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টা 
আমার জীবন-নাটকের ছুরস্ত দিনগুলিতে যার পেবা-যব-সহাসথভৃতি 

না পেলে পাহিত্যমাধনায় মনঃপংযম লন্ভব হ'ত না, হয় ত 

বা নিঃশেষ হ'য়ে ঘেত শুভ মন্তাবনা। জীবনের, 

সেই ব্গত সহোদর 'শ্যামলানন্দের' 

সৃতির প্রতি ভাগাইত 

অগ্রজের অশ্রু নিবেন 

ক'রে-- 

পেহ-মম্তা-শ্রদা-মক্প্রীতির নিঃস্বার্থ আবেষ্টনে যাঁরা আমার বর্ধা- 
বগস্তের প্রতিটি ক্রাস্ত-কাতর-উদত্ান্ত মূহূর্তকে ক'রে 

তুরেছে দজীব, দচেডন। সমর্থ, গতিগল- 

মেই ভাই-তগ্রী (নির্মলীনন্দ, 
অমলানদা, উম।) 

ও 

পু্র-কন্তাদের (শ্যামাগ্রমাদ, ফোমনাথ, বপন, দুর্গাদা, 
গ্রভাত, কৰিত!, বর্ণা) দততোছের হা-মননাকিনীর 

পবিত্র পুলিনে উপস্থাপিত, উপহত হ'ল 

আমার এই যংমামা্ট 'বাউয় 
প্রতিদান ; 





মুখবন্ধ 

(ক) 

আমার এই গবেষণা-গ্রস্থটি কোনদিন প্রকাশিত হবে, এ আঁশা ছিল না। 
এ আশ! আমি বিপসর্জনই দিয়েছিলাম । ১৯৫৫ শ্রীষ্টাে কলকাত। বিশ্ববিষ্ভালয় 

থেকে ডি. ফিল. ডিগ্রী পাওয়ার পর থেকে ১৯৭২ পর্যস্ত এই গ্রন্থ-প্রকীশনের 

কোন -স্থযোগই আপেনি। কিন্তু গ্রন্থটির এই সুদীর্ঘ বন্ধ্যাজীবনকে ফজগ্র্থ 
করার জন্ত একেবারে কোন চেষ্টাই যে হয়নি তানয়। একাধিত অন্থুর্ক্ 

ছাত্র গ্রন্থটি নিয়ে অনেক প্রকাশকের দ্বারস্থ হয়ে কোথাও সসম্মানে, কোথাও বা 
অসম্মান হজম ক'রে প্রত্যাখ্যাত হ'য়েছে। কেউ উন্নামিক উগ্র অহমিকায় 

ফিরিয়ে দিয়েছেন তাদের, কেউ বা আবার গ্রন্থটির সর্বন্বত্ব অলম্মানজনক স্বল্প 
মূল্যে ক্রয় করার প্রস্তাব দিয়ে গ্রস্থকারকে ভিক্কুক-পর্যায়ে নামিয়ে আনতে 
চেয়েছেন। আর মছামান্ত সরকার বাহাছুরের তরফ থেকে মধ্যে মধ্যে 

গবেষণ।-গ্রন্থ-গ্রকাশনের যে আবেদন-নিবেদন প্রচারিত হয় তা আঙাদের মত 

দল-নিরপেক্ষ শিক্ষকের জন্ত নয়, কারণ এই সব আবেদনে যথা সময়ে চেতন 

ও সচেষ্ট হয়েও ঘরকারী নাহায্য লাভে সামান্যতম সাড়াও মেলে নি। এই হ'ল 

স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে গবেষণা-কর্মের ফক্রুতি | 

ভাগ্য-ন্োতে একটানা ভাটাই যে-জীবনের বৈশিষ্ট্য, দেখানে সহস! 
একদিন নামান যোয়ার দ্বেখা দ্িল। স্বানীয় এক অখ্যাত গ্রকাঁশক ছাপতে 

রাজী হলেন গ্রন্থটি। অবশ্য এই সৌভাগাটুকুও মস্তব হয়েছে এক অঙ্গত 
ছাত্রের সাগ্রই গ্রযত্থে। প্রিয় ছাত্র ছাত্রবন্ধু শিক্ষক পরেশরতন মুখোপাধ্যায়ই 

প্রকাশক অত্যনারায়ণ বন্্যোপাধ্যায়কে 'রাঁজী করেছে এই গ্রন্থ-গ্রকাশনে। 
অর্থকৌলীন্ের যুগে এরা ছোট হ'লেও, আমার দৃষ্টিতে এরা মহৎ, কারণ 
এরাই জীবনের অপরাহ্বেলায় আমাকে হতাশায় দিয়েছে চরিভার্থতা, আমার 

সংস্কৃতি-কর্মকে দিয়েছে মর্যাদা॥ করেছে সচল। এদের কাছে আমি সত্যই 
কৃতজ্ঞ, এই কৃতজ্ঞতা আমার হজ, হ্বত'ন্মুর্ত। এই কৃতজ্ঞতায় আমি 
কৃতী । 
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কু্ুমান্তীর্ণ পথ কোনদিনই ছিল না আম্ার। কণ্টকাঁকীর্ণ পথে কাটা 

সবিয়ে সরিয়ে জীব্ন-সংগ্রাম করেই চলতে হয়েছে আমাকে, আজও সেই 

ভাগ্য। এক ভিল সাফল্যও বিনা লংগ্রামে হুবাঁর জে৷ নেই, এক ইঞ্চি পথও 

বিন! বিশ্বে অতিক্রম করা অপম্ভব। এই জন্তই জীবন-সংগ্রামের প্রতিচ্ছবি 

দেখতে বড়ে। ভাল লাগে, এই কারণে বাল্যবয়স থেকেই আমি -যাত্রা-ধিয়েটারে 

বিশেষ ভাবে আকুষ্ট, নাট্যপ্রিয়তা আমার মজ্জাগত, আমার স্বভাবসিদ্ধ। 

আরাম যে-জীবনে হারাম, লতত ঘূর্ণামাণ ঘটনার নাগরদোলায় ষে জীবনের 
পারিকল্পন। প্রতিমূহর্তে বিপর্ষস্ত, নাটকীয় আকম্মিকতায় অনিশ্চিত যাঁর পরিণতি 
নাটকের সংগে তার নাড়ীর সম্পর্ক অনিবার্ধ। এই সম্পর্কের সহজ প্রেরণাবশেই 

একদা তাই নাটক-রচনার বাসনাও জেগেছিল, লিখেছিলাম ও কয়েকটি নাটক, 

এক প্রিয় ছাত্রের আন্তরিক আগ্রহ ও আধ্বিক আহ্কৃল্যে একটি নাটক ছাপাও 
হয়েছিল, কিন্ত যে কৃটকৌশল, স্থযোগ-সন্ধানী ঘে প্রচার-প্রবণতা থাকলে 

নাটকের বাজারমূল্য হয় তা” না থাকায় নাটক-রচনায় ছেদ পড়ে গেল। 

কিন্ত নাটকের নেশ!] গেল ন1। স্কুলের ছেভপগ্ডিতী জীবন যদি কাটে, যদি 

কলেজে অধ্যাপক-জীবন স্থুক করার স্থযোগ আসে, তবে নাট্যশান্তরে গব্ষেণ। 

করতে হবে এই অনমনীয় জেদ চেপে বলল, এই জেদ্বেরই পরিণতি আলোচ্য 
গ্রস্থটি। * 

“সংন্কত' নাটক ও নাট্যশান্ত্র সম্বন্ধে ছোট-বড়ো। অনেক গবেষণ। হয়েছে, 

দেশীয় ও বিদেশীয় বহু প্রখ্যাত পণ্ডিতের অপরাজেয় প্রতিভা প্রস্তুত অবর্দানে এই 

সব গবেষণা! অভাবনীয় প্রজ্ঞা-সম্পদে সম্বদ্ধ। অতএব কলকাতা বিশ্ববিচ্ভালয় 

থেকে গবেষণার অনুমতি পেয়েও বড়ই চিস্তিত ও শংকিত হ'য়ে পড়লাম । 

ফলত যেখানে ছিল প্রচণ্ড দুঃসাহস, দেখানে আত্মবিশ্বা বিচলিত হওয়ায় দেখা 

দিল ছঃলহ অদহাক়তা। পূর্বনুরীগণের পর্বদিক থেকে লোঁকোত্তর মৌলিক 
আলোচনার পর আমার আতর কি করণীয় থাকতে পারে, থাকলেও সেই 

করণীয়কে কি ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে অভিনবত্থ দ্বান কর! সম্ভব এমি এক পন্দেহদোলায় 
বিমুঢ় হ'ল মৌলিক এফণা। এরূপ অবস্থায় গবেষণ। দূরের কথা, নাট্যজগৎ 
থেকে হয় ত" নিঃহ্ব হয়ে নিতে হ'ত বিদায় চিরতরে যদি না সাহস ্বিতেন 

আমার পরমপূজনীয় আচার্য, আমার গবেষণা-উপদেষ্টা, নবনালন্দ। মহাবিহারের 

প্রাক্তন অধিকর্তা, কলকাতা বিশ্ববিস্ভালয়ের সংস্কত বিভাগের প্রাক্তন 



(৫ ) 

অধ্যক্ষ ডক্টর লাতকড়ি মুখোপাধ্যায় । এ যুগে এমন নিঃস্বার্থ ছাত্রবাৎসল্য 
বড় বিরল। আহার, নিত্রা, এমন কি ভঙ্ঈ স্বাস্থ্যকেও উপেক্ষা ক'বে তিনি 

তার ছাত্রদের জ্ঞান বিতরণ করেন, ছাত্রকল্যাণ তার দিবসের চিস্তা, নির্শথের 

স্বপ্ন। শ্বধু কি তাই, তিনি তার ক্ষুরধার বুদ্ধি, অপূব মেধা, সর্বতোমুখী প্রতিভা; 
অসাধারণ বাগিতায় 'মুকং করোতি বাচালং পংহ্গুং লংঘয়তে গিরিম্”। এ 

আমার অতিরঞগুন নয়, যথার্থ ভাষণ। এই অসাধারণ গুরুর পদপ্রান্তে বসে 

জ্ঞানার্জনের স্থযোগ, এই মহামনীবীর অতল জ্ঞান-বাবিধির তরংগ স্পর্শ 
পেয়েছিলাম বলেই আমার সাংস্কৃতিক সাধনার প্রেরণ! স্তিমিত হয় নি, আজও 

অক্ষু্ আছে । আমার এই গবেষণাগ্রন্থটি প্রকাশিত না হওয়ার জন্য আমার 

চেয়ে তারই ছিল মর্মযন্ত্রণ1 বেশি, এখানে-সেখানে কত জনের কাছে কত বারই 

না! তিনি এই দুঃখ প্রকাঁশ ক'রেছেন। আঁজ তাই এই গ্রন্থটি প্রকাশ করতে 
পেরে তার বাৎসল্য-বাদনাকে চরিতার্থ করলাম, অবিরাম ভাগ্য-বিপর্ষয়ের 

মধ্যে এ আমার পরম সৌতভাগা। তীর আশীর্বাদ-পৃত এই গ্রস্থরচনায় যদি 
কোন কৃতিত্ব থাকে তবে তা" নিঃসন্দেহে তীরই, আমার নয়। তার বিদ্যা- 

বুদ্ধি-হৃদয়ের অসামান্য বটচ্ছায়ায় আমার.ফে আগ্ডি, তা শুধু প্ধাপ্তিঃ নয়, 

পরম 'পরিতৃপ্চি”, এ এক অনাধারণ খণ, ঘে-খণ অপরিশোধ্য । সভক্তি প্রণতি 

ব্যতীত কৃতজ্ঞতা-দ্বীকারের আর কোন সম্বল নেই এই হুতভাগাজনের। এই 
ধপ্রণতি? মান দিয়ে এই প্রকাণ্ড খণ পরিশোধ করা যায় নাজানি, কিন্ত 

আজীবন খণী হয়ে থাকতে পারলেই যেখানে বন্ধন অটুট থাকে, থাকে 
আবেগোচ্ছল শ্তভ সথমধুর স্মৃতি, মহতের সান্নিধ্যে যাওয়া! আদার পথ থাকে 

উন্মুক্ত, সেখানে'খণ পরিশোধের চেয়ে, খণ-ভারে ভারবত্বর হওয়াই বোধ হয় 
গৌরৰ জীবনের । বছ-বান্িভ এই দুর্লভগৌরবকামনায় আমি সততই তার 

দীর্ঘায়ু গ্রার্থনা করি। 

(গ). 

এই ভাবে বু শংকা-সংশয়ের পর গুরু-কুপায় গব্ষেণা সরু হু'ল। 

গবেষণার স্থষৌোগ পেয়ে নতুন এক আনন্দ-লোক উন্মুক্ত হল মনোরাজ্যে। 

বিমুগ্ধ হ'লেম “সংস্কৃত নাটাজগতের বিশালতা ও বৈচিত্র্য দেখে। পাঁচ 

শতাধিক “সংস্কৃত, দৃশ্তকাব্য ( রূপক-উপর্ূপক ) রচিত হয়েছিল প্রাচীন 

ভারতে । এ বড়ে। সহজ ব্যাপার নয়। পৃথিবীর অন্তান্ত দেশ ঘখন অজতার 



অন্ধকারে নিমগ্ন, তখন ঘর্দি ভারতের মাটিতে পূর্ণাংগ নাট্যরচনা, রংগমঞ্চের 
কল্পনা, উৎকর্ষ ও ব্যাপক প্রসার, যদি নাট্যকলা নিয়ে যুগে যুগে বহুতর 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সার্ববর্িক “লোকবেদ্'রূপে নাটকের উপযোগিতা৷ অহুভূত হয়ে 
থাকে, তবে তা” কেউ স্বীকার করুন আর নাই করুন, বিশ্বসংস্কৃতির ক্ষেত্রে 
নিঃসন্দেহে ভারতীয় গ্রাচীনত্বের এক বিশ্ময়কর নিদর্শন । মননশীল মানুষের 

চারুচর্যার আদ্দিপর্বে প্রথম উত্ভব হয় “কবিতার” (০9৮) । অতঃপন্ন 

সমন্তাণংকৃল সমাজের সর্বাংগীণ ভাব-ভাঁবনা, আশা-আদর্শের বাঁছনরূপে দেখা 
দেয় গগন্ভ' সাহিতা, গদ্যরচনারই সর্বশেষ সার্থক, স্থন্দর, বলিষ্ঠ পরিণতিই' 
“নাটক'। “কবিতার; কনিষ্ঠ সহোদর হ'লেও মানব-সংস্কৃতির সুঘোগ্য সৃসমঞ্স 

রূপায়ণে নাটকের স্থান অগ্রগণ্য। শশ্রবা” কাব্য কানের ভেতর দিয়ে প্রবেশ 

ক'রে আকুল ক'রে তোলে মন-প্রাণ, “দৃণ্ঠ' কাব্য হৃদয়কে আলোড়িত করে 

দর্শনেজ্ছিয়ের মাধ্যমে । চোখের তেতর দ্বিয়ে ঘে আবেদন, তা, স্থগতীর 

বেখাপাত করে মনে, এই কারণেই -শ্রব্য অপেক্ষা যুগপৎ শব ও দৃশ্য কাবাই 
বলবত্তর মাধ্যম জন-জাগরণের। জনগণের বাস্তব গতি-প্রগতির প্রকৃত 

প্রতিফলন হয় দৃশ্ঠ কাব্য, “দৃশ্ত কাব্যই, যথার্থ ইতিহান মানবদমাজের | পাধারণ' 
ইতিহাস প্রকাশ করে ম্বাহ্ষের বাহ্ আচার-আচরণ-মাদর্শ, নীতি ও মতবাদের 

ধারাবাহিক দিন-পর্ধী, পরিচয় দ্রেয় প্রধানত মাঁনব-গোষ্ঠির রাজনীতিক ও 
আর্থনীতিক গতি-প্রকৃতির । কিন্তু মনুষ্থমন, মানব-চেতনার প্রকৃত প্রতিচ্ছবি 

পড়ে “সাহিত্যে, বিশেষত 'নাটকে'। 'নাটকই, যথার্থ মানদণ্ড মনুস্ত- 
সংস্কতির।. এই জন্তই বলা হয় 4 1086100 19 1070 ৩ 169 
60098026?। 

জগৎ স্থিতিশীল নয়, গতিশীল, অতএব জাগতিক জীব মাহষের বাতাবরণ 

ও পরিবেষ পরিবর্তনের নংগে লংগে যুগে যুগে তার আশা-আকাংক্ষা, ভাঁব- 

ভাবনা, তার প্রকৃতি ও প্রবণতা, এক কথায় তার সমগ্র মানমিকতার পরিবর্তন 

অনিবার্ঝ। এই সত্যটিকে সাহিত্য শ্বীকার ক'বে না নিলে সাহিত্য, বিশেষত 

নাট্যসাহিত্য, অবাস্তব অতএব অচল। ভারতীয় নাট্যদাহিতা এই নত্যকে 
দ্বীকার ক'রে নিয়েছে বলেই সংস্কৃত নাটক “লোকবেদ'। অকুঠ এই শ্বীরূতির 
জন্যই অতীত ভারতে যুগে যুগে নাট্যকলা ও যুগোপযোগী নাট্যমঞ্চের বহুতর 
পরিবর্তন উল্লেখযোগ্য, এই পরিবর্তন-প্রবণতা ভারতের প্রগতিশীল 

মানমিকতারই পরিচায়ক । আমার এই গবেষণা-গ্রন্থটি এই মানদিকতাকেই 



€ ৭ ) 

যথাসম্ভব উদ্ঘাটন করার চেষ্টা করেছে। এই উদ্ঘাটন সার্থক হ'য়েছে কিনা, 
সে-বিচার আমার নয়, স্থধীলমাঁজের। যদি “সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের উদার 
দৃটিভংগী, বান্তব-সচেতন গতিশীলতার স্বরূপ প্রমাণিত ন] হুয়ে থাকে এই 
গ্রন্থে, তবে আমি নিঃসন্দেহে বার্থ। প্রাচীন ভারত যে মন্ুষ্যত্ব-বিচারে কত 

প্রগতিশীল ছিল, ভার প্রকৃত প্রমাণ হ'ল সাহিত্য, বিশেষত নাট্যসাহিত্য। 
অতএব উদার দৃষ্টিকোণ থেকে যদি “সংস্কৃত” নাটকের বিচার না হয়, ভবে ভা. 
শুধু অসংগত নয়, অপরাঁধও, এবং এই অপরাধ অমার্জনীয় । আশা করি এই 
দৃটিভংগী থেকেই আমার এই গ্রন্থ বিচারণীয়। যদি এই উদার দৃষ্টিভংগী- 
প্রস্ত সমালোচনায় আমার গ্রন্থ ব্যর্থ প্রতিপন্ন হয় হোক, কারণ সাহিত্য 

বিচারে ব্যক্তির গৌরব নয়, সমাজের সব্ধংগীণ কল্যাঁণই মুখ্য । সমাজ- 
কল্যাণই ভারতীয় নাট্য বিচারের যথার্থ মান্দণ্ড। এই মানদণ্ডে যিনি সাথক 
তিনিই গ্রহণীন্, যিনি প্রতিক্রিয়াশীল তিনি অবশ্ঠই ব্জনীয়। 

এখানে এ কথাও স্মরণীয় যে, পৌরাণিক দেব-দেবী, দৈত্য-দানব, স্বর্গ-নরক 
প্রভৃতিব্র চরিত্র ও চিত্ররূপায়ণেও “সংস্কৃত নাটকে মানুষের জগৎ-ই ব্যক্ত । 

মানব-কল্যাণে মাঙষ ও তার পারিপাশ্বিক বৈচিত্র্যময় প্রকৃতির মধ্যে অস্তরংগ 

প্রীতিবন্ধনই লক্ষ্য “সংস্কৃত” নাটকের । এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য যদি 
কোথাও রূপ কচ্ছলে অলৌকিক চিত্র দৃষ্ট হয়, তবে সে-চিত্রে অলৌকিকতা' 
মুখ্য নয়, লৌঁকিককে বৃহত্তর, উজ্জলতর, মহত্তর করার জন্যই উদ্ভব 

অলৌকিকতার। সংস্কৃত “রূপকের' যদ্দি কোন বৈশিষ্ট্য থাকে নাট্য-ইতিহাসে 
তবে তা এই, এই বৈশিষ্ট্যেই 'সংস্কৃত নাটক গতিশীল, এই গতিশীলতাক়্ 

“সংস্কৃত? দৃশ্তকাব্য যেমন বাস্তবের “ফটোগ্রাফ+ নয়, তেয়ি অবাস্তবের ও উত্তট 
্বপ্রবিলাস নহে । আলোচ্য গবেষণা-গ্রন্থে এই বৈশিষ্ট্যই আলোচনার বিষয়। 

বিষয়বস্ত-উপস্থাপন ও প্রতিপাগ্য-প্রমীণে যর্দি কোন ত্রুটি থাকে, তবে সে-ক্রটি 

গ্রন্থকারের, ভীরভীয় নাটক অথবা নাট্যশান্ত্রের নহে। 

॥(ঘ) 

সংস্কৃত নাট্যকলা গ্রন্থের মুখা আলোচা বিষয় হ'লেও গ্রন্থের অস্তিম 

পরিচ্ছেদ “বাংলা' নাটক ও নাট্যকলার উপর আলোকসম্পত কর হ'য়েছে। 
ভারতীয় অন্তান্ত “মাতৃভাষার” তুলনায় “সংস্কৃতের' সংগে “বাংলার সম্পর্ক 

খনিষ্ঠতর। “বাংলা” নাটকের শৈশবে তার উপর “সংস্কৃত দৃশ্য কাব্যের নানা- 



(৮) 

ভাবে প্রতাবও পড়েছিল। এই প্রভাব ধীরে ধীরে কাটিয়ে উঠে কিভাবে 
“বাংল নাটক আজকের বিপ্লবী এক নবপর্ধায়ে এসে পৌছেছে, তারই এক: 
ক্ষিপ্ত ধারাবাহিক পরিচয় তুলে ধর হয়েছে এই পরিচ্ছেদে। যে বিপ্লবী 

মানসিকতার ফলে “সংস্কৃত নাট্যকার বারবার পরিবর্তন ঘটেছে, ভারতের 

সাংস্কৃতিক ভূমিতে দেই মানদিকতার আজিও যে বিন্দুমাত্র পতন ঘটেনি, বাংলা 

নাটক তার জলন্ত নিদর্শন । বছুতর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নিত্য নৃতন সবৃণি 
হুষ্টি করে নব নব রূপে বৈচিত্র্যময় হ'য়ে উঠছে বাঙালীর দৃশ্যকাব্য। '্রাডিসন, 

সমানে চলেছে ভারতের নাট্যসাহিত্যে, এই ট্রাঁডিমনে ভারতীয় মনীষা নিত্রিত 
মৃছিত হ'য়ে পড়েনি, নিঃশেষ হয়ে যায়নি অতীতকে আকড়ে ধরে থেকে, 
নিত্য নব উদ্দাম আবেগে এগিয়ে চলেছে মত্তমুখর তটবিপ্লাবী তটিনীর মত। 
অতীতের ট্রাডিসন বিপ্লবী ছিল বলেই আধুনিক যুগও বিপ্লবী পথে এগিয়ে 

চলেছে, আজকের আধুনিক আবার অতীত হ'য়ে নবতর আধুনিকতার 

ঘ্বারোদ্ঘাটন করবে, নিত্য নব যুগাস্তরচনায় কোনদিন গতির অভাব হবে না, 

এই বক্তব্যটিই পরিস্ফুট পল্লবিত করার জন্যই আলোচ্য গ্রন্থে অন্তিম পরিচ্ছেদের 
অবতারণ1। “বাংলার” নাটক-নাটিক1 নয়, ভারতীয় নাট্যকলার চিরস্তন 
বৈশিষ্ট্যই প্রধান গ্রতিপান্চ এই পরিচ্ছেদের | | 

(ঙ) 

পরিশেষে পরমন্তভার্থী কতিপয়ের কাছে খণ ম্বীকার না করলে, তাদের 

সহায় সহানুভূতি অকপটে স্মরণ ন1 করলে কৃতদ্নতারই পরিচয় হয়। কারণ, 
সাংস্কৃতিক জীবনে যদি কিছু সাফল্য অর্জন করে থাকি, তবে তা” তাদেরই 

প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ প্রভাব ও আস্তরিক শুভৈষণারই ফল। সব্পগ্রে ধার 

প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা নিবেদন আমার একান্ত কর্তব্য, তিনি হ'লেন 

ডাক্তার সত্যগোপাল নায়ক। বৃত্তিতে হোমিও-চিকিৎসক তিনি, অতএব 

এই গ্রন্থ-রচনায় তার কোন প্রত্যক্ষ সহায়তা নেই সত্য, কিন্তু দুরন্ত হুরধোগের 

দিনগুলিতে আমার গ্রামবাসী, আমার আবাল্য সমপ্রাণ সহচর এই মানুষটির 

সক্রিয় করুণা না পেলে আমার কোন সাধনাই সফল হ'ত না৷ জীবনে, আমি 

তলিয়ে 'ঘেতাম ব্যর্থতার অতল অন্ধকারে । ভিনি শুধু প্রিয়বন্ধু নন আমার, 

ততোহধিক, আঙ্গার পরমনমশ্য অভিন্ন-হদয় শুভার্থা। আমি তকে গ্রীতি- 

নমস্কার জানাই। সুদীর্ঘ ১৮ বৎসরের মধ্যে অর্থ ও স্থযোগের অভাবে এই 
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গ্রন্থটির প্রকাশ সম্ভব হয় নি, দম্ভব হবে কিন] সে-বিষয়েও ছিল যথেষ্ট সংশয়। 
এই ছুরস্ত সংশয়ে আমাকে আশা, আগ্রহ ও অরুপণ উৎসাহ দিয়ে হতাশায় 
ভেঙে পড়তে দেন নি সহকর্মী শ্রীরঞ্জন গুপ্ত (দিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজের 

“ইতিহাপ'বিভাগের প্রধান অধ্যাপক )। আমার গ্রন্থ-প্রকাশে আমার 

চেয়ে তারই আগ্রহ ছিল অধিক। আজ সাফলে/র নবীন উধায় শুধু ধন্যবাদ 
নয়, কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি তাঁকে । 

এই গ্রন্থ-প্রকাশনাঁর ব্যাপারে অকুপণ শুভৈষণায় অমূল্য উপদেশ দিয়ে 
ধারা আমাকে অহরহ উৎসাহিত করেছেন তাদের কাছেও আমি যথার্থই 
ধণী। তারা হলেন অর্বশ্রী-অনিল হাজরা ও অনিল দাস ( বেণীমাধব 

বিষ্ভালয় ), রামগোপাল চ্যাটাজাঁ (রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠ ), ববীন্ত্নাথ চৌধুরী 
( ইটাগড়িয়! উচ্চবিস্তালয় ), ছত্রে শ্বর রায়চৌধুরী, রামকিংকর বাকরচৌধুৰী 
( সর্পা, উৎরা, বর্ধমান ) ও পরশুরাম চট্টোপাধ্যায় ( নগ্তী, বর্ধমান )। 

এই গ্রস্থ-প্রকাশনের ব্যাপারে আমার প্রাণাঁধিক প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীদেরও 

আগ্রহের অন্ত ছিল ন1। নকল ছাত্র-ছাত্রীই আসার ধন্যবাদাহ। কিন্ত 

এমন কয়েকজন বিশেষ শুভার্ধা আছে এদের মধ্যে যাদের নাঁমোল্লেখ না করা 

আমার পক্ষে শুধু অন্যায় নয়, অপরাধও । এর]! হুল অধ্যাপক ডক্টর বিশ্বনাথ 

মুখোপাধ্যায় (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ), অধ্যাপক বসস্তকুমার বায় ও অধ্যাপক 

স্বাধীন গুপ্ত ( হেতমপুর কৃষ্ণচত্র কলেজ, বীরভূম ), অধ্যাপক বিশ্বনাথ বিশ্বান, 

অধ্যাপক সনৎ মণ্ডল (€অভেদানন্দ মহাবিষ্ভালয়, সীইথিয়।), রুমেন্ 

বন্দ্যোপাধ্যায়, বি. এল ( নিউড়ি ), অধ্যাপক যুধিঠির গোপ (শালডিহা! কলেজ, 

বাঁকুড়া ) শ্রীকালিপদ দাস (সম্পাদক, জগৎপুর আদর্শ বিদ্যালয়, জেলা 
ভ্বাওড়া” ), ডাক্তার খগেন্্রনাথ মহাপাত্র, এম. বি. ( বেলদা, মেদিনীপুর ), 

জয়দেব বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাঁলবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় ( উলুবেড়িয়া, হাওড়া ), 
বিশ্বনাথ রাহা ( ইঞ্চিনীয়ার, হুর্গাপুর ), পঞ্চানন তেওয়ারী ও লমগ্র তেওয়ারী 
পরিবার (পরেশ, শক্তি, গোলক, কেদার- কীজিল়্াখালি, হাওড়! ), শিবানী 

বন্থ, এম. এ. (চুঁচুড়া), শোভন! মিত্র (কলিকাতা), অধ্যক্ষ জয়স্ত 

বন্দ্যোপাধ্যায় ( উলুবেড়িয়া কলেজ, হাওড়া! ), সহকারী প্রধান শিক্ষক হরেকফঃ 
চন্দ্র, এম. এ., বি. টি. ( উলুবেড়িয়া উচ্চতর ম্বাধ্যমিক বিদ্যালয় ), জগদীশ 
রক্ষিত, জন্নদেব রক্ষিত, বি. এ., বি. টি, নূরুল আলম, বি, এ, গৌরী মুখাজাঁ, 
রন রক্ষিত, ও স্থবোধ জান ( উলুবেড়ির1), অধ্যাপিকা ডক্টর কল্যাণী 
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মণ্ডল (মুংগের কলেজ, বিহার ), অধ্যাপক অনিন্দা বন্দ্যোপাধ্যায় (শ্যামনগর 

কলেজ, বর্ধমান ), অধ্যাপক দ্বেবেন্রবিজয় মিত্র ( কৃষ্ণনগর গভর্ণমেণ্ট কলেজ ), 

প্রধান শিক্ষক দয়ানন্দ ভট্টাচার্য (কেন্দুর, বর্ধমান ), অনাদি ধর, বি. এ. 

€ অনার্স )-_কীর্ণাহার, বীরভূম, কষ্চগোপাল মুখোপাধ্যায়, এম. এ. (বাংলা 
ও ইংরেজী ), বি.টি (সহকারী শিক্ষক, চন্দ্রগতি মুস্তাঁফী উচ্চতর, 

মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দিউড়ি ), মোহনলাল ঘোষাল, মুবারি মোহন সরকার, 

শর্বরীতৃষণ মিত্র, শভৃনাথ সরকার, অধ্যাপক দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক 

শ্যামল বিশ্বাস, অগ্ুলি ঘোষ, অশোঁক ঘোষাল ও প্রধান শিক্ষক অরবিন্দ চক্রবর্তী 

€ উলুবেড়িয়া ), আবছুল মান্নান, সন্তোষ চক্রবর্তী, প্রধান শিক্ষক স্থকুমীর শীল, 

আরতি বিশ্বাস, অধ্যাপক কায়কোবাদ, গোলাম রহমান ( বাংলাদেশ ), নির্মল 

ভট্টাচাধ (নণ্তী উচ্চবিদ্যালয়), পরেশ চট্টরাঁজ (দুর্গাপুর), অরুণ মুখার্জী (প্রধান 
শিক্ষক, কেদারপুর উচ্চবিদ্যালয় ), মনোজ চক্রবর্তী ( অধ্যাপক রাণীগঞ্জ মহা- 

বিদ্যালয় ), সুবোধ মণ্ডল ( গাঁজল উচ্চবিদ্ভালয়, মালদহ ), কমলাকাস্ত চক্রবর্তী 

(সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল) শভূনাথ সাধু (রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠ, পিউড়ি), বিশ্বনাথ 

মণ্ডল ও অকুণা সরকার (আর. টি, উচ্চবিষ্ভালয়, সিউড়ী ), প্রভাত বাগচি 

( জেলা স্থুল সিউড়ী ), সমর দাস ( চিনপাই উচ্চবিদ্যালয় ), বন্দীরাম চক্রবর্তী 

(কলিকাতা )। 

€ চ ) 

সর্বশেষে উল্লেখ করলেও আমার এই গ্রন্থটির ডিগ্রী-অর্জনে সর্বাধিক 

উল্লেখযোগ্য ধার সহায়তা, তিনি হলেন আযাডভোকেট ত্রীশিবমোহন বন্ধ 
এম. এ. (বাংলা ও ইংকাঁজী )১ বি. এল। সম্রদ্ধ নমস্কার জানাই তাকে। 

তিনি তার নিজন্ব প্রেসে গ্রন্থটি ছাঁপিন্ে' দেওয়ার ব্যবস্থা না করলে ভি. ফিল্ 

ডিগ্রীর জন্ গ্রন্থটি উপস্থাপন করাই সম্ভবপর হ'ত না। তখন মাত্র ১ খানি 

বই ছাপা হয়েছিল অনিবার্ধ কারণে, তারপর আর ্থয়োগ হয় নি ছাপানোর । 

বন্থমহাশয়ের প্রেসটি সহস! বন্ধ হ'য়ে উঠে না গেলে হয় ত+ বপূর্বেই গ্রন্থটির 

পুনুদ্রণের সম্ভাবনা থাকত। 

€ ছ ) 

“ডক্টরেট” ভিগ্রীর জস্ত গ্রন্থটি ঘখন উপস্থাপিত হয় তখন তার কলেবর 

€ পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৩৭) ছিল এই গ্রন্থের তুলনায় হুত্রতর। শুধু আকারে নয়, 
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গ্রকারেও আলোচ্য গ্রন্থে পার্থক্য আছে। বনুতর পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের 

ফলে গ্রতিপান্ঠ বিষয় ও বিষয়বিধূত আদর্শ এক হলেও বন্তবিস্তার, বস্তবৈচিত্ 
ও বন্তবিসতস গ্রতৃতিতে পূর্বগরন্থ থেকে আনোচ্য গ্রন্থটি অনেকাংশে শ্তত্। 
এই শ্বাতস্্ো গ্রন্থটির দাংস্থৃতিক মান যথার্থ ই উন্নত হয়েছে কিনা, দে বিচার 
করবেন সহদয় স্থধীসমাজ। 

নানাকারণে গ্রস্থ-মুক্রণে বর্তমানে বু বাঁধা-বিজ্ব, ফলত বছ দোষ-ক্রটি 

হয় ও? থেকে যাচ্ছে গ্রন্থে। তথাপি যথামন্তব ক্রটি-মুক্ত করার চেষ্টা করেছেন 
মুদ্রণালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণ। এ বিষয়ে শ্রীযুত অনিলকুমার 

বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম দর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ৷ তাদের এই আস্তরিক প্রয়াসের 

জন্ত তারা নিঃসংপয়ে ধন্যবাদার্হ। আমি তাঁদের লশ্রদ্ধ নমস্কার জানাই। 

ভূমিকাস্তে আমার শেষ বক্তব্য এই যে, নাটক ও নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্র 
ভারতবর্ষের যখন এক গৌরবময় অতীত, এক বিরাট এতিহ্ আছে, তখন 
তার সংগে নাট্যোন্নয়নে নবীন অভিযাত্রীদের মঠিক পরিচয় থাকা আবশ্তক। 

গুরাতনের ঘংগে নতুনের মৈত্রীবন্ধন আজ একান্ত কাম্য। তারততবর্ষকে 
অভারতীয়তার ক্রমবর্ধমন ব্যাধি থেকে রক্ষা করতে হ'লে এই বন্ধন আজ 

অপরিহার্য। প্রানের সংগে অর্বাচীনের 'অবিচ্ছেন্য এই বন্ধনের জন্য 
পুরাতনের মংগে পরিচয়-সাধনই লক্ষ্য এই গ্রন্থের । এই লক্ষ্য যদি সফল হয়, 

তবেই আমার এই গ্রন্থরচনার শ্রম সার্থক। “আবিরাবীর্ম এধি।” এসো 

“জ্যোতি', এসো “জ্যোতির্ময় | জ্যোতি্য়ী হোক আবার পৃথিবী ভারতীয় 

প্রজার অমর জ্যোতিতে! 

সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায় 





সূচীপত্র 
বিষয় পত্রাংক 

প্রথম উল্লাস ঃ ভারতীস্প নাটক- লূুচন। *** ১২৬ 
[দর্শক ও নাটক (৩৪), বস্ত ও রস 
(৫--২৬)] 

দ্বিভায় উল্লাস ঃ ভারতীয় নাটকের ইতভিকথ৷ 
(জংস্কৃত নাটকের প্রাচীনত্ব ) '** ২৭--৭৪ 
[ লোক-বেদ (২৮--৩৪), ভারতে প্রা, 
নাট্যবেদ যুগ ও অবস্থা (৩৪--৩৮), 

নাটাশান্ত্রেরে উৎপত্তি (৩৮৪ ), 

নাট্যবেদের উপাদান (৪০), নাট্যবেদ 

অপৌরুষেয় (৪১), নাট্যশান্ত্রের বেদত্ব 
(৪১--৪২) প্রথম রূপক ও প্রথম অতিনয় 

(৪২-_৪৩) মহর্ষি ভরত (৪৩), নাট্যশান্ত্রের 

প্রাচীনতা (৪৩---৪৬) ভারতে প্রথম 

নাট্যসম্প্রদ্দায়। ভরতপন্প্রধায়েরঁ নটগণের 

লাম (৪৬--৪৭), স্ত্ীভূমিকা, “ভয়ত- 

সম্প্রদায়ের নটা (৪৭৪৯), দেবাহ্থরসংগ্রাম 
ও মহেন্দ্রবিজয় উৎসব (৪৯--৫৩), ২য় বূপক 
(৫৩), তয় রূপক (৫৩--৫৪), রূপকে 

নৃত্যযোজনা ৫৪--৫৬)১ নাটকে নৃত্য- 

প্রয়োজন (৫৬৫৮), দেবলোক হইতে 
মর্তালোকে রূপকের আগমন (৫৮--৬১)। 

রাজা নয ও মর্তে নাট্য-প্রচার 

(৬১--৬২), ভরতশিহয-দংবাদ (৬২---৬৬), 

কুশীলব (৬৬--৭০), নাঁট্যবেঘ স্থিতিশীল নহে 
(৭*--৭১), ভারতীয় নাট্যশান্তরের শেষ কথ! 

(৭১---৭৪)] 



বিষয় পত্াংক 

তৃতীয় উল্লাস্ঃ দশ পক" ও অষ্টাদশ 'উপরূপক, ৭৫-১৮০৩ 
[সুচনা (৭৫--৭৬), প্রবৃত্তি ও বৃত্তি 

(৭৬---৭৭), দাক্ষিণাত্যা প্রবৃত্তি (৭৭--৭৮) 
আবন্তী প্রবৃত্তি (৭৮), গুড্রমাগধী প্রবৃত্তি 

(৭৮--৭৯), পাঞ্চালী প্রবৃত্তি (৭৯), বৃত্তি 

(+৯--৮৯), আবিদ্ধ ও স্থৃকুমাঁর অভিনয় 
৮১), বৃত্তিচতুষ্টয়ের উদ্ভব (৮১--৮২), 
ভারতী বৃত্তি (৮২--৮৪), সাত্বতী বৃত্তি (৮৪) 
কৈশিকী বৃত্তি (৮৪--৮৫), আরভটী বৃত্তি 
(৮৫--৮৬), বৃত্তি ও পৌরাণিক বার্তা 
(৮৬--৮৯), নাটকীয় বৃত্তি ও নাট্যরস 
(৮৯--৯১), বৃত্তি ও দেশ (৯১--৯৩),আবিদ্ধ 

অভিনয় (৯৩--৯৫), সমবকার (৯৫--১০২) 

পঞ্চ সন্ধি (১০২--১০৩), পঞ্চ অর্থপ্রকৃতি 
(১০৪--১৯*৬), পঞ্চ অবস্থা! (১০৬-- ১০৮), 

সন্ধি, পঞ্চ-সদ্ধির ত্বূপ (১*৮--১১৬), বিদ্রব 
ও বিমর্য (১১৬--১১৭), ভ্ত্বিকপট ও 

ত্রিশংগার (১১৭--১১৯), বিন্দুপ্রবেশক 
(১১৯-7১২২), ডিম (১২২--১২৪)। 

ব্যায়োগের লক্ষণ (১২৪--১২৫), ঈহাম্বগের 
লক্ষণ (১২৬২-১২৮), নীয়কের শ্রেণীভেদ 
(১২৮-৮১৩৪), ভাণ (১৩৪---১৩৬), গ্রহমন 
(১৩৬--১৪৪), বীঘী (১৪৪-_১৪৭), অংক 

(১৪৭--১৪৯), নাটক ও প্রকরণ 
(১৪৯--১৬৬), দবীপ্তিনাট্য ও ভ্রুতিনাট্য 
(১৬৬--১৬৭), মহানাটক (১৬৭-_-১৬৮), 

অষ্টাদশ উপরূপক (১৬৮--১৭২), নাটিক! 
(১৭২--১৭৪)১ প্রকরণিক1 আ্রোটক 

(১৭৪), শিল্পক, হূর্মল্লিকা, নাট্যরাসক 



চতুর্থ উল্লাস £ 

(৩) 

(১৭৫--১৭৬), উল্লাপ্য, কাবা, শ্রীগঞ্দিত, 
হলীশ (১৭৬), ভাণিকা, বাঁসক, গ্রেংক্ষণ 

(১৭৭), প্রস্থান, বিলামিকা, সংলাপ, স্টক, 
গোঠী (১৭৮), রূপক ও উপরূপকের স্বরূপ- 
সংক্ষেপ (১৮১--১৮৩)] 

সংস্কত নাট্যকল। ও নানি 
বৈশিষ্ট্য 
প্রাচীন ভারতীয় রংগমঞ্চের জি 

পরিচয় (১৮৫-_-১৮৬), তর নবাংগ 
(১৮৬--১৮৯), উত্তরাংশে ্বশাংগের লক্ষণ 
১৮৯--১৯১), পূর্ববংগের টা বিশেষ 

বিষরণ (১৯১--১৯৪), নান্দী (১৯৪-_২৭৬), 
পূর্বরংগে পঞ্চপ্রবা (২*৭--২০৮), ত্রিগত ও 
প্ররোচনা (২০৮--২০৯)১ পূর্বরংগের পরে 
(২৮--২১১), প্রস্তাবনা (২১১--২১৬), 

উদ্ঘাত্যক (২১৬--২১৭), কথোদ্ঘাত 

(২১৭), প্রয়োগাতিশয় (২১৭--২১৮), 
প্রবর্তক (২১৮--২১৯), অব্লগিত 
(২১৯--২২৯); নাটকীয় বস্ত-গ্রপঞচ 
(২২১--২২৩), অভিজ্ঞান-শকুস্তলের সন্ধি- 
বিশ্লেষণ (২২৩--২৩*) নাটকের আকৃতি 
(২৩১--২৩৫), নাটকে এঁক্যবিধি (২৩৫--- 
২৩৮), সংস্কৃত নাটকে এঁক্বিধি ২৩৮ 
--২৪৯) পতাকাস্থান (২৪*--২৫১), 

সংঙ্কত নাটক আ্যারিস্টোক্রেটিক (২৫১ 
--২৫২)১ অর্ধোপক্ষেপক (২৫২- ২৫৫) 

বিষস্তক ও প্রবেশক (২৫৫-_২৫৭), চুলিক1 
(২৫৭), অংকান্ত (২৫৮--২৫৯), অংকাঁবতার 
(২৫৯--২১), লংস্কত নাটকের ভাষ! 

পত্জাংক 

১৮৪-৮৩৮০ 



(৪ ) 

(২৬১-- ২৬৩), সংস্কৃত ও প্রারুত পাঠ্য নির্দেশ 

(২৬৪), ভাবা-বিপর্যয় (২৬৪--২৬৬), 

নাটকেব বৃত্ত (২৬৬--২৬৭), নাট্যসংলাপ 

(২৬৭--২৭৬), নাট্যাভিনয়ের কাল 
(২৭৬-_২৭৯), নাট্যলক্ষণ (২৭৯-_২৮১), 

নাট্যালংকার (২৮১--২৮৩), দৃশ্ত কাব্যের 

গুণ ও দোষ (২৮৩২৮), দৃষ্ঠ কাব্যের 

নাষকরণ (২৮৫--২৮৬)% নাট্যরস 

(২৮৬--৩৫৮) £₹-বিভাব (২৮৮--২৯০), 

অন্ুভাব (২৯০), দাত্বিক ভাব (২৯০-_-২৯১) 

ব্যাভিচারিভাব (২৯১--২৯৫), বূসাভাস 

(২৯৫--২৯৭), ভাবাতাস (২৯৭---২৯৮), 

বসের ব্ণ ও .দেবতাতত্ব (২৯৮--৩০০), বূল- 

নিপ্পত্তি (৩০*- ৩০১)  উৎপত্তিবাদ 

(৩০১--৩*৩), অনুমিতিবাঁদ (৩০৩ _৩০৬), 

ভুক্তিবাদ (৩৬৩১১), অভিব্যক্তিবাদ 

(৩১১_-৩১৫), (ব্বপতত্বেব) উপনংহার 

(৩১৬--৩২৫), শান্ত বল (৩২৫-_-৩৩৭), 

আরও কয়েকটি রস €(৩৩১--৩৩৬), 

ব্যভিচারিভাবের বলত (৩৩৬--৩৩৭), রস- 

বিরোধ (৩৩৭--৩৩৮), করুণ বস ও ট্র্যাজিডি 

(৩৩৮--৩৫২), ট্র্যাজিডির আনন্দ 

" (৩৫২--৩৫৫)১ ককণরল ও ট্র্যাজিক- রস 

(৩৫৫--৩৪৮), ভরতবাক্য বা প্রশস্তি 

(৩৫৮--৩৬১), ভরতবাক্যম্ (৩৬১-_-৩৬২), 

কমেডি ও ট্র্যাজিডি (৩৬২--৩৯৫), 

ষেলোডীমা (৩৬৫--৩৬৯), নাট্যসিদ্ধি 

(৩৬৬--৩৬৮), আদর্শপ্রেক্ষকের লক্ষণ 

(৩৬৮--৩৭৩), উপসংহ্থার (৩৭৩--৩৮৭)] 

পঞ্জীংক 



(৫ ) 

বিষয় পত্রাংক 

পঞ্চম উল্লাস: বাংলার নাট্যবৈশিষ্ট্ ,০৩৮১৪৫৩ 
[বংগদেশ। বাঙালী ও বংগসাহিত্য 
(৩৮১--৩৮৯), বাংল! নাটকের পূর্বরপ ও 

ক্রমবিকাশ (৩৯*), মৌণিক নাঁটকের 
পূর্বাবস্থাঁ (৩৯*--৩৯১), পাঁচালী (৩৯২), 

পাঁচালীর পঞ্চ অংগ, আষ্টাংগ পাঁচালী 
(৩৯২--৩৯৪)১ যাত্রা (৩৯৪--৩৯৬), 

যাত্রীভিনয়ের দৌষ (৩৯৬), যাত্রায় 'কোরাম' 

গান (৩৯৭), মিশ্র নাটক (৩৯৭--৩৯৯), 
অনৃদ্দিত নাটক (৩৯৯--৪০১), প্রাগ- 

গিরিশচন্দ্র যুগ £ কীতিবিলাস (৪০১--৪*২) 
ভন্তাজজন (৪*২--৪*৩), ভাহুমতী চিত্ত- 
বিলাস (৪৯৩), কুলীনকুলসর্বন্ব (৪০৩--৪০৮), 
মধুন্দন ও দীনবন্ধু (৪*৮--৪১৩), গিরিশ- 
চন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ (৪১৩--৪২৬), রবীন্তর- 

যুগ ( ৪২৬--৪২৯), রূপকনাট্য 

(৪২৯--৪৩২), রূপক নাট্ের প্রধান 

বৈশিষ্ট্য (৪৩২--৪৩৫), অভিব্যকিবাদী 
নাটক (৪৩৬৫--৪৩৬), খেয়াল নাটক 

-(৪৩৬--:৪৩৭), চরিত নাটক (৪৩৭--'৪৩৮) 

সমন্তানাটক (৪৩৮--৪৪২), নৃত্যনাট্য ও 

গীতিনাট্য (৪৪২), চিত্রনাট্য (৪৪২), 

: পোস্টার নাটক (৪৪৩), শাস্তনাটক 
(৪৪৩---৪৪৫)। 

পরিসমাধি :-(৪৪৫--৪৫৩)। 
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প্রথম উল্লাস 
ভারতীয় নাটক 

সুচল। 

“বাঁকাৎ রসাত্বকৎ কাব্যম্।” বাক্য বসাত্মক হইলেই কাব্য । “কাঁব্োষু 
নাটক রমাম্।” কাব্যের মধ্যে নাটক সুন্দর, নাঁটকই শ্রেষ্ঠ । নাটকের 

সহিত মাঁনব-জীবন, সমজ-জীবনের সম্পর্ক অতি নিকট, অতি নিগৃঢ়। “কবি- 

কল্পনার সহিত প্রতিদিনের বাস্তব জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নাও থাকিতে পারে। 

কবি তাহার শ্রোতবর্গকে “সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া 'নিজ নির্জন কাঁব্জগতে 

ধ্যান-মগ্ন থাকিতে পারেন, কিন্তু শ্রোতা বাদ দিয়া নাটক রচনা চলে না।” 

অতএব নাঁটাদিদ্ধি, নাটকের সার্থকতা সম্পুর্ণ বহিঃসাঁপেক্ষ । রবীন্দ্রনাথ বলেন, 

“তটের সহিত তরংগের মুছু সংঘাতেই নদীর জলে একাতান স্থুর বাঁজিয়া উঠে, 

সেইরূপ শ্রোতা ও লেখকের মধো একাত্মবৌধ হইতেই উচ্চাংগ 'নাটকের 

জন্ম ।” অতএব নাটক হইল সম্পূর্ণ সামাজিক সাহিতা। নট-নটী, নাট্যকার 
ও প্রেক্ষক, এই তিন লইয়াই নাটক । এই তিনের মাক সমাঁজ-চেতনা, 

সহদয় বাস্তব অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির অন্তরংগতা ব্যতীত যথার্থ নাট্যরস স্য্টি 

হয় নাঁ। গল্প-উপন্যাস-কাবা প্রভৃতি একক উপভোগের বিষয়, কিন্তু মানুষ 

নাটকের অভিনয় দেখে, নাটারল উপভোগ করে, একা নয়, একত্র একসংগে । 

অতএব নাটক লোকায়ত, লোকায়ত্ত । “এইখানেই কবিকেও মন্ষ্যসাধারণের 

সংগে একাসনে বজিতে হয় __বাক্তি-মাঁনসের উৎকৃষ্ট ভাব, উৎকৃষ্ট চিন্তা বা খধি- 
স্থলভ দিবাদৃষ্টির অভিমান তাাগ করিতে হয়; আর্টের ভিমোক্রেসি যদি 
কোথাও থাকে তবে সে এইখানে । যে নাটক রংগালয়ে দৃশ্যরূপে বহুজনের 

চিত্তহরণ করিতে পারে না, তাহা নাঁটকই নর--কেবল সাহিতাক বচন। 

হিসাবে তাহার যে মূল্যই থাকুক ।” ( “সাহিত্যবিচার” পৃঃ ১৭১-৭২- মৌহিত- 

লাল মজুমদার )। | 

বাস্তবের সহিত এই অনিবাধ অন্তরংগতার ফলে মানুষের সমাজ, মানুয়ের 

*ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস (পৃঃ ১৮ )- শ্রীকুমার বন্দযোপাধ্যায়। 



২ ভারতীয় নাট্যাবেদ ও বাংলা নাটর্ক ** 

জীবনধারায় পরিবর্তনের সংগে সংগে" নাটাসাহিত্ের ধাবারও পরিবর্তন 

অবশ্ন্ভাবী। অতএব ইহা! গতিশীল, যুগধর্মী। বীধাঁধর] নিয়মে, বীধাঁধরা পথে 

ইহা কোনদিনই চলে না, চলিতে পারে না $ ইহার চলার পথ সরল নয়, কুটিল, 
নদীর শ্োতের মত ইহা কেবলই বাঁক লইতে লইতে চলে । ম্বান্থুষের জীবন- 
সংগ্রামে যত বিপ্লব তত বাক । বিপ্লবের বীকে বাঁকে যাহা পুরাতন তাহা 

নবরূপ, নব নব সৌন্দর্যে প্রতিভাত প্রকাশিত হয়। পরিবর্তনের কুটিল স্রোতে 

প্রতিহত পৃথিবীর নিত্য-বিচিত্র এই যে প্রকাশ, তাহ! নাটকীয় প্রকাশ, আর 

তাহারই বাণীচিত্রই নাট্যসাহিত্য | র 
অনেকেই বলেন, ভারতীয় নাট্যসাহিত্যে এই বাক নাই, বিপ্লব নাই, নিত্য 

নব পট-পৰিবর্তনের নবতর দৃশ্ঠ-চঞ্চলতা নাই ; ইহার চলার পথ সরল, সংঘধ- 

শূন্য, যুগ ও জীবনের সহিত যেগসামগ্রস্তবঞ্জিত, বাস্তব-নিরপেক্ষ, বৈচিত্রা- 

বিহীন। নিহক আনন্দ-পরিবেশনের উদ্বেশ্তেই ইহার উদ্ভব। বাস্তব অথবা 

অবাস্তব যেকোন উপায়েই হউক রসন্ষ্টিই লক্ষা ভারতীয় নাটকের। 

“ভারতীয় আদর্শের কাব্য-ন।টক প্রভৃতিতে রনই ছিল দুখ্য, মানুষের জগৎ ছিল 
গৌণ ।”* এমনকি ভন্রতের নাট্যশান্ত্রের “অভিনবভারতী” ভাঙতে আচার্ধ 

অভিনব গুপ্তেরও সেই একই কথা, তিনি বলেন--“নাট্যমেব বূসাঃ, বস-সমুদীয়ে 
হি নাট্যম্” অর্থাৎ নাট্যই বস, রস-সমষ্টিই নাট্য । “দশরূপকা গ্রস্থারস্তে 

নাট্যশাস্ত্রী ধনগ্তয়ও নাটসাহিত্যের এই ফল, এই লক্ষ্যের কথাই বলিয়াছেন । 

ভামহ প্রভৃতি ধাহার! সাধুকাব্যনিষেবণে চতুর্ব্ফলপ্রাপ্তির কথা ( ধর্মার্থকাম- 

মোক্ষেযু বৈচক্ষণ্যম্” ) বলেন, ধনগুয় তাহাদের এই উক্তির প্রতি ব্যংগ করিয়াই 
বলিয়াছেন__ 

“আনন্দনিষ্কন্দিষু বূপকেু বুাৎপত্তিমাত্রং ফলমল্পবুদ্ধিঃ | 
যোহপীতিহাসাদিবদদাহ সাধুস্ত্যৈ নমঃ শ্বাদুপরাজুখীয় ॥” 
্বলপধী যিনি ইতিহাস প্রভৃতির মত আনন্দ-নির্ঝর বূপকে শুধু চতুরর্গের 

ফলের কথাই চিন্তা করেন, তিনি সাধু, রস-বিমুখ অর্থাৎ অরসিক, তাহাকে 

নমস্কার । | 

কিন্তু নাটকের এই রস-মুখ্য লক্ষ্যের কথা বলিতে গিয়া! আলংকারিকগণ 

কি সত্যই মানুষ ও মানুষের জগৎকে দৃশ্ঠকাব্যে উপেক্ষা করিতে চাহিয়াছেন? 
বাস্তব জগৎ উপেক্ষিত হইলে বস্ত হইতে বস-শ্ষ্টি কি সত্যই সম্ভবপর ? 

* সাহিত্যবিচার-মোহিতলাল মজুমদার । 



স্চনা ৩ 

দর্শক ও নাটক 

নাটকীয় বস্ত ও রসের সম্পর্ক বিচারের পুৰে নাটকের সংগে দর্শকের সম্পর্ক 

কি তাহা জানা উচিত। 

দর্শক প্রেক্ষাগৃহে আসে কেন? এ বিষয়ে &॥ 10900000610) 6০0 

718 12018 গ্রন্থে স্তামুয়েল সেলডেনের বিশ্লেষণ বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। 

তাহার মতে মানুষের মঞ্চগ্রীতির উদ্দেশ্য চারিটি। জীবনসংগ্রমে পিষ্ট-ক্রিষ্ট- 

'অতিষ্ঠ মানুষ যখন ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়, তখন মে গতান্গতিকতার দুঃস্হ 
অস্বস্তি হইতে মুক্তি চাঁয়, বৈচিত্রোর সন্ধান করে। বৈচিত্র্যই (10:59:8107) 

মঞ্চেরদিকে টানে মান্ধকে, ইহাই প্রথম উদ্দেশ্য । এই উদ্দেশ্তসাধনে 

রংগালয়ের অব্দান অতুলনীয় । 

শুধু কি বৈচিত্র্যই, অসাড় আড়ষ্ট দেহ ও মনে উত্তেজনা, উদ্দীপনা, উতৎ্সাহও 
যে প্রয়োজন মান্ধধের | নাটক মানুষের ঘাত-প্রতিখাতম্য় কর্মজীবনের মুখর 

প্রতিচ্ছবি, তাই উহার অভিনয়ে শুধু বৈচিত্র্যের আনন্দ নয়, আঁনধচনীয় এক 
উদ্দীপন] স্থষ্টি হয়, যে উদ্দীপনা (98809819190) স্তিমিত জীবনস্োতকে 

উচ্ছুসিত উমিচঞ্চন করে। অতএব ইহা দ্বিতীয় কারণ মঞ্চপ্রিয়তার । 

অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত মানুষ হয়ত এই ছুই প্রয়োজনেই অভিনয়-দর্শনে 

উত্পাহী হয়, কিন্ত মাজিতরুচি সত্যসন্ধ|নী স্থুবী ও স্থশিক্ষিতজন আরও কিছু 

প্রত্যাশা করেন । তাহারা নিশ্চয়ই চান মানষের জীবন ও জগৎ সম্পর্কে নৃতন 
জ্ঞান, নৃতনতর অভিজ্ঞতা, জটিল জীবনের সুস্ম শুদ্ধ সহজ বিশ্লেষণ, সংশয়ে 

সমাধান, সংকটে শক্তি, অন্ধকারে চেতনার আলো । উন্নত নাটক ম্বান্ষকে 
দেয় এই আলো, এই চেতনা (11190037389) 1 ইহাই তৃতীয় ও মুখ্য 

অব্দান রংগমঞ্চের | 

চতুর্থত, মানুষ স্বভাবতই সম্ভোগলিপ্দ, সে চায় ইন্দ্িয়-স্থখ, ভোগের 

আনন্দ। রংগমঞ্চে তাহার এই প্রবৃত্তি চরিতার্থ হয়। নয়নরঞ্জণ দৃশ্তে চক্ষৃতে, 
শ্ুতিমধুর সংগীতধ্বনিতে কর্ণে এক বিচিত্র সখ অনুভব করে দর্শক, মে-হ্থখ 
সর্বাংগে প্রবাহিত হয়, শিরায় শিরায় জাগে এক অপূর্ব শিহরণ, এক অনবদ্য 

৪908862০2) | দেহ-মনে এই সন্তোগ-পুলকও যে চাই মানুষের । মানুষ যতই 

স্থরুচি সংস্কৃতিসম্পন্ন হউক, এই আদিম জৈব বালনাটিকে একদম মুছিয়া 
ফেলিতে পারে না। মান্ষের এই চাহিদ্দা মিটাইতে ন1 পাঁরিলে, সে-উপকরণ 



৪ ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংল! নাটক 

নাটকে না থাকিলে, অভিনয়ে প্রকাশ না পাইলে রংগমঞ্চ মানুষকে আকর্ষণ 
করিতে পারিত ন1। 

উক্ত চতুরধিধ প্রয়োজনেই দর্শক প্রেক্ষাগৃহে আসে । কয়েকটি ঘণ্টার মধ্ো 
কিছু বৈচিত্র্য, কিছু উত্তেজনা, কিছু জ্ঞান ও কিঞ্চিৎ ইন্্রিয়ন্থথ লইয়! সে 

জীবনকে উদ্দীপ্ত, উৎসাহিত, আলোড়িত ও আলোকিত করিয়া তুলিতে চায়। 
যে-নাটক যে পরিমাণে দর্শকের এই আকাংক্ষ| পূর্ণ কর্িতে, পূর্ণ করিয়া 
জীবনকে জাগাইয়] মাতাইয়] তুলিতে পারে, সেই নাটক সেই পরিমাঁণেই সার্থক 
হয়। 

বস্ত ওরস 

শুধু অন্নের অভাবে নয়, আনন্দের অভাবেও মানুষ মরে। তাই কর্মের 
ফাকে ফাকে, অবসরে, অবসন্ন মুহূর্তে মাঈ্ষ আনন্দের জন্য উদ্গ্রীব হয়, 

আনন্দের উৎস খুঁজিয়! বেড়ায় । যে কোন উপায়ে, যে কোন মাধ্যমে তাহার 

আনন্দ চাই। আনন্দ তাহার জীবনে অনিবার্ধ প্রয়োজন । জগতে আনন্দ 

দিতে উপায়ের অন্ত নাই, এই উপায় মানুষই উদ্ভাবন করে। সাহিত্যও এসসি 

একটি উপায়। যে সাহিত্যে কাহিনী আছে, সে-সাহিতা সর্বোত্বম উপায়। 

জীবন ও জগতের প্রতি মানুষের একটি প্রগাট আকর্ণ আছে, মে আকর্ষণ 

সহজ-ও স্বাভাবিক। তাই জীবন ও জগতের কাহিনী শুনিবার ও সে-কাহিনী 

চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিবার জন্য মানবের কৌতূহল অসীম ও অদম্য । এই কাহিনী 
দেখিয়া ও শুনিয়া সে অতি-প্রীত, অত্যন্ত প্রভাবিত হয়। শ্রাবা শব্দ অপেক্ষা 

দৃশ্ঠ রূপের প্রভাব আরও বেশি। আবার দৃশ্ঠ ও অবা দুইই একত্রে যেখানে 
আছে, সেখানে মানুষ জীবনের এক বিচিত্র গতি, এক পরম সার্থকতা অন্ুতব 

, করে, মে গতি তাহাকে দেয় বেগ, সে-সার্থকঙআ দেয় অনির্চচনীয় আনন্দ । তাই 

যুগপৎ দৃশ্য ও শ্রব্য 'নাটক' মানুষের কৌতুহল ও আনন্দের অনবদ্য এক বাহক 
ও উদ্দীপক । মান্ষকে জাগাইয়! তুলিতে, মাতাইয়া! তুলিতে ইহা এক অপূর্ব 
0216101810 01169 | জীবনচর্ধাই নাটাচর্যা। সত্যের সহিত হুন্দরের এত 

ঘনিষ্ঠ, এত বলিষ্ঠ সম্পর্ক আর কোথায় গড়িয়া উঠে! ইহা শুধু জীবনের কাহিনী 
নয়, জীবন্ত কাহিনী । 

মুখ্যত আনন্দের জন্যই মানুষ অভিনয় দেখিতে আসে, একথা সত্য। 
অতএব অভিনয়েরও প্রধান উদ্দেশ্য হইল মানুষকে আনন্দ দেওয়া । তবে 



সচনা € 

এই আনন্দের আবেদন শুধু ইন্দ্রিয়ের নিকটে নহে, মান্ছসের বুদ্ধি ও হৃদয়ের 

নিকটেও। এই আনন্দ উন্নন্ত উচ্ছুংখল নয়, ইহা! উদ্দার উদাত্ত সংযত। 

ইহার পরিণতি অবসাদ নয়. অনুপ্রেরণা । ইহা! জৈব ক্ষুপ্ধাকে চবিতার্থ করে, 
কিন্তু জৈব উত্তেজনায় নয়, দৈব স্থখায়। তাই ইহ] শুধু হলাদিনী শক্তি নয়, 
সন্ধিনী ও সংবিৎ শক্তিও। এই আনন্দে প্রেক্ষকের চক্ষে প্রেক্ষাগৃহ একটি 
নৃতন পৃথিবী হইয়া উঠে. যে পৃথিবীতে স্থখ সম্পদ্-এশ্বর্য আছে, কিন্তু মে এই্বর্ষে 
আসক্তি ও অহংকার জাগে না; যেখানে ছুঃখ-ছূর্ধোগের সর্বনাশা ভয়ংকর দৃশ্ত 

দেখি, কিন্তু সে দুঃখ-হুর্ষোগে হতবল, হৃতোগ্যম, নিস্তেজ ও নিপ্পীণ হইয়া পড়ি 
না; যেখানে স্থখ-ছুঃখ, সম্পদ্ ও বিপদ্, বাক্তিগত জীবনের আঘাত-অভিম্ান 

উত্থান-পতন, উৎপীড়ন ও বেদনা এক বিচিত্র আনন্দোজ্জল বিশুদ্ধ রূপ পরিগ্রহ 
করে, যে ৰূপ দর্শন করিয়া আমর! উদীর চেতনায় উদ্বদ্ধ হই, প্রদ্ধতা ভুলি, 
আতিজাতা বিসজন দেই, অপূর্ব এক সহিষ্ণুতা ও সমমগ্্রিতায় সিক্ত বিগলিত 
হইতে হইতে সকলের সংগে এক হইয়া যাই, রজ ও তমো৷ গুণের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি 

না হইলেও প্রশমন ঘটে, আমাদের ভাব ও ভাবনা সত্বপুণে স্বচ্ছ শান্ত প্রশস্ত ও 
নিষ্কলুবৰ হইয়া উঠে। সাহিত্যের ভাষাপ্প এই স্তদ্ধ বুদ্ধ নিল নি-স্বার্থ আনন্দই 
রম” । ইহা সত্বময় মনের এক বিচিত্র আস্বাদ। 

সংস্কৃত স!হিত্যশান্ত্রে রসকে তাই “সিক্বোদ্রেকসম্ভুত”, “অখুশ্বপ্রকাশানন্দ- 

চিন্ময়” 'ব্রহ্গান্বাদসহোছর? ইত্যাদি বিশেষণে বর্ণনা কর! হয়। 'রিজন্তম়োভ্যা- 
মস্পৃষ্টং মন: সব্ম্।”* রজোগুণে চাঞ্চল্য, তমৌপ্রণে অজ্ঞান । যে মনে চাঞ্চলা 

নাই, অজ্ঞতা নাই, অক্ষমতা 'নাই, সংকীর্ণতা নাই, সেই মনই সত্বময়। কামিনী- 

কাঞ্চনের মোহে, ক্ষমতার উন্মাদনায় মানুষের সহজাত, শুভ চৈতন্য সততই 
আচ্ছন্ন ও অভিভূত থাকে । কবির অলৌকিক বচন-বিন্য।ম, “কান্তীসন্মিত' 
মধুর ও মর্মস্পর্শী আবেদনে চৈতন্যের কঠিন আঁবরণটি ভ।ডিয়া যায়, রজ ও 
তমোগুণের অশুভ শক্তির পরাভব ঘটে, চিত্ত মোহমুক্ত হয়। এই মোহমুক্তি, 
জড়তা-লুপ্তির ফলে যে উদার অন্থপ্রেরণা জাগে, যে সত্য-দৃষ্টি উন্মুক্ত হয় তাহাই 
সত্বগ্তণের প্রকাঁশ। কিন্তু এই প্রকাশ, এই প্রকাশের ফলে যে রসচর্বণা বা 

রসান্বাদ তীহা ত' নিরাঁলঘ নয়। কাব্যার্থের সংভেদ বা অনুভূতির ফলেই এই 
আত্মীনন্দ, এই বসাম্বাদ ঘটে। 'স্বাদঃ কাব্যার্থলংভেদাদাত্মানন্মসণৃত্তবঃ' 

*সরস্বতীকগ্ঠাভরণম্--ভোজ। 



৬ ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংল! নাটক 
ধা 

(ধনঞ্য় )। দর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজও ঠিক এই কথারই প্রতিধ্বনি 
করিয়া বলেন _-তন্তোদ্রেকঃ রজস্তমনী অভিভূয়বিভভাবঃ। অন্তর চ হেতুন্তথা- 

বিধাঁলৌকিককাব্যার্থপরিশীলনম্।” জীবন ও জগৎকে অবলম্বন করিয়াই কাবা 
স্যট্টি হয়। ইহাঁই কাব্যার্থ, ইহাকে বাদ দিয়া রসহ্ষ্টি হয় না। কবির 

প্রতিভাম্পর্শে লৌকিক জগতের ঘটনাগ্তপি অলৌকিক হইয়া উঠে, এই 
অলৌকিকত্বই রসের হেতু । 

অতএব এই বসলো!কে “কাব্যার্থ' গৌণ হইলেও নগণ্য নয়। যাহা শুভ, 
শ্রেয় অথবা প্রেয়,। তাহার অবতাঁরণ। অনেক প্রকারেই সম্ভব, সম্ভব 

ধর্মগ্রন্থে, দর্শনশান্ত্রে। সম্ভব সাহিতা, ইতিহাঁসগ্ররতির মাধ্যমে; কিন্ত 

সাহিত্যের মধা দিয়া ঘে শ্রেয়ঃসাধনা, যে বৃহৎ ও মহতের পুজা তাহা 

রসের পুজা, রুসসমূদ্রে অবগাহন করিয়াই সে পৃজায় ব্রতী হইতে হয়, সে পৃজা 

সমাঞ্ধ করিতে হয়। শব্দে স্থুর, সতো লৌন্দর্য, বাকো ব্যঞ্জনা, বস্তুতে রস- 
স্ষ্টির অমুতসাধনাই সাহিত্যের সাধনা । এই সাধনায় ছুঃখেও সুখ, ভয়ংকরেও 

আনন্দ। সাহিত্যের কথা শুধু অর্থগ্রতিপাদক নয়, 'বরমণীয়ার্থ-প্রতিপাঁদকণ । 

“রমণীয়ার্থ-প্রতিপাদকঃ শব্দঃ কাব্যম।”  ( রসগংগাধর জগন্নাথ )। এই 

রমণীয়তা, এই “লৌকোত্তরচমত্কাঁরিতাঁয়' শাস্ত্রের চেয়েও বড়ো কাব্য, কাবোন 

হন্যতে শাস্ত্র । কিন্তু যে কথা, যে ভাব মানুষ বোঝে না, মানুষের জগতে ঘটে 

না, সেই কথ।, সেই ভাব, সেই ছূর্বেধ্য প্রহেলিকায় কি চমৎকাঁরিতা আমে, 

তাহাতে কি মাচিষের হৃদয় স্পর্শ কর! যাঁয়, মাষের মর্মতন্ত্রীতে আঘাত দেওয়া 

যায়! অতএব মোহিতবাবু যে বলেন, ভারতীয় নাট্যলাহিত্যে মানুষের 

জগৎ ছিল গৌণ, এ কথ! যুক্তিঘম্মত নয় । সাহিত্যমাত্রেরই বর্ণনীয় বিষয় মানুষ 
ও তাহার আত্মার এষণা। 3৮9: £০০০ &:015, 1088 6০ 99019008 £ 

0080 800. 009 100098 ০1 1)18 ৪9০] (10909208100 701 1009 )। কিন্তু 

সাহিত্য যখন “আর্ট' তখন দর্বকালে সকল দেশের সাহিত্যে রসই মুখা, “বস্ত' 
গৌণ। পংক হইতে পংকজের স্থ্টি, মাটির প্রতিমায় প্রাণ-প্রতিষ্ঠা, ইহাই ত" 
“আর্ট । যিনি পংকজকে ফুটাইতে গিয়! পংকে ডুূবিয়া যান, তিনি আর যাহাই 
হউন, শিল্পী নন। বস্ততন্ত্ সাহিত্য সম্বন্ধে জনৈক সমালোচক তাই বলেন 
“ঘ1)55 829 08901) 1 09015 ০0০9 006 001968,009 (01910) 007 জা 07109 

০1 8৮. (32100010198 ০ 02101800-- 9:96010 )। স্বিখাত 

সমালোচক 96958:0590 বলেন-- 



সচন! ৭ 

“48100. 6109 609 288118100, 81858 &00 ৪৮০2 1916) 18 6196 ০01 

809 10098%৪ : 60 100. 006 10926 105 7:9310.99, 8150 21৮৪ 169 ০0199 

181 085000. 81061102.” 

সংসারে যাহা ঘটিতে দেখি তাহা বাস্তব হইলেও বাস্তব সত্য নহে। বাস্তব 

সত্য যদি কোথাও দেখা যায় তবে তাহা কবি-দৃষ্টি, কৰি প্রতিভায়। রস-দৃষ্টি, 
দরদী দৃষ্টি না থাকিলে বন্ত জগতের গুট গভীর সত্যটিকে পরা যায় না। বাহিরে 

বাহ ব্যক্ত তাহা! সংকীর্ণ সীমিত। ব্যক্ত বাস্তবেব পশ্চাতে যে অবাক্ত অসীম 

জগঘ্টি রহিয়াছে, যাহা পরম সত্য অথচ অতীব ছুবোঁধ্য, তাহাকে জানিতে হইলে 

আনন্দ চাই। অপরূপ বাক্য দিয়া অপূর্ব কৌশলে কবি সেই আনন্দলোক 
স্ষ্টি করেন। যাহা বাক্ত তাহাঁর মাধ্যমে অব্যক্তকে চিনিবার কথা-কৌশলই 
কাবা । অতএব বসকে প্রকাশ করিতে হইলে বপ্ত অপেক্ষা রসই প্রধান । 

বস্ত ব্যতীত রপ নিবাশ্রপ্ন, রম বাতিরেকে বন্ত নিষ্পাণ। বস্তর রসায়নই আর্ট । 

বস্তর এই রূপ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলিয়াছেন-_ 

“জগতে রূপ জিনিষটা ঞ্ব সত্য নহে, তাহা রূপক মাত্র; তাহার অন্তরের 

মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলে তবেই তাহার বন্ধন হইতে মুক্তি, তবেই আনন্দের 
মধো পরিজ্রাণ ।৮* এই প্রলংগে ববীন্দ্রনাথের আরেকটি উক্তিও উদ্ধত না 

করিয়া পারি না। ভিনি বলেন-_ 

“তাহারা (যাহারা বিলাতি আটের নকল করিতে চায়) মনে করে, 

বাস্তবের উপর জোরের সংগে ঝে ক দিলেই যেন আর্টের কাজ স্্সিদ্ধ হয়। এই 

জন্য নারদকে আকিতে গেলে তাহারা যাত্রাদলের নারদকে আকিয়া বসে-_ 

কারণ, ধ্যানের দৃষ্টিতে দেখা তো তাহাদের সাধনা নহে ; যাত্রার দলে ছাড়া 
আর ত” কোথাও তাহার] নাঁরদকে দেখে নাই । 

আমাদের দেশে বৌদ্ধ যুগে একদা গ্রীক শিল্পীরা তাঁপদ বুদ্ধের মু্তি 
গড়িয়াছিল। তাহা উপবাসদীর্ণ কূশ শরীরের যথাযথ প্রতিরূপ ; তাহাতে 
পাঁজরের প্রতোক হাঁড়টীর হিসাব গণিয়া পাওয়া যাষ়। ভারতব্ষীত শিল্পীও 
তাপন বুদ্ধের মৃতি গড়িয়াছিল, কিন্ত তাহাতে উপবাঁসের বাস্তব ইতিহাস নাই। 
তাপসের আস্তরযৃত্ির মধ্যে হাঁড়গোঁড়ের হিসাব নাই; তাহা ডাক্তারের 
সার্টিফিকেট লইবাঁর জন্য নহে। তাহা বাস্তবকে কিছুমাত্র আল দেয় নাই 

পপি 

* “পথের সঞ্চয় নামক প্রবন্ধ-গ্রশ্থের 'অস্তর বাহির” প্রবন্ধ । 



টু ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংল নাটক 

বলিয়াই সত্াকে প্রকাশ করিতে পারিয়াছে। ব্যবসায়ী আর্টিস্ট বাস্তবের সাক্ষী 
আর গুণী আর্টিস্ট সতোর সাক্ষী । বাস্তবকে চোখ দিয়া দেখি আর সত্যকে 

মন দিয়! ছাড়া দেখিবার জো! নাই। মন দিয়া দেখিতে গেলেই চোখের 

সামগ্রীর দৌবাত্ম্যকে খর্ব করিতেই হইবে , বাহিরের রূপটাঁকে পাহসের সংগে 

বলিতেই হইবে, “তুমি চরম নও, তুমি পরম নও, তুমি লক্ষা নত, তুমি সামান্য 
উপলক্ষা মাত্র ।” ( পথের সঞ্চয়” গ্রন্থের “অন্তর বাহির” প্রবন্ধ )। 

অতএব সাঁহিত্য-জগতে চিরদিনই “বস্ত' ও “বাস্তব গৌণ, ইহা লক্ষ্য নয়, 
উপলক্ষ্য ; লক্ষ্য পরমের অনুভূতি, এই পরম অন্ুুভূতিই “রস'। কিন্তু নিছক 

রসের প্রাধান্য দ্বিতে গিয়া সাহিতিক কোনদিন ক্ষুদ্র বাস্তবকে উপেক্ষা করেন 

না, অস্বীকার করেন না, সাধারণ বাস্তবকে অসাধারণ আনন্দে পরিণত করিয়া 

জীবনের গতি, ইহার ধর্মকে শিল্প করিয়া তুলেন। “5:০ 2001108 10119 
1301008 19 7001:2108'--বোমের সর্বনাশের মধ্যে নিরোর সংগীত, ইহা কোন 

শিল্প, কোন সাহিতোব লক্ষা নহে, লক্ষা হইতে পারে না। প্রতি জীবন, 'গ্রতি 

মুহুর্ত, প্রতিটি বস্তর সৌন্দর্সসাধনাই শিল্প-সাঁধনা। তুচ্ছকে মহ, কদর্ধকে 

স্থন্দর, স্বন্দরকে আরও স্বন্দবর করিয়া তোলাই শিল্পের দান, সাহিত্যের 

অবদান । নাটাসাহিত্য আবার এমন একটি শিল্প যাহার সহিত সকল কলা, 

সমস্ত শিল্পই অংগাংগিভাবে জড়িত। সকলের নব কিছুকেই সুন্দর করিয়! 

ব্যবহার করা. স্ন্দর করিয়া প্রকাশ করাই নাট্যধর্ম। গৃহস্থালী, গৃহসজ্জা, 

অস্ত্রসজ্জা, রূপসজ্জা, বন্ত্রসজ্জা, ও মৃত্যুসজ্জা সব কিছুই যে নাট্যবস্ত, নাটকের 

বিষয়। ক্ষৌরকাঁর, কর্ধকার, মালাকার প্রভৃতি হইতে নাট্যকার পধন্ত 

সকলেই জড়িত এই শিল্পে । ইহা কেমন করিয়া বস্তকে উপেক্ষা করিয়া অমৃত 
সৃষ্টি করিবে, রস-সঞ্চার করিবে ? 

নাঁট্যকল! একটি 'ললিত-কলা" সত্য কিন্তু ইহা পরীর দেশের অবাস্তব 

ললিতকল! নয়, ইহ] মান্ষের দেশের, মনুষ্য-সমাজের মানব-জাগতিক ললিত- 

কলা । ভারতের ললিত-কলা মীত্রই এই জাতীয়। এই বিষয়ে, এই ভারতীয় 

ললিত-কলার স্বরূপ ও ললিতকলা-মাত্রেরই আদর্শ সম্বন্ধে এক স্থললিত বক্তৃতা য় 
পশ্চিমবংগের রাজাপাল ডক্টর হরেন্দ্রকুমীর মুখাজী বলেন-_- 
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ডঃ মুখাজীর এই উক্তি অতি সার-গর্ত, নাঁট্যরচনার ক্ষেত্রে এই উক্তির 
প্রয়োগ ও পরীক্ষ। আরও সত্য, আরও উল্লেখযোগ্য । সাহিতা ক্ষেত্রে নাট্য- 

সাহিত্যই শিল্পের শিল্প, শ্রেষ্ঠ শিল্প, সর্ব শিল্পের সার, '৪7৮ ০1 828? | সুষ্ট 

জীবন-চধার ভিন্ভিতে নাট্য-পবিচর্ধা না হইলে নাট্যশিল্প মনোহরণ করে না, 

যদিও মনন্তষ্টি হয়, কিন্তু মনংপুষ্টি অসম্ভব ৷ নাটাসাহিত্যা “ললিতাত্মক' | নাটা- 

শান্কার বলেন, ভগবান্ ব্রহ্মা ইহাকে 'ললিতকলা” রূপেই স্ুষ্টি করিয়াছেন । 

“এবং ভগবতা! সৃষ্ট] ব্রন্মণ1 ললিতাতআকমূ্।” (নাট্যশান্ত্র ১১৮)। কিন্ত এই ললিত 

স্্টি, এই নাট্যকলার বৈশিষ্ট্য এই যে, যে রূপ, যে বস্ত অন্তর অপ্রকাশ, অনাদূৃত, 

অস্থন্দর, ইহা! তাহাকে ও প্রকাশ ও গ্রীতিকর করিয়া তুলে। 

“রম্য জুগুগ্সিতমুদীরমথাপি নীচ- 

মুগ্রং প্রসাদি গহনং বিরৃতং চ বস্ত। 

যদ্বাপ্যবস্ত কবিভীবকভাব্যমাঁনং 

তক্নাস্তি যন্ন রসভাবমুপৈতি লে।কে ॥” ( দশরূপক, ৪1৮৫ ) 

অতএব সাহিত্যে বস্ত ছোটও নয়, বড়োও নহে। সাহিত্যে বস্ত বা! ব্যক্তি 

বড়ো হইলে, সাহিত্য ব্যক্তিকেন্দ্রিক অথবা উদ্দেশ্ট ও 'প্রচারমূলক হইয়া পড়ে, 

বিষয়-বস্তকে বড়ো করিতে গেলে সাহিত্য বস্তহীন হয় । ভারতীয় ব্ূপকে যদি 

রসের প্র।ধান্য স্বীকৃত হইয়া থাকে, তবে তাহা এই কারণেই, বস্তকে ছোট 
করিবার জন্য নহে, বস্তকে বড়ো! করিয়! ফুটাইয়া তুলিবার জন্যই । কাব্য, 
মহাকাব্য, কথা বা আখ্যায়িক। প্রভৃতিতে যদিও বা মানুষের জগৎ উপেক্ষিত 

* শুক্রবার ১৪।১২।৫১ তারিখে কলিকাতাস্থ ভারতীয় মিউজিয়মে অনুষ্ঠিত চারুশিল্প-প্রতি- 

্ানের (/0206095 ০£ 5106 4৯5) ষোড়শ বাধিক প্রদর্শনীতে প্রদত্ত বক্তৃতা হইতে 

উদ্ধ ত। 



১০ ভারতীয় নাটাবেদ ও বালা নাটক 

হতে পারে কিন্তু নাঁটাসাহিত্যে ইহাকে উপেক্ষা কর! অসম্ভব । পূর্বেই বলিয়াছি+, 
আটের “ডিমোক্রেসি” যদি কোথাও থাকে তবে তাহা এইখানে । মাঁছ্ষের কুচি ও 

আদর্শ জগতের সর্বত্র মার খাইলেও নাট্যশালায় উহ! ন্বাধীন, উহাকে বলপূর্বক 

বন্দী করিয়] উহার স্বচ্ছন্দতায় বেপরোয়া আঘাত করা অসম্ভব । নাটক যুগধর্মী 

না হইলে নাট্যশালা শন্য, নাট্যশিল্প অচল | কিন্তু এ যুগের 9০900 ও [্ট্য 

10 ও অগ্স, 80200161010 ও &019৮5 দিয়] যদি সে যুগের নাটক- 

নাটিক1 বিচার করা হয়, তবে সেখানে মানিষের জগৎ উপেক্ষিত, ইহা মনে 

হইবে বৈকি । ধানের ক্ষেতে বেগুন খু'জিতে গেলে বেগুনের অস্তিত্বে সন্দেহ 

না হওয়াই অস্বীভাঁবিক | খুষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে বিংশ শতাব্দীর আশা- 

আকাজ্জা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি যাচাই করিতে যাওয়া নিছক ধৃষ্টতা ছাড়া আর 

কিছুই নহে। আঁরিষ্টটল ও ভরতের নাট।যুগকে, ব্র্যালি, গ্যারিক বা গ্রেটা 

গাঁবোর যুগ দিয়া বিচার করিতে গেলে স্বিচার হয় কি? 

মানুষের গতি-প্রকৃতি, অবস্থা ও ব্যবস্থার নব-নব্তার সংগে সংগে সে- 

যুগেও নাটাসাহিতোর রীতি ও ধার! বদলাইয়াছে, শুধু নাট্যসাহিত্যের নয়, 
নাট্যকলারও পরিবর্তন হইয়াছে । এ যুগের মতই সে যুগেও কোনদিন নাটক 

ঢালাই করাঁর বিশিষ্ট কোন একটি ছাচ ছিল না। আলংকারিকের দেওয়া 

কাগামে হয় ত' একটি ছিল, কিন্ত যুগে যুগে সেই কাঠামোরও যথেষ্ট পরিবর্তন 
ঘটিয়াছে। ভারতীয় নাট্য-শান্ত্কারগণ কোনদিনই 'বস্ত রা “রস” অপেক্ষা 
নাটাকলা বা নাটকীয় আংগিককে বড়ো! করিয়া দেখেন নাই । সাহিত্য- 

দর্পণকাঁর বলেন-_ 

“রসবাক্তিমপেক্ষ্যেযামংগাঁনাঁং সন্গিবেশনম্। 

ন তু কেবলয়া শান্্স্থিতিসম্পাদনেচ্ছয়া |” 

মুখ, প্রতিমুখ প্রভৃতি পঞ্চ নাট্য-সন্ধির চতুঃষষ্টি অংগ। রস-প্রকাশের 
অপেক্ষ1 রাখিয়াই এই সমস্ত অংগের সন্নিবেশ হইবে, নাট্য-শান্ত্রের উক্তি-রক্ষার 
জন্য নহে। 

দর্পণকার খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতীবীর আলংকারিক, তিনি ভিন্ন যুগের ভিন্ 
ঘটনাম্রোতে ভিন্নধর্মী নাটক-নাঁটিকারু উত্থান ও পতন পর্যালোচনা করিয়াছেন, 
তাই তাহার এই উদাঁর বিধান। “রসসোব হি মুখ্যতা'-_নাট্যবিচারে এই 
তাহার উক্তি, এই তাহার উপসংহ্বতি | 



সুচনা ১২, 

কিন্তু এই যে রস, যাহ! না হইলে কাব্যার্থের স্কুরণ হয় না, কাব্যার্থ অচল, 
দীপ্তি ও তৃপ্তিহীন [ন হি রসাদৃতে কশ্চিদর্থ: প্রবর্ততে-_নাট্য-শাস্ত্র ] তাহা 

মান্ষ ও মান্ষের জগৎ-নিরপেক্ষ নয়, হইতে পারে না। প্রমাতার শ্বরূপ ও 

কবি-প্রতিভাঁয় বিভাঁবিত বহির্জগতের লোৌক-চবিত্র--এই ছু"য়ের একরূপতায় 

রসাস্বাদ বা বুসের চর্বণী ঘটে। “ম্বাকারবদ অভিন্নত্বেনায়মান্বাগ্তে রসঃ।, 

আপন শরীরের মতই অভিন্নতাহেতু রম আন্বাদিত হয়। পণ্ডিত হরিদাস 

সিদ্ধান্তবাগীশ ঘর্পণকাঁরের এই উক্তির ব্যাখ্যাবসবে বলেন-- 

“যথা দেহাত্বানৌ বস্ততো ভিন্নাবপি অহং গচ্ছামীত্যভিন্নত্বেন প্রতীয়তে; 
তথা নায়কাঁদীনাঁ নায়িকাদিগতরতাদিতঃ স্বন্ব-বৃতাদিরাশ্রয়াদিভেদেন 

. ভিন্নোহপি তথাবিধবাগ ভংগ্যাদিব্যাপারসামর্থাদভিন্নত্বেন সামাঞ্জিকৈঃ প্রতীয়তে 

ইত্যর্থঃ |” 

দেহ ও আত্ম! প্রকৃতপক্ষে ভিন্ন হইলেও “আমি যাইতেছি' ইহা যেমন অভিন্ন 

বলিয়া প্রতীত হয় অর্থাৎ আঁমি কে-_দেহ না আত্মা এই ভেদবুদ্ি, থাকে না, 

উভয়ের অভিন্নতা প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ নাঁয়ক প্রভৃতির নায়িকাদি- 

বিষয়ক রতি প্রভৃতি হইতে স্ব-স্ব বতিপ্রভৃতি আশ্রয়াদিভেদে ভিন্ন হইলেও 

তত্তত্বচন-চাতুর্ধািব্যাপরবলে সহ্ৃদয় সামাঁজিকগণকততক অভিন্ন বলিয়। 
প্রতীত হয় । 

একটি দৃষ্টান্ত দিয়া এই বিষয়টিকে নিয়ে বিশদ করা হইতেছে । দৃষ্টান্ত 
যথা,২-তরুণ ও তরুণী, প্রেমিক ও প্রেমিকা । ইহারা বস্তু, ইহার] বাস্তব । 

যখন ইহারা বাস্তব, তখন ইহারা লৌকিক জগতের সাধারণ মান্য, তখন 

ইহাদের যে প্রেম, যে প্রেমালাপ তাহ! শুনিলে অথবা দেখিলে চিত্ত চঞ্চল হয়, 

ঈধ্যা জাগে, কাহারও বা! লঙ্জা হয়। ইহাদের আনন্দে অন্যের বিক্ষোভ, 
অপরের অতৃষ্তি। এ বিষয়ে 'দশবপকের' টীকাকার ধনিকের মস্তবা প্রণিধান- 
যোগা |, তিনি বলেন-- 

“যদি চািকা্ধ্যস্ত রামাদেঃ শৃংগারঃ স্যান্ততো। নাঁটকাঁদৌ তদ্বর্শনে লৌকিক 

ইব নায়কে শৃংগাঁরিণি স্বকান্তাযুক্তে দৃশ্তমানে শৃংগারবানয়মিতি প্রেক্ষকাণাং 

প্রতীতিমাত্রং ভবেন্ন রসানাং স্বাদ: সৎপুরুতাঁণাং চ লজ্ঞবেতরেষাং ত্বস্থয়া্গর'- 

গাপহারেচ্ছাদয়ঃ প্রসজ্োরন্ ।”* 

* 'শরূপকের' ধর্থ প্রকাশ, ৩৮।৩৯ শ্লোকের ধনিক-কৃত অবলোকাখা। টাক1। 



১২ ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংল! নাটক 

ভাবার্থ যদি বংগমঞ্চে অন্তকার্ধ রামাদ্দির শৃংগার থাকে তবে নাটক 

প্রভৃতিতে তাহা দেখিলে লৌকিক জগতের রামাদির মতো মন্ত্রীক নায়ক 
রামাদিও শৃংগাঁরবান্ ইহাই মনে হইবে, ফলে প্রেক্ষকের বসান্বাদ হইবে না। 

'নীয়ক শৃংগারবান্, এই বোধ হইলে সৎপুরুষ ধাহারা তাহাদের হইবে লজ্জ। 

এবং অন্ত সকলে ঈর্ধ্যা, অনুরাগ ও অপহরণের প্রবৃত্তিবশে প্রমন্ত হইয় 

পড়িবে । 

অতএব এই বাস্তব তরুণ-তরুণী যখন কবির ভীবপৃষ্টি, অপূর্ব কবি-কথাঁর 

সংগীত-মাধুর্ষে সাহিত্যের পাত্র-পাত্রী অথবা! নায়ক-নায়িকা হইয়া দেখা দেয়, 

তখন ইহারা আর “বসত” নয়, ইহার] “বিভাব”, ইহারা তখন “বিশেষ নয়, 
নিবিশেষ, অতএব রস-হেতু । “তা এব চ পরিতাক্তবিশেষা রসহেতবঃ 1” ( দ্বশ- 
রূপক, পৃঃ ৯৭ )। ইহাদের লৌকিক মিলন-বিরহে অন্তরের যে কথা, যে 
কাহিনী, যে ভাব, ষে উচ্ছাস, ঘে আসক্তি, যে অনাসক্তি ফুটিতে পায় না, কবির 

অলৌকিক বচন-কৌশল, কাব্যের অভিনব পরিবেশ-প্রতিবেশে তাহা ধ্বনিত 
হয়, কবি-হৃদয়ের অপরূপ সমমন্রিতা বাস্তবের হুখ-ছুঃখকে অপরূপ মহিমায় 

আনন্দময় করিয়া তুলে। বাস্তবের প্রেমালীপ যেখানে দেয় উত্তেজনা, দেয় 
ঈর্ষা, কাব্যের প্রেমালাপে সেখানে আসে চয়ৎকারিতা, আনে তম্ময়তা । 

বাস্তব জগতে যে দেখা, যে শোনা তাহা চক্ষু ও কর্ণের, তাহা ইন্দ্রিয়, সেখানে 

যে অগ্নভূতি তাহা আমি'র অনুভূতি, তাই সে অন্তভূতিতে স্থথ বাঁ ছঃখ 

থাঁকিলেও নাই তন্ময়তা, নাই রস । লৌকিক জগতের বৃত্তি বা বৃত্তাস্ত তাই 
দৃষ্টি ৰা শ্রুতিপথে আসিয়] মর্মে প্রবেশ করে না, মন-প্রাণ আকুল করিয়া তুলে 

না। কবি-কল্পনার দিব্যোন্াদনায় ইহা সম্ভবপর । কথা যাহা পারে না, 
কথা-শিল্পে তাহা সম্ভব। বস্ত দেখিয়া কবি-চিত্ত মুগ্ধ হয়, কবি-চিত্তের 

" অধিবাপন বা! অন্কুরঞ্জন ঘটে, এই অন্ুরপ্তনেই লৌকিক বস্তর অলৌকিকতা, এই 
অন্থুর্নেই কবি হুন্দরকে আরও হ্ুন্দর করিয়া ফুটাইয়া তুলেন, একটুকে 

আরেকটু দিয়া বন্তকে রসোত্ীর্ণ করেন। ইহাই কবি-প্রতিতা, এই প্রতিভায় 

কৰি-হৃদয় বলিতে চায়, বলিতে পারে__ 

“প্রেয়পী নারীর নয়নে অধরে 

আরেকটু মধু দিয়ে যাৰ ভরে, 
আরেকটু লেহ শিশুমুখ +পরে 

শিশিরের মত রবে” , "রবীন্দ্রনাথ 



সচন। ১৩. 

অতএব 'বস্তর' আবেদন ইন্দ্রিয় “বিভাবের আবেদন হৃদয়ে, একটিতে 

চঞ্চলতা, অন্যটিতে তন্ময়তা । নাটকের ক্ষেত্রে নাটামঞ্চে থাকে নাটকীয় পাত্র- 

পাত্রী, নায়ক-নায়িকা, অথচ বস-প্রতীতি হয় প্রেক্ষকে, কেমন করিয়। ইহ! 

সম্ভবপর? কেমন করিয়] নায়ক-নায়িকার অন্যোন্ত-বৃতি দর্শকের হৃদযে 

আনে রত্যাস্বাদ? একত্র আলাপ-বিলাঁপ, অন্যান্তর রস, ইহা! এক অদ্ভুত ব্যাপার, 

ইহাই কৰি-চাতুর্ষ। নায়ক নায়িকীকে ভালবাসে, নায়িকার প্রতি নায়কের 
এই ষে প্রেম, এই যে রতি, এই প্রেম, এই রতি দর্শকের মধ্যেও আছে, আছে 
স্থক্মাকারে, স্থক্ষস্বৃতি বা বাসনাকধপে ; বিচিত্র পরিবেশ, বিচিত্র বচন-বৈভবে, 

কবি-দৃষ্টির অপরূপ ্ৃট্টি-কৌশলে ইহা ভাপিয়া উঠে, প্রেক্ষকের চিত্তলোকে 
লাগে দোলা, সোনার কাঠির স্পর্শে নিদ্রিত রাজকন্যার যেন নিদ্রাভংগ হয়। 
ইহাই চিদ্দাবরণভংগ, ইহাই চিত্তের সন্ময়তা । নায়কস্থ রতি, হাস, শোক 

প্রভৃতি প্রেক্ষকের অবচেতন লোকের রতি, হাঁস, শোক প্রভৃতির বাঁসনাকে 

বাক্ত করিয়া তুলে । এই ব্যক্তবাসনাঁই রস। উক্ত হইয়াছে-_ 

“শব্বসমর্পামাণ - হৃদয়সংবাদক্ন্দরবিভাবানগভাবসমূদিত প্রাওনিবিষ্টরত্যাদি - 

বাপনাহুরাগ ম্নকুমার-স্বসংবিদানন্দচর্বণব্য।পাঁররসনীয়রূপো রসঃ 1” (অভিনবগ্ুপ্র- 

রুত লোচন টীকা, ধ্বন্যালোক, ১৪)। 

মমাচবাদ £-- 

কবির পদ-লালিত্যে লৌকিক বস্ত' “বিভাবে' পরিণত হয়। (লৌকিক 
জগতের বাজ্ময় বপুই হইল “বিভাব", ইহাঁরই বাজ্সয়ী মায়ায় দর্শক ও অভিনেতা! 

একাত্ম হইয়া পড়ে । ) এই ৰিভাব হৃদয়-সংবেছ্য হৃদয়ের ভাষায় স্থন্দর, হৃদয়ে 

হৃদয়ে সংবাদ অর্থাৎ সাদৃশ্ঠ বা এক-রূপতাই ইহার ( অর্থাৎ বিভাবের ) অবদান, 
এই অবদানে প্রেক্ষকের অবচেতন মনে পূর্ব হইতেই নিবিষ্ট অর্থাৎ অবস্থিত রূতি- 

প্রভৃতি বাসনার অবম্পন্দনে নিজ সুংবিৎ্ অর্থাৎ নির্মল আত্মচেতন। ও আনন্দের 

যে চর্বণ1 অর্থাৎ আম্বাদন বা প্রকাশ, তাহারই নাঁম রস । 

রস্-ঘন চিত্তের এই অবস্থাটি কবির ভাষায় প্রকাঁশ করিতে গেলে বলিতে 
হয়-_ 

“যেন কুঁড়ি থেকে পূর্ণ হ'য়ে ফুটে বেরোল 

অগোচরের অপরূপ প্রকাঁশ ; 

তার লঘু গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল আকাশে ;” 

( পত্রপুট, পাঁচ -- রবীন্দ্রনাথ ) 



১৪ ভারতীয় নাটাবেদ ও বাংলা নাটক 

কাব্যপ্রকাশকার বলেন-"” 

'সামাজিকানাং বাননাত্মতয়া স্থিতঃ স্থায়ী রত্যাদিকো গোচরীকৃত: 

অলৌকিকচমৎকারকাৰী শ্বংগারাঁদিকো রসঃ।” 

অর্থাৎ সামাজিকের অন্তরে বাঁপনাকারে থাকে যে স্থায়ী রত্যাঁদি ভাব 

তাহারই অসাধারণ বিশ্ময়কর প্রকাঁশ শুংগাঁরাদি হইল “রস” । 

মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতেই অহরহ বাহিরের জগৎ দৃষ্টি 
ও শ্রুতি পথে মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে। কত বাক্তি ও বস্তর সহিত 

সাক্ষাৎকার ও ঘনিষ্ঠতা, কত ভাল-লাগ!, ভাল-না-লাগা, কত আঘাত ও 

আনন্দ । কত শখ-ছুঃখের ঘটনা আনিয়া ন1 জম! হয় মানুষের মনে! এই 

ঘটনাগুলির কোনটিকে মে ভালবাসে, কোনটিকে করে অবজ্ঞা, কোনটিতে 

তাহার আসক্তি, কোনটিতে বিতৃষ্ণা, কোনটিতে উৎসাহ, কোনটিতে বা ক্রোধ । 

“এই অন্তলেণকে আমাদের কবিচিন্তটি নিরস্তর করিতেছে বাছাই, সেই বাছাই- 

করা মালমসলা লইয়া মনের ভিতরে গড়িয়া উঠিতেছে আর একটি রসের 

জগৎ্। এই যে অন্তরের রসের জগতংটি সে আমাদের বাসনার জগৎ,__তাহার 

স্পষ্ট কোনও রূপ নাই, রহিয়ছে অস্পষ্ট অবচেতনের মধ্যে শুধু রূপের বাঁসনা |” 

( বাংলা সাহিত্যের নবযুগ--ডঃ শশিভৃষণ দাঁসগুঞ্ত )। এই হইল বাসনার 
জগৎ, সংঞ্চারের জগৎ । এখানে “বিশেষ? আনিয়া “নির্বিশেষ” ও “বাক্তি' আসিয়া 

নৈব্যক্তিক হইয়া পড়ে । ইহাই এই জগতের বৈশিষ্টা। যে সব ঘটনা, বাক্তি বা 

বস্তুকে ঘনিষ্ঠভাবে গ্রহণ করে আমাদের মন, “তাহাদের জন্ম-মুহূর্ত শেষ হইবার 

সংগে সংগেই তাহার! লয় পায় না, তাহারা স্বৃতির কোঠায় সঞ্চিত হয় । ইহাই 

প্রথম স্থতিলোক । কালাত্যয়ে স্বৃতির কতক অংশ বিনষ্ট হয়, বাকী যাহ! 

থাকে তাহা হইয়া যায় আরও স্ুক্্রঅন্ুভূতিময় ও জ্ঞানময়। এই অনুভূতি 
ও জ্ঞান কোন সময়ে, কোন অবস্থায়, কোন ঘটনা বা! ব্যক্তিবিশেষদের উপলক্ষা 

করিয়। স্থষ্ট হইয়াছে, মাঁচ্ষ তাহা হইয়া যাঁয় বিস্বাত, তখন এ ম্বতিকে আমরা 
বলি সংস্কার। "৮১ সংস্কারের সুক্্তম গৃঢ়তম রূপ, প্রায় বীজভূত 
অবস্থার নায় বাসনা 1” (কাবালোক-_ডঃ সুধীর দাশগুপ্ত )। এই বাসনার 
উদ্বোধেই সংগীত শুনিয়া! কমলকাস্তের পূর্বজীবনের আনন্দ মনে পড়ে, পথিক 

তুমি পথ হারাইয়াছ” এই কণম্বর শুনিবামাত্রই নবকুমারের হৃদয়-বীণ। বাঁজিয়া 

উঠে, হংসপদিকার গান শুনিয়া দুয্স্তের অন্তরে বিগত বিস্াত স্থখের 
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শ্থম্্বৌধময় বিপুল ভাব-সন্বেগ জাগে, তাহার বলবছুৎকন্তিত হৃদয়ে ধ্বনিত 

হয়-- | 

“রম্যাণি বীক্ষা মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্ 
প্চুৎস্থকো! ভবতি যৎ স্থথিতোহপি জন্তঃ। 

তচ্চেতসা স্মরতি নৃনমবৌধপূর্বং 

ভাবস্থিরাণি জননান্তর-সৌহ্ৃদানি ॥' 
( অভিজ্ঞানশকন্তলম্, ৫ম অংক ) 

এই বাঁনা-বিলোড়নেই তিনি শকুন্তলাকে প্রত্যাখা।ন করিলেও তাহার মন 

তাঁহ! করিতে পারে না, তিনি তাই অস্থির হইয়া চিন্তা করেন-_ 

“কামং প্রত্যা দিষ্টাং স্মবামি ন পরিগ্রভং মুনেস্তনয়[ম। 

বলবত্ত, দূয়মানং প্রত্যায়য়তীব মাং হৃদয়ম্ ॥” 
( অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, ৫ম অংক) 

বলবতী এই বাসনার প্রকাঁশোন্ুখতার জন্যই 'মেঘালোকে ভবতি 

ন্নখিনোহপ্যন্যথাবৃত্তিচেতঃ |” (মেঘদৃতম্, পূর্বমেঘ, প্লোক ৩)। ইহাই কাব্য- 
নাটকের রলতত্ব। যে কাব্য, যে নাটক যে পরিমাণে অন্তর্গোকের এই 

'বাসনাকে" জাগাইতে সক্ষম, সেই পরিমাণেই উহার কৃতরুত্যতা। কাব্য বা 

নাটক রসমুখ্য না হইলে বাসনার উদ্বোধ হর না, নিবিশেকে বিশিষ্ট আম্বাদ 

দেওয়া যাঁয় না, এইজন্যই কাব্য বা নাটকে 'আতংগিক" প্রধান নয়, “রসই' প্রধান, 

বস্ত* বড়ো নয়, বাত্ময় বস্ত অর্থাৎ “বিভীবই, বড়ো । কাব্য-নাটকের. জগৎ 

“বস্ত-বিশ্ব” নয়/ বন্তবিশ্বের অতীত এক দৌন্দর্ধ্ময় মায়ালোক। নিছক 
অনুকরণে এলোক সৃষ্ট হয় না, আবিষ্করণও চাই। অনুকরণ ও আবিষরণ, 
এই দুইএর ফলে যুগে যুগে জীবনের অভিনব সহজ সংস্করণই সাহিত্য । 

সাহিত্যে রসতত্ব আলোচিত হইল। যেমৃখ্য বিষয়ের আলোচনা-প্রণংগে 
এই বসতত্বের অবতারণা, সেই আলোচনায় আবার ফিরিয়া আসা যাউক। 

ভারতীয় নাট্য-সাহিত্যে মানুষের জগৎ অনাঁদূত, এই ছিল আলোচনার বিষয়, 
রসতত্বের আলোকসম্পাতে এই উক্তির ভ্রান্তি ফুটিয়া উঠে। নাট্যসাহিত্যে 

নাটাবস্ত নগণ্য হইলে নাট্যরসের আম্বাদদ হয় কেমন করিয়া? 
“সবাসনানাং সভ্যানাং রসন্তাম্বাদনং ভবে।? বাঁপনাধুক্ত সভ্য বা 

সামাজিকেরই রসান্বাদ হয়। যাহার বাসন নাই, তাহার রসান্বাদও হয় না, 



১৬ ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংল! নাটক 

প্রেক্ষাগৃহের কাষ্ঠ, প্রস্তর, কুভা ( দেওয়াল ) প্রভৃতির মতই তাহার অবস্থা! । 

“নিরাসর্নাস্ত রংগান্ত:কাষ্টকুডাশ্মনম্নিভাঃ |” এই বাসন! বাহিরের বস্ত-সাঁপেক্ষ। 

বিশেষের নিধিশেষ অবস্থাই বাঁসনা। ইহা যেন গ্রামোফোন রেকের বুকে 
সংগীতের রেখা । যেমন কথা, যেমন স্থর, তেমনি হইবে বাসনা! । শৈশব 
হইতেই মানুষ যাহ] দেখিতে, যাহা স্তনিতে, যাহ। গ্রহণ বা বজন করিতে অভ্যস্ত 
তাহাই তাহাঁর চিত্তলোকে সংস্কার বা বাসনায় পরিণত হয়। অতএব যেমন 
সমাজ, যেমন আচার-বিচার, যেমন প্রতিবেশ, তেমনি হইবে কুচি, যেমন কৃচি- 
বোধ, মানুষের সংস্কীরও হইবে ঠিক তদ্রপ। এই সংস্কার শুধু বাক্তির স্বব্ধপ 
নয়, সমাজ, সম্প্রদায় ও জাতিরও সভ্যতা ও ভব্যতার প্রতিচিত্র। দেশ, কাঁল, 
জাতি ও সমাজভেদে মানুষের স্ুখ-ছুঃখের কার্ধ-কারণও ভিন্ন। মান্যের 

বাপনালোকে ঘটনার আঘাত ও আনন্দে সুখ-দুঃখের যে বোধ-সংস্কার সঞ্চিত 

থাকে তাহাই ভাব (922০$00. ), সে-ভাব স্থায়ী, এই স্থারীতাবই উদ্বোধিত 

হয় অভাবনীয় শব্দ-শক্তি, কাঁবা-নাটকের অলৌকিক বিভাবে। “রত্যাদাদোধকা 
লোকে বিভাবাঃ কাবা-নাটায়োঃ 1” কিন্ত যে পরিবেশে যাহ! দেখিয়া, যাহ! 
শুনিয়া মাষের কুচি-সংস্কার জন্মে, সেই পরিবেশে তাঁহা না দেখিলে, ন। শুনিলে 
সে সংস্কার জাগ্রত হয় না । সাহেবের দেশ অথবা সাহেবিয়ানার পারিপাশ্থিকতায় 
যদি শিকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা” অথবা '্রারষ্ের বৃন্দাবন লীলা” অভিনীত হয়, 
তবে তাহা জমিবে কেন? যে শৈশব হইতে এই দৃশ্ঠ দেখিবার, এই দৃশ্যকে 
ভাল্বাসিবার পরিবেশে বর্ধিত হয় নাই, তাহার অন্তরে এই দৃশ্য উপভোগ 
করার অনুকুল বৌধ বা রুচি সংস্কারও গড়িয়া উঠে নাই। নাঁরী-বিদ্বেষের 
পরিবেশে থাকিয়া থাকিয়া “নারী নরকেব দ্বার” ইহাই যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাসের 
সহিত ভাবিতে .শিথিয়াছে, তন্ভাব-ভাবিত সেই ব্যক্তিকে নায়ক-নাগ্িকাঁণ 
প্রেমালাপ মুগ্ধ করিবে কেন? নির্বাসন-দণ্ডের নিষ্ঠুরতার মধ্যেও সীতা 
জন্মান্তরে রামচন্দ্রকেই পতিরূপে পাইতে চাঁহেন-_ | 

“সাহং তপঃস্র্ধনিবিট-দৃষ্টিরধ্বং প্রস্থতেশ্চবিতুৎ যতিষ্ে 
ভূয়]! যথা মে জননান্তরেইপি ত্বমেব ভর্তা ন চ বিপ্রয়োগঃ |” 

( রঘুবংশম্, ১৪।৬৬ ) 

পতিব্রতা নারীর এই যে জীবনাদর্শ, এ আদর্শ ভারতীয় হিন্দুললনাগণের 

অধিকাংশেরই মনে রস-সঞ্চার করিলেও বিবাহ-বিচ্ছেদের আদর্শ ভূমিতে ইহার 
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মূল্য কি? হয় শত" বা একদিন এই আদর্শ রুচি-পরিবতনে অধিকাংশ ভারতীয় 

ললনারও হাসির খোরাক যোগাইবে। 

অতএব বাঁস্তবকে ঠেলিয়াফেলিবার জো নাই । বান্তবকে দেখিয়৷ শুনিয়! 

মানুষের যে কুচি রচিত হয়, অবাস্তব পরিবেশে সে রুচির তৃপ্তি অসম্ভব । 

আমাদের চলার পথে চতুষ্পার্থে আমর] যাহ1 দেখি তাহা যদি রংগমঞ্চে দেখিতে 

না পাই, নাটকীয় পাত্র-পাত্রীর স্থথ-ছুঃখ অবস্থা যদি আমাদের সুখ-দুঃখ 

অবস্থার প্রতিচ্ছবি না হয়, তবে আমর রংগমঞ্চে য|ওয়ার প্রয়োজন অথব। 

প্রেরণা অনুভব করিব না। যাহা অন্বাভাবিক, কাব্য বা নাটকে তাহার 

অনৌচিত্য ভারতীয় আলংকাঁরিকগণেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। 

ধ্বন্যালৌক-বুত্তিতে উক্ত হইয়াছে__ 

“তথা চ কেধলমানুষস্ত বাজাদের্র্ণনে সপ্ধার্ণবলজ্ঘনাদিপক্ষণা ব্যাপার! 

উপনিবধ্যমাণাঃ সৌষ্ঠবভৃতোহপি নীরসা এব নিয়মেন ভাস্তি |” 

মর্তের মানুষ, রাঁজীপ্রভৃতির বর্ণনে সপ্ুসমুদ্রলংঘন প্রভৃতি ব্যাপার স্বন্দর- 

ভাবে বণিত হইলেও কাব্যধর্মের ওচিত্যনিয়মে উহা নীরস অর্থাৎ সামাজিক 

হৃদয়ে উহা! রস-স্থষ্টির পথে বিদ্ব। এজাতীয় ঘটনার সহিত সাধারণের পরিচয় 

না থাকায় উহ] সহদয়-চিন্তে সাধারণীকৃত হয় না। “যন্ত্র বিনেয়ানাং প্রতীতি- 

খগ্ডনা ন জায়তে তাদৃগ. বর্ণনীয়ম্।” অতএব পাঠক যাহা স্বাভাবিক বলিয়। 
গ্রহণ করিতে পারে তাহাই বর্ণনীয়। যাহ] অস্বাভাবিক তাহাতে নাট্যকারই 
বা রসসঞ্চার কবিবেন কিরূপে? 

বর্ণনীয় বস্তর রসাত্বাদে প্রথম “সামাজিক” হইলেন। কবি বা নাট্যকার । 

“নায়কমুখেন কবিরেব মন্ত্রয়তে, নিশ্চিনোতি ইতি কেচিৎ।” (নমিসাধুকুত 

রুদ্রটের “কাব্যালংকারের+ বৃত্তি, ১৬১৩)। কবির বসাস্বাদ না হইলে নায়ক- 
নায়িকার সংবাদ-সংলাপে রস-ষ্টি অসম্ভব। কবি বানাট্যকার একদিকে 

যেমন যুগত্রষ্টা, অন্যদিকে তাহারা তেঙি যুগের স্থষ্টি। শিল্পীর দৃষ্টি উ্বেঁ 
থাকিলেও, মর্তের মাটাতে দীড়াইয়াই সে-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হয়। প্রেক্ষক 

ও শিল্পী সমগোত্র না হইলে শিল্পের মর্যাদা থাকে না। “স যত্-ন্বভাবঃ 

কবিস্তদন্তরূপং কাব্যম্।” (কাব্যমীমাংসা, ১০ম অধ্যায়_্বাঞশেখর )। কবির 
স্বভাঁব অনুসাঁরে কাব্য রচিত হয় । 

“শৃৎগাঁরী চেৎ কবিঃ কাব্যে জাতং রসময়ং জগঞ্। 

স এব বীতরাগশ্চেন্ নীরসং পর্বমেব তৎ।” (অগ্রিপুরাণ, ৩৪৫।১১) 
গা 



১৮ ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংল! নাটক 

সমচবিত্র না হইলে সহানুভূতি জাগে না, সহাভূতি না হইলে রসান্ভৃতি 
অসম্ভব। নাট্যরচনার সময় নাট্যকার যদি এ কথা স্মরণ না করেন, তবে 

তাহার রচনা-শ্রম পণ্ড হইবে । অধিকত্ব-_ 

“লোক-ম্বভাবং সংপ্রেক্ষ্য নরাণাং চ বলাবলম্। 

সংভোগত চৈব যুক্তিং চ ততঃ কুর্ধাত্ত, নাটকম্।” 

( নাট্যশান্ত্, ১৯১২৮ ) 

মান্ষের স্বভাব, বলাবল, আনন্দ ও যুক্তি--এই সব বিবেচনা করিয়া নাটক 

রচিত হওয়া উচিত। 
7081) 9519 108,5199 বলেন-- 

“51009 85 500. 1019899. 17859 & 009 000910.93:8%100 60 09 

917:00103690098 ০৫ 609 00980:9) 809 89০৪ %1] 101 6109 090018] 

[0:-০00987061010 01 0109 018,008 ছ1)101) ড০0 8,0.0191009 11] 1)9,9. 

13086 095০00. 61099 00629 879 100 68010131098, 09510689 19101) আ1]] 

10910 5০0১ 880 01015 0৮ ৪ ০0920191969 910097165 16) 90591 আ1]] 

99 8019 ৮০ 29801) & 01700 ০01 1)0017080 90091091)09 চছ20101) 15 

902010)018 6০ 81] 12097)১ 10101) আ1]] 08 1916 07 ০8 800191)09 6০0 

০9 ৪ 091৮ ০ 010900991599১ ৪০ 61১৯৮ 0106 2]] 119৮9 (19 10070769- 

800১ ৪৮ 0996 610৮৮ 5০৪]: 01087806918 87:6১ 1100999. 7956 1109 

0108100591599.+, 

ঠিক এই কারণেই বার্ণার্ডশ বলেন, দর্শকদের বুদ্ধিশক্তির সাঁমথ্য বুঝিয়া 
নাটক লিখিতে হয় (85 ৪ ০808০185 ০: 81990086078 ৫০] 

10097568001 15৮ 61395 ৪98 8900 1398: )। এবং এই জন্যই 

গিরিশচন্দ্র আক্ষেপ করিয়া বলিতেন-_“স্থশিক্ষিত দর্শকদের সংখ্যা বেশী হইলে 

নাটকের আরও উন্নতি করা যাইত।” আর এই জন্যই পাশ্চাত্য সভ্যতার 

ছোঁয়া লাগলেও ভারতবর্ষে আজও পৌরাণিক নাটকের চাহিদা কমে নাই। 
কারণ “ভারতের মর্মস্থান ধর্মে। শ্ররাম, শ্রীকৃষ্ণের নাম শুনিলেই ভারতবাসী 
হিন্দুর মনে রস-সঞ্চার হয়। ধর্মের অলৌকিক কাহিনী শুনিতে শুনিতে 
অলৌকিক ব্যাপারের সহিত অজ্ঞাতসারে এমসি একটি আত্ত্ীয়তা জন্মিয়া যায় যে 
উহ! তাহাদ্বের নিকট মোটেই অস্বাভাবিক মনে হয় না। এই আত্মীয়তা 
বৃত্তির জন্যই ভক্ত দেবতার ভোগ দেয়, আপন পতি-পুতের মতই গৌপাঁলকে 



সুচনা ১৯ 

খাঁওয়াইতে না পাঁরিলে ভক্তা রমণীর তৃপ্তি নাই, ইহাঁরই জন্য ভক্তের চক্ষে 
পৃথিবী কালীময়, ভক্তের উদ্যানে কালীমাতা আসিয়া বেড়া বাঁধিয়! দিয়! যায় । 

ইহাই এ দেশের “নিদ্ধ রস । “যাহারা চৈত্রের বৌত্রে হল-সধশালন করিতেছে, 

তাহারাঁও কষ্ণনাম জানে, তাহাদ্বেরও মন কঞ্চনামে আকৃষ্ট । যদি নাটক 

সার্বজনীন হওয়] প্রয়োজন হয়, কৃষ্ণ নামেই হইবে । ইংরেজী ভানে, বিদেশীয় 

ভানে, ধাহারা সেই ভান করেন, তীহারা ভাঁরতের মর্ম বুঝেন না-_-সেই ভানে 
জাতীয় উন্নতি কখনই হইবে না।” (পৌরাণিক নাটক-_গিবিশচন্দ্র )। 
জাতীয়ধর্মচ্যত মাইকেল জাতির প্রাণের কথা বুঝিবাঁর চেষ্টা না করিয়া অথবা 

বুঝিতে না পারিয়াই সদন্তে ঘোষণ1 করিয়াছিলেন _- 
“1 900910 1159 6০ 1169 805 0008, 500 81)0910 79৪৮ 

8,99158990) 1 910%1] 7006 81107 10055916609 1709 008.:0. 170৬ 678 91018, 01 

৬1982860100 9810805981060. 1] 81791] 1090 6০ 69 07880 

015098,5180৭ ০0৫ 17/07008 101 2000619 7)  বাজনারামণ বন্ধকে লিখিত 

পত্রের অংশ )। 

এই দৃষ্টিতংগী লইয়া তিনি যে সব নাটক রচনা করিলেন তাহা বাংলার 

নাট্যসাহিত্যে যুগান্তর আনিল সত্য, কিন্তু যুগ স্ট্টি করিল না৷ জাতির মর্মস্থনি 

স্পর্শ করিতে পারিল না, ফলত ত্বাহার নাটক জাতীয় নাটকের মর্ধাদা অর্জন্ 

করিল না। অথচ গিরিশচন্দ্রের “বুদ্ধদেব”নাটকের অভিনয় দেখিয়া অনেকে বলি 
বন্ধ করিয়াছিলেন, বলিদান'-অভিনয় দেখিয়! বাঙ্গালী-হদয় পণ প্রথার উচ্ছেদর- 

সাধন করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল '” ( গিরিশচন্দ্র -হেমেন্্রনাথ দাশ গ্রপ্ত )। 

সাহিত্যন্থট্টিতে গিরিশচন্দ্রও ছিলেন বিপ্লবী, কিন্ত সে বিপ্লব কালাপাহাঁড়ী 
বিপ্লব নয়, তাহ] ধীর ধর্ম-সংস্কারের বিপ্রব। ধর্মপ্রাণ বাডালীকে ধর্মের মধ্য 

দিয়াই তিনি বিপ্লবের পথ দেখাইয়াছেন, তাই তাহাকে তাহার দেশবাসীর 

বুঝিতে কষ্ট হয় নাই, তিনিও বুঝাইতে বেগ পান নাই । ধারে ধীরে ধর্মের 
পথে বিপ্রব করিবার জন্তই তাহার পৌরাণিক নাট্য-স্থট্টি। বাঁংল1 ও বাঙালীর 
জীবনে তখন সভ্যতা-সংকট, তখন যে পৌরাণিক নাটক বাঙালীর ভাল লাগিবে 
ইহা কেহ ভাবিতেও পারে নাই । “1905 01 9৪ 01০00817616 ৪৪ 00 

10089]: 00381019 60 1৪৮19 108018011 01069 10 0000520 01:80085, 

(31719, 0:০৪9. 6 £9199.৮% এই জন্তই বলিতেছিলম, ধর্মপ্রেরণায় যে রস 

তাহাই এ দেশের “সিদ্ধ রস+। এই রসের পরিপন্থী হইলে কাব্য বা নাটক 
_.* হরিনাথ দে। 

. ৪ 



২* ভারতীয় নাটযবেদ ও বাংলা নাটক 

অপ্রিয় হইয়া যাঁয়। এই রসের প্রতিকূলতাচরণের জন্যই মাইকেলের মেঘনাদ 
বধ” কাবা জনপাঁধাবণের প্রিয় হইতে পারে নাই । রামচন্দ্রকে অবতাররূপে 

ভাবিতে যাহার! অভ্যস্ত, তাহারা রামচরিজ্রকে রাঁবণচবিত্রের তুলনায় হেয় 

প্রতিপন্ন হইতে দেখিলে রসগ্রহণ করিবে কিরূপে ? কিন্ত অধীন ভারতে 

অধীনতার গ্লানি যাহাদদের নিরুট অসহা ছিল তাহারা মাইকেলের রাবণকে 

উপলব্ধি করিত, রাবণের জ্বলন্ত দেশপ্রেমের উদার ভারতী তাহাদের হৃদয় 

্পর্শ করিত, ইন্দ্রজিতের বীরবাণীতে তাহাদের বীর-হৃদয় জাগিয়া! উঠিত। 

অতএব একই যুগে একই সময়ে একত্র যে কাবো রণ-তৃঞ্খা, অন্যত্র সেই কাবোই 
রলাম্বাদে বিষম বিতঞ্চ] | ইভাই কুচি-বৈষমো রপ-বৈষ্মমা। বীতি-নীতি ও 

স্কৃতির ক্ষেত্রে প্রতি জাতি, প্রতি সমাজ ও সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন মৌলিক 

আদর্শ আছে, দেই আদর্শ তাহার প্রাণ, এই প্রাণ স্পর্শ করিতে না পারিলে 

নাটক ঠিক অগ্ৃভবযেোগা হয় না. ইহা দূগ ও শ্রবা হইম্বাও অদৃশ্য ও অশ্রবা 

থাকিয়া যায়। সমাজের প্রাণম্পর্শ করিলে ইহা “সামাজিক, সম্প্রদায়ের মম- 

স্পর্শে “পাম্প্রদায়িক', জাতির জীবন স্পশ করিলে ইহ! “জাতীয়”, বিশ্বপ্রেমের 

স্পন্দন তুপিলে ইহা “বিশ্ব নাটক", ইহ! “বিশ্ব সাহিতা” | কিন্তু ইহা যদি শুধু 

ব্ক্তি-বিশেষের ভাব ও ভাবনার বিলাস-যন্্র হয়, তবে উহা দৃশ্ত হইলেও দৃশ্ঠ- 

কাব্য নহে । নাটকের মুখ্য লক্ষা প্রাণম্পর্শ, বহুজনের যুগপত্ প্রীণম্পর্শ | যেমন 

করিয়া হউক প্রাণম্পর্শ' করিতে হইবে, প্রয়োজন হইলে প্রাণম্পর্শর জন্য 

পুরাণ” এমন কি ইতিহাসের ও বস্ত-পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় । 

“কবিনা প্রবন্ধম উপনিবরতা। সর্বাজ্সনা রসপরতন্ত্েণ ভবিতবাম্। ইতিবৃত্ত 

যদি বসান্রগুণাং স্থিতিং ন পশ্তেৎ তৎ ভঙক্াপি স্বতন্বতয! বসান গুণং কথান্তরম 

উত্পাঁদয়েৎ। ন হি কবঝেঃ ইতিবৃত্তিমাত্রনির্হণেন কিঞ্চিৎ প্রয়োজনম্। 
ইতিহাসাদ্ এব তৎ্সিছ্েঃ |” ( ধ্বন্তালেক ৩1১৪ বৃত্তি) 

এইজন্তই দেখি ইতিহ।সের অবাবস্থিতচিন্ত অপরিণতবুদ্ধি অপরিণামদশী 

“সিরাজদ্োৌল। নাট্যকারের কলম ও কল্পনায় উদার ও দেশপ্রেমিক হইয়া 
ফুটিয়াছেন। অধীন ভারতের নাট্যকার তাহাকে অবলম্বন করিয়া বাংলার 
অস্তগামী স্বাধীনতা-স্রের অন্তিম দীপ্চির বাণী-চিত্র আকিবার সুযোগ গ্রহণ 

করিয়াছেন। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর দেশপ্রেমই আত্মপ্রকাশের একটি 

'মিডিয়ম'রূপে এই চরিত্রটিকে মহত্ব দিয়াছে। নাটাপাহিত্যে এই পরিবর্তন 

" অপরিহার্ধ। নাটকে ইতিহাঁদ্ নয়, পুরাঁণ নয়, যুগধর্ম, যুগের প্রয়োজন ও 



স্তচনা ২১ 

চাহিদাই প্রধান । যুগবৈশিষ্টোই বাল্সীকির 'রাম' ও ভবভূতির “রাম, এই দুই-এ 
কত প্রভেদ। একই রাঁঘ-চরির একত্র “বীব", অন্যত্র 'ককুণ” রসের প্রতীক । 

“ভৰভূতি যংকালে কবি, খন ভাবতবধীয়েরা আর মে চবিজ্রের নহেন। 

ভাঁগাকাজ্ষা অলসাদির দ্বারা, তাহাদেব চবিত্র কোমলপ্ররুতি হইয়াছিল । 
ভবভূতির রামচন্দ্র ও সেইৰপ। ত্রাঙ্াব চিত্রে বীরলক্ষণ কিছুই নাই । গাতীর্ধ 

এবং ধৈর্ধের বিশেষ অভাব । তীঁভাঁর অবীরতা দেখিয়া! কখন কখন কাপুরুষ 

বলিয়া স্বণা হয় ” ( বিবিধ প্রবন্ধ, উত্তরবামচবিত-- বংকিমচন্জ্র 

ইহাই যুগ-ধর্শ। যুগমানসেন দৃষ্টি-পরিবর্তনের ফলেই আমরা আজ 
চলচ্চিত্রে তপোবন-দ্ুতিতাকে মাপুনিক রমণীর মন্তো নৃতা করিতে দেখি, হয় ত 
বা কোনদিন মীতা, স।বিরী, দময়ন্তী, গাগী, মৈহেয়ীকেও 3০০1৪৮% 111-এব 

মতো চঞ্চল প্রবলা হইতে দেখিবি। অতএব কোন একটি যুগের সাহিতা 
বিচার করিতে হইলে, বিচার করিতে হইবে সে শুগেব জীবন ও জীবন প্রবাহের 
পটভূমিকা। 

এই দিক্ হইতে ভারতীব নাটাসাভিতোপ বিচার করেন ধাহাঁরা, তাহাদের 

সন্বন্ধে বলিবার কিছুই নাই। কিন্য ভারতীঘ নাটক বিচাব করিতে গিগ্বা যদি 

বল! হয়, “আমাদের জীবন-সংস্কাওর বা জীবন-চেতনা খাটি নাটকের অনকুল 
নয় । **-**আমব। মুলে বস্তৃতান্থিক নই ভাবহাস্ত্িকীত *তবে দে বিচার যুক্তি-মহ 

নহে । বস্ততাব্রিক ধাহরা, উভারা গঁঠ ও দ্বন্দ বলিতে যদি শুপু বাভিবের 
গতি ও দ্বন্বকেই বুঝিঘ্না থাকেন, তবে হাহা ভ্রান্ত। এই ভ্রান্ত পিদ্ধ|স্তকে 
মানিয়া লইলে, রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক নাটকের? কোন মর্ধাদাই থাকে না। 

4০0০7, বা ক্রিয়া অথবা ছন্দ, ইহা শুধু বাহিরে নস, অন্যরেও | যাহ দেখিয়া 

অথবা শুনিয়া মন ও বুদ্ধির জডত। দূর ভয়, হৃদয়ে আনন্দ ও কর্মে তৎপরতার 
প্রেরণা জাগে, তীহাই গতিশীল । বাহির বাজশিক করচঞ্চল হাই" শুধু 

গতি নয়, অন্থন্রের আলোডন, ভাবান্প্রেরণাও গতি । শুপু ঘটনার প্রকৃতি 

দেখিয়া গতি বিচার করিলে চলিবে না, পবিণতিও বিচার করা চাই; বিচার 

করিতে হইবে, দর্শক চিত্তে দৃষ্ঠ দ্বন্দের পরিণতি গতি" কি নিচেষ্টতা”, “ক্রিয়া? 

কি নিক্ষিরতা | ম্যাকবেখ, হ্থামলেট, ৪গেলোর জীবন-দ্বন্দে যে গতি, ভগবান্ 
বুদ্ধ বা চৈতন্যের জীবন-ধর্মে সে গতি হয়ত" নাই, কিন্ত গন্টি-প্ররৃতি ভিন্ন 

পপ সপ পিপি শপ স্পা শি পি শিীস্প। পি পিপল শীতে পাপী তি পিপি শিীপশাশিশী পচ পীশীিশীশী শশা শী পপি পিসী 

*নাহিত্য বিচার--মোহিতলাল মজুমদার | 



২২ ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংলা নাটক 

হইলেও উভয়ত্রই গতি-পরিণতি অনন্বী কার্ধ। একত্র পরিণতি প্রবৃত্তির উত্তেজনা 

অন্থত্র নিবৃত্তির প্রেরণা । যে জীবন সহস্র জীবনকে জাগাইতে পারে, সহন্ত্ 

সহত্্র জীবনে আলো! জালিয়া পথ প্রদর্শন করে, পথত্রষ্ট পথিকের চরিত্র ফিরাইয়। 
দেয়, তাহার কি গতি নাই? “পাশ্চাত্য দেশে এই সব চরিত্র নাই বলিয়া 

তারা ইহাদের লইয়া নাটকেপ্র বিষয়-বস্ত করেন নাই-_তাই বলিয়া কি 
আমরা সাহিত্যের এই উচ্চ কল্পনা হারাইব? শুধু মানবের ইন্দ্িয়জ-প্রেমই 
সাহিত্যের বস্ত আর অতীন্দ্রিয় র।জোর' প্রেম সাহিত্যে অপাঙ্ক্তের্র হইয়া 

রহিবে?” ( গিবিশচন্দের উক্তি )। 

অতএব নাটক-বিচাঁরে “বস্তবাঁদ" ও “ভাববাদ” লইয়| যে দ্বন্দ তাহ। নিরর্থক । 

ভরতবাঁপী মনে-প্রাণে ভাববাদী, অতএব নাটক রচনায় অক্ষমঃ এই ধারণা 

সম্পূর্ণ ভ্রান্ত । ইহা একদেশদ্র্িতারই পরিচয় । সাহিতো ভাববাদী অথবা 

আদর্শবাদী হওয়। দে(ষের নহে, তবে আদর্শবাদের একটা সীমা থাকা উচিত। 

বাস্তব জগৎকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়ী যেখানে কল্পনার আতিশয্য ও অতিরঞ্জনে 
একটি অতিপ্রার্ুত লোক স্ষষ্টি হয়, মেখানেই আটের মর্ধাদ। ক্ষুন্ন হয়। সাহিতো 

কল্পনা, আদর্শ, নীতিবে।ধ, ধর্মবুদ্ধি ততক্ষণই অভিপ্রেত যতক্ষণ তাহা সৌন্দর্য- 
বোধ ও চাঁরুচষধাকে আহত ও নিরস্ত না করে। সাহিতা যেমন কল্পনা ও 

আদর্শের বেলুম নয় ৫তমনি ইহ! বাস্তবের ফটো গ্রাফও নয়। অতিবাস্তবতা ও 

' নীতিবাগীশতা, ছুইই সাহিত্যের সংকীর্ণতা। বাঁস্তববিমুখ হইলে কাঁবা, 

বিশেষত নাটক, মানুষের মনোবঞ্জন করে না। অতিপ্রারূতে যেখানে মানুষের 

আগ্রহ, আকর্ষণ ও বিশ্বাস আছে, অতিপ্রারক্কৃত সেখানে বাস্তব, সে বাস্তবের 

অস্তিত্ব বাহিরে নয়, মানুষের অন্তবে, তাহার সংস্কারে । তাই অতিপ্রাকতের 

অবতারণীয় সেখাঁনে রসভংগ হয় না। শেক্সপীয়র, কালিদাস প্রভৃতি বিখ্যাত 
নাট্যকারগণের নাটকে বহুত্র অতিপ্রারৃত উপাদান আছে, কিন্তু তান্তা এমন 

পরিস্থিতি ও পটভূমিকায়, এমন সুস্ম কলা-কৌশলে অভিবাক্ত, যাহাতে 
অবাস্তব ও অসম্ভব বস্তও বাস্তববৎ মধুর ও মনোহর হইয়া উঠে। অতএব যাহা 
মাষের রুচি, আদর্শ ও সংস্কারকে ব্যক্ত, উদ্বোধিত ও আপ্যায়িত করিতে 

সক্ষম, সাহিত্যে তাহাই বাস্তব । কিন্তু যুগে যুগে নীতি, স্যাঁয়, সত্য ও শ্লীলতা- 
বিষয়ে মানুষের ধারণ] ও সংস্কারের বিবর্তন ঘটে। এক যুগের সত্য ও নীতি 
আরেকযুগে অচল হুইয়া যায়, এক যুগের অঙ্লীলতা ও অশালীনতা অন্যযুগে 

ললীল ও শালীন হইয়া উঠে। 



কটি 

স্চনা ৩ 

সেইজন্য আধুনিকতা! ও বাস্তবতার কোন একটি নির্দিষ্ট মানদণ্ড নাই। 
ইহা স্থিতিশীল নহে, গতিশীল। শ্তুভাশুত, পাপপুণ্য, প্রগতি, অধোগতি, 
স্থুরুচি, কুসংস্কার সবকিছু লইয়াই বাস্তব, সাহিত্যে কোনকিছুই অস্পৃশ্য নয়, 

সাহিত্য সব কিছুরই ধাঁরক, সব কিছুরই স্বচ্ছ দর্পণ । সংস্কৃত সাহিত্য, বিশেষত 

নাটক, এই সব কিছুকেই প্রকাশ করিয়াছে, বাঁস্তবকে সমগ্রভাবে সম্পূর্ণভাবে 
বাক্ত করিতে এতটুকু কু£া বা কার্পণা বোধ করে নাই। কিন্ধ সমগ্রভাবে বাক্ত 

করার উদ্দেশ্য সমগ্রভাবে গ্রহণ করা নহে । যাহা শুপু প্রেয়, শ্রেয় নয়, তাহা 
সংস্কৃত সাহিত্যের আদর্শ নহে। বসদৃষ্টি উহার লক্ষ্য হইলেও যে রস বিরুত 

বিষাক্ত, যাহা সমাজ-জীবনকে উন্মত্ত উদ্ভ্রান্ত উচ্ছংখল করে তাহাকে উহা 

কোনদিনই প্রশ্রয় দেয় নাই। 4৮10: 468 ৪81৩ নীতির .বশবর্তা হইয়া 

শিল্পের খাতিরে শুধু আনন্দ দিবার জন্যই অস্থন্দর, অশ্রেয়, ব্রীড়াকর, বীভৎস 
_ৰস্তকে উহ। শিল্পসত্য বলিয়া তুলিয়া ধরে নাই । পাঁপকে উহা ছুঃখে, দৈন্যে, 

হ্বন্দে,। আঘাতে দীর্ণ শীর্ণ শূন্য শুদ্ধ করিয়! পুণ্যে রূপান্তরিত করিয়াছে, ন। 
পাঁরিলে বিলুপ্ত বিনষ্ট করিয়াছে । ভারতীয় শিল্প সতাকে সুন্দর করিয়া প্রক।শ 

করিয়াছে মংগলের জন্যই । ইহা যদি সাহিত্যে আদর্শব1? হয়, তবে মে আদর্শ 

সংস্কৃত সাহিত্যের লক্ষা এবং তাহ! সকল দেশের সব সাহিতোরই নিশ্চিত লক্ষ্য 
হওয়া উচিত। সংস্কত নাঁট্যসাহিতো 'ট্যাঁজিডি' নাই, না থাঁকার অন্যতম 

কারণ অশিব অনুন্দরের রূপান্তরে বিশ্বাস। ভারতবর্ষ পাপকে, অমংগলকে দূরে 
ঠেলিয়া, অস্পৃশ্য রাখিয়া! অবজ্ঞা ও উপহাস করে নাই, উহাকে কাছে টানিয়! 

মংগলহস্তের পুণ্যম্পশে মংগলময় করিয়া তুলিবার সজনী প্রতিভাকেই প্রতিভাত 
করিয়াছে । সেই প্রতিভারই শ্রেষ্ঠ পরিচয় পাই সংস্কৃত নাটক, সংস্কৃত 

কমেডিতে । ন্বভাবকে সংযমে শুদ্ধ করিয়া বাস্তবকে আদর্শ করিয়া তোলাই 

উহার লক্ষ্য । যাহা ঘটে তাহ।র উদ্ঘাটন করিয়া যাহ] ঘটা উচিত তাহারই 

ইংগিত দেন আদর্শ নাট্যকার, বাস্তবের অন্ধ অনুকরণ তিনি করেন না, 

বাস্তবকে অন্ুনরণ করিয়া উহাকে নৃতন আলোকে, নূতন মহিমায় প্রকাঁশ 

করেন। এই যে নৃতন বাস্তব, ইহাতে দর্শক যেমন প্রত্যহের পরিচিত 

আপনাকে খুঁজিয়া পাঁয়, তেয়ি আপনার জীবনকে নৃতনভাবে গড়িয়া তোলার 

অনুপ্রেরণাও অর্জন করে। অবশ্য এই “নৃতন বাস্তব" মানুষের ধারণাগম্য, 

সাধনালভা হওয়] চাই । আরিস্টটলের ভাষায় ইহারই নাম 0:০৮৪%)19 (7060 

অর্থাৎ সম্ভাব্য বাস্তব । এই সম্ভাব্য বাস্তবই স্থজনী প্রতিভার অক্ষয় অবদান। 



২৪ ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংলা নাটক 

প্রেক্ষকের যে চাহিদা তাহা পূরণ করা ছাড়াও নাটাকার আরও কিছু 
দিতে চান, তাহকে আরও কিছু দিতে হয়। কারণ শুধু অন্তকরণ নয়, স্থজন ও 

যে তাহ।র ধর্ম। প্রেম, প্রীতি, ভক্তি, শ্রদ্ধা, তাগ, তিতিক্ষাপ্রভৃতি উদার 

মানবীয় প্রবৃত্তি গুলির ক্ষেত্রে তিনি এমন কতকগুলি অদাধারণ আদর্শ স্ষ্টি 

করেন যাহা মান্ষের বুহত্তর পপ্রপ্তির পথে প্রেরণা ৪ বিপ্রব ঘটায়। সেই 

বিপ্রবে নৃতন মন, নৃতন মান্গষ, নৃতন সংস্ক'র ও সমাজের উদ্ভব হয়। "স্তুপ 

বহি্বস্তর স্ুপীকরণে কোনও সাহিত্য গড়িয়া ওঠে না।, 

বহিবস্তরতে শিল্পীর মনের রং, হৃদয়ের সংগাত মিশিলে তবেই তাহা জীবস্ত 
হয়, তাহা মনোরঞ্জন কবে । “নার্টের যাহা সত্য তাহা শিল্পীর মনোরাজোর 

সত্য-_-এবং সাহিতোব্র মাঁপকা্গিতে এই মনোরাজোর সতাটিই বাস্তব সতা 
হইতে অনেক বড়।” (বাংলা সাহিত্যে নবধুগ, পৃঃ ৪৩ _শশিভূষণ দাশ গুপু )। 

এই সত্যাটিকেই শ্রে্ঠ নাটাশিল্পী ভুলিয়। ধরেন দর্শকের সম্মুখে, এই সত্য 

উপস্থাপিত করার যোগাতার তারতমোই নাটকের সার্কতাঁর তারতমা। 

'এই বিষয়ে অধা।পক নিকশের অভিমত বিশেষ উল্লেখযোগা | তিনি ভহার 

দ্ড০:1 1):8%0% নামক গ্রন্থে বলেন-- 

07179 6000১ 01 ০০9199, 19 01)80 009 19211 9008 0185 অ12000 

18 0109 0081) 100 18 1 00109 101 0108. 8001910096১ 1006 100 018৬ 

10911)8,9 0.99118 60 10185 90079 10061090198 10৮ 69 7:206002091) 01 

10101) 61)9 800:19008 19 1098115১006 2006 00199 198,0.” 

অতএব ভারতবাসী আমব।ই যে শুধু ভাবতান্ত্িক তাহা নহে, ভাবতীদ্থিক 

হইলেই যে নাটক রচনার বাঘাত ঘটে তাহাও সতা নয়। আদর্শ যদি 
দর্শকের বুদ্ধিগ্রাহ্থ ও অনুভবগ্রাহয হয়, যদি তাহা স্থসাধ্য না হইলেও অপাধা না 

হয়, তবে তাহা বাস্তব অপেক্ষা কোন অংশেই নান নভে । ইহা বাস্তববিরোধী 

নহে, ইহা আদর্শ বাস্তব, সম্ভাব্য বাস্তব । অবশ্য দেশ-কাল-পরিবেশের ভিন্নতার 

ভিন্ন ইহার প্ররূতি ও অভিব্ক্তি। বাস্তববাদী কশিয়।- যেখানে আট হইল 

পার্টি ব! শ্রেণীর বলিষ্ঠ এক মাধাম (15 &  01988-₹88)02)১ সেখানেও 

কি সাহিতো আদর্শ নাই? শ্রমিক ও কৃষক সমাজ স্বদেশে যাহা পায় নাই, 

যাহা হইতে বঞ্চিত, তাহার জন্য তাহাদের যে দাবী তাহাকি আদর্শ নয়? 
বাষ্ুহীন সমাজ (988651988৪ 9০9০19৮5) গঠনের যে স্বপ্ন, যাহার নাম 



সুচনা ই 

00100000137), যতদিন পে-স্থপ্ন ফল না হয়, ততদ্দিন তাহাকে আদশ ছানা 
আর কি বলিব? নে দেশের সাহিতা এইসব স্বপ্ন ও মাদর্শ, এইসব দাঁবী ও 

.আশা-আকাংক্ষ!রই ত অিবাক্ষি। এই অভিবাক্তিই তাহাদেব মধো যে 

শ্রেয়োবোধ জাগ্রত কবে, সেই বোধই তাহাঁপ্িগিকে অলন্ধের জন্য সংগ্রামের 

প্রেরণা দেয়, তাহাদের অন্তরে ভাবী স্থখন্বপ্পের নীড নির্মাণ করে। এই স্খ- 

ত্বপ্নেই তাহাদের প্রেরণা, ইহাতেই নাটকের গতি, ইহাতেই রলাম্বাদ। ধম 

ও আধ্যাত্মিকতায় আমাদের সিদ্ধরপ, তাই এই রসে জারিত বাস্তবেরই 
অভিব্যক্তি দেখি আমরা সংস্কত নাটকে. এই অভিবাক্তিতেই আমাদের বসা্বাদ 

হয়। ইচাঁতেই আমাদের চিনের বিকাশ, বিস্তব, ক্ষোভ ও বিক্ষোভ ঘটে। 

(বিকাশ-_বিস্তর-_ক্ষোভ--বিক্গেপৈ: স চতুধিধঃ)| এতদন্তসারেই আমাদের 

নাট্যকলা, নাটকের মাংগিক ও কর্ণ গভির উঠিয়াছে | অন্ত দেশেব নাটক 
দিয়া আমাদের নাটক বিচার করা চলে না। ভোগবিলামের দেশে ম'আশের 

যে লক্ষ্য, ঘে মাঁদর্শ, যাহাতে সখ, যাহাতে সস. তাহা দিগনা আমাদের দেশ, 

তাগ-দৈরাগোব দেশকে যাচাই করিতে গেলে আমাদেব স্রখ-ছুঃখ-ভয-ভাবনার 

উত্ম বিচার করিলে অবিচারুই হয়। 

বাস্তবকে উপেক্ষা করিয়া রসন্থষ্টি হয় না. একথা মহন শয়, এ তন্ধ 
আমাদের দেশে অজ্ঞাত ছিল ন।। নাটাকাবগণ জানিতেন- প্রহ্াক্ষকল- 
সংবেদনোদয়ে রসোদয়ঃ, | প্রতাক্ষের হ্যার জ্ঞানোদয় হইলে রসোদয় ভয়। যে 

যাহা প্রত্যক্ষ কবে নাই, ঘে বিষয়ে প্রতাক্ষ উপলব্ধির কোন সম্ভাবনা নাই 
তাহাতে বপোপলব্ধি অপন্ভব! এমনকি জনগণের নিকট যে শব্দ ছুর্বোধা 

ত1519 নাটকে প্রযোঙ্য নহে, ইহা চিন নাটাশান্ত্ের বিধান। ভরতে 

নাট্যশান্ত্রে আছে - " 

“তদেবং লোকভাবানাং প্রসমীক্ষা বলাবলম। 

মৃদুশন্দং স্তৃখার্থং চ কবিঃ কুর্যান, নাটকম্ ॥ 
চেক্রীড়িতাছৈ: শবৈস্ত কাবাবন্ধা ভবন্তি যে। 

বেশ্া ইব ন শোভন্তে কমগুলুধরৈছিজৈ; |” ( নাটাশান্ত্র, ১৯১৩১ ) 

ভাবার্থ ঃ _মনুস্তজগতের ভাবগ্রহণের সামর্থ্য বিচার করিয়া নাটক রচনা 

কর1 উচিত। নাটকীয় শব্দ হইবে মৃদু অর্থাৎ মহজ 9 শ্রুতি-মধুর, নাটকের 

ভাষা হইবে সরল ও স্থবোধ্য । “চেক্রীড়িত ( যডঙন্ত) প্রভৃতি দুরুচ্চাধ শব্দে 



২৬ ভারতীয় নাটাবেদ ও বাংল! নাটক. 

কাবা রচিত হওয়া উচিত নয়। কমগুলুধারী ব্রাহ্মণের সাহচর্ধে বারবনিতা৷ যেরূপ 

শোভা পায় না, কঠিন ও কর্কশ শবে কাব্যেরও সেইরূপ শোভা নষ্ট হয়। 
অতএব 'বস্ত' ও “রস' লইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে ধাহারা ছন্দ ক্প্টি করেন 

তাহাদের রসবোধ সংকীর্ণ, কাঁরণ সাহিত্যে “রস? বিচ্ছিন্ন একটি উপকরণ নহে । 

রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলিয়।ছেন-__ 

“নানাজন নানাভাবে সাহিত্োয় বসপদীর্ঘ টিকে খুঁজিয়া ফিরে। কেউ খুজে 
বাচো, কেউ বা খুঁজে বাঞ্জনায়। কিন্তু সাহিতোর বিশ্লিষ্ট অংশে রসকে পাওয়! 

যায় না--ইহা তো সমটি নয়, ইহা একটি অখণ্ড একা । রস আছে শব্দ 

অলংকার বীতি বাঁচা বাঞ্ধন! ইহাদের সব কিছুকেই জড়াইয়! ও মব কিছুকেই 

ছাড়াইয়া।” 
নাট্যকারের কাছে দুখাতিমুখ্য বাস্তব হইল 'র্শক'। এই বাস্তবটিকে 

যেমন করিয়া হউক পরিতৃপ্ত করিতে হইবে। অতএব সে যাহাতে পরিতৃণ্ধ 

ও আলোকপ্রাপ্ত হয়, তাহ] বাস্তব হউক, কল্পনা হউক, প্রাকৃত হউক, 

অপ্রারকত হউক, অতিপ্রারীত হউক, তাহাই শ্রেষ্ঠ নাট্যবস্ত, তাঁহাই আদর্শ 

নাট্যকলা । 



দ্বিতীয় উল্লাম 
ভারতীয় নাটকের ইতিকথা 

ংস্কৃত নাটকের প্রাচীনত্ 

“4 1086100 18 1000/) ৮য় 16৪ ০0, 0)9৪:০. জাতির প্রকৃত পরিচয় 

তাহার রংগমঞ্জে। নৃতা-গীত-বাগ্য-অভিনয়, এই চতুবংগ আনন্দেই মানবাত্মার 

সর্বাধিক প্রকাঁশ ও প্রসার ঘটে। এই আত্মপ্রকাশ ও আত্মোৎ্কর্ষই জাতির 

সংস্কৃতি, এই সংস্কৃতিই জাতীয় চরিত্রের মানদণ্ড । এই দিক হইতে ভারতবর্ষ 

গৌরব ও গর্ব বৌধ করিতে পারে, কারণ ম্মরণাতীত কাল হইতে এই দেশে 
সংগীতচর্চা ও মঞ্চাতিনয় চলিয়া আসিতেছে । যখন অন্তান্য দেশ অজ্ঞতার 

অন্ধকারে শুধু আহার, নিদ্রা ও মৈথুন লইয়াই মগ্ন ছিল, তখন ভাঁরতবধ নন্দন- 
তত্বের গভীরে গ্রবেশ করিয়াছে, গৃঢ রহস্য আবিদ্ধার করিয়াছে। নাটারচন] 
ও নাট্যাভিনয় এই আবিষ্কার, এই ' মননশীলতারই মধুময় ফল । এই বিষয়ে 

প্রাচীন পৃথিবীতে আরেকটি দেশেরও অবিস্মরণীয় অবদান আছে। সে দেশ 

হইল "গ্রীন । ভারত অপেক্ষা গ্রীসের নাটাসংস্কৃতি প্রাচীনতর, ইহাই 

অনেকের অভিমত, কিন্তু পে-অভিমত অবিসংবাদী সত্য নহে, ইহা 

বিতর্কযোগা । 

্বী্টপূর্ব ষ্ঠ শতাবীর শেষভাগেই গ্রীসে প্রথম নাট্যাতিনয় সুরু হয়, এবং 

ধৃঃ পৃঃ ৫২৫ হইতে খুঃ পৃঃ ৩৮০ পর্যস্ত যে দৰ নাটক মে দেশে রচিত হয় তাহা 

ছিল নিছক 'ট্র্যাজিডি' | আমাদের দেশেও এ সময় যে নাটক ও নাট্যাভিনয় 

ছিল, ভামের নাটক গুলিই তাহার প্রমাণ । ভামের নাটকগুলি পড়িলে মনে হয় 

এমন মঞ্চোপযোগী সরল সর্বাংগস্থন্দর নাটক সহসা স্ষ্টি হয় না। .একটি জাতির 

সম্যক নাটাযচেতনা, স্থদীর্ঘকালের নাট্যান্থশীলন ও মঞ্চ-বিষয়ে সর্বাংীণ প্রপ্তুতি 

বাতীত এমন কুশলী কলাকার, এমন স্থদক্ষ নাট্যকারের উদ্ভব অনস্ভব। 

অতএব ধাহাঁরা মনে করেন সংস্কৃত নাটক গ্রীকনাঁটকের ছারা প্রভাবিত, 

তাহীদের ধারণ! অন্রান্ত বলিলে বৌধ হয় ্রান্তধারণারই বশবর্তী হইতে হয়। 

গ্রীকনাঁটকের নংগে সংস্কতনাটকের ছুই একটি বিষয়ে সাদৃশ্ঠ দেখিয়াই ধাহারা 



২৮ ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংলা নাটক 

সংস্কৃত নাটকে অন্থকরণের গন্ধ পাঁন তাহার অন্ধ ও আচ্ছন্ন দৃষ্টিরই পরিচয় দেন । 
জনৈক পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতের অধস্তন উক্তিটি পাঠ করিলেই তাহারা আপনাদের 

মৃঢতার প্রমাণ পাইবেন। 
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অতএব গ্রীক ও গ্রীকসাঠিতোর সংস্পর্শে আপিবার বহু পর্বেই 

যে ভারতবর্ষে নাটক ও নাট,মঞ্চ ছিল তাহা অনম্বাকার্ধ। শ্পু অস্তিত্বই নয়, 
ক্রমবিবর্তন ও ক্রমবিকাশের মধা দিষা সমৃদ্ধি ও পূর্ণতাও লাভ করিয়ছিল 
ভারতের নাট্যসাহিত্য | 

€লোক-৫বেদ 
স্থবিস্থৃত স্থদূর এক অতীতে সংস্কৃত নাটকের উদ্ভব ও উৎকর্ষ হইলেও, ইহ! 

কোনদিন সমগ্র জাতির প্রাণম্পন্দনের প্রতিচ্ছবিরূপে জাতীয় নাটকের মধাদা 

অর্জন করিতে পারে নাই, ইহাই অনেকের ধারণা । জনগণ অথবা জনতার 

কল্যাণের সহিত ইহার কোন যোগ-সংস্রব ছিল না। ইহা ছিল রাজা-মহাঁর!জ, 

অভিজাত সমাজ ও বিদগ্ধ জনের জীবন-শিল্প, তীহাদ্দের অবসর-যাপন ও চিন্ত- 

বিনৌদনের অন্তম অপরূপ উপায়। “প্রাচীন যুরোপীয় নাটকের মত তাহ! 

| র্বজনসেবা ছিল না। ( সাহিত্যবিচার--মে(হিতলাল মজুমদার )। এই 

ধারণায় কিছুটা সত্য হয় ত' আছে, কিন্তু ইহা সামগ্রিক সত্য নহে। 

জনসাধারণের কল্যাণ নিশ্চয়ই লক্ষ্য ছিল ইহার, তাহা না হইলে ভাবন্রীয্ 

নট্যশান্ত্রে সস্কৃত নাট্যপাহিত্যকে 'লৌক-বেদ” বল! হইবে কেন। 

“স্তন্ এ্তঅতত শজ ক্বস২ভ 

সর্বজনেন গ্রাহা!ঃ সংযৌজ্যা নাটকে বিধিবৎ ॥? (নাট্যশান্ত্র, ২৭1৪৬ ) 



সংস্কৃত নাটকের প্রাচীনত্ ২ন 

অর্থ, লোক-বেদ-সম্মত সর্বজনগ্রাহা গন্ভীরার্থশব্দ' নাটকে যথাঁবিধি 

গ্রযোজ্য | নাটকীয়শব্দ সব্জনগ্রাহা ভওয়। চাই । 

পৃথিবীতে ধর্ম, দর্শন, সাঁহিতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে ভারতের বন্ধ উল্লেখ- 

যৌগা অবদান ও বৈশিষ্ট্য অ|ছে। ভারতবষ নাটাসাহিত্যে 'ট্রণাজিডিকে' 

স্বীক-র করে নাই, ইহা তাহার অন্যতম বৈশিষ্ট্য । অথচ প্রীচীন গ্রীকৃ 
নাটানাহিত্যে ট্র্যাজিডিই' সর্বস্ব । উপধুন্ত শিল্পি-প্রতিভার অভাঁবেই যে 

ট্াজিডি্ষ্টি হয় নাই তাহা নহে, ভারতবর্ষের জীবনদর্শনই ট্রযাজিডির 

অনুকূলে ছিল না। যেখানে নাটারচনায় ছুইটি দেশের জীবনদর্শনে এত 

পাথক্য, সেখানে একের অপরকে অন্রকরণের প্রশ্ন উঠে না, এ প্রশ্ন 

হাঙ্সেদ্দীপক। তাহ] ছাড়া প্রাচীন গ্রীক নাটক স্বান ও কালের একো 
( [00185 01 1009 8170 101809 ) ছিল নৈষিক ও গণ্ভীবদ্ধ, কিন্ত সংস্কৃত নাটক 

পে বিষয়ে শিখিল ও উদার; গ্রীক রংগমঞ্ধে ঘবনিকার বাবহার ও অংক ব। 

দৃশ্যপরিবর্তন ছিল না, ভারতীয় বংগমঞ্চে ছিল; গ্রীকনাটক একরসীশ্রিত, 
সংস্কৃত নাটক “নানীরূসনিরভ্তরম্*। কপাম্ণ ও ভাবাদর্শে সম্পূর্ণ স্বতন্্ ছিল এই 

দুই দেশের নাটক । অ'পকঞ্চ। আলেকজাপ্ডারের ভারত-আক্রমণের ( খ্রা, 

পৃঃ ৩২৬) ফলেই ভারতের মহিত গ্রীসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়, ইহা 

এঁতিহাঁপিক মতা । কিন্তু অণান খ্রাঃ পৃ চতুথ «“ শাব্দীতে রচিত পাণিনির 

স্থত্রে এক।ধিক নটন্থত্রকাপের নাম দৃষ্ট হ%। পূর্ণাংগ নাটকের অস্তিত্ব না 
থাঁকিলে নটহ্থত্র অথাৎ নাট্যশান্ত্রের উদ্ভব হয় না। নাট্যশান্ত্রে আরও বল: 

হইয়াছে 

“যানি শান্ত্রীণি যে ধর্ম! যানি শিল্পানি যাঃ ক্রিয়াঃ। 

লোকধর্মপ্রবৃন্তীনি তানি নাঁট্যং প্রকীতিতম্।” 

যে শান্তর, যে ধর্ম, যে শিল্প, যে কার লোকধর্মপ্রণোর্দিত, তাহাই নাটক 

অর্থাৎ নাটকের বিবয়। 

'লোকন্ত ভুবনে জনে” “লোক” শব্দের অর্থ ভূবন ও জন। অতএব “লোক- 
ধর্মঃ বলিতে পৃথিবী ও মানুষের ধর্মকেই বুঝায় । এই ছুই ধর্ম যদি নাট্ানাহিত্যে 
প্রেরণার উৎস হয়, তবে নাটক একদিকে যেমন বাস্তববিরোধী হইতে পাবে 

না অন্তদিকে তেছ্জি ইহা জননাধবুণেব উপভোগ্য ও আকর্ধণষেগ্য ন$ হই 

পারে না। সংলাপ “সর্বজনগ্রাহ্থ” এবং বিষক়বপ্ত “লোকধর্ম প্রণোদিত" হইলে 

নাটকের “লর্বজনসেব্যতা” অবশ্যম্ভাবী । $ 



৩০ ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংল। নাটক 

প্রাচীন যুগে নাট্যশালা রাঁজভবনেরই অংগীভূত ছিল। রাজতন্ত্র যুগে 
রাজা মানেই রাঁজ্য অথবা জাতি । অতএৰ রাজকীয় নাট্যশালাই ছিল জাতীয় 

নাট্যশালা ৷ এখানে ধনি-দরিদ্র' পণ্ডিত-মৃর্খ? উচ্চ-নীচ, ব্রাঙ্গণ ও শুদ্র সকলেরই 
প্রবেশের অধিকার ছিল, শুধু অধিকার ছিল না অজ্ঞ, অবিশ্বাসী ও দুর্জনের 
অর্থাৎ যাহারা স্বয়ং রসোপলন্ধিতে অক্ষম ও অপরের রসোপলব্ধির পথে বাধক 

তাহাদের । নাট্যশাস্ত্রে' দর্শক-সভার বর্ণনায় দেখা যায়, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য 

ও শৃদ্রের আসন যথাক্রমে শ্বেত, রক্ত, পীত ও রুষ্ণ-নীল বর্ণের স্তত্তদ্বারা 
চিহ্নিত, থাকিত এবং নাট্যশালার উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বোত্তর অংশে 

যথাক্রমে বৈশ্ত ও শূত্রদের বসিবাঁর স্থান হইত। রংগমঞ্চের ঠিক সম্মুখে 
চতুস্তস্তযুক্ত একটি বারান্দা থাকিত, বোধ হয় অতিসম্তান্ত দর্শকগণ 
সেখানে বদিতেন। অতএব দেখা যায়, তদানীত্তন বরংগমঞ্চে স্থান ও আসন 

নির্ধারণে জাঁতিভেদ ছিল এবং দর্শকের সন্ত্রম ও পদ-মর্ধাদা-অনুসাঁরে স্থান ও 
আসনভেদও হইত । কিন্তু সকল শ্রেণীর দর্শক যে রংগালয়ে আসিত এবং 

দৃশ্যকাবা যে সর্জন-দৃশ্ত ও সকলের উপভোগা ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 

সর্বজনসেব্া নাটক বলিতে যদি' লোক-নাট্যকে (£০1-1)78708) বুঝায়, 
তবে শুধু ভারতবর্ষে কেন, প্রাচীনকালে কোন দেশেই ঠিক সে-জাঁতীয় নাটক 

ছিল না। শেক্স্পীয়রের নাটকের ঘে ভাব, ভাষা, ব্যঞ্জনা ও অন্তদ্বন্থ তাহ। 

কি সত্যই জনতা বলিতে যাহ বুঝায়, তাহার হৃদয়ংগম হইত? ইহাঁছাড়া 

পুরাঁকালে সর্বত্রই রাঁজা, মহারাজ অথবা দেবতার চরিত্রকে মুখা করিয়াই নাটক 
রচিত হইত, সাধারণ লৌক ( 0০9202907. 008 ) বলিতে আমরা যাহা! বুঝি 

তাহাদের জীবন, জীবনযাত্রা ও প্রতিবেশের প্রকৃত চিত্র কোন নাটকেই ছিল 
না। তথাপি অনুন্নত শ্রেণীর মানুষ উন্নত স্তরের জীবননাটা দর্শন করিবার 

জন্য যে রংগাঁলয়ে আসিত, তাহার কারণ বৈচিত্র্যের আনন্দ। পণ্ডিতের 

সমালোচক-দৃি লইয়া নাটক বিচার করার যোগ্যতা তাহাদের না থাকিলেও, 

তাহার। কিছুট1 নাটকের ভাষা বুঝিয়া। কিছুটা আংগিক ও আহার্ধ অভিনয়ের 

দ্বারা, কিছুট' বা প্রসংগ জান থাকায় নাটকের বিষয়বস্তু উপলব্ধি করিতে 

পাঁবিত এবং তাহাঁতেই তাহাদের. রসাম্বাদ হইত। প্রাচীন কালে যুরোপীয় 
নাটক যদি সর্বজনসেব্য হইয়া থাকে, তবে তাহা এই ভাবেই । এবং এই 

ভাবের মবসেব্যতা, সর্বজনপ্রিয়তা সংস্কৃত নাটকের ক্ষেত্রেও ছিল। সংস্কৃত 
নাটকে তৃতীয় শ্রেণীর পুরুষ ও সকল শ্রেণীর নারীর সংলাপের ভাষা ছিল 
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'প্রাকৃত' ৷ এপ্রারুত' ছিল সে-যুগের কথ্য ভাষা এবং বিভিন্ন অঞ্চলে 'প্রাকৃতের, 

বিভিন্নত] হেতু নাটকের 'প্রাককৃত”ও বিভিন্ন হইত। অতএব অধিকাংশ সংলাপ 
বুঝিতে সাধরিণ লোঁকেরও অস্থবিধা হইত না1। তাহ? ছাড়া দৃশ্যকাব্যের 
বিষয়বস্ত অধিকাংশক্ষেত্রে খ্যাত হওয়ায় জনসাধারণ “সংস্কৃত” সংলাপ আক্ষরিক 

অর্থে বুঝিতে না পারিলেও উহার মর্ম উপলব্ধি করিতে পারিত। অশিক্ষিত 

জনের অবোধ হওয়া সত্বেও যদি কবিতায় রচিত সেক্সপীয়রের নাটাসংলাপ 

সর্বজনসেব্যতায় ব্যাঘাত হ্ন্টি না করে, তবে সংস্কত নাটকের ক্ষেত্রেই বা 

সংস্কৃতক্লোক সে বিষয়ে ব্যাঘাত স্থট্টি করিবে কেন? এতদ্বতীত সে যুগে 
সংস্কৃত নাট্যসাহিত্য অন্য দেশের নাটকের তুলনায় অধিক অগ্রগতির দাবী 
করিতে পারে । কারণ ভারতীয় দৃশ্তকাব্যের অষ্টাবিংশতি ভেদ বা রূপ ছিল। 

এই বপভেদের কথ! পরে আলোচিত হইবে। বিভিন্ন শ্রেণীর এই সব দৃষ্ঠ 

কাব্যে.শুধু উত্তম ও উন্নত স্তরের জীবনই যে উপজীব্য ছিল তাহা নহে, অন্তন্নত 

অধম ও সাধারণ মানুষও ইহাতে স্থান পাইত। শুধু তাহাই নহে, এই দৃশ্ত- 

কাব্যের কোন কোন শ্রেণীর নায়ক-নায়িক। হইত সাধারণ মাম (00200)02 

[80 )। এমন কি “সটটক" জাতীয় যে দৃশ্যকাঁবা, তাহা সাধারণের কথ্য- 

তাঁষা “প্রাকৃতেই”, রচিত । প্রাচীনতম সংস্কৃত নাটকপগুলির সংস্কৃত সংলাপও 

ছিল সরল, স্থবোধ্য, তাহার প্রমাণ “ভাসের নাটক? । ন্বল্প, সাধারণ সংস্কতজ্ঞান 

থাঁকিলেই তাহ বুঝ! যায়। 
যাহার্দের কোন জ্ঞান নাই, যাহার! একদম নিরক্ষর, তাহাদের কথা 

স্বতশ্ত্র। তাহাদের জর্ত লোকসাহিত্যই একমান্ত্র সাহিত্য । কিন্তু নাহিত্যে 

অেণীভেদ থাকিবেই। সব নাটক সকলের জন্য নহে, হইতেও পারে না। 

সর্বজনসেব্যতাই সাহিত্য-বিচারের একমাত্র মানদণ্ড নয়। যদি তাহাই হইত, 

তবে কালিদাস, সেক্সপীয়র ও রবীন্দ্রনাথের নাটক অস্পৃশ্য ও অপাঙ্ক্রেয় হইয়া 
পড়িত। বুদ্ধিবৃত্তি ও সংস্কৃতির তারতম্য কুচিভেদ হয় এবং কূচিভেদে 
নাটকের রসাম্বাদেও তারতম্য ঘটে। অতএব অমাঞজিতবুদ্ধির জন্য একদ্বিকে 
যেমন লোকসাহিত্যের উদ্ভব হয়, অন্যদিকে মাপ্সিতক্ণচির প্রীতিজননার্থে উচ্চতর 

সাহিত্যও অভিপ্রেত ও অবশ্বস্ভাবী। একেবারে নিরক্ষর জনের জন্ত সংস্কৃত 

' নাটক রচিত হয় নাই সত্য, কিন্তু সাক্ষর, স্বল্লশিক্ষিত ও উচ্চশিক্ষিত লোক যে 

এক মংগে বসিয়া নাটক দেখিত ও উপভোগ করিত, সে বিষয়ে কোন সংশয় 

নাই। “অভিজ্ঞানশকুস্তল' নাটকের প্রস্তাবনায় নটাকে অন্বোধন করিয়া 
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সত্রধাবেপ "আরে, অভিরূপ-ভূয়িষ্ঠটা পরিষদিয়ম্* 'এই যে উক্তি ইহ] নিঃসংশয়ে 
প্রমাণ করে যে, শুধু পঞ্চিত নয়, অপগ্ডিতজনও প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত খাকিত। 

অতএব যাহ] মনে করেন প্রাচীন ভারতে প্রক্কৃত নাটক ছিল না, প্রকৃত 

ন[উক বৃচণার অন্গকুল অবস্থা ছিল না, সংস্কৃত নাটক যাহা ছিল তাহ] জাতীয় 

জীবনের প্রতিচ্ছবি নয়ত কবির কল্পনবিলাস, অবাস্তব অতিপ্রারৃতের স্বপ্ন 

কৌতুক, তীহাগা পাণ্চান্তোর রূভীন চশমায় নিরপেক্ষ নিলিপ্ত সমালোচকদৃষ্ট 
বিসঞ্জন দিয়াই বিচাঁর করেন, তাহারা বিচারকালে একথা বিশ্বৃত তন যে. 

প্রীচা প্রাচা, পাশ্চান্তা পাশ্ান্তা। পাশ্চান্যের স্বর দিয়া প্র।চোর স্বরপিপিকে 

বিচাবু করা বিচারমুটতাবই পরিচয় । 

'ভারতবদ যাহা কিছু স্গ্টি করিয়াছে তাহা ধির্মসংস্থাপনাথায়?। এই 

উপমহাদেশে আগাঙ্গণচণ্ডান সকলেরই এই আদশ, এই আকুতি! 'মতের 

মাটিতে দাড়াইয়া উরে দৃষ্টিক্ষেপই এদেশের আদর্শ । দেবতাকে মতে অবতরণ 

করাহয়! মানিঘকে স্বর্গে উত্তরণ করিবার সাঁধনাই এদেশের শ্রেগ সাধনা । এই 

সাধনাহ এদেশের আট, ইহা 2৮ 0০2 8265 8889? নর, ইহা &26 £০0৮ 

(00901511305 ৪৪19১ | দিবা জীবনই এদেশের বহবাঞ্ছিত শ্রেছ জীবন । 

এই জীবনের্ই আলেখা আমরা দেখি প্রাচীন ভারতীর সাহিত্যে, সংস্কৃত 

নাটকে । এই জীবনের কথা অন্যদেশে ছুঝোধ্য হেয়ালি হইলেও, এদেশের 

দীনতম, অজ্ঞতম বাঞ্তিও এই জীবনের মহিমা কীতনে রশ আন্বাদন করে। 

মাভধের নর, আদশ মাভষের চরিত্রই এখানের মানুষকে অনুপ্রাণিত করে, 

ইহাই ভারতীয় শিল্পকপা, চাককলার চরম লক্ষ্য । এদেশের আটকে বিচার 
করিতে হইলে এই দৃষ্টি দিয়াই বিচার করিতে হইবে । এদেশের নাটকের 

সংগে জনমানসের অন্তরঙ্গ পম্পর্ক ছিল কিনা! তাহার পরীক্ষা-নিরীক্ষা হইবে 

জীবন-দশনের এই মানদণ্ডেই। ইহসর্ব পাশ্চান্তোর শ্রেষ্ঠ মনীষী ধাহ।রা, 

তীহাণরাও এই মানদগ্ুকেই আদশ মনে করেন । মহামতি বাঞ্ষিন বলেন-- 
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বাস্তবকে বস্তদৌধষমুক্ত, পবিক্রোজ্জন, মহনীয় করিয়া! তুলিবার প্রকার ও 

পদ্ধতিই আর্ট। মানুষের বাহিরের জীবনটিকে উপেক্ষা না করিয়া তাহার 
অন্তরের সত্য শিব ও হ্বন্বরকে স্ন্দরভাবে ফুটাইয়া তোলাই এই আর্টের 

লক্ষ্য । “সাহিত্য মানেই মিলন । এই মিলন একত্র একভূমিতে মাহুষের 
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সংগে দেবতার রাঁখীবন্ধনোৌৎসব। এই মিলনে দেবতা আসেন মানুষের গৃহে, 
মানুষ যায় দেবতার মন্দিরে, এই মিলনেই নারায়ণ যশোদাঁনন্দন, মানুষ 
“সোহহম্*। ভারতীয় খখিদৃষ্টিতে মানুষ জন্মপাঁপী ( ৮০: 81005: ) নয়, 
জীবাত্মার আশ্রয় মানুষের অনন্ত শক্তি, অনস্ত সম্ভাবনা । এই শক্তিতে মাস্কষ 
যেমন অস্থরের এশ্বর্ষের অধিকারী হইতে পারে, তেয়ি আত্মোৎকর্ষে, 

সব্বোৎকর্ষে, শুদ্ধজীবনের স্ুনির্ষল সাধনায় দিব্যজীবনের বিকাশ করিয়া মর্তের 

মাটিকে ন্বর্গের অমরাবতী করিয়া তুলিতে পারে । এই শেষোক্ত শক্তি ও 
সাধনাই ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য । এই সাধনা স্বপ্রবিলাসীর কল্পনা! নয়, 
এই সাধনালৰ্ স্বর্গ ৪০% নয়, ইহ অসম্ভব নয়, সম্পূর্ণ সম্ভব, সর্বথা বাস্তব । 
ভারতবর্ষ বহুবার খবি-মহধির অলৌকিক শক্তির মধ্য দিয়া এই সাধনার 
বাস্তবতা ও সারবত্ব! প্রকাশ করিয়াছে । ভাঁরতরর্ষের সাহিত্য এই সাধনারই 

স্ন্দর প্রকাঁশ। এই সাধনীরই জীবনাদর্শে ভারতীয় নাটক নিছক দৃশ্যকাব্য 
নয়, ইহ! ন'ট্যবেদ, ইহ লোৌকবেদ। 

ভারতের নাটাশাস্ত্রে এই লোকবেদের উৎপত্তি ও বিকাঁশ সম্বন্ধে একটি 

বিচিত্র উপাখ্যান আছে। বাস্তবদৃষ্টিতে এই উপাখ্যানটিকে অলীক ও 

আজগুবি মনে হইলেও নাটাসাহিত্যের মর্মসত্যটি অপূর্ব এক প্রতীক-কৌশলে 
উদ্ঘাটিত হইয়াছে ইহার মধ্যে । এই গল্পে আমর! দেখি, দেবলোকে দেবতার 

মহিমা প্রচারের জন্যই প্রথম রূপক অর্থাৎ দৃশ্তকাব্যের উদ্ভব হয়। কিন্তু এই 

মহিমা প্রচারের অভিনয় করিয়াছে দেবতা নয়, মানুষ, অভিনয় করিয়াছেন. 

মর্তের মুনি ভরত ও তাহার শতপুত্র। ইংলগ্ডে একদ]| মধ্যযুগে “চার্চের? 

আশ্রয়ে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে 01596675১ 111178019, 10781165 ও 170 6971009 

প্রের উৎপত্তি হয়।* ভারতবর্ষে ঠিক এই উদ্দেশ্টে অর্থাৎ ধর্মপ্রচারের জন্য 

* এই চতুবিধ নাটক ধর্মমূলক | গির্জাকে কেন্দ্র করিয়! খু্ভীয় নবম হইতে ষোড়শ শতাব্দীর 
মধ্যে ইউরোপে এই সব নাটকের উত্তব ও বিকাশ হর । প্রথম নির্ভাতেই এই সব নাটকের 
অভিনর হইত এবং ধর্মযাঞজজকগণ অভিনয় করিতেন । পরে €নগণের মধ্যেও এই অভিনয় ছড়াইয়। 
পড়ে এবং ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে এমন কি চলস্ত গ্রাড়িতে পধস্ত এই সব নাটকের অভিনয় হইত । 

“মিষ্ট প্লে'র বিষয় ছিন বাইবেলের “ওন্ড' ও "নিউ" টেষ্টামেণ্টের কাহিনী এবংসাধক ও 
শহীদগণের জীবনবৃধাস্ত অবলম্বন করিয়] “মিরাক্ল্' প্লে রচিত হইত। “মিরাক্ল্' প্রে-গুলিই 
অধিক জনপ্রিয় ছিল। পরব্িকালে 'মরালিটি' প্লে-র উত্তব হয়। প্রথম ছুই শ্রেণীর নাট্য রচনায় 
গ্রভীর নিষতের সঙ্গে লঘু ও তরল বিষয়েরও অণতারণণ হইত, কিন্তু 'মরালিটি প্লে-র মধ্যে হাকাভাব 
ও বিষয় থাকিত ন1, ইহ1 সর্বদাই গ্ভীরার্থ ও তন্বগর্ভ হইত। অত:পর “ইপ্টারলুঢ' প্লে-র উত্তৰ 
হয়। এই শ্রেনীর নাটক ঠিক ধর্মমুলক নয়। লঘু ও হান্তোদ্দীপক ঘটনাই ইহার বর্ণনীয় 
বিষয় ছিল। 

৩. 



৩৪ ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংলা নাটক 

রূপক-রচন] না হইলেও, প্রচারের জন্তই যে ইহার উদ্ভব, ইহা অনস্বীকার্য । 

দেবতাগণের শৌর্ধ-বীর্ধ, প্রভাব-প্রতিপ্তি-প্রতিষ্ঠা প্রচার করিবার জন্যই 
প্রথম রূপকের আবির্ভাব । বরংগমঞ্চের মধ্যদিয়া এই প্রচারের যতখানি 

স্থবিধা ও প্রপাঁর হয়, তেমন আর অন্য কোন উপায়ে সম্ভবপর নয়। কিন্তু 
দেবগণের এই আত্মপ্রতিষ্ঠা প্রচারের উদ্দেশ্য কি, কোন অবস্থায়, কোন উপায়ে 

কেন তাহারা এই প্রচার স্থকু করেন, তাহ! এক বিস্ময়কর পুরাবৃত্ত। 

ভারতে 'প্রাঙনাট্যবেদ্ধ” যুগী ও অবস্থ। 

ভারতীয় পুরাণ-কথায় দেবতা ও দাঁনবে যে ছন্দের ঘটনা-পরিচয় আমরা! 
পাই তাহা বস্তত আর্ধ ও অনার্ধের ছবন্ব। এই হছন্দব-দুর্ধোগই ভারতীয় নাট্য- 

সাহিত্যে প্রেরণার আদি-উত্ন। কিন্ত এই দ্বন্ দুই এক দিন, ছুই এক 
শতাব্দীর ছন্দ নয়, দ্ীর্ঘকালের ঘন্ব। এই ভারতের বুকে, এই “মহামানবের 

সাগরতীরে কত জাতি, কত মানুষ আসিল, কত সংঘর্ষ-সংগ্রাম হইল, কত 

বিপ্রব ঘটিল, কত সভ্যতা কত সংস্কৃতির শোত আসিয়া পড়িল, হারাইয়! গেল 

তাহার ইয়ত্তা নাই। আজিকাঁর যে ভারতীয় সভ্যতা তাহ! শুধু আর্ধ-পত্যতা 
নয়, অনেক জাতির অনেক কিছু লইয়! এই সভ্যতা, এই সংস্কৃতি, ইহা সংমিশ্র 
সত্যতা, 00707009169 91511188010] | 

অনেক মনীষীর মতে ভারতীয় সংস্কৃতি অন্তত চারিটা প্রধান জাতির 

সংযুক্ত সংস্কৃতি । স্বিস্বৃত অতীতে শ্রীস্টজন্মেব প্রায় ৭০০০ বৎ্মর পূর্বে আফ্রিক! 

হইতে আসিল 'নিগ্রোফ়িড” জাতি, অত:পর আসিল “নিষাদ" (অস্রিক জাতি) 

আসিল 'দ্রবিড়' (“দীস”' বা দস্থা”--থুঃ পৃঃ ৫০০০), আপিল “কিরাত 
€ মংগলীয় জাতি--খুঃ পৃঃ ২০০*), আসিল “আর্ধ' (খৃঃ পৃঃ ১৫০০ )। 
আর্ধগণ আসিয়া দেখিলেন ভারতে 'দ্রাবিড়' অথবা “অদ্রিক' আধিপত্য, তাহার! 
দবেখিলেন ভিন্ন সমাজ, ভিন্ন ধর্ম, ভিন্ন সংস্কৃতি, ফলে সংগ্রাম হইল, সংমিশ্রণ 
হুইল, সামাজিক বিপ্লব ঘটিল, “নিগম্' ( আর্ধ্যশান্ত্র) ও 'আগমে' ( অনার্ধদিগের 

নিকট হইতে আগত তন্ত্রাদি ) মিলিয়া নব সমাজ, নব জাতীয় জীবনের অভ্যা্বয় 
হইল। পণ্ডিতপ্রবর স্থনীতি বাবু বলেন__ 

০]9স 10900 [0018 6০ ০6 & 1800 8108:80 800008 109 

[0০951018909 800. 6005 45967109---5%6 1886 10 009 0000) 500. 10 

6109 9969:0 35029810 08109 2 800. 6015 015918165০0: 18025889 



সংস্কৃত নাটকের প্রাচীনত্ব ৩৫ 
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29801690 10 6109 018] 00709867010 01 0009 1701100 70901019 10 

3০:99] [081% ৮৮ 1000 7. 0.৮ ১ ্ 
অবশ্ঠ স্থনীতি বাবুর এই মত সর্বাংশে, বিশেষত সাঁল-তারিখের ক্ষেত্রে 

সর্বথা স্বীকার্ধ নহে। ইহা ছাঁড়। “কিরাত' ও “নিষাঁদ' জাতি কতথানি সভ্য 

ছিল, তাহাদের সংস্কৃতি ভারতীয় সংস্কৃতিকে সত্যই প্রভাবিত করিয়াছে কিনা, 

তাহাও বিতর্কের বিষয়। 'দ্রীবিড'গণ অবশ্যই সভা ছিল, কিন্ত ভাহাঁদের 

ভোগধর্ী সভ্যতা আর্ধ সভাতীর বিরোধী | কিন্ধ “কিরাত ও 'নিষাদ'গণের 
সভ/তাঁর কোন উল্লেখযোগ্য পরিচয়ই মিলে না। সে যাহাই হউক, আর্গণ 

ভারতে আসিলে আধগণের সহিত তাহাদের নানাভাবে মিলন ও মিশ্রণ যে 

হইয়াছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবসর থাকিতে পারে না। প্রগতিশীল 

জাতি অথবা প্রবাহশীল সভ্যতার ইহাই বৈশিষ্ট্য । 

এই বৈশিষ্ট্য বু শতাব্দী ধরিয়া কোথাও বিজয়, কোথাও বিবাহ, কোথাও 

ক্ষমতার অস্ত্র, কোথাও যৌন সম্পর্কে ভারতের আগন্তক জাতিগুলির মধ্যে মৈত্রী 

ও আত্মীয়তা স্থাপিত হইল, তাহারা এক £হিন্দুজাতিতে” পরিণত হইল । 

জাতিতে জাতিতে এই মহামৈত্রী ও মহামিলনের চরম পরিচয় পাই খৃঃ পুঃ দশম 
শতাবীতে। এই যুগ 'রুষ্ণ বাহুদেব*ঃ ও 'কষ্দ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের? যুগ । 
ছুই মহাপুকুষেরই পিতা “আধ $ মীতা৷ অনার্ধা। উভয়েই যেন আর্ধ ও অনার্ধ 

সংগমের শ্রেষ্ঠ তীর্থথফল। বৈদিক মন্ত্রের মধোও এই নানা জাতির মিলন ও 

মিএণের পরিচয় আছে, এই একীকরণ ও সংমিশ্রণের বিরুদ্ধে আর্ধগণের 

“জেহাদ? ঘোষণারও সুর আছে । খথেদে দশম মণ্ডলের 'বুধাকপি স্থক্ত? (৮৬ 

সুক্ত ) ইহার প্রমাণ । এই স্ুক্ের প্রতিমন্ত্রেই ইন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্জ্ঞাপনের জন্য উক্ত 

১ 161181008 1052192521)8 ৬5858 2150 (1191908 ৬৪৪৫০৬৪১---17:, 987111- 

॥90281 040951066, 

(৬৪৫৩ "০398] 0 0০৪ [২০১৪] /১918610 9০0০১60 0196082%1, 1506578, ৬০1১ 2৬75 
০, 1, 1950) | 



৩৬ ভারতীয় নাটাবেদ ও বাংল। নাটক 

হইয়াছে--“বিশ্বম্মাদিন্দ্র উত্তরঃ” । এই শ্ে্টত্বঘোষণা একীকরণ প্রক্রিয্বা ব! 
প্রচেষ্টার পরিপন্থী । এই স্বৃক্তে ইন্দ্র স্বয়ং বলিতেছেন-_ 

“অয়মেমি বিচাকশছিচিন্বন্ দাসমার্যম্। 

পিবামি পাঁকস্তৃত্বনোহভি ধীরমচাঁকশং বিশ্বম্মাদিন্্র উত্তরঃ” | 
( খথেদদ ১০ম, ৮৬১৯) 

উক্ত মণ্ডলের ৮৭ স্থক্তের ৫, ১১, ১২, ২৩ ও ২৫ সংখ্যক মন্ত্রগুলিতে 

রাক্ষদনিধনকারী অগ্নির নিকট রাক্ষদ-বধের প্রার্থন! দেখিতে পাই। যথা 
অগ্নে ত্বাং যাতুধানস্ত ভিন্ধি হিংশ্রীশনিহৃরসা হত্তেনম্। 
প্র পর্বাণি জাতবেদঃ শৃণীহি ক্রবাঁৎ কবিষুণধি চিনোতু বৃরুম্ ॥” € খথেদ, 
১০ম,) ৮৭৫ ) 

“বিষেণ ভংগুরাবতঃ প্রতি ম্ম রক্ষসে! দহ।” ( খণেদ, ১০ম, ৮৭২৩) 

"্যাতুধান্য বক্ষসো! বলং বীরুজবীর্যমূ.॥৮ ( খখ্থেদ, ১০ম, ৮৭1২৫) 
এই দশম মণ্ডলেরই ১৯১ স্থক্তের দেবতা “একমতা" । সর্বসমন্বয় হউক, সকলের 

অনৈক্য দূর হউক, সকলে এক হউক, ইহাই এই স্ুক্তের প্রার্থনা । 
“সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্ধং সং বে! মনাংসি জানতাম্। 

দেবা, ভাগং যথা পৃরে সংজানান] উপাসতে |” ( খণেদ, ১০ম, মণ্ডল, 

১৯১।২ ) 

“সমানী ব আকৃতিঃ সমানি হৃদয়ানি বঃ। 
সমানমত্ত বো মনে! যথা বঃ জপহাসতি |” (খগ্েদ, ১০ম। ১৯১৪ 

ধগ্বেদের দশম মগ্ডলটি পরবর্তী রচনা, ইহাই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অভিমত। 

পরবর্তী হইলেও নানা যুগের কথ নিক্ষিপ্ত এই মগ্ডলেঃ ইহা একটি ক্রম- 
বর্ধমীন মহাজাতির মহাঁজীবনের উত্থান ও পতনের স্বচ্ছ দর্পণ । এই দর্পণে 
দৃষ্টিপাত করিলে দেখি মহাঁভারতীয় যুগের বিপ্লবপূর্ব অবস্থা। এই অবস্থার 
আঘাতেই ক্রমশঃ “ইন্দ্রের আধিপত্য কমিয়াছে, বিষণ দেবতার প্রাধান্য ঘটিয়াছে, 
বৈদিক “কর্মকাণ্ড, পশুযাগ, অগ্নি-উপাঁসনার (হোম) বিরুদ্ধে অসন্তোষ 
জন্মিয়াছে, অ-বৈদিক অনার্য মৃত্তিপূজা [ “পূজা” শব্দটিই দ্রাবিড় ভাষার শব্দ; 
(পু- পুষ্প, জে-করা; পুজা পুষ্প-কর্ম্ঘস] পদ্ধতির উদ্ভব হইয়াছে, নব 
পৌরাণিক দেবতা “শিবের” আরাধনা জনপ্রিয় হইয়াছে, শিব-মুখ-নিঃস্থত 'আগম 
শান্তর আর্ধ সমাজে শ্বীকৃত হইয়াছে, স্বীকার ও সমর্থন করিয়াছেন মহীভারতীয় 
যুগের আধনায়ক 'বানুদেব 



সংস্কত নাটকের প্রাচীনত্ব ৩৭ 

“আগতঃ শিববক্তেভ্যো গতং চ গিরিজাশ্রুতৌ। 
মতং চ বাস্থদেবশ্ত তেনাগমঃ ইতি স্মৃতঃ ৮ 

এই বিপ্লব-বিপর্যয়ের মধাস্থলে দীড়াইয়াই বিপ্লবী ভগবান্ অজ্জুনকে উপলক্ষ্য 
করিয়া সমগ্র জাতিকে শুনাইয়াছেন, “ত্রৈগুণ্য-বিষয়া বেদ নিস্ত্রৈগুণ্যে 

ভবাজজুন”, অ-সাধারণ জ্ঞান-যোগের দুরূহ ধাঁন-ধাঁরণ1, কঠোর কর্ম-যোগের 

নীরস সাধন-প্রণালীতে তিনি ভক্তিরসের অভিনব ভাব-ভারতী যুক্ত করিয়াছেন, 
সহজ ভাষায় অতি সহজ সুস্পষ্ট করিয়া তিনি সকলকে সভক্তি ফল-পুস্পের পৃজা- 
পদ্ধতি উপদেশ দিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন-_ 

“পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যে! মে ভক্ত্যা৷ প্রযচ্ছতি। 

তদহং ভক্তাপাহতম্ অশ্লামি প্রযতাত্মনঃ ॥” ( গীতা, ৯ ৬) 

উল্লিখিত ভক্তি-ভারতী, উক্ত পুষ্পু-কর্ম আর্যধর্মের বৈশিষ্ট্য নহে, ইহা! 
আর্শান্ত্রে “অনার্ধ অথবা “দাস? বা “দস্থ্য; জাতির প্রভাব । এই অনার্ষ- 

প্রভাবের এতিহা ধারায় আজও বৈষ্ণবের 'জাতি' নাই, এই অনার্ধ প্রভাবেই 
ভগবাঁন্ শ্রীকৃষ্ণ ঘোষণা! করেন-_ 

“মুনীনামপাহং ব্যাস:, কবীনামুশনা কবিঃ1” মুনির মধ্যে তিনি ব্যাস, 

কবি অর্থাৎ ক্রাস্তদর্শী ব্যক্তিগণের মধে' তিনি দৈতাগ্রু শুক্র । সে যুগে 
মহামহর্ষির ত* অভাব ছিল না, তথাপি ব্যাসের শ্রে্ঠতা কেন? মহর্ষি ব্যাস ষে 
জাতিতে জাতিতে মহাঁমিলনের কর্তী, মহাভারতের রচম্বিতা। মহাভারত 

সে-যুগের “জয়*কাঁবা, ভারতের মহত্বেই “মহাভারত ; মহাভারতের 'জয়* 

মহাভারতীর জয়, জয় “নরের”, জয় “নরোত্মের, জয় “নর-নারায়ণের? | 

“নারায়ণৎ নমস্কৃত্য নরঞ্চেব নরোত্তমম্। 
দেবী সরস্বতীঞ্চেব ততো জয়মুদী রয়ে |” 

এইরূপে নর নারারণের জয়-ধর্মে সে-যুগের, তদানীন্তন ভারতের লোকশ্ধর্ম 
গণ-চরিত্র নব রূপ, নৃতন জীবনীশক্তি লইয়া গড়িয়া উঠিতেছিল। ভারতীয় 

আদিম সমাজ আগন্তক আর্ধগণের উন্নত সংস্কৃতি গ্রহণ করিলেও তাহাদের 

সাংস্কৃতিক আধিপত্য অবাধে স্বীকার করিয়া লইতে সংকোচ বোধ করিতেছিল। 

ফলে আর্ধসভ্যতা প্রবল হইলেও প্রভাবিত না হইয়। পারে নাই। দৈত্যগুরু 
খগক্রাচার্ধকে কবিগুরু বলিয়। গণন] মনে হয় এই প্রভাবেরই নিদর্শন | 

এইরূপে আর্য ও আর্ষেতরের মধো অপরিহার্ধ হইল অবাধ মিলন। এই; 

অপরিহার্ধ মিলনেরই প্রবল প্রভাবে ঘোধিত হইল মানুষে মানুষে নব সামাবাদ। 



৩৮ ভারতীয় নাটাবেদ ও বাংল! নাটক 

সে যুগের অবিসংবাদী একনায়ক তগবান্ শ্রীকষ্চ ঘোষণা করিলেন-_ 
“সমোহহং সর্ভভূতেষু ন মে দেস্তোইস্তি ন প্রিষ্ঃ। 
যে ভজস্তি তু মাম্ ভক্ত, ময়ি তে, তেষু চাঁপ্যহম্ ॥” (গীতা, ৯২৯) 

এই নব সাম্যবাদের সামাজিক বিপ্লব স্থক হইয়াছে খুঃ পৃঃ দশম শতাবীর বহু 
পূর্বে, দশম শতাব্দীতে এই বিপ্লব চরম পর্যায়ে আসিয়া পৌছাঁয়, ইহাঁর পরেও এ 
বিপ্লব চলিয়াছে-_চলিয়াছে বহু শতাবী ধরিয়া । এই বিপ্লবেবই ছুর্বার মহিমায় 

বাহির হইতে যাহারাই আসিয়াছে, যাহারাঁই সংগ্রাম করিয়াছে, কালক্রমে 

কর্মগুণে তাহার আর্ধসমাছে ম্লিশিয়া লীন হইয়া ক্ষত্রিয় প্রাপ্ত হইয়াছে, আবার 

কর্মদৌষে সে ক্ষত্রিয়ত্ব শৃদ্রত্থে পরিণত হইয়াছে । 

“শনকৈস্ত ক্রিরালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ | 
বৃষলত্বং গতা৷ লোকে ত্রাহ্মণাদর্শনেন চ | 
পৌগুকাশ্টোডুদ্রবিড়াঃ কান্থোজা যবন!ঃ শকাঃ। 
পারদীপহ্ৃবাশ্টীনাঃ কিরাতা দরদাঁঃ খশাঃ ॥ (মন্ুসংহিতা, ১৭। 
৪৩-৪৪ ) 

পৌগ্ু ক, গুড, ভ্রবিড়, কাঞ্বোজ, যবন, শক, পারদ, অপহৃব, চীন, কিরাতি, 
দরদ, খশ-_ ইহারা ক্ষত্রিয়, কিন্তু ক্রমশঃ ক্রিয়ালোপবশত ও ক্রাঙ্গণ-বিরোধী 
( ব্রাহ্মণ অর্থাৎ বর্ণ ওবেদ উভয়েরই বিরোধিতাহেতু ) হওয়ায় শূত্রত্ব প্রাঞ্চ 

হয়। ূ 

সামাজিক বিধি-বিধানে অনেক সময়ে অনেকের শূত্রত্ব-প্রাপ্তি ঘটিয়াছে 
সতা, কিন্তু সে শূত্রত্বে মনোমালিন্তেরই স্ু্টি হইয়াছে, ব্রাহ্মণে-ক্ষত্রিয়ে বিরোধ 
বাধিয়াছে, ব্রাহ্গণের আধিপত্য কমিয়াছে, তই আধিপত্য কমিয়াছে ততই 

সমাজ সংকীর্ণ হইয়াছে, সমাজের চতুষ্পার্থে বেড়া পড়িয়াছে। পাঁরম্পরিক এই 
ন্ব-সংঘষের ফলে একদিকে ভগবান্ বুদ্ধ হিন্দুসমাঁজ ব্ঞ্জন করিয়াছেন, হিন্দ 
ধর্মের বিরোধিতা করিয়াছেন, অন্যদিকে তগবান্ পরশুরাম একুশ বার পৃথিবীকে 

নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছেন, কিন্তু আশ্্ঘ এই যে, উভয়েই ভারতীয় হিন্দু সমাজে 

অবতারত্ব অর্জন করিয়াছেন। এই হুইল তদানীস্তন ভারতীয় সমাজ । 

নাট্যশাস্ত্রের উৎপত্তি 

যুগে যুগে বিগ্রহ-বিপ্রবে এই সমাজে ক্রমশ যেমন উর্দারতা আসিয়াছে 

তেরি সংকীর্ণতাঁও বাঁড়িরাছে। সমাজ-কর্তা, ও সামাঁজিক নেতৃবৃন্দের নিরংকূশ 



সংস্কৃত নাটকের প্রাীনত্্ ৩৯ 

আধিপত্যে মধো মধো মারাত্মক আঘাত লাগিয়াছে সত্য, কিন্তু সে আঘাতে 

আধিপতা-রক্ষার জেদ বাড়িয়াছে বই কমে নাই, অন্যদিকে একটি বিশাল 
সমাজের ভাঙা-গড়ার মাঝখানে যে বিশৃংখলা দেখা দেয়, তাহা! অবশ্যই 
ঘটিয়াছিল। সমগ্র "জন্বত্বীপই' (ভারতবর্ষ ইহারই অন্তর্গত) গ্রামাতাদোষে 
কলুষিত হইয়াছিল, আর এই গ্রাম/তাদৌষ, এই সামাজিক বিশৃংখপা-পরি- 
হবরণের জন্যই ভারতীয় নাটক ও নাট্যশাস্ত্রের উত্পত্তি। 

“গ্রাম্যধর্মপ্রবৃত্ে তু কাঁমলোভবশংগতে । 

ঈর্ধাক্রোধাভিসংমূঢ়ে লোকে স্থখিতছুঃখিতে ॥” 

“দেবদানবগন্ধবষক্ষরক্ষোমহারগৈ: | 
*জনৃদ্বীপে সমাক্রান্তে লোকপালপ্রতিষিতে । | 

মহেন্প্রমুখৈর্দেবৈরুত্র: কিল পিতামহঃ | 
ক্রীড়নীয়ক মিচ্ছামো দৃশ্যং অবাং চ যন্তবে ॥” ( নাট্যশান্ত, ১।৯-১১) 

এইরূপে জন্থু্ীপের সবত্র মাহ্ষ যখন নষ্ট ও ভ্রষ্ট তখনই মহেন্দপ্রমুখ 
দেবতাগণ পিতামহ ব্রহ্মার নিকট 'ক্রীড়নীষ্ক" (খেলনা) রূপে প্রার্থনা করিলেন 
এমন একটি কাব্য যাহা একত্র দৃশ্ঠ ও শ্রব্য। নষ্ট-চরিত্র মাগুষকে আনন্দ হইতে 
বঞ্চিত করিয়া কঠোর প্রভূধর্মে সংশোঁধন কর] অসম্ভব, এই কারণেই আনন্দের 
মধ্য দিয়া, আনন্দময় দৃশ্বা ও শব্দের মাধ্যমে একত্র অনেককে উন্নত করিবার 
উপায় উদ্ভাবিত হয়, এই উপায়ই নাট্যাভিনয় । নাঁটক-রচনা ও নাট্যাভিনয়ের 

ইহা! হইল গ্রকটি উদ্দেশ্ত । অন্য উদ্দেশ্ঠও ছিল। শুদ্রগণের বেদে অধিকার 
নাই, ব্রাঙ্মণগণেরই বেদে আধিপতা, ব্রাহ্মণবিদ্বেষিগণ ইহা সহা করিতে পারিল 
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ধাহারা, তাহারা ইহ1 উপলব্ধি করিয়] চিস্তিত হইলেন । ফলে এই নাটামাহিত্য, 

এই সার্ববর্পিক বেদের উৎ্পন্তি হইল। মহেন্র প্রমুখ শ্রেষ্ঠ দেবতা অর্থাৎ 
দবশক্তিসম্পন্ন বরেণ্য আর্ধ চিন্তানায়ক-গণের পক্ষ হইতেই এই জাতি-ধর্ম- 

নিরপেক্ষ লোকবেদ-রচনার তাগিদ আসিল। 

নাট্যশান্্রে আছে-_ 

“ন বেদব্যবহারোহয়ং সংশ্রাবাঃ শুদ্রজাতিযু। 
তম্মাৎ স্থজীপরং বেদং পঞ্চমং সার্ববর্ণিকম্॥” 

সকলেই বেদ-বিগ্ভায় প্রবেশ চায়, বেদ জানিতে চায়, বেদ বুঝিতে চায়, 
অথচ ব্রাহ্মণের পক্ষে অব্রা্ধণকে বেদে অধিকার দেওয়া সম্ভবপর নয়, এমি 

একটি অসহায় নিরুপায় অবস্থায় নাটাবেদ সৃষ্টি হইল। আর্ধগণ ঘোষণা 

করিলেন, বেদচতুষ্টয় হইতেই এই বেদের উৎপত্তি, ইহা “পঞ্চম বেদ”, ইহাতে 
সকলেরই অধিকার । ব্রদ্ষা অর্থাৎ কোন এক শ্রেষ্ঠ আর্য-প্রতিভা যোগস্থ 

হুইয়া স্মরণ করিলেন “চতুর্বেদ”; প্রচারিত হইল, চতুর্বেদসম্ভব এই “নাট্যবেদ” 
শুনিলেই বেদ-বিদ্যার ফল পাওয়া যাইবে । সর্বশান্, সর্বশিল্পের সার, সর্বকর্মের 

প্রকাশক এই বেদ-_ইহা একদিকে ইতিহাস, অন্যদিকে ধর্মসংগ্রহ | 

“এবমস্তিতি তাহুক্ত। দেবরাঁজং বিজ চ। 
সম্মার চতুরে! বেদান্ যোগমাস্থায় তন্ববিৎ ॥ 

ধর্ম্যযর্থ্যং যশস্তং চ সে।পদেশং সসংগ্রহম্। 
ভবিষ্ততশ্চ লৌকস্ সর্বকর্মীদর্শ কম্ ॥ 

সর্বশাস্ত্রার্থসম্পন্নং সর্বশিল্পপ্রদর্শকম্। 

নাট্যসংজ্ঞমিমং বেদং সেতিহাসং করোম্যহম্। 

এবং সংকল্স্য ভগবান্ সর্ববেদানমুম্মরন্। 

নাটাবেদং ততশ্চক্রে চতুর্বেদাংগসভ্ভবম্ ।” ( নাট্যশান্ত্ ১/১৩-১৬ ) 

নাট্যবেদের উপাদান 
এক একটি বেদ হইতে এক একটি বন্ধ লইয়! সষ্ট হইল এই "পঞ্চম বেদ*। 

'ঝণেদ” হইতে গৃহীত হইল "পাঠা» সামবেদ" হইতে 'গীত” “যজুর্বেদ" হইতে 

'অভিনয়, ও “অথর্ববেদ হইতে “রস? | 
“জগ্রাহ পাঠ্যমথেদাৎ সামভ্যো গীতমেৰ চ। 

, যজুবেদাদভিনয়ান্ বসীনথবণার্পি ॥৮ (নাট্যশাস্ত্। ১১৭) 



সংস্কত নাটকের প্রাচীনত্ । ৪১ 

নাট্যবেদ অপৌরুষেয় 
নাট্যবেদ রচিত হইল, রচিত হইল জনগণের চাহিদার চাপে, রচনা করিলেন 

্রক্ষা_-যিনি পার্ধিব সব কিছুরই আদ্দিম রচয়িতা । সে-যুগে নূতন যাহা কিছু 

সষ্ট হইত, সে স্থট্টি চলিত ব্রহ্মার নাম দিয়া, ইহাই ছিল সে যুগের বৈশিষ্ট্য 

যথা, বেদাংগ “ব্যাকরণ* আবিভূত হইল, প্রচলিত হইল রক্ষার নামে । ব্রহ্মা 

ব্যতীত এত বড়ো বস্ত স্থষ্টি করিবে কে, এই ছিল তদানীস্তন ধারণ] । 

“আসনং ব্রহ্মণস্তম্ত তপসামুত্তমং তপ2। 

প্রথমং ছন্দসামংগমাহ্র্যাকরণং বুধাঃ ॥ ( মর্বদর্শনসংগ্রহ ) 

পণ্ডিতগণ প্রথম বেদাংগ ব্যাকরণকে ব্রহ্মার তপন্তার শ্রেষ্ঠ ফল বলিয়া 
ঘোষণা করিলেন। শুধু তাহাই নয়, 'এই ব্যাকরণ অপবর্গের হেতু বসিয়া 
বিবেচিত হইল। 

“তদ্বারমপবর্গন্ত বাউমলানাং চিকিৎসিতম্। 

পবিভ্রং সর্ববিদ্যানামধিবিদ্যং প্রচক্ষতে ॥৮ . ( সর্বদর্শনসংগ্রহ ) 

ব্রহ্মা যাহার স্রষ্টা সেই অপৌকবেক্স পদার্থ অপবর্ণের হেতু ন। হইয়া পারে 
না। এইরূপ বাঁকরণের মতই সর্বসাধাঁণের উদ্ধরের উপাস়্ এই নাট্যশাস্ত্রও 

আর্ধসমাজে একদিন ব্রহ্মার রচনা বলিয়া ঘোষিত হইল, ঘোধিত হইল “বেদ 

বলিয়া । অর্থাৎ মানুষ অথবা মর্তের স্থ্টি ইহাকে বল! হইল না। বেদের মত 

এই 'পঞ্চমবেদ'ও হইল দেবলোকসম্ভৃত, হইল অপৌকষেয়। যাহা অসাধারণ, 
অলোকসামান্ত, শাশ্বত কল্যাণ ও শ্রেষ্ঠ সভোর প্রকাশক, তাহাই অপৌরুষে়। 
মানবকল্যাণে মানুষের মন:সমুদ্র মন্থন করিয়া একদিন এই সতাকেই প্রকাশ 

করিল নাট্যবেদ, প্রকাশ করিল মান্থষে-মানুষে মহামিলনের এক ব্রহ্ম-স্থত্র, এক 

উদ্দাত্ত বন্ধন! বেদ, ব্রাহ্মণ, রাজা, সকলের উপরে মানুষ, ইহাই লক্ষ্য এই 

বন্ধনের । 

নাট্যশাস্ত্রের বেদত 

“বেদয়তি জ্ঞাপয়তি ধর্মাধমৌ যঃ স বেদঃ1” যাহ! হইতে ধর্মাধর্মের জান 
জন্মে তাহাই বেদ, ইহাই “বেদ' শব্দের ব্যাপক অর্থ । নাট্যশান্ত্রকে যখন “বে 

আখ্য। দেওয়। হইল, তখন ইহারও উদ্দেশ্য হইল ধর্মীধর্মের জ্ঞান বিতরণ করা, 

কর্ম ও জ্ঞানের অপূর্ব সমন্বয় বেদ-বিধানের মতই সর্বসাধারণের শ্রেয়ঃসাধন 
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করা । তবে নাট্যবেদের যে শ্রেয়ঃসাধন তাহা প্রভুধর্মের শাসন নহে, ইহা 
প্রেমধর্মে জাতির প্রণম্পর্শ, জাতির চেতনা-বিকাশ, জাতির  কর্মক্ষমতার উদ্বোধ, 

উহার কল্যাণ-সাঁধন, উহার আনন্দ-উৎসারণ-__ইহাই নাট্যবেদের বেদত্ব । 

প্রথম রূপক ও প্রথম অভিনয় 

উল্লিখিত পবিত্র উদ্দেশ্ঠ, পুণ্য আদর্শে রচিত হইল ভরতের “নাট্যশান্ত্র 

ভারতের “পঞ্চম বেদ" । প্রথম অভিনয়ের জন্য ডাঁক পড়িল দেবতাগণের, 

ডাঁকিলেন ব্রহ্মা, দেবতাগণ সম্মত হইলেন না। দেবরাজ ইন্দ্র বলিলেন__ 

গ্রহণে ধারণে জ্ঞানে প্রয়োগে চাশ্ত সত্তম | 

অশক্তা ভগবন্ দেবা অযোগ্য নাট্যকর্মণি ॥ 

য ইমে বোদগুহাক্ঞা মূনয়ঃ সংশ্রিতব্রতাঃ। 
এতেহস্ত গ্রহণে শক্ত; প্রয়োগে ধারণে তথা ॥ (নাট্যশান্ত্র, ১২২-২৩) 

দেবতাগণ নাট্যকর্ষে অশক্ত, অযোগ্য । বেদজ্ঞ, বেদরহস্তবিৎ মুনিগণই 
নাট্যপ্রয়োগে সক্ষম । দেবগণের অক্ষমতা, মুনিগণের যোগ্যতা ইহার অর্থ 

এই যে, শুচি, শাস্ত, চরিক্রবাঁন্ ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাহারও নাট্যাভিনয়ে 
অধিকার নাই ; লোকশিক্ষার উদ্দেশ্টে ইহার উদ্ভব, সে উদ্দেশ্য সার্থক করিতে 

হইলে লোকশিক্ষকের অভিনয় চাই । ধাহাদের ব্যক্তিত্ব আছে, মন্য্যত্ব আছে, 

লোৌকচরিত্রে অভিজ্ঞতা আছে, তীাহাঁদেরই অভিনয়ে দর্শকচিত্তে অনপনেয় ছাপ 

পড়ে। নাট্যাভিনয় সহজ কর্ম নহে। 

দেবগণের অক্ষমতায় ডাক পড়িল ভরত ও তাহার শত পুত্রের। সে-যুগের 
শ্রেষ্ঠ মুনি ভরত, তিনি অভিনয়ের ভার গ্রহণ করিলেন অভিনয় হইল 
দেব-লোকে, দেবতা ও দানব উভয়েই হইলেন দর্শক, হইলেন শ্রোতা, ইহাই 
কিংবদস্তী। সে যুগে যাহা কিছু ভাল, যাহা কিছু উল্লেখযোগ্য তাহার সহিত 
দৈব ঘটনা, দেবতার উপাখ্যান জুড়িয়া বিষয়টিকে অধিকচিত্বীকর্ষক ও 

অধিকতর গ্রহণযোগ্য করাই ছিল বীতি। বস্তত অভিনয় হইয়াছিল এই 
পৃথিবীতেই, প্রথম অভিনয়-আসরে আর্ধ ও আর্ধ-বিরোধী ধাহারা, তাহার! 

সকলেই উপস্থিত ছিলেন । ভিন্ন দল, ভিন্ন সম্প্রদায়ের এঁক্য ও মিলনের জন্যই 
এই নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা । অভিনয়ের বিষয়বস্ত দেব-দ্বানবের সংগ্রাম ও 

ঘানবগণের পরাজয়। প্রথম নাটকের রচয়িতা ভগবান ব্রহ্মা, নাটকের নাম 

“দেবান্থর-সংগ্রাম' । অতএব মনে হয় আর্য ও অনার্গণের সংগ্রাম ও অনার্ধ- 
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গণের পরাজয়ের অনতিকাঁল পরেই এই অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়। লোক শিক্ষার 

পরিবর্তে আর্ধ-মহিম। প্রচারই ছিল উদ্দেশ্য এই অভিনয্বের | নিশ্চয়ই নাঁটাবেদের 
উৎপত্তির ইহাঁও অন্যতম কারণ । 

মহর্ষি ভরত 
প্রথম অভিনেতা ভরত কে, কোথায় কোন্ শতাব্দীতে তিনি আবিভূর্ত হন, 

ইহা] বল! শক্ত । তবে সাহিত্য-সমালোচক পণ্তিতগণের মতে ভারতীয় 

নাট্যশান্ত্রের কাল খৃষ্টায় তৃতীয় ব৷ চতুর্থ শতাব্দী। নাট্যশান্ত্রের কাল যাহাই 
হউক, এই গ্রস্থারস্তে নটাবেদের উৎপত্তিসন্বদ্ধে যে উপাখ্যান ও মহষি ভরত ও 

প্রাশ্িক খষিগণের মধো যে কথোপকথন রহিয়াছে তাহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই 
মনে হয়। নাট্যশান্ত্রের এই ভূমিকা নিশ্চয়ই তরতের রচনা নহে। যদি ইহা 

তাহারই রচনা! হইত তাহা হইলে তিনি স্বয়ং নাটাশান্ত্ং প্রবক্ষ্যামি* (আমি 

নাট্যশান্ত্র বর্ণনা করিব ) ইহ? বলিলে, পুনরায় “ভরতং নাটাকোবিদম্ মুনয়.* 

******আত্রেয়-প্রমূখাঃ পুর পপ্রচ্ছুঃ ( পুরাকাঁলে আত্রেয়প্রমুখ মুনিগণ নাট্যনিপুণ 
ভরতকে প্রশ্ন করিলেন ), “ভরতে মুনিঃ প্রত্যুবাচ” ( ভরত মুনি প্রত্যুত্তর 

বলিলেন ) এইরূপ বর্ণনা করা হইল কেন? আছ্যস্ত উত্তম পুরুষ” দিয়াই বর্ণন। 

হওয়া উচিত ছিল। গ্রস্থারস্তে এইরূপ রহস্তমূলক ভূমিকা জুড়িয়া দেওয়াও সে 
যুগের বৈশিষ্ট্য ছিল। 'মন্-সংহিতার' পূর্বে ঠিক এই জাতীয় ভূমিকা দেখা 
ষায়। মন্ুসংহিতা” প্রকৃতপক্ষে “ভূগুমংহিতা” অর্থাৎ ষহষি তৃগুরই উক্তি ব 
রচনা, গ্রস্থটিকে জনপ্রিয় অথবা জনপ্রভূু করিবার জন্য প্রারস্তে মুর নাম ও 

উপাধ্যান জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। 

নাট্যশাস্ত্রের প্রাচীনতা। 

ভারতীয় নাট্যশান্ত্র অতি প্রাচীন। ভরতের নাট্যশান্ত্রেই ইহাকে “পুরাতন 
বলা হইয়াছে। প্রাশ্রিক মুনিগণ ভরতকে প্রশ্ন করেন-_ 

"যত্্য়া কথিতো হোষ নাট্যবেদঃ পুরাঁতনঃ। 

একচিত্ৈঃ সহাম্মাভিঃ সম্যক সমুপধারিতঃ ॥” (নাট্যশান্্ ,৩৬।৭ ) 
এতছ্াতীত নাঁট্যশান্ত্রে প্রশ্নকর্তী যে সকল মুনির নীম দেওয়া হইয়াছে 

ভাহারাঁও অতি প্রাচীন । 
“আত্রেয়োহথ বশিষ্ঠশ্চ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতৃঃ | 
অংগিরা গৌতমোইগস্ত্যো মঙ্থরা মুস্তথারুবান্। 
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বিশ্বামিত্রঃ স্থলশিরাঃ সংবর্ত: প্রতিমর্দনঃ। 
উশনা বুহস্পতির্বৎসশ্যবনঃ কাশ্যপো ফবঃ | 

দুর্বাসা জমদগ্রিশ্চ মার্বগেয়োহথ গালবঃ । 

ভরদ্বাজোহথ রৈভ্যশ্চ বাল্সী কিভগবাংস্তথা ॥ 

স্থলাক্ষঃ শংকুলাক্ষশ্চ কঞ্যো মেধাতিথিঃ কুশঃ | 

নারদঃ পর্বতশ্চৈব স্শর্মা চৈকধন্থিনৌ ॥ 
নিষ্ট্যতির্ভবনো৷ ধৌমাঃ শতানন্দো কৃতব্রণঃ | 
জামদগ্ন্যস্তথা রামে। জম গ্রিশ্চ বামনঃ 

এবং তে মুনয়: প্রীতাঃ সর্বজ্ঞং ভরতং তথা । 
পুনরূচুরিদং বাক্যং কুতৃহলপুরোগমম্ ॥ ( নাট্যশান্ত্, ৩৬1১-৬ ) 

বাল্সীকি, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, নারদ, জমদগ্নি প্রভৃতি শ্রোতা । ইহ] হইতেই 

নাটাশান্ত্রের প্রাচীনতা। বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। ভারতে আধ- 

যুগের প্রারস্তে বেদগান ব্যতীত অন্য গান ছিল নিষিদ্ধ। অবশ্ঠ এ নিষেধ ছিল 
ব্রাহ্মণদের পক্ষে। শিব ও “বিষ্ণুর” জন্য নুত্যগীত শুদ্র ও নারীরা সম্পাদন 
করিত। হোলি ও দোলকে আধগণ 'শৃন্রোৎসব বলিতেন। ভারতবধষে 

দ্রবিড়গণই অতাস্ত নৃত্য-গীত-প্রিয় ছিল। বেদে 'যম ও যযী, পুরূরব! ও 

উর্বশীর” মধো আদিরসাত্মক নাটকীয় সংলাপ দৃষ্ট হয়, খগ্থেদের দ্বিতীয় মণ্ডলে 
ক্ষোণী, কর্কবি প্রভৃতি বাগ্যযন্ত্রের নামও পাঁওয়। যায়, কিন্তু নৃতা-গীতের উল্লেখ 

দেখা যায় না। অনেকের মতে নৃত্য-গীত সম্পূর্ণ দ্রবিড়ীয় ব্যাপার ও নটরাজ 
শিব আধেতর দেবতা । এই শিবপূজা ও প্রকৃতি-পৃজায় নৃত্োৎ্সবের ব্যবস্থা 
থাকিত। কিন্তু ফলশস্তোৎপাদনের অনুষ্ঠানের (£9701)65 2269৪ ) সংগেও 

নাচ-গানের বিশেষ সম্পর্ক. ছিল, এবং এই অনুষ্ঠান আধগণের মধ্যেই প্রচলিত 

ছিল। আবার অনেকে বলেন, নৃত্য-গীত অনার্ধ-ব্যাপার ছিল বলিয়াই 
অথর্ববেদে নৃতা-গীত-বিষয়ে নিয়বোক্ত বিন্ময়স্থচক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া 

যাক়। 00 
“অস্মিন্.*'বাঁণং কো নৃত্যে দধৌ”__একে গান ও নাচ কে দিল? সে 

যাহাই হউক, বৈদিক যুগের অবসানে বহু গ্রন্থে পূর্ণাংগ নাটকের অভিনয়ের 
উল্লেখ দেখা যাঁয়। দশরথের মৃত্যুকালে ভরত দুঃস্বপ্ন দেখিলে তাহার বন্ধুগণ 

নৃত্যগীত ও নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করেন। : 
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“তপাযানং তমাজ্ঞায় বয়ন্তাঃ প্রিয়বাদিনঃ | 

আয়াসং বিনয়িস্বন্তঃ সভায়ীং চক্রিবরে কথা; ॥ 

বাঁদয়ন্তি তদা শান্তিং লাসয়স্তযপি চাপরে । 

নাটকান্তপরে ম্মাহুহণস্তাঁনি বিবিধানি চ॥” (রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্র, 
৬৯ সর্গ, ৩1৪ ) 

মহাভারতে অভিমন্থা ও উত্তরার বিবাহোৎ্সবে মান্য অতিথিদের অভ্যর্থনা 

ভার লইয়াছিলেন নট, বৈতালিক, স্থুত ( সংগীতজ্ঞ ) এবং মগধ ( নর্তক )। 

“গায়নাখ্যানশীলাশ্ 

নটবৈতালিকাস্তথা । 
স্ববস্তস্তান্পাতিষ্ঠন্ 

স্থতীশ্চ সহ মাঁগধৈঃ ॥৮১ 

অঙ্ছুন স্বয়ং বৃহন্নলাবেশে উত্তরাঁকে গীত-বাঁ্য শিখাইতেন। | 
“স শিক্ষয়ামাল চ গীতবাদিতং সুতাং বিরাটস্য ধনঞ্জয়ঃ প্রভূঃ ॥” ২ 
'ললিতবিস্তরে” আছে--তগবান্ বুদ্ধ বাঁজগৃহে উপস্থিত হুইলে, 

তাহার ছুই শিষ্য, উপতিষ্য ও মৌদগল্যায়ন সর্বপমক্ষে অভিনয় করিয়াছিলেন । 
'অবদানশতক” হইতে জানা যায় যে, মগধরাঁজ বিদিসার নাগরাজ্ছয়ের 

সম্মানার্থে একটি নাটকের অভিনয় করাইয়াছিলেন। কুবলয়ার আদিরসের 
অভিনয় ভালো হইয়াছিল ।. বুদ্ধদেব তাহাকে এক ৰিকটদর্শন! বৃদ্ধীতে পরিণত 
করেন, পরে অন্থুশোচনা আপিলে তিনি ভিক্ষুণী হন। তিব্বতে বুদ্ধদেবের 

জীবনী অবলম্বনে বহু নাটকাভিনয়ের সংবাদ পাওয়া যায়। “ক্রকুচ্ছন্দ* নামে 
এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর পরিচালনায় 'শোভাবতী" নগরে অভিনয় হয়। শোভাবতী 
নাম হইতেই বৌধ হয় নাঁট্যশিক্ষকের প্রতিশব্ব হইয়াছে শৌভিক । 'সীতাবেংগ 
ও “যোগিমারা+ গুহায় যে রংগমঞ্চ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা! হইতে মনে হয় যে. 

মহারাজ অশোকও নাটকাভিনয়ের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। জৈনধর্- 
প্রচাঁরেও নাটকের সাহাযা লওয়া হইত। পতগ্রলির মহাঁভাস্তেও “কংসবধম্” ও 

“বলিবন্ধম্ণ নামক দুইটি নাটকের উল্লেখ আছে । “কণভের' জাঁতকে নট, সমাজ 
ও ও সমাজমগুলীর (রংগমক) কথা মাছে। অশ্বঘোষের 'শারিপুতরপ্রকরণ' প্রাচীন 

পপ স্প্প ৬ ০প্প পি পন 4 ৮ শি শশাশিিিি্পীপলশ 

ট টানার বিরাটপর্থ, রাবির ৭২ অধ্যায় ৯৯ শ্লোক । 

২। মহাভারত, বিরাটপব, অজ্জনপ্রবেশ নামক একাদশ অধ্যায়, ১২ গ্লেক। 
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বৌদ্ধনাটক। পাঁণিনির “অষ্টাপায়ী ব্যাকরণে ছুইজন নটস্ত্রকারের 
নামোল্লেখ আছে। ই'হাদের একজন “শিলালি”, অন্তজন “কশাশ্ব' | 

“পারাশর্ধ-শিলালিভ্যাং তিক্ষু-নট-স্ত্রয়োঃ 1” (অষ্টাধায়ী, ৪1৩।১১০ ) 

“কর্মন্দ-কশাশ্বাদ ইনি” (অষ্টাধ্যায়ী, ৪1৩।১১১) | 

[ শিলালিন] প্রোক্তং নটস্থত্রম অধীতে যঃ সঃ শৈলালী নটঃ। 

কশাশ্বেন প্রোক্তং নটনুজ্রম অধীতে যঃ সঃ কশাশ্বী নট: | ] 

“অভিনয়-দর্পণের” রচয়িতা নন্দিকেশ্বর মহর্ষি তরতের গুরু ছিলেন, এই 

কিংবাস্তীও শোনা যায়। “নন্দিকেশ্বর সম্প্রদায় 'ভরত সম্প্রদায় অপেক্ষা 

প্রাচীনতর, এই মতও বন্ুপ্রচলিত। অতএব আদি নট-স্তত্রকার কে তাহা 

নিশ্চয় করিয়া বলিবার জো! নাই। তবে মহামুনি ভরতই আদিম নাট্যশাহ্- 

প্রণেতারূপে আখ্মাত ও খ্যাত হইয়া আদিতেছেন। শুধু তাহাই নয়, প্রথম 
নটও তিনি। “ভরতের” সহিত 'নটত্বের এক্সি নিবিড় সম্পর্ক যে, কালক্রমে 

“ভরত" ও “নট” এই শব দুইটি সমার্থক হইয়া দাড়াইয়াছে। 

ভারতের প্রথম নাট্য-জন্প্রদায় 

ভরত ও তাহার শতপুত্র, ইহীদিগকে লইয়াই ভারতের প্রথম নাটাসম্প্রদার 

'পুত্রশব্ষ নিশ্চয়ই “শিষ্ু” অর্থে প্রযোজা, তাহা না হইলে অতি লসীম 

আয়ুফকালের মধ্যে মানুষ কিরূপে শত পুত্রের জনক হইতে পাবে? 

ভরত জন্প্রদ্ধায়ের নটগণের নাম 

(১) শা্ডিল্য (২) বাস্তু (৩) কোহল (কেহাল) (৪) দ্বস্তিল 

(6) জটুল (৬) অন্বষ্ঠক (৭) তা (৮) অগ্রিশিখ (৯) দৈদ্ধব 

(১০) পুলোমা (১১) শাড্বলী (১২) বন্ধল (১৪) ভক্তক (১৪) মুষ্টিক 

(১৫) সৈদ্ববায়ন (১৬) কপিঞ্লি (১৭) বাদ্রি (১৮) বম (১৯) ধুত্রায়ণ 

(২*) জন্বধ্বজ (২১) কাকজংঘ, (২২) স্বর্ণক (২৩) তাপস (২৪) কেছার 

(২৫) শালিকর্ণ (২৬) দীর্ঘগাত্র (২৭) শানিক (২৮) কৌৎস 

(২৯) তাণ্ডায়নি (৩০) পিংগল (৩১) ছত্রক (৩২) বন্ধুল (৩৩) ভল্লক 

(৩৪) মুষ্টাীক (৩৫) তৈতিল (৩৬) ভার্গৰ (৩৭) বুল (৩৮) অবুধ 
€৩৯) বুধসেন (৪*) পাওুকণ (৪১) কেরল (৪২) খজুক (৪৩) মণ্ডক 

(৪৪) শন্বর (৪৫) বঞ্জুল €৪৬) সরল (৪৭) তুষাদ (৪৮) পার্ধদ 



সংস্কৃত নাটকের প্রাচীনত্ব ৪৭ 

(৪৯ গৌতম (৫০) বাঁদরায়ণি (৫১) শবল (৫২) স্থনালী (৫৩) এষ 

(8৪) কর্তরাক্ষ (৫) হিবণ্যাক্ষ (৫৬) কুশল (৫৭) দুঃসহ (৫৮) জাল 

(৫৯) ভয়ানক (৬) বীভৎস (৬১) বিচক্ষণ (৬২) কালিয় (৬৩) ভ্রমর 

(৬৪) পীঠমুখ (৬৫) তক্কুট্ট (৬৬) আত্মকুষ্ট (৬৭) ষট্পদ (৬৮) উত্তম 

(৬৯) পাদুকা (৭*) উপানহ. (৭১) শ্রুতিক (৯২) বট্ম্বর (৭৩) অগ্নিকৃণড 

(৭6) আজ্যকুণ্ড ৭৫) বিতাণ্য (৭৬) তাপ্ত (৭৭) পুগাক্ষ (৭৮) পূর্ণনাঁস 

(৭৯) অসিত (৮*) সিত (৮১) বিছ্বাজ্জিহব (৮২) মহাঁজিহব (৮৩) শালংকায়ন 

(৮৪) ত্যামায়ম (৮৫) মাঠর (৮৬) লোহিতাংগ (৮৭) সংবর্তক 

(৮৮) পঞ্চশিখ (৮৯) ত্রিশিখ (৯*) শিখ (৯১) শংখবর্ণনুখ (৯২) ষগ্ড 

(৯৩) শংকুকর্ণ (৯৪) শক্রনেমি (৯৫) গভস্তি (৯৬) অংস্তমালি (৯৭) শঠ 

(৯৮) বিষ্ত (৯৯) শাতজংঘ (১০৭) স্্ীভূমিকা রৌদ্রবীর ।* 

স্ত্রীভূমিকা 

শৃংগার-বহুলা “টকশিকী” বৃত্তির প্রয়োগ করিতে হইলে স্বী-ভূমিকায়, 

ন্রীলোকেরই প্রয়োজন, নচেৎ অভিনয় অকৃত্রিম ও ললিতাত্মক হয় না, এই 

জন্য ব্রন্ষা স্থষ্টি করিলেন 'অপ্দরা"। ব্রহ্মার মানস হষ্টি এই অদ্সরাগণই 

হইলেন ভরতের নাট্যসম্প্রদায়ের প্রথম “নটা?। 

“টৈশিকী শ্লরক্ষ-নেপথ্যা শৃংগাররসসম্ভবা | 

অঁশক্যা পুরুষৈঃ সাধু প্রযোক্তং স্ত্রীজনাদৃতে ॥ 

ততোহস্থজন্ মহাতেজা মনসাহপ্মরসে। বিভুঃ | 

. নাট্যালংকারচতুরাঃ প্রাদান্ মহং প্রয়োগতঃ ॥ 

( নাঁট্যশান্ত্, ১৪৬-৪৭ ) 

ষ্টব্য :-_'পুরুষ'ই পুরুষের ও “নারী” নারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইত 
ইহাই ছিল সাধারণ রীতি । তবে এ বিষয়ে সময়ে সময়ে বিপর্ধয়ও ঘে দটিত 

না, তাহা নহে। ব্যাজ, বঞ্চনা অথবা দেবার উদ্দেশ্যে সময়ে সময়ে বেষ, 

বাক্য ও বিচেষ্টায় পুরুষ ও নারীর অভিনয়-বিপর্ধয়ের ব্যবস্থা নির্দিষ্ট হইত। 

বিপর্যয়ঃ প্রযোক্তব্যঃ পুকুষস্ত্রীনপুংসকে ॥ 

স্বভাবমাত্মনস্ত্যত্বা তন্ভাবগমনাদিহ । 
ব্যাজেন সেবয়া বাহপি তথ ভূয়স্চ বঞ্চনাৎ্ | 

* এই বিষয়ে জষ্টব্য $--ভারতীয় নাট্য শান্তর, ১/২৬-৩৯ 



৪৮ ভারতীয় নাটাবেদ ও বাংল। নাটক 

ত্রীপুংল: প্রক্কৃতিঃ কুর্ধাৎ স্ত্রীভাবং পুরুষোহপি বা। 

ধৈর্ধোদারেণ সত্বেন বৃদ্ধা তদ্বকককর্মণা ॥ 

স্্রীপুমাংসংত্বভিনয়েৎ বেষবাক্য-বিচেষ্টিতৈঃ। 

স্রীবেষভাষিতৈ্যুক্তঃ প্রেষিতা প্রেষিতৈস্তথা ॥ 

মুদ্মন্দগতিশ্চৈব পুমান্ স্ত্রীভাবমাঁচরেৎ |” 

ভবভূৃতি-কৃত “মালতী-মাধবের; প্রস্তাবনায় সাধারণ ভাবেই ( অর্থাৎ ব্যাজ, 

বঞ্চনা প্রভৃতির উদ্দেশ্যে নহে) পুরুষের নারীভূমিকা গ্রহণের সংবাদ 

ৃষ্ট হয় ! 

সুত্রধর । **'তৎ সর্বে কুশীলবাঁঃ সংগীতপ্রয়োগেণ মত্সমীহিতসম্পাদনাঁয় 

প্রবর্তম্তাম্। 

নট। (স্বত্বা) এবং ক্রিয়তে যুন্মাদাদেশঃ, কিন্তু যা যন্ত যুজ্যতে ভূমিকা, 

তাং খলু তথৈব ভাবেন সর্বে বগ্যাঃ পাঠিতা৯ সৌগতজরৎ- 
পরিব্রাজিকায়াত্ত কামন্দকাঃ প্রথমভূমিকাং ভাব এবাধীতে, 
তাস্তেবা সিন্তাত্বহমবলোকিতায়াঃ। 

স্থত্র। বাং, এষোহস্মি কামন্দকী সংবৃত্তঃ। 

নট। অহমপ্যবলৌকিতা। 

ভরত-জন্প্রদায়ের নটা 

(১) মগ্ুকেশী (২) স্বকেশী ৩) মিশ্রকেশী (৪) স্থলোচন! (৫) মৌদীমিনী 

(৬) দেবদত্তা (৭) দেবসেনা (৮) মনোরমা (৯) সুদ্রতী (১৯) স্থন্দরী 

(১১) বিদপ্ধা (১২) বিবিধা (১৩) স্থমালা (১৪) সম্ভতি (১৫) স্থনন্দা 

(১৬) স্থমুখী (১৭) মাগধী (১৮) অজ্জনী (১৯) সরলা (২*) কেরলান্বতী 
(২১) নন্দা (২২) স্পুষ্পমাল1 (২৩) কলভা ।* 

এই তালিকার মধ্যে উর্বশীর” নাম নাই । কিন্ত নাট্যশান্ত্রের শেষ অধ্যায়ে 
উর্বশীর নামৌলেখ দেখা যাঁয়। কালিদাসের “বিক্রমৌবশী'তে ভরতের নামও 

পাওয়া যায় । হয়ত' প্রথম অভিনয়-রজনীতে ইনি (উবশী) অবতীর্ণ হন 
পপ পাপ 

' * এই বিষয়ে ড্রষইব্য :-_নাট্যশাস্তর, ১৪৮৫০ 



সংস্কৃত নাটকের প্রাচীনত্ব ৪৯ 

নাই, সেইজন্ত এই তাঁলিকাঁয় ইহার নাম নাই। অথবা, এই তালিকার মধ্যে 
অনেকগুলি নাম বিশেষণ বলিয়! মনে হয়, ইহাদের মধ্যে কোন একটি বিশেষণে 

এই অপ্রাঁর উদ্দেশ থাকিতে পাঁরে। 

" দেবাস্থবর-সংগ্রাম ও মহেক্দ্র বিজয় উৎসব 
নট-নটাগণসহ ভরত অভিনয়ের জন্য প্রস্তত হইলেন । সময়োপযোগী নাটক 

অভিনয় করিতে হইবে, ইহাই ব্রন্ধার আদেশ। তখন সবেমাত্র দেবাহুর- 
সংগ্রাম শেষ হইয়াছে, দেবরাজ বিজয়ী, ইহাই সময়োপযোগী বিষয়। 

দেবতাগণের বিজয় উপলক্ষ্যে দেববাঁজের পতীাকা-পুজা, 'ধ্বজমহোৎ্সব । এই 
উৎসবে এই বিষয় লইয়াই অভিনয় হইল, অভিনয়ের মধ্য দিয়! প্রচারিত হইল 

দেব-লীলা, দেবতার শৌর্ধ-মহিমা, অন্থরের পরাজয়-কলংক। অস্থরগণ ইহা! 
স্হা করিতে পারিলেন না, অভিনয়ে বাধা দিলেন, বাঁধকদলের নেতা হইলেন 
বীর বিরূপাক্ষ । 

“অভবন্ ক্ষৃভিতাঃ সর্বে দৈত্যা যে তত্র সংগতাঃ 
বিরূপাক্ষপুরোগাঘ্ত বিদ্বান্ প্রোৎ্সাছ্য তেইক্রবন্॥” (নাট্যশান্ত্, ১৬৬) 

তাহার। ( অর্থাৎ অন্থরগণ ) বলিলেন, আমর! এইরূপ নাটক শুনিতে ইচ্ছা 
করি না, আমরা চলিয়া যাই । 

“নেখমিস্তামহে নাট্যমেতদাগম্যতামিতি।” (নাট্যশাস্্, ১৬৭ ) 
তাহারা শুধু প্রেক্ষাভূমি হইতে বাহির হইয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, তীহার! 

আক্রমণ করিলেন রঙ্গমঞ্চ, অভিনয় সহসা থামিয়া গেল, নট-নটা নিশ্চেষ্ট ও 

নষ্টসংজ্ঞ হইল । ইহা দেখিয়! দেবরাঁজ ক্রুদ্ধ হইলেন, সর্বরত্বোজ্জল ধ্বজ-দণ্ড 

গ্রহণ করিয়া তাহা দিয়াই প্রহার করিলেন অস্থরগণকে, অস্রগণ 
জর্জরিত হইল। সেই দিন হইতে বিস্বনাশক এই ধ্বজদণ্ডের নাম হইল “জর্জর” 
এবং বহুকাল পর্যন্ত বিশ্ননাশের জন্য রঙ্গমঞ্চে প্রচলিত ছিল এই “জর্জর-পৃজা, | 

সংগ্রহ্থস্য ততে] বাঁক্যমাহুঃ সর্বে দিবৌকসঃ | 
_ অহো৷ প্রহরণং দিব্য মিদমাঁসাদিতং তয়! ॥ 

নাট্য-বিধ্বংসিনঃ সর্বে যেন তে জর্জরীকতাঃ। 
তম্মীজ. জর্জর ইত্যেব নামতোইয়ং ভবিষ্যতি ॥ 

শেষা যে চৈব হিংসার্থমুপযাস্তন্তি হিংসকাঃ | 

ৃষ্রেব জর্জরং তেহপি গমিস্স্ত্যেবমেব তু ॥” 
( নাট্যশান্ত্র, ১।৭৩-৭৫ ) 



৫০ ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংলা নাটক 

এইবূপে নাট্যবেদের প্রথম প্রয়োগ বাধা পাইল, মহাঁমুনি ভরত শুনিলেন, 

অস্থরগণ তাহাকে বধ করিতে উদ্যত । নাঁনা আশংকায় ভরতের মনে একটি 

সুরক্ষিত নাট্যমণ্ডপ নির্মাণের প্রয়োজন অনুভূত হইল। বং্সরাস্তে আবার 

'ধ্বজমহোৎ্সব' আপিল, আবার অভিনয় হইবে। এই অভিনয় “যাহাতে 
নিহিপ্নে স্থুসম্পন্ন হয় তজ্জন্য ভরত ব্রহ্মার নিকট নাট্যগৃহ (বীধা স্টেজ ) নির্যাণের 

প্রার্থনা করিলেন। ব্রহ্মার আদেশে বিশ্বকর্মা ( দেব-ইঞ্রিনিয়ার ) রঙ্গালয় 

নির্মাণ করিলেন । দেবতাগণ এই নাট্যভবনের রক্ষা কার্যে নিযুক্ত হুইলেন। 

রঙ্গপীঠের মধ্যে ব্রন্ধা”, পার্থ “মহেন্দ্র, দেহলীতে “যমদণ্ড', উপরে 'শূল”, ছারে 
£নিয়তি? ও “মৃত্যু”, ছুই দ্বারপার্শে ছুই “নাগরাজ স্থাপিত হইলেন । চন্দ্র, বুর্ধ্য, 
বায়ু, বরুণ, যম, অগ্নি প্রভৃতি সকলেই এই গৃহের কোন না কোন অংশের 

রক্ষক । সুরক্ষিত রঙ্গালয়ে অভিনয়ের সকল ব্যবস্থাই সম্পূর্ণ, এমন সময়ে 

দেবতাগণ ব্রহ্মাকে বলিলেন__ 

“সামা! তাবদিমে বিদ্বাঃ স্থাপ্যস্তাং বচসা ত্বয়া।” 

(নাটাশাস্ত্, ১১০০ ) 
অর্থাৎ এই সব বিক্ন আপনার সাম-বচনে দূরীভূত হউক। দগু-নীতিতে 

অহৃরগণকে বিপর্ধস্ত করা অসম্ভব, মনে হয় এই কথ চিস্তা করিয়াই দেবতাগণ 

“সাম-নীতির” আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। তাহাই হইল। পিতামহ “ব্রহ্মা” 
দৈত্যগণকে ডাকিয়! বলিলেন__ 

“অলং বৈ মন্থ্যনা দৈত্য বিষাদং ত্যজতানঘা:। 

তবতাং দৈবতানাং চ শুভাশুভবিকল্পকঃ | 

কর্মভাবান্বয়াপেক্ষ৷ নাট্যবেদে ময়] কৃত: । 
নৈকাস্ততোহত্র ভবতাং দেবানাং চাত্র ভাবনম্। 
অ্রেলোক্যস্তাস্ত সর্বস্ত নাট্যং ভাবাঙ্গকীর্তনম্। 
কচিদ্ধর্মঃ কচিৎ, ক্রীড়। কচিদর্থঃ ককচিচ্ছমঃ | 
কচিদ্ধান্তং ককচিদ্ যুদ্ধং কচিৎ কার্মঃ কচিদ্বধ:। 

ধর্ে! ধর্মপ্রবৃত্তানাং কাম: কাষবোপসেবিনাম্। 
নিগ্রহো ছ্বিনীতানাং বিনীতানাং দমক্রিয়া। 
র্লীবানাং ধাষ্টযকরণমুৎসাহঃ শূরমাঁনিনাম্ ॥ 
অবুধানাং বিবোধশ্চ বৈছুষ্তং বিছুষামপি। 
ঈশ্বরাণাং বিলাসশ্চ 'স্থ্র্যং ছুঃখার্দিতস্ত চ। 
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অর্থোপজীবিনামর্থো ধৃতিকদিগ্নচেতসাম্। 
নানাভাবোপসম্পন্নং নানাবস্থাস্তরাত্মকম্ ॥ 

লোকবৃত্তান্নকরণং নাটামেতনয়! কৃতম্। 

উত্তমাধমমধ্যানাং নবাঁপাং কর্মসংশয়ম্ ॥ 

হিতোপদেশজননং নাট্যমেতন্তবিষ্যাতি । 

এতদ্ রসেষু ভাবেযু সর্বকর্মক্রিয়াস্থ চ ॥ 

সর্বোপদ্দেশজমনং নাট্যমেতন্তবিষ্যতি । 

দুঃখার্তীনাং শ্রমার্তানাং শোকাত্তীনাং তপস্থিনাম্॥ 

বিশ্বাসজননং লোকে নাটামেততন্তবিষ্যাতি । 

ধ্ম্যং যশস্যমাুস্তং হিতং বুদ্ধিবিবর্ধনম্ ॥ 
লোকোপদেশজননং নাট্যমেততন্তবিষ্যতি। 

ন তজজ্ঞানং ন তচ্ছিল্পং ন সা বিদ্যা ন সা কলা । 
নস যোগো ন তত্কর্ম নাট্যেহন্মিন্ যন্ত্র দৃশ্তে । 

সর্বশান্তানি শিল্পানি কর্মাণি বিবিধানি চ। 
অস্মিন্নাট্যে সমেতানি তম্মাদেতন্ময়! কৃতম্। 

তন্নাত্র মনথ্যুঃ কর্তব্যো ভবতিরমরান্ প্রতি | 

সপ্তদ্বীপান্নকরণং নাট্যে হুস্মিন্ প্রতিষ্িতম্। 

বেদবিগ্যেতিহাসানামাখ্যানপরিকল্পনম্ | 

বিনোদজননং কালে নাট্যমেতৎ ভবিষ্ততি। 

শ্রৃতিম্থৃতি-সদাচারপরিশেষার্থকল্পনম্ ॥ 

দেবতীনামৃযীণাং চ রাজ্ঞামথ কুটুদ্বিনাম্। 

কৃতানুকরণং লোকে নাট্যমিত্যভিধীয়তে ॥” 

(নাট্যশান্ত্, ১১*২-১১৮) 

ভাবানুবাণ 

হে নিষ্পাপ দৈত্যগণ, আপনার! রাগ করিবেন না, আপনার ছুঃখ করিবেন 

না। আপনারা ও দেবতাগণ_-উভয় পক্ষেরই শুভাশুত, কর্ম, ভাব ও বংশ- 

পরিচয়প্রকাশের জন্ত আমি রচনা করিয়াছি “নাট্যবেদ'। শুধু দেবতা অথবা 

শুধু আপনাদের নহে, তরিভূবনের ভাঁবাহকীর্তনই নাট্যসাহিত্যের লক্ষ্য । 

নাটকের কোন নির্দিষ্ট বিষয় নাই, ইহার ঘটনা বন্ুমূখী, বছুজন-বহুবিনধাশরয়ী । 

কোথাও ধর্ম, কোথাও ক্রীড়া, কোথাও অর্থ, কৌথাও শম, কোথাও হান্ত, 
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কোথাও যুদ্ধ, কোথাও কাম, কোথাও বা হত্যা, অর্থাৎ জীবনে যাহা! কিছু ঘটে 
সংসারে যাহা কিছু দৃশ্য বা! শ্রব্য, তাহাই নাটাসাহিত্যের বিষয়। ধাম্িকের 
ধর্ম, কামীর কাম, বিনীতের সংযম, ছুধিনীতের দমন, দুর্বলের ধৃষ্টতা, বীরের 

উৎসাহ, অপণ্ডিতের জ্ঞানোন্মেষ, পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য, ধনীর বিলাস, ছুর্গতের 

স্থৈর্য (অর্থাৎ অচল অবস্থা ), অর্থপরবশের অর্থ, উদ্ধিত্নের বিদ্ন অর্থাৎ মানপিক 

অক্ষমতা, এইরূপ নানা ভাব, নানা অবস্থাসংকুল লোকচরিত্রের অন্থকরণই হইল 

নাটক, আর ইহাই আমি স্থষ্টি করিলাম । উত্তম” মধ্যম, অধম--সকল শ্রেণীর 

কর্ম-কথাই নাটক ।' কোন একটি বিশিষ্ট শ্রেণী অথবা বিশিষ্ট ধর্মের পক্ষপাত দুষ্ট 

প্রচার ইহার উদ্দেশ্য নহে, সমস্ত রস, সমস্ত ভাব ও সমস্ত ক্রিয়ায় সকলের উপদেশ, 

সকলের হিতের জন্যই ইহার স্থষ্টি। শ্রাস্ত ও শান্ত, উভয়েরই প্রেরণা ও প্রহর্ষের 

উত্ন এই নাটক । ইহা ছুঃখার্তের ছুঃখ, শ্রমার্তের শ্রীস্তি ও শোকার্তের শোক 

অপনোদ্ন কবে, শুধু তাহাই নয়, দমছুঃখস্ৃখ, নিদ্ধন্ব তপস্থিগণেরও বিআমের 

বস্ত এই নাটক। ইহা একত্র বেদনার বিস্থৃতি ও সাধনার আনন্দ । ইহা! 

মানুষের ধর্ম, যশ, আমু ও বুদ্ধি বর্ধন করে। সকল জ্ঞান, সকল শিল্প, সকল 

বিদ্যা, সকল কলা, সকল শান্ত, সকল যোগ ও কর্মের শ্রীক্ষেত্র এই নাটক । 

অতএৰ দ্েবতাগণের প্রতি আপনাদের ভ্রুদ্ধ হইবার কোন কারণ নাই। ইহা! 

শুধু আপনাদেরই হাঁব, ভাব, কর্ম ও কীত্তিরই অনুকরণ নহে, সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর 
সর্বপদীর্থেরই অনুকরণ এই নাটক । শ্রুতি, স্বতি, সদাচার, ইতিহাস ও আখান, 

লব কিছুরই বিনোদ-জনন, আনন্দ-অভিবাক্তি এই নাটক। ইহ দেবতা, খাষি, 

বাজী, কুটুম্ব প্রভৃতি সকলেরই দৌষ-গুণ' স্থখ ও দুঃখের অনুকৃতি। 

এইবপে প্রজাপতির সাম-বাকো দৈত্যগণের উত্তেজন] নিবিল, নাট্যবেদে র্ 

প্রথম প্রয়োগে উদ্ভুত ও বধিত বিরোধের সমাধান হইল। পিতামহ ব্রহ্গা 
নাট্যারভ্ভে রংগপৃজীর আদেশ দিলেন, “পূজা” ও হোম" উভয়েরই ব্যবস্থা নির্দিষ্ট 
হইল। 

“্বলিপ্রদানৈহোমৈশ্চ মন্ত্রোষধিসমন্থিতিঃ। 
জপোরর্ডক্ষ্যৈশ্চ ভোৌজ্যৈশ্চ বলিঃ সমুপকল্প্যতাম্।” 

(নাটাশান্ত্র, ১১২০) 

বিনা বংগপুজায় নাটাপ্রয়োগ নিষিদ্ধ হইল। “অপৃজয়িত্ব। বংগং তু নৈব 

প্রেক্ষা গ্রবর্ততে |” (নাট্যশান্ত্র, ১১২১) বংগপূজা যজ্ঞ-সদৃশ বলিয়া ঘোষিত 
হইল। “যজ্ছেন সম্মিতং হ্যেতদ্ বংগদৈবতপুজনম্।” (নাট্যশান্ত্, ১১২৩) 
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'উভশক্তির সাঁধনায় ত্যাগস্বীকারই “যজ্' । অতএব যজ্ঞসশ্মিত নাট্যপুজায় অসৎ 
ও অশুভ বিষয়ের স্থান নাই। পূজা বা হৌমসাধনের মনোভাব লইয়া অভিনয় 
করিতে হইবে। বিনা পূজায় অভিনয়করণে তির্ধগ যোনিত্ব-প্রাপ্তি ঘটে অর্থাৎ 
এই অভিনয়ে পশ্তুত্বের ফলপ্রাপ্তি হয়। 

“অপূজয়িত্বা রংগং তু যঃ প্রেক্ষাং কল্পয়িস্যাতি। 

তস্য তন্নিক্ষলং জ্ঞানং তির্ধগ যোনিং চ যাস্ততি ;” 

(নাট্যশান্ত্, ১১২২) 
নর্তক” অথব1 “অর্থপতি” অর্থাৎ যিনি অভিনয় করিবেন, অথবা অভিনয় 

করাইবেন, সকলেরই অন্তরে উপানক অথবা হোতার মনোবৃত্তি চাই । পবিজ্র 

ভাব ও পরিবেশের অভাবে অভিনয়ের অপচয়ই ঘটে এবং কর্তা ও কারয়িতা 
উভয়েই অপকর্ষ প্রাপ্ত হয়। 

“নর্তকোহর্থপতির্বাপি যঃ পুঁজাং ন করিষ্যুতি। 
কারয়িয্যতি বা চৈব প্রীপ্যত্যপচয়ং তু সঃ” 

(নাট্যশাস্ত্, ১১২৪) 

দ্বিতীয় রূপক 

প্রথম রূপকের অভিনয়ে বিশ্ব ও বিক্ষোভ ঘটিলে নৃতন দৃষ্টিতংগী ও নব 
আংগিকে (69০000109) রচিত ও অভিনীত হইল দ্বিতীয় রূপক । এই রূপক. 

দেবতা ও দানবের কর্ম ও মর্মকে বাঁধিল এক হ্ৃত্রে, এক মন্ধে। দেবতা ও 

দানব, উভয়ের শৌর্য ও বীর্ধে মথিত হইয়াছিল সমুদ্র, এই সমুদ্র-মস্থনই দ্বিতীয় 
বূপকের বিষয় বস্ত, রূপকটির নামও “অমৃত-মন্থন”। এই রূপকের অভিনয় 

দেখিয়া! দেবতা ও দৈত্য উভয়েরই আনন্দ হইয়াছিল। 
“তম্মিন্ সমবকারে তু প্রযুক্তে দেব-দানবাঃ | 
হষ্টাঃ সমভবন্ সর্বে কর্মভাবাহ্ইদর্শনাঁৎ |” 

( নাট্যশান্ত্, ৪1৪ ) 

তৃতীয় রূপক 

. দ্বিতীয় রূপকের নিধিত্ব অভিনয়ের পর ব্রহ্মার ইচ্ছা হইল হিমালয়-কন্দরে 

শিবের সমক্ষে অভিনয় করিতে হইবে । এই উদ্দেশ্টে তিনি তৃতীয় রূপক রচনা 
করিলেন, বচনাবু বিষয় মহাদ্দেবেরই অমবকীতি, তীহাকর্তৃক দুর্জয় দৈত্যপুরী- 
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বিনাশ। রূপকটির নাম “ত্রিপুরদাহ' । আর্য-দেবতা ব্রন্ধা? ও দ্রবিড়ীয় দেবতা 
“শিব”, অভিনয়-ক্ষেত্রে ইহাদের পারম্পরিক এই যে সান্গিধা, ইহা আর্ধগণের 
আর্ধেতর-মৈত্রীরই পরিচায়ক । টদতাদেবতা পশুপতি শিব স্বয়ং উৎপীড়ক 
দৈতাগণের বধসাধন করিয়াছেন, ইহাতে দৈতাগণের অসন্তুষ্ট হইবার উপায় 

নাই। অতএব “দৈত্যদলন? বূপকের বিষয় হইলেও, অভিনয়ে বিবাদ বা বিক্ষোভ 

ঘটিল না। মহাদেব সন্তুষ্ট হইলেন, মহাদেবের অন্ুচর-সহচরগণও আনন্দ 
অর্জন করিল । 

“ততো ভূতগণা হষ্টাঃ কর্মভাঁবাজকীর্তনাৎ। 
মহাদেবশ্চ স্প্রীতঃ পিতামহমথাব্রবীৎথ ॥ 

অহো নাট্যমিদং সম্যক্ ত্বয়] হষ্টং মহাঁমতে। 

যশস্তং চ শুভার্থং চ পুণ্যং বুদ্ধিবিবর্ধনম্ |” 
( নাট্যশাস্ত্র, ৪।১১-১২ ) 

ন্নূপকে নৃত্যযোজন। 

উল্লিখিত “ত্রিপুর-দাঞ্ছের অভিনয়ে পরিতৃপ্ধ মহাদেব বলিলেন__ 
“ময়াপীদং স্থৃতং নৃত্তং সন্ধ্যাকালেষু নৃতাতা । 
নানীকরণসংযুক্তৈরংগহরৈবিভূষিতম্ ॥” 

( নাট্যশান্ত্র, ৪1১৩) 

অর্থ আমিও প্রত্যহ সন্ধ্যায় নৃত্য করিতে করিতে নানাকরণ-সংযুক্ত ও 
অংগহারে অলংকৃত এই নৃত্ত স্মরণ করিয়া থাকি । 

আলোচ্য ক্পোকে “বৃত্ত শব্দ “নাট্য* অর্থে ই ব্যবহ্ৃত হইয়াছে বলিগ্না মনে 
হয়। 'নাট্য+, নৃত্ত', ও নৃত্য", এই শবত্রয় মূলতঃ সমার্থক । »/নট্ ধাতু 
হইতে “নাট্য” ও »/নৃৎ ধাতু হইতে 'নৃত্ত" ও 'ৃত্য” শব্ধের উৎপত্তি । উভয় 
ধাতুরই অর্থ অংগবিক্ষেপ। অংগবিক্ষেপ করে বলিয়াই নাটকে অভিনেতাকে 
নট” ও নৃত্ত বা নৃত্যে তাহাকে 'নর্তক' বলা হয়। নাটকে চতুর্বিধ অভিনয়ের 
( আংগিক, বাচিক, আহার্য ও সাত্বিক ) অন্যতম আংগিক অভিনয়, কিন্ত নৃত্ত 
বাস্বত্য শুধু অংগীভিনয় নয়, অংগবিক্ষেপ-সর্বন্ব । এই বিষয়ে ধনগ্তয়-কৃত 

'দ্বশরূপক' গ্রন্থের ধনিক-রুভ “অবলোকণটাকা বিশেষ দ্রষ্টব্য | টীকাকার বলেন-_ 

“নাট/মিতি চ নট অবম্পন্দনে ইতি-নটেঃ কিঞ্চিচ্চলনার্থত্বাৎ 

সাত্বিকবাহুল্যম্। অতএব তৎকারিষু নটব্যপদেশঃ ।* 

“বৃতে্গীত্রবিক্ষেপার্থত্বেনাংগিকবাহুল্যাত্তৎকারিষু চ নর্ত কব্যপদ্দেশাৎ।” 



সংস্কৃত নাটকের প্রাঈীনত্ব ৫৫ 

অস্তর আরক্ত অথবা অভিভূত হইলে ভাবোন্মেষ ও ভাবের উন্মাদন! 
আসে, এই উন্মাদনায় দেহ ও মন চঞ্চল হয়, অংগবিক্ষেপ ঘটে, বাক্ক্ষৃতি হয়। 
এই উন্মাদনা, এই চঞ্চলতারই এক রূপ 'নাটা+ অন্তরূপ “নৃত্ব" বা "নৃত্য" । নাট্য 
বা রূপক “রসাশ্রয়” নৃত্য “ভাঁবাশ্রয়', নৃত্ত তাললয়াশ্রয়' । ভরতের নাট্যশাস্ত্রে 

“বৃত্ত ও “বুতোর' কোন ভেদ নির্দিষ্ট হয় নাই। “নৃত্ত' শব্দ নাট্য ও 'নর্তক' শব্ধ 

('নর্তকোহর্থপতির্বা' ইত্যাদি গ্লোক দ্রষ্টব্য__নাট্যশান্ত্, ১১২৪) নট এই অর্থে 

বাবহত হইয়াছে । ধনঞ্জয়ের “দশরূপকে পৃঃ ২-৩) নাট্য” নৃত্য ও 'ন্ৃত্তের? 

পার্থক্া দৃষ্ট হয়। 

১। 'অবস্থান্থকৃতিনণট্যম্।, ২। অন্যত্তাবাশ্রয়ং নৃত্যম্, 

৩। “নৃত্বং তাললয়াশ্রয়ম্।' 

ধনিক তীহার টাকায় 'ন্তপ্ভাবাশয়ং নৃত্যম” এই স্বত্ব ব্যাখ্যাচ্ছলে 
বলেন 

“রদাআয়ান্নাট্যাত্তাবাশ্রয়ং নৃত্যমন্যদেব-**."'নাটকাদি চ রসবিষয়ম্। রসস্য চ 

পদীর্থীভূত-বিভাবাদিকসংসর্গাত্মকবাক্যার্থহেতুকত্বাদ্বাক্যার্থাভিনয়াত্মকত্বং রসা- 
শ্রয়মিত্যনেন দর্িতম্।****'যথা চ গাত্র-বিক্ষেপার্থত্বে সমানেহপ্যনথকা রাত্মকত্বেন 

নৃত্বাদন্যন্ত্যং তথা বাক্যার্থাভিনয়্াত্মকান্নাট্যাৎ পদীর্ঘাভিনয়াত্মকমত্যদেব 

বৃতামিতি |” | 

নাটক রস-বিষয়, অতএব বিভাবাদির প্রয়োজন, ভাবাশ্রয় নৃত্যে বিভাবাদির 
প্রয়োজন নাই । নিছক অংগ-বিক্ষেপে নাটক হয় না, অংগবিক্ষেপের সহিত 

বাচিক অভিনয় চাই। নৃত্যে অংগ-বিক্ষেপের মধা দিয় ভাব-গ্োতিনা । বৃত্তে 

শুধু অগ-আন্দৌলন, তাবান্ৃকরণ নাই । এই হইল তিনের পার্থক্য । 

ষে-অর্থে ধনঞ্য় “নৃত্য” অথবা 'নৃত্ত” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন সে-অর্থে 

“ত্রিপুরদীহের* অভিনয় পর্যস্ত রূপকে “নৃত্য বা “বৃত্ত যৌজনা হয় নাই। 

নাট্যাভিনয়ে এই নৃত্যের অভাব দেখিয়া মহাদেব নাটকীয় পূর্বরংগে সংগীতের 

সহিত নৃত্যযোজনার উপদেশ দিলেন । 

*পূর্বরংগবিধাবন্মিন্ তয় সম্যক্ প্রধুজ্যতাঁম্। 

বর্ধমানকযোগেন গীতেধাসাদিতেষু চ |” 

( নাট্যশান্ত্, ৪1১৪ ) 
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তিনি আরও বলিলেন-_- 

“্যশ্চায়ং পূর্বরংগন্ত ত্বয়। শুদ্ধ: প্রযোজিতঃ ॥ 
এভিধিমিশ্রিতশ্চায়ং চিত্রো নাম ভবিষ্যতি |” 

( নাট্যশান্ত্রঃ ৪1১৫-১৬ ) 

এতদিন পূর্বরংগ ছিল শুদ্ধ, শিবনির্দিষ্ট নৃতাযোগে ইহা! হইল চিত্র । ব্রদ্মার 
অন্থরোধে মহাদেব তাহার নৃত্া-শিষা তওুমুনিকে নৃত্যশিল্প-শিক্ষণে নিযুক্ত 

করিলেন । “তগুদুনি' ভরত ও তাহার নাট্যসম্প্রদীয়কে নৃত্যশিল্পের একশত আট 
(১০৮) করণ (হস্ত-পাঁদসমাযোগ), বত্রিশ (৩২) অংগহার ও চতুধিধ রেচক 

শিক্ষা দিলেন।* এইরপে নৃত্যশিল্পের প্রচার ও প্রসার হইল। 

নাটকে নৃত্য-প্রয়োজন 
বর্তমানে নট্যাভিনয়ে ক্রমশ নৃত্য ও গীতের প্রচলন উঠিয়া যাইতেছে । 

পূর্বেও এতছুভয়ের প্রচলন ছিল না। মধো ওই ছুয়ের বাহুলা ঘটয়াছিল। 

কারণে অকারণে নৃত্য-গীত, ইহাতে ঘটনার স্বচ্ছন্দ গতিতে ব্যাঘাত ঘটে, 

ঘটনার প্রেরণাঁদাধিনী শক্তি হাস পাঁয়, নাটকীয় বিষয়বস্তর ক্রিয়া -প্রতিক্রিয়ার 
আকর্ষণ থাকে না। সংস্কৃত রূপকে নৃত্য-গীতের বাহুল্য নাই, বাহুল্য দূরের 
কথা, “বিক্রমোর্বশীয়” প্রভৃতি ২১ খানি রূপক ব্যতীত সংগীত দৃষ্ট হয় না। 
বিশ্ববিখ্যাত “অভিজ্ঞানশকুত্তল” নাটকে মাত্র ছুইখানি সংগীত । মহাদেব যে 

নৃত্য-যোজনার উপদেশ দিলেন, সে নৃত্য বূপকাভিনয়ের প্রারভ্তে হইত। 

অভিনয় আরম্ভ হইবার পূর্বে 'পূর্বরংগে" নৃত্য-গীতের বাবস্থা ছিল। বৃত্য- 

গীতের তাল-লয়-স্থর-মীধুর্ষে প্রেক্ষাগৃহে একটি অপরূপ আত্মবিস্বতির পরিবেশ 

স্থষ্টি করা হইত। ইহাই ছিল নৃত্য-গীতের একমাত্র উদ্দেশ্ট । অভিনয় আরস্ত 
হইবার পূর্বে এইরূপ একটি পরিবেশের একান্ত প্রয়োজন। সংকীর্ণ মাংসারিকতার 
্বার্থহুষ্ট বিরন ক্ষেত্র হইতে সমাগত প্রেক্ষকের মনে সংগীতের স্থুর-ঝংকার না 
তুলিলে নাটকীয় অভিনয় তদগতচিত্ত হইয়া দেখিবার অবস্থা আসে না । এই 

দিক্ হইতে বিচাঁর করিলে নৃত্য-গীত অভিনয়ের উপকারক | এই জন্ত ধনঞ্জয় 
তাহার “দশরূপকে' বলিয়াছেন__ 

“মধুরোদ্ধতভেদেন তদ্বুয়ং দ্বিবিধং পুনঃ । 

লান্ত-তাগুবরূপেণ নাটকাছাপকারকম্ ॥” 
( দশরূপক, ১১০ ) 

* এই তিন বিষয়ে বিস্তৃত আলোচন। দ্র্টব্য--নাটযশান্তর, 81৫৬-২৪৬ 



সংস্কত নাটকের প্রাচীনত্্ €৭ 

মধুর” ও উদ্ধত" তেদে “নৃত্য ও “নৃত্ত” দ্বিবিধ। মধুর হইলে 'লাস্ত” ও 

উদ্ধত হইলে 'তাগুব?। ইহারা উভয়েই নাটকাদির উপকারক | প্ররেক্ষাগৃহের 
শোভা বৃদ্ধি করিয়া প্রেক্ষকের মন ও হৃদয়কে স্থন্দরতর ও মধুরতর করিয়া 

তোলাই ইহাদের কার্য। চিত্ত মলিন হইলে অভিনয়ে আকর্ষণ হয় না, চিত্ত 

উদার না হইলে অভিনয়ের রসগ্রহণ করিতে পারে না । অভিনয়ের বিষয়বস্তর 

পহিত নৃত্য বা নৃত্তের কোন সম্পর্ক না থাকিলেও সৌন্দ্যস্থট্টির পথে ইহারা 
আটকের ইষ্টি ও পুট্টিসাধক। মুনিগণ ভরতকে “নৃতোর প্রয়োজনীয়তা? সম্বন্ধে 
প্রশ্ন করিলে, মহামূনি ভরত বলেন-_ 

“অজ্োচ্যতে ন খবর্থং নৃত্তং কঞ্চিদপেক্ষতে | 

কিন্ত শোভাং জনয়তীত্যতো নৃত্তমিদং স্বতম্| 
প্রায়েণ সর্বলোকন্ত নৃত্তমিষ্টং স্বতাবতঃ ॥ 

মংগলামিতি কতা চ নৃত্তম়েতৎ প্রকীতিতম্। 

বিবাহ-প্রসবাবাহপ্রমোদাভূ;দয়া দিষু ॥ 
বিনোদকরণং চৈব নৃত্তমেতৎ প্রকীত্তিতম্। 

( নাটাশান্ত্, ৪8২৬০-২৬৩) 

ভাঁবার্থ ১--নৃত্ত' (নাচ” এই অর্থে ব্যবহৃত) কে।ন অর্থ বা বিষয্বের অপেক্ষা 

করে না, শোভাঁজনন বা সৌন্দর্য স্যটির জন্য ইহার উদ্ভব। ম্বভাঁবত সকলেরই 
'ঈপ্সিত এই বৃত্ত । ইহা মাংগলিক কর্ষ বলিয়া কীতিত। বিবাহ, প্রসব, 

আবাহ (বধূর পতিগৃহে গমন), প্রমোদ ও অভ্যুদনয়াদি কর্মে প্রীতিবর্ধক ব্যাপার 
বলিয়াও ইহা! কথিত হইয়া থাকে । 

অতএব শোভা, আনন্দ ও মংগলবিধানই বৃত্তের চরম লক্ষ্য । যেখানে 
সৌন্দর্ষ, সেইখানেই আনন্দ, সেইখাঁনেই মংগল। সংস্কৃত রূপকের 'পূর্ববংগে” 
দেবতার স্ততি-অর্চনা, শুভশক্তির শুদ্ধবন্দন] হইয়। থাকে, এই অর্চনা-বন্দনীয় যে 

“বৃত্যোৎ্সব, তাহা মাংগলিক দেবকর্ষ বৈ আর কি! “প্রায়েন 

তাগুববিধির্দেবস্তত্যারয়ো ভবেৎ।” ( নাট্যশান্ত্রে 8২৬৫ ) এই শ্ুদ্ধশুভ নৃত্যকে 

লক্ষা করিয়াই ভারতীয় নৃত/; প্রবন্ধে বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী স্বর্গত হবেন ঘোষ 

বলিয়াছেন-- 

*ভারতীয় নৃত্যে অংগভংগিমায় প্রকাশিত হচ্ছে বিশ্বের ছন্দ। এই ছন্দ 

জাগে অংগের নীরব স্থরে, রেখার আবেশমাখা আল্লনায়, তার সথরের মৃছনায়। 

রেখার হ্ষুত্র আঘাতগুলি এক একটি মিড়, গমক ও তানেরই মত আবেগ- 



৫৮ ভারতীয় নাটাব্দে ও বাংল! নাটক 

বিহবল। নাটকে যেমন পাই ভাবের সংঘাত, নৃত্যে তেমনি পাঁই মনের গোপন 

গহনে কল্পন1 ও ত্বপ্রের গতি-ঝংকার, সেখানে কথা, ছবি, গান, সবই নিক্ষল 
হ'য়ে ফিরছে । আবেগের পটভূমিকার উপর চিত্রিত হচ্ছে রূপায়িত ভাবলোক। 
০*০*০০০০৭ এই হ'ল ভারতীয় নৃত্যশিল্পের মূলন্থত্র 1” 

এই নৃত্য নিছক শারীরিক ক্রিয়া-কলাপের ভোজবাজী নয়, নয় অশ্লীল 
আনন্দের উচ্ছুংখল উৎনব-বিধি। অনা্দি-অনন্তের অপরূপ উচ্ছল প্রকাশ এই 

বৃত্য, ইহা আধ্যাত্মিক রসতত্বের সলীল আবেদন । এই আবেদনেই আবিষ্ট 
বিখ্যাত কশীয় নর্তকী আযানা পাভালোভ। মনোনিবেশ করিয়াছিলেন ভারতীয় 

নৃতাঁভিনয়ের অনুশীলনে ৷ বিভাঁসচন্ত্র রায়চৌধুরীর “নাটাসাছিত্যের ভূমিকায়” 
যথার্থ ই উক্ত হইয়াছে__ 

“ভাষা যেখানে স্তব্ধ, সংগীত যেখানে নীরব, সেই অনির্বচণীয় রপলোকে 
অরূপের বন্দনা চলে নৃত্যের তালে তালে । ভারতবর্ষের এই নৃতা উৎসারিত 

হইয়াছে দেবলোকে ৷ নটবাজ শিবই হইতেছেন সর্বশ্রেষ্ঠ নর্তক 1” 
ভারতবর্ষে সাহিত্যের ইতিহাস ছিল না । না থাকিলেও পুরাকাহিনীগুলির 

অনুসন্ধান ও আলোচনা করিলে' ইহা নিঃসন্দেহে প্রতীত হয় যে, মানুষের 
মনোরঞ্জন ও আত্মিক কল্যাণে নাটককে সর্বাংগন্থন্দর ও সমধিক আকর্ষণীয় 

করিবার জন্য এক অব্যাহত প্রয়াস ছিল অতীত 'ভীরতে । এই প্রয়াসের ফলেই 

একদ। নাট্যাঁভিনয়ে নৃত্যযৌজন। সম্ভবপর হয়। এই যোজন! ভাঁরতীয় জনতা 

ও জাতির নাট্যপ্রিয়তা, শিল্পচেতনা। ও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের এক নিশ্চিত 

নিদর্শন । শুধু তাহাই নয়, এই নৃত্যযোজন। উত্তর ভারত ব! “আর্ধাবর্তের” সহিত 
দক্ষিণ ভারত বা দাক্ষিণাত্যের' যোজনার এবং “আধ সংস্কৃতির” সহিত আর্ধেতর 

দ্রবিড়ীয় সংস্কৃতির শুভ সংমিশ্রণেরই পরিচয় দেয়। দ্রবিড়ীয় দেবতা নটরাজ 

“শিবই” আর্ধনাটককে নৃত্চ্ছন্দ দিয়া অপরূপ উন্মাদনাময় এক .স্কুমাঁর শিল্প- 

কলায় পরিণত করেন। এমন কি “শিল্প” ও “কলা” এই শব্দ দুইটি ও দ্রবিড়ীয়, 

ইহাই পণ্ডিতগণের ধারণ] । 

দ্েবলোক হইতে মর্ত্যলোকে দপকের আগমন 

যে কোন বিষয়ে যাহ! বৃহৎ ও মহৎ তাহাকে রূপক করিয়া প্রকাশ করাই 

ছিল প্রাচীন ভারতের রীতি । এই রীতি-অঙন্গমারেই নাটকের উৎপত্তি ও 

ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে নানান গল্প, নান। কিংবদন্তীর উদ্ভব হইয়াছে । ভারতের 



সংস্কৃত নাটকের প্রাচীনত্ব ৫৯ 

প্রথম নাট্যকার দেবতা এবং এই নাটকের প্রথম অভিনয় হয় দেবলোকে, ইহা! 

রূপকগল্প ছাড়া আর কি?' আবার একদা এই দৃশ্তকাব্যের যে পতন হইল 
দেবলোক হইতে মর্তে, এ বিষয়েও এক অদ্ভুত উপাখ্যান দেখা যাঁয় ভরতের 
নাট্যশান্ত্রে। যে পবিত্র উদ্দেশ্ঠ ও আদেশ লইয়া একদা উদ্ভব হয় নাটকের, তীহা 

ক্রমশ নট-নটি ও নাট্যকাঁরগণের ব্যবহার-দৌষে দুষ্ট হইল। উধ্বলোক হইতে 
নিম্নে পতন হইল নাটকের | “ভরত-সম্প্রদ্দায়” যত্র তত্র বিদ্রপাত্মক অভিনয় স্থরু 

করিলেন, জ্ঞানী, গ্রণী, মুনি-ঝধি সকলকেই ব্যংগ করিতে লাগিলেন তাহারা । 
লোকশিক্ষী ও জনজাগরণের বলিষ্ঠ বৈদাতিক এক আধার জাতীয় নাট্যালয়। 

এখানে একদিকে যেমন সমাজ ও জাতিকে সদ্দ্ধি ও সছুপদেশ দিয়া উন্নত করা 

যায়, অন্য দিকে তেমনি অভিনয়ে মিথ্য। ও অশ্লীলতার আশ্রয় লইলে ক্ষমতার 

অপবাবহারে লোক-চরিত্রের জাতীয় আদর্শে অপকর্ষ ঘটে । “ভরত সম্প্রদায়' 

ক্ষমতার অস্ত্র হাতে পাইয়। বিরুত ক্ষমতায় মদোন্সত্ত হইল, ফলে তাহাদের উপর 

সঙ্জন ও স্ুধীজনের ঘোরতর অসন্তোষ জন্নিল, অসংযত অভিনয়-দৌষে তাহারা 

সকলের অপ্রিয় হইলেন । গ্রামাধর্ষের নিবৃত্তির জন্য যে রূপকের স্যি, সেই 
রূপক গ্রাম্যতা-দোষে দুষ্ট হইল। নাটাবেদের শ্রোতমণ্ডলী তরতকে প্রশ্থ 

করিলেন-_ 
“কথমুবীতলে নাটাং স্বর্গান্নিপতিতং বিভো ৷ 

কথং তবায়ং বংশশ্চ নটসংজ্ঞঃ প্রকীতিতঃ |” 

( নাট্যশাস্্, ৩৩1১৪ ) 

প্রত্যুত্তরে ভরত বলেন__ 

মমৈতে তনয়াঃ সবে নাট্যবেদমদান্বিতাঃ | 

সর্বলোকপ্রহসনৈর্বাধ্যন্তে হাশ্যসংশ্রয়ৈ ॥ 

কম্তচিত্বথ কালম্ত শিল্পকর্ম মমীভ্যধাঁৎ। 

খষীণামংগকরণং কুততির্ভীগুসংশ্রয়মূ ॥ 

অগ্রাহং সছুবাচারং গ্রাম্যধর্মপ্রবর্তনম্ । 
নিষ্টরঞাপ্রশস্তঞ্চ কাব্যং সংসদি যোৌজিতম্ ॥ 
তচ্ছত্বা মুনয়ঃ সর্বে ভীমরোষাঃ প্রকোপিতাঃ ৷ 

উচ্ন্তে ভরতান্ সর্বান্ নির্দহস্ত ইবাগ্রয়ঃ | 
মা তাবদ ভো] ঘিজা যুক্ত মিদমন্মদ্বিড়ম্বনম্। 

কো নামায়ং পরিভবঃ কিংবা নাক্নাহভিসম্মতম্ ॥ 



৬ ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংলা নাটক 

তম্মাদ্ জ্ঞানমদোন্মত্ত। ভবতাবিনয়া শ্রয়াঃ | 

তম্মাদেতদ্ধি ভবতাং কুজ্ঞানং নীশমেম্ততি | 
খষীণাং ব্রাঙ্মণানাঞ্চ সমবাঁয়োহ্থ সংগমে | 

নিত্র্ষাচরণা তৃত্বা শূদ্রাচার] ভবিষাথ | 
শূপ্রান্তে কেবল্ং ভূতা তত্কর্ণ সমাবাগ্মাথ। 

যশ্চ বো ভবতাং বংশঃ স চ শূত্রো৷ ভবিষ্যুতি ॥ 
যেহন্রীপি বংশজীতীস্তে২পি ভবিস্তস্ত্যথ নর্তকাঁঃ। 

তথোপস্থানবন্তশ্চ সম্ত্রীবালকুমারকাঃ ॥৮ 

( নাট্যশাস্ত্, ৩৬।২৯-৩৭ ) 

ভাঁবার্থ £-_ আমার পুত্রগণ অভিনয়-গর্বে উন্মত্ত হইয়া! সকলকেই উপহাস ও 

বিদ্প করিতে লাগিল। এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে “শিল্পকর্ম” 
,আমাকে বলিল যে, আমার পুত্রগণ মুনি-ধধিগণের হাঁবভাঁব অনুকরণ করিয়। 

নিষ্ঠুর নিন্দনীয় গ্রাম্যতাছুষ্ট নাটকের অভিনয় করিয়াছে । এই অভিনয়-দর্শনে 
সমগ্র মুনি-সমাজ অতীব রুষ্ট হইয়া আমার জ্ঞানগর্বান্ধ পুত্রগণকে অভিশাপ 

দিলেন। এই অভিশাপে আমার পুত্রগণ ব্রাহ্মণত্ব বিস্বাত হইয়া শূদ্রাচারী 
হইবে, তাহারা সপরিবারে শূত্রত্ব প্রাপ্ত হইবে, তাহারা বংশপরম্পরায় শৃত্র 
থাকিবে, অভিনয় তাহাদের বংশ-বৃত্তি হইবে, তাহার! হইবে নক? অর্থাৎ 

নট-নটা। 

এই ছুঃসংবাদে ইন্দ্রপ্রমুখ দেবতাগণ নাট্যবেদের পরিণতি চিন্তা করিয়া 
ছুঃখিত হইলেন । তাহারা মুনিগণকে অভিশাপ প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ 

করিলেন, কিন্তু বিশেষ কোন ফল হুইল নাঁ। ভরত দেবতাগণকে সাত্ন! দিয়া 

বলিলেন-_ 
“মা বৈ প্রণশ্ততামেতন্্রাটাং ছুঃখাৎ প্রবাতিতম্। 
মহাশ্রয়ং মহাঁপুণ্যং বেদাংগোপাংগসস্ভবম্ 1৮ ( নাট্যশান্ত্র, ৩৬৪৬ ) 

বহুকষ্টে প্রবত্িত, বেদাংগসম্ভৃত, মহাশ্রয়, অতি পবিত্র এই নাটক যেন নষ্ট 

ন] হয় অর্থাৎ ইহাকে নষ্ট হইতে দেওয়া হইবে না। 

তিনি আরও বলিলেন, যদি তাহার পুন্রগণ নাঁট্যবেদের অপব্যবহার করিয়। 

থাকে, তবে সে দৌষ তাহার পুত্রদিগের, নাট্যশান্ত্ের নয় ; যাহাতে নাট্যশান্ত্ের 
পুনরায় মর্ধাদীহানি না হয় তজ্জন্য নৃতন শিষ্য লইয়া নূতন একটি সম্প্রদায় গঠন 
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করা হউক । “শিষ্েভাশ্চ তান্তেত্যঃ প্রযচ্ছধ্বং প্রয়ৌগতঃ 1” ( নাট্যশান্ত্ 

৩৬।৪৫ ) কিন্তু অবস্থা-বিপর্ধয়ে তাহ আর সম্ভবপর হয় নাই । 

রাজ। নহুষ ও মর্তে নাট্য-প্রচার 

উল্লিখিত ঘটনার কিছুকাল পরে দৈত্যরাজ নহুষ স্বর্গরাজ্য অধিকার কবির! 

ইন্ত্তব প্রাপ্ত হইলেন। দেবলৌকে অভিনয় দেখিলেন তিনি। অভিনয় দেখিয়া 
তাহার মর্তে নাট্যভবন-প্রতিষ্ঠার বাসনা জাগিল। তিনি দেবগণের নিকট 

কৃতাঞ্জলি হইয়া আপন পার্থিব বাঁস-ভবনে স্বর্গের অপ্মরাদিগের অভিনয় প্রার্থনা 

করিলেন । 

কৃতাঞ্চলি: প্রয়োগার্থং প্রোক্তবানমরান্ নৃপঃ। 

ইদমগ্মরসামিখং নাট্যং ভবতু নো গৃহে ॥৮ (নাট্যশান্্, ৩৬৫১) 

বুহস্পতিপ্রমুখ দেবগণ প্রত্যুত্তরে বলিলেন__ 

“বাংগনানাং নোক্তোহয়ং মানুষৈঃ সহ সংগমঃ ॥ 

আচার্ষাস্তত্র গচ্ছন্ত গত্ব! কুর্বস্ত তে প্রিয়ম্ ॥” ( নাট্যশাস্ত্র, ৩৬।৫২-৫৩) 
স্থরাংগন অর্থাৎ অপ্নরাঁগণের মানুষের সহিত মিলন অর্থাৎ অভিনয় উক্ত 

হয় নাই অর্থাৎ নিষিদ্ধ ।......আচার্ধগণ সেখানে অর্থাৎ মতে যাইয়া আপনার 

প্রিয় কার্ধ করন । 

ভরত ও তাহার পুত্রগণ মানুষ, তথাপি এতদিন তাহাদের সহিত অগ্গরা- 

দিগের অভিনয় নিষিদ্ধ ছিল না । তবে সহসা নিষিদ্ধ হইল কেন? নিষিদ্ধ 
হওয়ার কারণ উর্বশীর চরিত্রস্থলন । মহধি ভরতের প্রিয় শিষ্যা স্বর্গের শ্রেষ্ঠ 

নর্তকী উর্বশী। ঘটনাচক্রে মহারাজ পুরূরবাকে ভালবাসিলেন নর্তকী, 
মহারাজের সংগে মিলনের জন্য পাগলিনী তিনি, পুরূরবাময় তাহার মন। এইবপ 

যখন তাহার অবস্থা তখন দেবী সরম্বতীবিরচিত “লক্ষ্মীন্বয়ংবর” নাটকের 

অভিনয় হইল, লক্ষ্মীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইলেন তিনি, অভিনয় করিতে গিয়া 
তাহার গোত্র-্খলন হইল, “পুরুষোত্তমের' পরিবর্তে পুরূরবার নাম উচ্চারণ 
করিলেন। মহর্ষি ভরত কুষ্ট হইলেন, উর্বশীকে অভিশাপ দিলেন, উর্বশী স্বর্গ 

হইতে বিদায় হইলেন। এই বিষয়ে ভরতের নাট্যশান্ত্র বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া! 

যায় না। শুধু উর্বশীর অমর-ভূমি ত্যাগে তাহার অন্তঃপুরজনের বিপন্ন হওয়ার 

উল্লেখ দেখা যায়। 
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“তন্তাঃ উিববশ্তাঃ) প্রণাশশোকেন উন্মাদাপহতেন বৈ। 

বিপন্লেহস্তঃপুবজনে পুনরনাশমূপাগতঃ: |” (নাট্যশান্ত্র, ৩৬৫৭) 
কবি-কালিদাস-কৃত “বিক্রমোর্বশীর” তৃতীয় অংকের বিষ্স্তকে মহধি ভরতের 

শিষ্ুহয়ের কথোপকথনে এই ঘটনার বিশিষ্ট আভাষ পাওয়া যায়। নিম্নে সানুবাদ 

এই ভরত-শিত্ত-সংবাদ উদ্ধৃত হইল। 

ভরতশিষ্য সংবাদ 

প্রথম শিষ্য । সথে পৈলব 1৮০ ততঃ পুচ্ছামি গুরো: প্রয়োগেণ দেব- 

পরিষদারাধিতা ন বেতি? [সখে পৈলব !1:**, অতএব জিজ্ঞাসা 

করি, গুকুদেবের নাটক-প্রয়োগপ্ধারা সুরসভা! সন্তষ্ট হইয়াছেন ত'?] 

দ্বিতীয় শিশ্ক । ণ আণে কধং সা রাধিদা! ভোদি, তস্পিং উ ণ সরস্সঈকিদ- 
কব্ববন্ধে লচ্ছীসঅম্ববে উব্বসী তেস্থ তেস্থ রসন্তরেষু উম্মাইআ। আসি। 

[ দেবসভা কিরূপ সন্তষ্ট হইয়াছিল জানি নাঃ কিন্তু সবন্বতীরুত 

'লম্রী্বয়ন্বর' নামক দৃশ্ঠকাব্যের অভিনয়কালে রসাস্তরের প্রয়োগ 
করিতে করিতে উর্বশী উন্নাদিত হইয়াছিলেন |] 

১ম। দোষবিকাঁশ ইতি বাঁক্যশেষঃ। [তবে তোমার শেষ বক্তব্য এই যে, 

অনেক দৌষ দৃষ্ট হইয়াছিল। ] 

২য়। আং তাএ বৰ অণং ক্খলিদ২ আপসি। (হ্যা,সে সময়ে তাহার বাকা 

স্থলিত হইয়াছিল। ] 
১ম। কিমিব? | কি প্রকার ?] 

২য়। লচ্ছীভূমিআএ বত্বমাণা উব্বমী বারুণীভূমিআএ বত্তমাণীএ মেণআএ 
পুছিদা, সমাগদা তিলোঅপুরিসা সকেসবা লোঅবাঁলা ; কস্সিং দে 

হিঅআহিণিবেসো ত্তি? [ উর্বশী লক্ষ্মীর এবং মেনকা বারুণীর অভিনয় 

করেন। মেনক1 উর্বশীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এত্রিলোকীস্থ যে সমস্ত 
পুকষ ও সকেশব লোকপাঁলবর্গ উপস্থিত হইয়াছেন, ইহাঁদিগের মধ্যে 
কাহার প্রতি তোমার চিত্ত নিবিষ্ট হইয়াছে ?, ] 

১ম! ততস্তত: ? [ তাহার পর, তাহার পর? ] 
২য়। তাএ পুরিসোত্তম ত্তি ভণিদব্ৰে পুরূরবসি তি নিগ গদী বাণী। [“পুকষৌত্তম' 

উচ্চারণ কন্গিতে উর্বশীর মুখ হইতে 'পুরূরবা” উচ্চারিত হইল। ] 
১ম। ভবিতব্যতাহুবিধায়ীনি বুদ্ীন্দরিয়াণি ঃ ন তামভিক্রুদ্ধো৷ মুনিঃ? [বুদ্ধি 
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ও ইন্দ্রিয় ভবিতব্যতারই অনুসরণ করে । ইহাতে কি মহর্ষি তাহার প্রতি 

ভ্রদ্ধ হন নাই ?] 

২য়। সত্তা উঅজ ঝাঁয়েণ ; মহেন্দেণ উপ অন্থগগহিদা। [ উপাধ্যায় অভিশাপ 

প্রদান করেন। কিন্তু দেবেন্দ্র পরে উর্বশীর প্রতি অন্নগ্রহ প্রদর্শন 

করিয়াছেন । ] 

১ম। কথমিব [ কি প্রকার ?] 
২য় । জেণ তুএ মম উঅএসো। লঙ্ঘিদো, তেণ ৭ দিব্বং জাঁণং হুবিস্সদিত্তি 

উঅজবাঅস্স সআসাদে! সাআ ; পুরন্দরেণ উপ লজ্জা আণদমৃহিং 

উব্বসিং পেকৃথিঅ এব্বং ভণিদং, জস্সিং বদ্ধতাঁবাদি তুমং তস্স মে 

রণসহ! অস্স বাঁএসিণো পিঅং করণীঅং ; তা তুমং পুরূরবসং জধাকামং 

উবচিট্ঠ, জাব সো৷ পড়িট্ঠিদসম্তাণো ভোদি ত্ি। [ “তুমি আমার 
উপদ্দেশ লংঘন করিয়াছ, অতএব তোমার দিব্যজ্ঞান লাভ হইবে না” 
উপাধ্যায় এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করেন। তখন উর্বশীকে লজ্জায় 
অধোমুখী দেখিয়1 দেবরাজ বলিলেন, “যাহার প্রতি তোমার অন্্রাগবন্ধন 
হইয়াছে, সেই রাজি পুরূরবা আমার যুদ্ধের সহায়; তাহার উপকার করা 

আমার কর্তব্য ; অতএব যতদিন তাহার সন্তানোৎ্পত্তি না হয়, ততদিন 
তুমি যথেচ্ছ তাহার সহিত বাস কর।? ] 

মুনি-ঝধিগণ কর্তৃক ভরতনন্দনগণের উপর অভিশাপ ও মহর্ষি ভরতকর্তৃক 

উর্বশীর উপর অভিশাপ, পর পর এই ছুইটি ঘটন! ঘটিয়া গেল। ফলে দেবলোকে 
নাট্যালোক নিবিল। নট-নটা নষ্ট, নাট্যসাহিত্য লক্ষ্যত্রষ্ট, ইহাই প্রমাণিত হয় 
এই ঘটনাদ্বয় হইতে । নাট্যবেদের প্রথম প্রয়োগে দেবতাগণ ভূমিকাগ্রহণ 
করিতে আহৃত হইয়াঁও নাট্যসাহিত্য ও অভিনয়ধর্মের পবিত্রতার কথা চিন্তা 
করিয়া অভিনয় করিতে সাহস করেন নাই, আদর্শচরিত্র খষি ও আচার্ষগণই এই 
কর্মের ভার লইয়াছিলেন। কালক্রমে সেই আচার্ষগণকেও স্বর্গ হইতে মর্তে 

নামিতে হইল। ধাহারা ত্বর্গের অঞ্জরাদিগের সাহচর্ধে অভিনয় করিয়াছিলেন 

তাহারা নহুষের নাট্যভবনে মর্তের মহিলার সহিত অভিনয় করিতে আসিলেন। 

নহষের অনুরোধে মহর্ষি ভরত তীহার পুত্রগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন__ 

“অয়ং তু নৃহুষো রাজা যাচতে নঃ কৃতাঞ্জলিঃ। 

গম্যতাং সহিতৈভূ্মিং প্রযো্,ং নাট্যমেব চ ॥ 



৬৪ ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংলা নাটক 

করিষ্যামি চ শাপান্তং অস্মিন্ সম্যক্ প্রযোজিতে । 

ব্রাহ্ষণানাং নৃপাণাঁঞ্চ ন ভবিস্াস্তি কুৎ্সিতা: ॥” 

( নাঁট্যশান্ত্, ৩৬1৬১-৬২ )' 

অর্থ £_রাঁজা নহুষ কৃতাঞ্লি হইয়া আমাদিগের নিকট প্রার্ধনা 
জানাইতেছেন, তোমর] নাটা-অভিনয়ের জন্য পৃথিবীতে যাও। এইবার 
নাট্যশাস্ত্ের সু প্রয়োগ হইলে আমি তোমাদের শাপাঁবসান ঘটাইব। কিন্ত 
সাবধান, ব্রাহ্মণ অথবা নৃপতিগণের অপ্রিয় কোন কিছুর অভিনয় করিও না। 

তিনি আরও বলিলেন-__ 

“যুম্ম(কেঞব সংক্ষেপাৎ নহুষস্থয মহাত্বনঃ | 
আপ্তোপদেশসিদ্ধিশ্ নাট্যে প্রোক্তা ্বয়ভূব1। 
শেষমুত্তরতন্ত্রেণ কোহুলঃ কথয়িস্তাতি | 

প্রয়োগঃ কাঁরিকাশ্চৈব নিকুক্তানি তখৈব চ॥ 

অগ্মরোভিরিদং শাস্তরং ক্রীড়নীয়কহেতুকম্। 
অধিষ্ঠিতং ময়! সর্বে স্বপ্তিনা নারদেন চ ॥ ( নাট্যশান্ত্, ৩৬।৬৪-৬৬ ) 

অর্থ ঃস্বয়স্ স্বয়ং তোমার্দিগকে ও মহাত্মা নহুষকে সংক্ষেপে নাট্যশান্ত্রে 

আপ্তবচনের সিদ্ধি সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন । প্রয়োগ, কাবিকা অথবা নিকুক্ত 

বিষয়ে অবশিষ্ট যাহা বক্তব্য আছে তাহা “কোছল” তোমাদিগকে বলিবে । 

খেলার সামগ্রী এই নাট্যশীস্ত্র আমি ম্যস্তি”, "নারদ? ও অপ্সরাগণের সহিত 

প্রয়োগ করিয়াছি। 

এই নাট্য-সংবাঁদ পড়িয়। মনে হয়, নাট্যগুরু ভরত যেন মর্তে কোনদিন 
অভিনয় করেন নাই। বস্তুত, তিনি মর্তের খষি, মর্তেই নাট্যসম্প্রদায় গঠন 

করিয়াছিলেন । তবে ভরত-সম্প্রদায়' যখন ভরতের পরিচালনায় প্রথম অভিনয় 

সরু করেন তখন নাট্যরচনায় ও নাঁট্যপ্রয়োগে উন্নত আদর্শ ছিল। মেইজন্যই 

ইহাকে স্বর্গীয় ব্যাপার বলিয়৷ বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু যখন নট-নটাগণের 
দুর্যবহারে অভিনয়ে আদর্শচ্যুতি ঘটিল, তখন অধ:পতিত নাট্যাভিনয়কে উন্নীত 

করার জন্য আবরি নৃতন করিয়া আন্দোলন সরু হয় এবং ভরত-শি্ত একাহলের' 
উপরই নবনাট্যসমাজরচনার ভার পড়ে । অতএব মর্তের আসরে নব নাট্য 

শাস্ত্রের প্রবস্ত! ও প্রয়োগকর্তা হইলেন ভরতের কৃতী শিষ্ত “কোহুল+। 



ংস্কত নাটকের প্রাীনত্ব ৬৫ 

“কোহলাদিভিরেতৈরা বাতস্যশাগ্ডিল্যধুর্তিলৈঃ | 

মত্ত্যধর্মতয়া যুক্তি: কঞ্চিৎ কালমবস্থিতৈঃ 

এতচ্ছান্ত প্রযুক্তস্ত নরাণাং বুদ্ধি-বর্ধনম্। 

ব্রেলোক্যক্রিয়য়োপেতং সর্বশাস্্রনিদর্শনম্॥ ( নাট্যশান্ত্। ৩৬।৭১-৭২) 

কোহল, বাৎন্য, শাগ্ল্য, ধুতি প্রভৃতি ভরত-শিস্কগণ কিছুকাল মর্তে 

অবস্থান ও মর্তের ধর্ম আয়ত্ত করিয়া মানুষের বিদ্যাবুদ্ধির উপযোগী করিয়া এই 

নাট্যশাস্ত্রের প্রবর্তন করিলেন। ইহারা শুধু প্রবর্তন করিয়াই নিবৃত্ত হইলেন 
না, মর্ভের মহিলামণ্ডলীর সহিত যৌন-সম্পর্কে উৎপার্দিত সত্তান-সম্ততি লইয়া 
নব নাট্যসমাজ স্থাপন করিলেন, নৃতন নট-নটা-গোষীর অভ্যুদয় হইল। 
অতঃপর ভরতপুত্রগণের শাপাস্ত হইল,, তাহারা দেবলোকে প্রত্যাবর্তন 

করিলেন। এই বৃত্তান্ত বর্ণনার অস্তেই ভরতের ননাটাশান্ত্' দমাগু হয়। 

মহুর্ধি ভরত বলেন-_ 

“ততস্তে বন্থধাং গত্বা নহুষস্য গৃহে ছিজা:। 

স্রীণাং প্রয্মোগং বহুধা হষ্টবস্তে! যথাক্রমম্ | 
তত্র চোৎপাদ্য তে পুত্রান্ মানুষীভ্যো মমাতুজাঃ। 

বদ্ধবস্তোহধিকং সর্গং তেষাঁঞ্চ বিবিধাশ্রয়ম্ ॥ 

পুত্রা্ছৎপাছ্য বধব। চ প্রয়োগং তে যথাক্রমমূ। 

রক্ষণ] সমনুজ্ঞাতাঃ প্রান্তাঃ স্বর্গং পুনস্তদা ॥ 

এবমুবাতলে নাঁটাং শাপাৎ সমবধারিতম্। 
ভরতানাঞ্চ বংশোহয়ং ভবিস্তচ্চ প্রকীতিতম্ | 

( নাট্যশান্ত্, ৩৬।৬৭-৭০ ) 

এইরূপে শ্বর্গের অভিশাপে মর্তে নাট্যলোক প্রতিষ্ঠিত হইল। মহুষি ভরতের 

গোত্রাপত্যগণ পৃথিবীতে পৃথক্ একটি জাতিতে পরিণত হুইলেন, ইহাদের বংশ 

“নটবংশ' বলিয়া! কীন্তিত হইল। হয়ত ব! 'নট' উপাধিধারী ভারতীয় হিন্দুগণ 

ইছাদেরই বংশধর । 
উর্বশীর' পতনের পর অপ্দরাগণের অতিনয় নিষিদ্ধ হওয়ার যে 

কাহিনী, ভাহাও রূপক ছাড়া আর কিছুই নয়। স্বর্গের অগ্গর। যাহাদিগকে 

বল! হইয়াছে তাহার! মর্তেরই গণিক1, তবে সাধারণ গণিক] নয়, রাজভবনের 

বাঁরবনিতা, রাজাদের চিত্তবিনোদনের জন্য তাহাদিগকে নিযুক্ত করা হইত। 



৬৬ ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংল! নাটক 

রাজদরবারে মিশিতে হুইলে শুধু রূপ থাকিলে চলে না, কিছু বিদ্যা ও সংস্কৃতিও 
থাকা চাই, তাহ! ইহাদের ছিল। ছিল বলিয়াই “ভরত নাট্য সম্প্রদায়ে” 
ইহাদের ডাক পড়িম্নাছিল। কিন্তু খধিগণ পৃতচরিত্র, বারবনিতার সংগে 
তাহার! অভিনয় করিলেও সংযম বক্ষ! করিতে পারিতেন। বারবনিতারাও 

ইহার্দের সাহচর্ধে বিশেষ হুশিয়ার হইয়া চলিতেন। কিন্তু যখন খধিপুত্রগণের 
চরিত্রে ভাঙন ধরিল এবং এক রাঁজার বারবণিতা অন্য বাজায় আসক্ত হুইল, 
উর্বনীরদল একত্র নিঘুক্ত হইয়াও অন্যাত্র যাতায়াত সক করিল, তখন অভিনয়- 

ক্ষেত্রে ব্যভিচার দেখ! দিল, ফলে ব্রাহ্মণশ্রেঠ খবি ও ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ নুপতি, উত্তয় 

পক্ষকেই সতর্ক হইতে হইল । এই সতর্কতারই ফল হইল স্থন্দরীশ্রেষ্ঠা বাঁজ- 
রক্ষিতাগণের অভিনয়-নিষেধ। তাহা! ছাড়া, দৈত্যশক্তির চাপে আর্েতর 

নহুষের রাজ্যে যখন আর্ধ নাট্যসম্প্রদায়ের অভিনয়ব্যবস্থা অন্থমোৌদিত হুইল, 

তখন আর্যনুন্দরীগণ যাহাতে অনার্ধদের আনন্দের শিকার না হইতে পারে, 

তজ্জন্তও আর্ধনটদের সহি ত উত্তম! আর্ধনটাদের যাইতে দেওয়া হইল না। তবে 

নিয়স্তরের গণিক] যাহার] তাহাদের আর্ধানাধত্ব বিচার কর] হইল না, ফলত 

নবনাট্য আন্দোলনে এইসব গণিকাই নিযুক্ত হুইয়া ভারতের নাটাসংস্কৃতি রক্ষা 
করিল। এবং এই সংস্কৃতি রক্ষা করিতে গিয়! তাহাদেরও সংস্কৃতির মান উন্নত 

_হুইল। বস্তত ইহাই হইল রূপক কাহিনীটির মর্মবাণী। ইহাই হুইল ভারতীয় 
নাট্যবেদের উত্বান-পতনের ইতিহাস। এবং মহারাজ নহুষের বাজত্বকালেই 

পতিত নাট্য-সাহিত্যের যে পুনরভ্যুতথান ও পুনঃগ্রচার হয়, তাহাই এঁতিহ্। 

“নহুষের' পুত্র “যাতি+, যযাতির পুত্র “পুক”, পুকর গোজ্াপত্য “ছৃঘ্বস্ত' । পৌরব- 
ুম্যন্ত চরিত মহাভারতীয় উপাখ্যান অতএব এই যে নাট্যবেদীয় এতিহৃ, ইহার 

প্রাচীনত্ব নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়। 

কুশীলব 

ব্রদ্মার বদন-সন্ভুতত ('ব্রদ্ধণে! ব্দনোত্তবম্ঃ ) নাট্যবেদের পুনরুদ্ধার হইল 
বুট, কিন্তু আচার্য ভরতের প্রযোজনায় অভিনীত রূপকের নট-নটাগণের 
সমাঙ্গে যে মর্ধাদা, থে প্রতিষ্ঠা ছিল, তাহার আর পুনরুদ্ধার সম্ভবপর হইল 

না। মহুবি ভরত গ্রন্থীস্তে নাট্যবেদের ফলশ্রুতি-আলোচনায় নাট্যসাহিত্যকে 
শ্রেষ্ঠ মর্ধাদা দিয়াছেন সত্য, কিন্তু এই সাহিত্যকে রংগমঞ্চের পার্দ-প্রদীপে রূপ. 
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দিতেন যাহারা, সমাজে তীহাদের স্থান ছিল 'মহুসংহিতার শৃত্রের' মতই। 
মহধি বলিয়াছেন-_ 

“য ইদং শৃণুয়াৎ প্রোজং নাট্যমেতৎ স্বয়ংভূবা। 
প্রয়োগং যচ্চ কুাঁত প্রেক্ষতে'চাবধানবান্। 
যা গতির্বেদবিদ্ষাং যা গতিরধজ্ঞযাজিন: | 

যা গতির্দীনশীলানাং তাং গতিৎ প্রাপুয়াঙ্ধরঃ॥% 
( নাট্যশান্্, ৩৬।৭৪-৭৫ ) 

অর্থ:-_ব্রহ্গাকর্তৃক কথিত এই নাট্যবেদ যিনি শুনিবেন, যিনি তদগতচিত্ত 

হইয়] ইহার প্রয়োগ করিবেন অথবা প্রয়োগ দেখিবেন, বেদবিদগণ যে-গতি 

প্রাপ্ত হন, যে-গতি প্রাপ্ত হন যাঁজ্জিক অথবা দানশীল ব্যক্তি, তিনিও সেই গতি 
প্রাপ্ত হইবেন। 

মহুর্ধি-কথিত এই গতি নাট্যবেদের প্রযৌক্তাগণ পরত্র প্রাপ্ত হন কিন। বলা 

শক্ত, কিন্ত ইহলোকে আজও তাহাদের চরম দুর্গতি। নাট্যসাহিত্যের সমাদর 

আছে অথচ নট-নটার আদর নাই, ইহাতে বিস্মিত হইবার কারণ থাকিলেও, 
সে কারণ অনির্দেশ্ট নহে । নট-নটাগণের চারিত্রিক অবনতিই তাহাদের 

সমাজে হেয় হইয়া থাকার কারণ। নর ও নারী অবাধ স্থিতি ও গতির 

অধিকার পাইলে চরিত্রধর্ষে যে-বিচাতি ঘটে, নট-নটার ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিল। 
আব এই পতনের আশংকার জন্যই হয়ত নাট্যবেদ-প্রযোজনার প্রথম রুজনী 

হইতেই সত্রীভূষ্িকায় প্রয়োজন হইয়াছিল স্বর্গের অপ্মরা অথবা বারবনিতার, 

কোন কুলললনা এই গান্র্ব ব্যাপার ও নাট্যপ্রয়োগে আত্মনিয়োগ করিতে 

ভরসা পায় নাই। বর্তমান যুগে চরিঅবিচারের দৃষ্টি-ভংগী পরিবতিত হইয়াছে, 
এই কারণেই হয় ত' “চিত্রে' ও “মঞ্চে? ক্রমশঃ কুলবধূগপের সংখ্যা বাড়িতেছে। 
নট-নটাগণের কু শীল অর্থাৎ অসচ্চরিত্রের জন্তই হয় ত” 'নট” অর্থে একদিন 
“কুশীলব (কু-শীল+অন্ত্যর্থে বি" প্রত্যয়) শব্টার ব্যাখ্যা হইয়াছিল। 

দ্রাশরথি-নন্দন 'কুশ? ও “লবের” অভিনয়ভংগীতে বামায়ণগান হইতে» এই 

শবটার অভিনেতা অর্থে প্রচলন হওয়াও অনম্ভব নয়। মহুধি ভরত অব 

কুলীলব" শব্ধটি সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করেন নাই । ' সে সময় নট-নটীর পতন 
আরম্ভ হইলেও নটপমাজ একেবারে হয় ত" পতিত হইয়া যাঁর নাই। 

আচতান্ত' অর্থাৎ মৃদংগাদি বাগ্যব্যাপারে কুশল অর্থেই “নাটাশাপ্তর এই 



৬৮ ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংল! নাটক 

শব্খটার প্রয়োগ দেখিতে পাই। যেনি চতুবিধ বাস্ঘ-্প্রমুখ নাটাশান্ত্রের সর্ব 
বিধি, সকল রসভাবসমদ্বিত বৃত্তান্ত ও ব্যাপারের সহিত পরিচিত ও নাটাকর্ষের 

গ্রযোক্ত1 তিনিই “নট” যিনি শুধু বাগ্কুশল তিনি 'কুশীলব?। 

“নাটয়তি ধাত্বরধোহয়ং ভূয়] নটয়তি চ লোকবৃত্তান্তম্ । 
রসভাবসত্বযুক্তং যম্মাত্তপ্মান্নটে। ভবতি ॥* ( নাট্যশান্ছ, ৩৫।৭৩) 

“চতুরাতোগ্বিধানপ্রয়নোগশাস্তার্থহেতুবিহিতন্ত | 
নাট্যন্ত যঃ প্রযোক্ত1 স নটো নাম বিজ্ঞেয়ঃ |” ( নাট্যশান্ত্র। ৩৫,৭৮ ) 

“নানাতোগ্যবিধানপ্রয়োগযুক্তঃ প্রবাদনে কুশল: 

কুশলবর্দাতাব্য ধিতং যম্মাতস্মাৎ কুশীলবঃ স্যাৎ্ ॥” 

(নাট্যশান্ত্র, ৩৫৮৪ ) 

[ শেষোক্ত শ্লোকে “কুশলবদাতাব্যধিতং, এই পদ্দটী নিরর্থক, পাঠাস্তরে 

“অতাগেহপ্যতিকুশলঃ? ইহ দৃষ্ট হয়, ইহারও অর্থ নির্ণর্ করা যায় ন|। 

'আতোগ্যেহপ্য তিকুশলঃ এইবপ পাঠ হুইলে হয় ত; সংগতি বা সমাধান হইতে 

পারে। ] 

যে প্রসংগ, যে অর্থ অথবা যে পটভূমিকাতেই এই শব্দের উৎপত্তি হইয়া 
থাক, “কুশীলব-কর্ম' যে এক সময় পমাঁজে "শূদ্রবৃত্তিণ বলিয়! গণ্য হইত, এ 

বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাঁয়। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে ইহার প্রমাণ আছে। 

ইহ] খ্রীঃ পৃ: চতুর্থ শতাবীর গ্রর্থ। ইহা যেমন নট-নটাগণের অধঃপতনের, 

তন্রপ নাটক ও নাট্যশান্ত্রের স্থপ্রাচীনত্তেরও সাক্ষ্য প্রদান করে। 

*কৌটিল্যের অর্থশান্তে চারি বর্ণের যে কর্তব্য নির্দিষ্ট আছে তা এই +- 

ব্রাহ্মণের স্বধর্ম অধ্যয়ন-অধ্যাপন, যজন-যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ; ক্ষত্রিয়ের 

অধ্যয়ন, ধজন, দান, যুদ্ধোপজীবিকা ও প্রজারক্ষা ) বৈশ্তের অধ্যয়ন, যজন, 
দান, কবি, পশুপালন ও বাণিজ্য ) এবং শূত্রের ধর্ম দ্বিজাতি-সেবা, বার্তা 

(কৃষি, পশ্ডপালন ও বাণিজ্য ) শিল্প ও কুশীলবকর্ম। শুদ্র কুশীলব হ'ত। 

কুশীলবরা অবশ্তই বিদ্ালাভ করত। জনশিক্ষার ভার মুখ্যতই ছিল 

কুশীলব্দের উপর !.'******* অতএব কৌটিল্যের সময় শূত্রদ্দের বেদাধ্যক্নে 
অধিকার ছিল না, কিন্তু সাধারণ শিক্ষালীভে অধিকার ছিল।” 

( গ্রাচন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস, পৃঃ ১৬৪-_ডঃ প্রফুলচন্ত্র ঘোষ ) 
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প্ত্বধর্ষে! ব্রাহ্মণম্তাঁধায়নমধ্যাপনং যজনং যাজনং দানং প্রতিগ্রহশ্চেতি। 

ক্ষত্রিয়ন্তাধ্যয়নং ফজনং দানং শন্তাজীবে। ভূতরক্ষণং চ। 
বৈশ্তশ্াধ্যয়নং যজনং দানং কবি-পশ্ুপাল্যে বণিজ্যা চ। 

শৃদ্রস্ত দিজাতিশুশ্বষ! বার্তা কাকুকুশীলব-কর্ম চ * 

( কৌটিল্যের অর্থশান্ত্, ১৩) 

কৌটিল্যের সময়ে গণিকা সম্তানগণকে নাট্যকর্ম শিক্ষা দেওয়া হইত এবং 
এই শিক্ষা ধাহার] দিতেন রাজাই তাহাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করিতেন। 

শুধু তাহাই নয়, নট-পত্বীগণকে বিবিধ ভাষা ও সংজ্ঞা-সংকেত শিক্ষা দিয়া 
দুর্বৃত্বের অনুসন্ধান ও বিপক্ষীয়্ চরগণের হত্যা অথবা বিলোভন-কর্ষে নিযুক্ত 

করা হইত। এই ছিল নট-নটাগণের বাজসন্মান ও সামাজিক মর্যাদা । 
“গীতবাগ্পাঠ্যবৃত্তনাট্যাক্ষর চিত্রবীপাবেণুম্ব্দংগ-পরচিত্তজ্ঞানগন্ধমীল্যসংযুহন - 

সম্পার্দনসংবাহনবৈশিক কলাজ্ঞানানি গণিকা-দীসী-রংগোপজীবিনীশ্চ গ্রাহয়- 

তো৷ রাঁজমগুলাদদাজীবং কুর্ধাৎ। গণিকা পুত্রান রংগোপজীবিনশচ মুখ্যান্ি- 

স্পাদ্য়েযুঃ সর্বভালাপচারাণাং চ। 

্ং জ্ঞা-ভাষাস্তবজ্ঞাশ্চ স্রিয়স্তেষামনাত্মস্থ । 

চারঘাত-প্রমাদার্থং প্রযোজ্য বন্ধুবাহনাঃ ॥৮ 

€ কৌটিল্যের অর্থশান্্, ২২৭) 

ভরতের নাঁটাশান্ত্রে ধুত নাটক ও নাট্যাভিনয়ের অতি উন্নত আদর্শ যে 

কত অবনত হইয়াছিল তাহার আরও একটি উজ্জল প্রমাণ মিলে কাশ্মীররাজ 

জয়াপীড়ের প্রধান সচিব দামোদর গুণের (খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী ) “কুট্টনীমতম্, 
গ্রন্থে। এই বিষয়ে এই গ্রন্থের (ততনমুখ_ম্-সম্পার্দিত, বোত্বাই )৮৮১ হইতে 

৯২৮ পর্যন্ত শ্লোকসমৃহ বিশেষ ত্রষ্টব্য। গ্রন্থটির এই অংশে দেখা যায় যে, 
কাশীর এক মন্দিরে এক যুবরাজের সম্মুখে শ্রীহ্ধ-কৃত “বত্বাবলীর* প্রথম অংকটি 
অভিনীত হয়। এই অভিনয়ে পুরুষ ও স্ত্রী উভয়বিধ ভূমিকায় অংশগ্রহণ 
করে গণিকারা। অবশ ইহার] চরিভ্রবতী না হইলেও গুণবতী ছিল। 
৮০৩--৮০৫ শ্লোকগুলি হইতে জান] যায়, সাগরিকার অভিনয় করিয়াছিল 
“মঞ্ুরী'-নামী এক বেশ্তা এবং অন্য এক বেশ্তা মহারাজ উদ্দয়নের ভূমিকায় 

অবতীর্ণহয়। শেষোক্ত বেহ্যাটির নাম পাওয়া যায় না। এইভাবে অভিনয়- 
ক্ষেত্রে উচ্চ আদর্শের একদা পতন ঘটিয়াছিল, নাট্যসমাজ হইয়া! উঠিয়াছিল 
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গণিকাসমাজ। কিন্তু এই পতনের জন্য দায়ী কাহার11? নিশ্চয়ই গণিকারা 
নহে। দায়ী ঘ্দি কাহীকেও করিতে হয় তবে করিতে হয় তাহার্দিগকে 
যাহাদের উপর ন্তস্ত ছিল দেশের অর্থনীতি ও স্মাজনীতি-নিয়ন্ত্রণের ভার 

অর্থাৎ দায়ী হইল অধ:ঃপতিত ব্রান্ষণ্য শক্তি ও রাঁজশক্তি, যাহাদের দুর্নীতির 
জন্য বনিতা বারবনিতা হইতে বাধ্য হইত। দরিদ্র নটগণ হইয়া পড়িত 

মনোরঞজনের যন্ত্র ও ক্রীতদ্বাস। 

জাগতিক যুগ-বিপ্রবে নাট্যসাহিত্যে আদর্শ ও আংগিকের কত পরিবর্তনই 

না ঘটিল, কিন্তু হায়, ধাহাদের অভিনয্ব-নৈপুণ্যে মানুষের মন ফিরিল, পৃথিবীর 
রং বদলাইল, রূপাস্তর ঘটিল সংস্কৃতি ও সভ্যতার, তাহাদের তাগ্যাবস্থা ছিল ষে 

তিমিরে আজও সেই তিমিরেই! হয়ত একদিন এ অন্ধকার কাটিবে। এ 

অন্ধকার না৷ কাঁটিলে পৃথিবীতে প্ররুত সংস্কৃতির পত্তন অপস্ভব। কারণ সহ 

ঠসনিক, সহম্র সহম্র “ডলার+, সর্বোত্তম পারমাণবিক শক্তিতে যাহা অসম্ভব, 

তাহাও সম্ভব একখানি নাটকে, একটি নাটকের যথার্থ অভিনয়ে | 

নাট্যবেদ স্থিতিণীল নহে 

মানুষের শক্তি, সাহল, মৈত্রী ও শাস্তির অকুপণ অস্থত্তম উত্স এই যে 

নাটক, ইহ! স্থিতিশীল নহে, ইহা! গতিধমমী। জীবজগতের অবস্থান্ছকরণই 

নাটক। গতিশীল জগতে এই অবস্থা জীবিতের নিত্য-জীবন-হুন্দে প্রতিমূহূর্তেই 
পরিবত্তিত হইয়া! যাইতেছে । এই পরিবর্তনের সহিত তাল রাখিয়া! না চলিতে 

পারিলে নাট)সাহছিত্যের মূল্য থাকে না। নাটক ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়, বস্তগত' 
-অন্সয় নয়, তময়--9919০6159 নয়) 00199৮59। বহির্জগতে বাস্তব 

অবস্থাকে উপেক্ষা করিলে আর যাঁহাই হউক, নাটক হয় না। নাট্যগুরু 
ভরতও এই সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তিনি বুঝিয়াছিলেন, তিনি যে 

জীবন-দর্শনের ভিত্তিতে নাট্যব্দ রচন1 করিলেন, তাহা নাট্যবেছের শেষ কথা, 

শেষ তথ্য নয়, তাই তিনি গ্রস্থশেষে ঘোষণা করিলেন-_ 

*এবং নাটট্প্রয়োগে ছু বু বিছিভং কর্মশান্ প্রণীতম্। 
ন প্রোক্তং ষচ্চ লোকা দন্ুকৃতিকরণং তচ্চ কার্ধং বিধিজ্জে; |” 

(নাট্যশাস্্, ৩৬৭৮) 
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ভাবার্থ :--এইরূপে নাট্যপ্রয়োগে শান্তপ্রণীত বহু বহু কর্ম বা বিধিনিষেধ 

বিহিত হইল। যাহা উক্ত হইল না, যাহ! বাদ পড়িল তাহা যাহার! 
নাট্যকলাবিৎ্, নাট্যশান্ত্রে অভিজ্ঞ, তাহারাই জগৎ যেমন চলিবে 

তদ্ররপ অনুকরণ করিয়া প্রপ্নোগ করিবেন। 

নাটাশাস্ত্রের অন্তত্রও তিনি এই কথা বলিয়াছেন । তাহার মতে নাটা- 

সাহিত্যের অন্ততম প্রমাণ “লৌক”। তিনি বলেন-- 

“এবমেতে ময়। প্রোক্ত1 বাগংগাভিনয়1ঃ ক্রমাঁৎ। 

নোক্তা যে চ ময় তত্র লোকা দৃগ্রাহ্াত্ত তে বুধৈঃ ॥ 
লোকে বেদাস্তথাধ্যাত্বং প্রমাণং ত্রিবিধং স্মৃতম্। 

লোক সিদ্ধং ভবে সিদ্ধং নাট্য লোকম্বভাবজম্। 
তস্মান্নাট্যপ্রয়োগে তু গ্রমাণং লোক ইস্যতে |? 

( নাট্যশাস্্, ২৬১১১-১১৩) 

তাহার এই মত অতীব স্থম্পষ্ট, অত্যন্ত উদার । এই মত গ্রহণ করিলে 

অর্থাৎ 'লোকঃ অর্থাৎ লৌকিক জগৎ ও বিধি-ব্যাপারক নাট্যরচনায় প্রমাণ 
মনে করিলে নাট্যসাহিত্য কোনদিন সংকীর্ণ ও অপামাজিক হইতে পারে না। 

ভারতীয় নাট্যশান্ত্রের শেষ কথা 

নাট্যবেদের আলোচন।শেষে নাট্যশাস্ত্রের দমাধ্ডিঙ্সোকে নাট্যগুরু প্রার্থনা 

করিলেন__ | 
“কিধান্তৎ সত্যপূর্বং ভবতু বনহ্ুমতী শাশ্বতী নইরোগ]। 
শাস্তিগোব্রাক্ষণানাং নরপতিরবনিং পাতু চেমীং সম্গ্রাম্ ॥” 

অর্থ অন্য আর কি বলিব, সত্যপূর্ব, নিত্য ও নিরাময় হউক পৃথিবী, 
গো-ত্রাঙ্ষণগণের শাস্তি হউক, নৃপতি রক্ষা ককন অখণ্ড অর্থাৎ সমগ্র এই 

পৃথিবী । 

মহহি এই শ্লোকে যাহা! প্রার্থনা করিলেন, তাহাই নাট্যসাহিত্যের লক্ষ্য, 

নাট্যবেদ সম্যক্ প্রযোজিত হইলে এই দিদ্ধি, এই স্থফলই লাভ হুইয়া থাকে। 

গতিশীল জগতের গতিকে উধ্বগতি করি হইলে সত্যে স্থিত হইতে হয়। 

“সতা? হইতে ভ্রষ্ট হইলে পৃথিবীতে আধি ও ব্যাধির আধিক্য ঘটে, শাস্তি নই 

হয়। গাভী পুষ্ট ও শান্ত হইলে জগতের স্থাস্থা-বৃদ্ধি হয়, সাত্বিক ছু্ধপাঁনীয়ে 
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ব্রহ্মবিৎ ব্রাহ্মণের আত্মোত্কর্ষ ও তাহার ঘ্বত হোষে দেবতার অনুগ্রহ লব্ধ হয়। 

অতএব গো-্রাঙ্ষণের শাস্তিতে পৃথিবীর শাস্তি। কিন্তু বাজ না থাকিলে 
রাজ্যের শৃংখলা ও সংযম রক্ষা করিবে কে? অরাজক দেশে “মাতন্তন্তায় 

প্রকাশ পায়, এই ন্তায় প্রবল হইলে গোব্রাঙ্ষণ, সত্য ও শাস্তির অবলুপ্তি 

অনশ্যস্তাবী। অতএব ইহুণদ্িগকে বক্ষ! করিতে হইলে রাজশাসন অবশ্য- 

বাঞ্ছনীয়। এবং এই কারণেই ইহার উল্লেখ দেখি নাট্যশাস্ত্রান্তে। অতএব 

যে বস্ততে জগতের বৃদ্ধি ও খদ্ধি, শক্তি ও শাস্তি, তাহাই নাট্যবস্ত, তাহাই 
লক্ষ্য নাট্যসাহিত্যের। 

,তখন ছিল রাজতন্ত্রের যুগ। প্রধানত রাজার জীবন লইয়া নাটক রচিত 
হইত সে-যুগে, রাঁজাই নাটকের নায়ক হইতেন, কিন্তু ধীবোদাত্ত এই নায়ক- 

চরিত্র হইত আদর্শ রাজধি-চবিত্র। এই বাঁজধি চরিত্রের অভিনয়-দর্শনে 

কাহারও কোন ক্ষোভ বা বিক্ষোভ হইত না, কাহারও মনে ক্দাপি কোন 
অশ্রদ্ধা! জাগিবার অবকাশ থাকিত না। এই সব বাজধি-জীবনের বাণী- 

চিত্রাংকনে বাজশক্তির উগ্রতা প্রকাশ পাইত না, গণমানবতা অমানিত অথব! 

অপমানিত হইত না। জন-সেবা ও প্রজা-কল্যাণই ছিল এই রাঁজশক্তিব লক্ষ্য, 
রাঁজমহিমার পরিচয় । বহু নাটকের “ভরত বাক্যে” এই প্রজারগক রাজধর্মের 

আদর্শের প্রার্থন|। দেখিতে পাই আর এই আদর্শে ই অংকিত হইত নাটকের 

বাজচরিত। যথা». 

(১) “প্রবর্ততাং প্রকতি-চিতায় পাধিবঃ 15 

( অভিজ্ঞানশকুস্তলম্--কাল্দাস ) 

[ প্রজার কল্যাণে প্রবৃত্ত হউন রাজা । ] 

(২) *ত্বং মে প্রসাদন্থমুখী ভব দেবি! 

নিত্যমেতাবদ্দেব মৃগয়ে প্রতিপক্ষছেতোঃ। 

আশাশ্তমত্যধিগমাৎ প্রভৃতি প্রজানাং 

লম্পদ্যতে ন খলু গোগ্তরি নায্িমিত্রে ॥” 
( “মালবিকাগ্রিমিত্রম*--কালিদাস ) 

[রাঙ্গা দেবী ধারিণীকে বলিতেছেন_হে দেবি! তুমি আমার প্রতি 

প্রসন্নমুখী থাক । তোমার যেন অপ্রনাদ উপস্থিত ন1 হয়, ইহাই সর্বদা আমি 
প্রার্থনা করি। রাঁজালাভ করিয়া অবধি যতদিন এই অগ্রিমিত্র প্রজ্জাপালক 
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হইয়াছে, ততদ্দিন গ্রজাপুঞ্জের বাঞ্ছনীয় কার্ধ যে সম্পাদিত হয় নাই তাহা নহে। 

(স্ৃতরাং আর কিছু প্রার্থনীয় নাই )] 
(৩) “ইমামপি মহীং কৎন্নাং বাজসিংহঃ প্রশাস্ত নঃ 1” 

(“অভিষেকনাটকম্”_ভাস ) 
[ আমাদের এই সমগ্র পৃথিবী বাজপিংহ ( রাজশ্রেষ্ঠ ) অর্থাৎ আদর্শ বাঁজ। 

লম্যক শাসন করুন । ] 

(৪) “বারাহীমাত্মযোনেস্তচ্মতহুবলামাস্থিতস্তানরূপাং 
যন্য প্রাগ দস্তকোটিং প্রলয়পরিগতা শিশ্রিয়ে ভূতধাত্রী । 
শ্লেচ্ছৈরুছ্েজ্যমাঁন1 ভূজযুগমধূন1 সংশ্রিতা রাজমূর্তেঃ 
স শ্রীমদন্ধুভৃত্যশ্চিরমবতু মহীং পাথিবশ্তন্দ্রগুগ্তঃ |” 

( 'মুদ্রারাক্ষসম্*__বিশাখদত ) 

[ গ্রলয়পয়োধিজলে নিমগ্রা। ষে পৃথিবী পূর্বে বিপুল বলশালী বরাহদেহধারী 

বয়স বিষ্ণুর দস্তাগ্রে আশ্রয় লইয়াছিল, সম্প্রতি প্রেচ্ছ রাজগণের ছারা 
উৎপীড়িত হইয়া! দেই পৃথিবী বাজদেহপারী (চন্দ্রগুণ্ের ) বাসহ্যুগল' আশ্রয় 
করিয়াছে। সৌভাগ্যবান্ বন্ধু ও তৃত্যযুক্ত সেই রাজ! চন্ত্রগুপ্ত চিরকাল পৃথিবী 

পালন করুন । ] 

উল্লিখিত নাট্যাংশগুলিতে আদর্শ রাজার কথা আলোচিত হইল $ কিন্তু ক্ুত্ 
কুপ্র বাঁজ্য ও রাজার অভ্যুন্বয়ে বিবাদ ও বিগ্রহ বাড়িয়া চলে, সেইজন্য অথগ্ড 

অবনির একচ্ছত্র আধিপতা প্রাধিত হইয়াছে নাট্যশাস্ত্রের শ্লোকে। নাট্যসাহিত্যে 

ক্ষদ্রতার স্থান নাই। ক্ষুত্র-খণ্ডের উধ্বে যে বৃহৎ, সংকীর্ণ ও সংকুচিতের উর 
যে মহৎ, ভূমির উধের্ব ষে “ভূমা” তাহারই সরস উপলব্ধি ও উদদাত্ত-মধুর শুদ্ধ- 
সবন্দর অতিব্ক্তিই হইল সাহিত্য । এই অভিব্যক্তির সক্রিয় সাবলীল দৃশ্বমান 
বূপই নাটক। একত্র অনেককে এক লক্ষ্য, এক আদর্শ, এক শৃংখলা ও সংযমে 
সংহত করিযা সমতায় সুন্দর, মমতায় মেছুব ও ক্ষমতায় পত্ার্থপর কবিয়। 
তোলাই নাট্যপাছিত্যের স্বার্থ, নাট্যবেদের পরমার্থ। এই আদর্শের কথ! চিন্তা 
করিয়াই হয়ত নাট্যাচার্ধয বলিয়াছেন-__- 

“ন তথ গন্ধমাল্েন দেবাজ্য্স্তি পৃজিতাঃ। 
যথা নাট্যপ্রয়োগজৈস্তযস্তি স্ততিমংগলৈঃ |” 

স্থদ্নক্ষনটের মাংগলিক স্ততিকর্ষে দেবতাগণের যে তৃপ্তি তাহা 
সচন্দনপুষ্পমাল্যার্চনে নাই। অর্থাৎ শুভশক্তি, দৈবশক্তির সমুদ্বোধে নাট্যশক্তিই 
শ্রেষ্ঠ সহায়। 



ণঃ ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংলা নাটক 

নাটককে ভারতবর্ষ চিরদিনই এই দৃষ্টিতে দ্বেখিয়াছে, বিচার করিয়াছে, 
উপলব্ধি করিয়াছে । ইহাই ভারতীয় নাট্যকলার তত্বকথা, ভারতীয় 

নাট্যসাহিত্যের জীবনধর্ষের ইতিবৃত্ত । রাজা-মহারাঁজের জীবন অবলম্বন করিয়া 

নাটক রচিত হইলেও, সে নাটক জনতার দাবীকে উপেক্ষা করে নাই, রাজাকে 

রাজধি, বীরকে ধীর, উদ্ধতকে উদাত্ব, প্রণয়ীকে প্রেমিক করিয়া সমগ্র 

মানবসমাজেরই কল্যাণ সাধন করিয়াছে। 

আজ বাজ নাই, রাজ্য-সাম্রাজ্য নাই, রাজতন্ত্রের স্থান অধিকার করিয়াছে 
গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র ; উদ্ধত বাজদণ্ডের নির্দয় অপব্যবহারে রাজশক্তির আজ 

চরম পতন, ধনতন্ত্র আজ পতনোন্ুখ । এই পরিবততিত সমাজ ও রাষ্টব্যবস্থায় 
সংস্কৃত নাটকের রাঁজশক্তি, রাঁজচবিত্র বিষম, বিরস, বেমানান মনে হইতে পারে, 
কিন্তু অতীতের মত বর্তমানেও যদ্ধি সংস্কৃত ভাষ। ও সাহিত্যের শ্রচার, প্রসার ও 

প্রচলন থাকিত, তবে অধুনাতন যে বাস্তব, সেই বাস্তব-অস্থদারে নিশ্চয়ই 
নাটকের বন্ত ও নায়ক-নির্বাচন হইত এবং নাট্যশান্ত্রের বিধান সে পথে কোন 

বাধা হইত না। কারণ, নাট্যশান্কার এমন একটি উদ্দার বিধান বিধিবদ্ধ 
করিয়া গিয়াছেন যাহা চিরন্তন, চির-আধুনিক, চিরকালই যুগোপযোগী । 
নাট্যপ্রয়োগে “লোকই” প্রমাণ, ইহাই দে বিধান, এ বিধানের কথা পূর্বেই বলা 

হইয়াছে। ইহাই নাট্যশান্ত্রেরে শেষ কথা, চরম নির্দেশ। নাট্যপ্রয়োগ 
লোকসম্মত হইলে নাট্যরচনাও লোকসন্মত হওয়া চাই। অর্থাৎ নাট্যরচন। ও 

নাটাপ্রয়োগ, উভয় ব্যাপারই লোকানুলারী। লোকসংগ্রহের (জনকল্যাণ ) 

জন্যই নাটক। অতএব লোক-প্রবাহ ও জগতেন গতি-পরিব্র্তনের সংগে সংগে 

নাট্যসাহিত্য ও নাট্যকলারও বিধি-পরিবর্তন অবশ্তন্ভাবী। পরিবর্তনই জীবনের 

লক্ষণ। যাহা পরিবর্তন সহা করিতে পারে না, পরিবর্তনের মুখে কৃর্মবৃত্তি 

অবলম্বন করে, তাহা জীবিত নয়, জীবন্মত। এই জীবন্মত্যু হইতে সাহিত্য, 
বিশেষত নাটককে, রক্ষা করিতে হইলে সতত স্মরণ করা চাই পপ্রমাণং লোক 

ইন্তুতে'। ভাবিতে বিম্ময় লাগে, গর্ববোধ হয় যে, বহুশতাবা পূর্বে বিশ্বের অন্যত্র 
যখন সংস্কৃতি ও সভ্যতার মান নিয়, তখন ভারতবর্ষ নাট্যরচনাষ এক চিবস্তন 

সত্যের সন্ধান দিয়াছে। সংস্কত নাটকের নাম শুনিলে ধাহাদের নাসিকা 

কুষ্চিত হয়, তাহারা ভারতীয় নাট্যশান্তবের এই উদার দৃ্টিতংগীর প্রতি দৃষ্টি 
দিবেন কি? 



তৃতীয় উল্লাম 
দশ 'রূপক' ও অগ্রাদশ 'উপরূপক' 

( সূচন। ) 

ভারতীয় দৃশ্ত*কাব্যের দশ রূপ। এই দশ রূপেরই সাধারণ নাম “রূপক? । 
'অবস্থাুকতিনাট্যম্।?১ অবস্থার অনুকরণ হইল নাট্য। এই নাট্য দৃশ্ঠ 

বলিয়া, ইহার. নাম “রূপ । “িপং দৃশ্যতয়োচ্যতে 1২ নটে বাস্তবের 

অবস্থারোপহেতু ইহার নাম “র্ূপক'। “রূপক তৎসমারোপাৎ।”৩ শুধু আরোপ 
হইলেই হইবে না, দে-আবোপ 'রসাশ্রিত; হওয়া চাই। “দশধৈব রসাশ্রয়ম।"৪ 
অতএব “দশরূপক' রসাশ্রিত। 

“নাটকং সগ্রকরণং ভাগঃ প্রহছমনং ডিম: | 

ব্যায়োগ সমবকারো বীথ্যংকেহামৃগ! ইতি 1”£ 

নাটক, প্রকরণ, ভাগ, প্রহমন, ডিম, ব্যায়োগ, মমবকার, বীথী, অংক, 

ঈহামগ__এই হইল 'দশরূপক'। 
কখন কোথায় কিভাবে 'দ্শরবপকের, সি হইল, এই স্থঙ্টি শেষ হইতে কত 

কাল অতিবাহিত হুইল তাহা! বল! শক্ত, কিন্ত একই সময়ে অথব৷ শ্বল্প সময়ে 

ইহারা যে হট হয় নাই, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাঁয়। যুগ-বিপ্রবে যুগের 
চাহিদায় ইহাদের প্রকাশ ও বিকাশ, হুষ্টি ও পু, প্রচলন ও পরিবর্তন হইয়াছে। 
ভগবান্ বিষ্ণুর “দশাবতার'রূপ-পরিগ্রহের মতো! এই 'দ্রশরূপকের'ও উত্ভব- 
ইতিহাসে একটি ক্রম বিকাঁশের বৈচিত্রা আছে, মনে হয় ক্রমশ এট দশরূপকের 
দেহ ও আত্মার উৎকর্ষ ঘটিয়াছে। এই ক্রম-পরিণতির কথা চিন্ত। করিয়াই 

হয় ত' পশরপককার' গ্রন্থারস্তে মংগলাচরণের দ্বিতীয় শ্লোকে গলি পদরচনার 

মধ্য দিয়া ভগবান্ বিষুর সহিত ভরতের তুলনা করিয়া উ্তয়ের প্রতি অভিবাদন 
জ্ঞাপন করিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন-- 

“্দশরূপান্থকারেণ যন্ত মাগ্স্তি ভাবকা;। 

নমঃ সর্ববিদে তন্মৈ বিষবে ভরতায় চ|” 

১ রঃ ৩) ৪ ৫.স্দশিরূপক পৃঃ চং )স্প্ধনঞয় 



৭৬ ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংল! নাটক 

ভাবার্থ ১-_-ভাবুক ব্যতীত অন্য কেহ ভগবান বিষুর দশীবতার-ব্ূপচিস্তনে 
আনন্দ অনুভব করে না, তদ্রপ রপিক ব্যতীত ভরতের দশরূপকানুকৃতির মহিন! 

কে উপলব্ধি করিবে ! অতএব বিষম ভরতকে নমস্কার ! 

প্রবৃত্তি ও বৃত্তি 

নাট্যশাস্্কার বলেন--পথিব্যাং নাঁনাদেশ-বেষ-ভাঁষাচারবার্তাঃ খাঁপয়- 

তীতি প্রবৃত্তিঃ। বৃত্তিশ্চ নিবেদনে |, পৃথিবীতে নানা দেশ, নানা দেশের 

নানান ভূষা, ভাষা, আঁচার ও বার্তা, নানান প্রবৃত্তি। এইপৰ প্রবৃত্তির যে 

অভিব্যক্তি, উচ্থার নাম বৃত্তি" । এই বুত্তিই সমস্ত কাব্য, বিশেষত দৃশ্যকাব্যের 

জননী । 

“সর্বেধামের কাব্যানাং মাতৃক। বৃত্তয়ঃ স্বৃতাঃ । 

আভ্যো বিনি:হ্তং হোতদ্ঞশরূপং প্রয়োগতঃ ॥” 

( নাট্যশান্ত্র, ১৮1৪) 

অতএব প্রবৃত্তি হইতে “বৃত্তিঃ, বৃত্তি হইতেই 'দশরূপকের উদ্ভব । দেশ, 

কাল ও অঞ্চলের প্রবৃত্তি ও রুচিবৈচিত্র্যকে নাট্যকার উপেক্ষা করিতে পারে 

না। নাটক-রচনায় ও উহার অভিনয়ে প্রবৃত্তির প্রতিফলন ও প্রকাশ 
অবশ্তন্ভাবী। প্রবৃত্তির প্রতিকূলে গেলে রস-স্থষ্টির ব্যাঘাত ঘটে। যেখানে 
ষেরূপ প্রবৃত্তি ঘেখানে সেইব্ধপ রসেরই নাটকের উদ্ভব হুয়। 

মানুষের কচি কোথাও সৃললিত, প্রবৃত্তি সুকুমার, কোথাও বা তাহা স্থুল, 

উদ্ধত ; কোথাও নৃত্যগীত শ্বভাবতই প্রিয়, কোথাও নয়; কোথাও বীরভাব, 

কোথাও বা উন্নত্ের উচ্ছুংখল উত্তেজনা ; কোথাও বাক্সর্বন্বতা, বাকা প্রিয়তা, 

কোথাও বা আবার শম, দম, সংযমের সাধনা । অবস্থান্ুসারে সব কিছুকেই 

গ্রহণ ও ব্যক্ত করিতে হয় নাট্যকারকে। নাটক সর্বভাব, সর্বরস, সকল 

অবস্থারই ধারক, বাহক ও প্রকাশক । 

নাট্যশান্তকারও সেইজন্য উদার বিধান দিগ্লাছেন--“সর্বভাবৈঃ সর্বরসৈঃ সর্ব- 

কর্মপ্রবৃত্তিভিঃ নানাবস্থাস্তরোপেতং নাটকং সংবিধীয়তে ।” জগতে শুধু একটিমা্ 
ক্ষেত্র আছে ধেখানে সকল বৃত্তি ও প্রবৃত্তির বৈষন্ বিলুপ্ত হয়-এবং-তাহ! 

হইল সংগীত। সংগীতের সবে সব অভিন্ন, সব এক । দেশ-কাল-পাত্র-পৰিবেশ, 
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সব কিছুর উধের্ব সংগীত, সকল সংস্কার, সব সংকীর্ণতার অবসান ঘটে ইহাতে। 
নাট্যশান্ত্রে লেইজন্ই বল! হইয়াছে-_ 

"যেবু দেশেষু যা পূর্বং প্রবৃত্তিঃ পরিকীতিতা | 
তথ ত্তিকানি রূপাঁণি তেষু তজজ্ঞঃ প্রয়োজয়েত | 
একীভূভীঃ পুনস্তেতা গানকাঁদৌ তবস্তি হি” 

( নাটাশান্ত্র, ১৪।৫৪-৫৫) 

পৃথিবীতে জনে জনে বৈচিত্র্য থাকিলেও, জল-বাযু-বাতাবরণের পার্থক্য 
এক একটি দেশ বা অঞ্চণে কতকগুলি বিষয়ে একরূপতা, এক রকমের 

প্রবণতা ও মানসিকতা দৃষ্ট হয়। চারুচর্ধা ও চারুকলার ক্ষেত্রে এই 
আঁঞ্চলিকতার প্রভাব সর্বাধিক এবং তাহা! সকল দেশেই আছে। ভারতবর্ষে 

একসময় চাঁরিটি অঞ্চলে চারিপ্রকার প্রবৃত্তি দেখা যাইত। ভরতের নাটযশাস্তে 

এই সব অঞ্চল ও প্রবৃত্তির উল্লেখ ও পরিচয় পাওয়। যায়। নাট্যশান্ত্রে 

আছে-_ 
“চতুবিধ। প্রবৃত্তিশ্চ প্রোক্ত। নাট্যপ্রয়োগতঃ। 
আবন্তী দ্বাক্ষিণাত্য। চ পাঞ্চালী চৌড়মাগধী ॥ 

( নাট্যশাস্্, ১৪।৩৬ ) 

অর্থাৎ নাট্য প্রয়োগ বা নাট্যাভিনয়ে প্রবৃত্তি চতুবিধ, যথ1--(১) দাক্ষিণাত্যা, 

(২) আবস্তী, €৩) গুড্রমাগধী ও (৪) পাঞ্চালী। 

দরাক্ষিণাত্য। প্রবৃত্তি 

“মছেন্দ্রো মলয়: সন্থো। মেখরুঃ কালপঞ্রঃ। 

এতেষু যে শ্রিতা দেশাঃ স জেয়ো দক্ষিণাপথঃ | 
কৌসলা তোঁশলাশ্চৈৰ কলিংগা যবনাঃ খসাঃ। 
ভ্রমিড়ান্ধমহারা্ট্র! বৈষ্ণ বৈ বানবাসিজা: ॥ 

দৃক্ষিণত্য সমুদ্রন্ত তথা বিদ্ধ্যস্ত চাস্তরে। 

যে দেশা: সংশ্রিতাভেযু দাক্ষিণাত্যাত্ত নিত্যশঃ |” 

(নাট্যশান্ত্র, ১৪।৩৭-৩৪ ) 

নিয়লিখিত দেশ, দেশবাসী বা জাতিসমৃহের প্রবৃত্তি দাক্ষিণাত্যা” £--৫১) 

দক্ষিণাপথ (অর্থাৎ মহেন্দ্র, মলয়, সহ, মেখক ও কালপঞ্জর প্রভৃতি পর্বতের 



প৮ ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংলা নাটক 

আশ্রিত দেশ সমূহ ) (২) কৌসল ( দক্ষিণ-মধাদেশ ) (৩) তোঁশল (৪) কলিংগ 

(8) যবন (৬) খস (৭) ভ্রমিড় (৮) অন্ধ (৯) মহা বাষ্টী (১০) বৈষ (১১) 

বানবাদিজ (১২) দক্ষিণ সমুদ্র ও বিদ্ধাপর্বতের মধযবততা দেশসমূহ। 

“আবস্তিকা বৈদেশিকা পৌব্স্রা মাঁলবাস্তথা । 
সৈদ্ধবান্তথ সৌবীর] আবর্তাঃ সাবদেশ কাঃ | 
দাশার্ণাসত্পুরাশ্ৈব তথা বৈ বতিকাবতাঃ | 
কুরবস্তযাবস্তিকীমেতে প্রবৃত্তি নিতামেব তু |” | 

(নাট্যুশান্ত্র, ১৪।৪*-৪১) 

নিয়োক্ত দেশ, দেশজ ও জাতিসমূছের প্রবৃত্তি 'আবস্তী” 

(১) অবস্তী (২) বিদ্বিশা (৩) সৌবাষট্র (৪) মালব ৫৫) সৈম্ধব (৬) 

লৌবীর (৭) আবর্ত (আন্ত?) (৮) সাবূর্দেশক ৫৯) দাশার্ণ (১০) জৈপুর 

(১১) বর্তিকাবত। 

ওডুমাগধী প্রবৃত্তি 

*অংগা বংগাঃ কলিংগাশ্চ বৎপাশচৈবৌড্রমাগধাঃ | 
পৌণ্ড1 নেপলকাশ্চৈব অস্তিগিরিবহিচু'রাঃ | 
তথা গ্নবংগঞ্াহ্ন্দ্রমলদাীমলবর্তকা: | 

ব্রন্ষোত্তরপ্রভৃতয়ো ভার্গবামাগবস্তথ। ॥ 

প্রাকৃ্জ্যোতিধাঃ পুলিন্দাশ্চ বৈদেহাস্তাঅলিপ্তকাঃ | 
প্রাংশ্প্রবৃত্তয়শ্চৈব যুজ্যন্তী চৌডরমাগধী ॥ 
অন্ভেইপি দেশাঃ প্রাচ্যাং যে পুরাণে সম্প্রকীতিতাঃ | 
তেষু প্রযুজ্যতে তেষা প্রবৃত্তিশ্টৌড্রমাগধী |” 

(নাট্যশাস্ত্র। ১৪।৪৩-৪৬) 

নিয়োক্ত দেশ, দেশজ ও জাতিসমূহের প্রবৃত্তি 'গুড্রমাগধী" 
(১) অংগ (২) বংগ (৩) কলিংগ (৪) বৎস (৫) গুড (৬) মাগধ () পৌগু, 

4৮) নেপলক (৯) অস্তিগিরি ( অর্থ ছুর্বোধ্য ) (১) বহিছু'র ( অর্থ ছুর্বোধ্য ) 
(১১) প্রবংগ (১২) মহন্ত্র ১৩) মল (মল্প ?) (১৪) দামল (১৫) বর্তক (১৬) 
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ব্রক্ষোত্তর (১৭) ভার্গবামার্গব (দুর্বোধ্য ) (১৮) প্রাকৃজ্যোতিষ (১৯) পুলিন্দ 
(২*) বৈদেহ (২১) তাত্রলিপ্ত (২২) পুরাণ বণিত প্রাচ্য অন্তান্ত দেশ। 

পাঞ্চালী প্রবৃত্তি 

“পাঞ্চালা সৌরসেনাশ্চ কাশ্মীর! হস্তিনাপুরাঃ। 
বাহিলক1 শল্যকাশ্চৈব মদ্রকৌশীনরাস্তথা ॥ 

হিমবৎ সংশ্রিতা যে তু গংগাক়্া্চোত্তরাং দিশম্। 
যে শ্রিতা বৈ জনপদ্ান্তেযু পাঁধালমধ্যমাঃ |” 

€(নাট্যশান্ত্র, ১৪।৪৭-৪৮) 

নিগ্োক্ত দেশ, দেশজ ও জাতিসমূছের 'পাঞ্চালী” প্রবৃত্তি -_ 

(১) পাঞ্চাল (২) সৌরসেন (৩) কাশ্মীর (৪) হস্তিনাপুর (৫) বাহিনক 
(৬) শলাক (৭) মদ্রক (৮)গওশীনর (৯) ছিমালয়সংলগ্র ও গংগার উত্তরদ্দিকে 

অবস্থিত জনপদসমূহ। 

“প্রবৃত্তি প্রসংগে যে সকল দেশের নামোল্েখ হইল তাহাদের সবগুলির 

বর্তমান অবস্থান নির্ণর করা কঠিন। তবে মুখ্যত এ বিষয়ে তদানীস্তন 
ভারতকে চারিটি অঞ্চলে ভাগ করা যায়,_(১) দক্ষিণ ভারত অর্থাৎ 
দাক্ষিণাত্য (২) পশ্চিম ভারত (৩) উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারত (৪) উত্তর ও 

উত্তর-পূর্ব ভারত। 

দক্ষিণ ভারতে দাক্ষিণাত্য। প্রবৃত্তি, পশ্চিমে আবন্তী, উত্তর ও উত্তর- 
পশ্চিমে পাঞ্চালী এবং উত্তর ও উত্তর-পূর্ব ুড্্ষাগধী। ইহাই হইল মোটামুটি 

বিভাগ । কিন্তু এই বিভাগের অর্থ ইহা নয় যে, যে-অঞ্চলে ঘে-প্রবৃস্তি, 

'সে-অঞ্চলে নে-প্রবৃত্তি ব্যতীত অন্ত প্রবৃত্তির নাটক রচিত হইবে না বাঁ হইতে 
পারে না। তবে আঞ্চলিক মানসিকতা! ব! প্রবৃত্তির কাব্যনাটকার্দির উপর ঘষে 
একুটি বিশেষ প্রভাব আছে তাহা! অনন্থীকার্ধ। 

বৃত্তি 

বৃত্তির মূলে প্রবৃত্তি, একথ। পূর্বেই বল! হুইয়াছে। বৃত্তি শবের অর্থ 

ব্যাপার অর্থাৎ ক্রিয্পা। নাটক অভিনেয় কাব্য, অভিনয় দফল হইলেই 
নাটকের সার্থকতা । রংগম্ণঞ্ে ঘটনার দৃশ্তমানত্বই নাটকত্ব। অভিনয়ের 
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মধ্য দিয়াই নাটকীয় ঘটনাটিকে আমর! ঘটিতে দেখি, অভিনয়েরই মাধ্যমে 

নাটকের মুখ্য ফল লাভের জন্য পাত্র-পাত্রীর যে প্রধত্ব তাহ। প্রত্যক্ষ হয়। 
এই প্রযত্রে আমরা প্রত্যক্ষ কৰি পাত্র-পাত্রীর বেশ-তৃষা, তাহাদের হাব-ভাব- 
বিলাস-বিক্রিয়া ; এই প্রযত্র-কালেই প্রত্যক্ষভাবে আমরা শুনি তাহাদের 

বিচিত্র সংলাপ । সমগ্র অভিনয়-ব্যাপাবের এই যে সামগ্রক সাবলীল বূপ, 

এই ফে বহিরংগ প্রকাশ, ইহছারই নাঁম “বৃত্তি । ইহাই নাটকের প্টাইল+। 

ইহাই নাঁটককে শক্তি, সুষম] ও সম্পূর্ণতা দান করে। নাটকের বিষয়বস্ত, 
নায়ক-নায়িকা, রস ও ভাব যতই উন্নত, উজ্জল ও উৎকৃষ্ট হউক না কেন, যদি 

বংগমঞ্ে নাটকের উপস্থাপন-পদ্ধতি, উপস্থাপনের উপাদান-উপকরণ 

নাটকোচিত, রীতি ও কুচিসম্মত না হয়, তবে নাটক নিশ্রভ, নিস্তেজ ও 

নিরাননা হইয়া পড়ে। পগ্ডিতপ্রবর কীথ বলেন-_ 
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198,0376 01 01998.5 (98%088006 103:%009,) 00,88৭), 

বসানুলারে অভিনয়ের এই রূপ ও রীতির পরিবর্তন ঘটে। “শৃংগারে ষে 

বেশ-ভূষা, ভাষ। ও ভাব, “বীর” রসে তাহ নয, আবার বীর রসের অভিনয়ে 
যে বৃত্তি, তাহা বৌত্র, বীভৎদ বা ভয়ানক রসে অনংগত ও অগপ্রযোজ্য। 
অতএব রমভেদে অভিনয়ভেদ্, অভিনয়-ভেদে বৃত্তিভেদ হয়। অভিনয় অর্থাৎ 

প্রয়োগ দিয়াই যখন নাটকের শক্তিপরীক্ষা হয়, তখন অভিনয়ের যে সর্বাত্মক 

সক্রিয় রূপ, যাহার নাষ “বৃতি* তাহাই নাটকের প্রাণ, তাহাই নাটক। 

দর্পণকার যথার্থ ই বলিয়াছেন-_ 

“চতত্রে! বৃত্তয়োহ্যেতাঃ সর্বনাট্যন্ মাতৃকাঃ 

স্থানায়িকাদিব্যাপারবিশেষ! নাটকাদদিযু॥” 

(সাহিত্যদর্পণ, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ) 

নাট্যজননী, নাট্যপ্রাণ এই “বৃত্তি” চতুবিধ। যথা,_€১) ভারতী,. (২) 

সাত্বতী, (৩) কৈশিকী ও (৪) আরভটা। | 
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আবিন্ধ ও স্থুকুমার অভিনয় 
মৃখ্যত নাট্যাভিনয়ের দুইটি রূপ--(১) আবিদ্ধ ও (২) স্থকুমীর। আবিদ 

অভিনয়ে নাঁটকের উগ্র উদ্ধত রাজসিক বূপটিই ফুটিয়া উঠে । সংঘর্ষ-সংগ্রাম, 
আঘাত-আক্রোশ, ছলনা-ইন্দ্র্গাল, পীড়ন ও শোষণ, এই পব অমাহ্ঘিক 
উত্তেজনা ও উদ্দীপনার ব্যাপার লইয়াই “আবিদ্ধ* অভিনয় । দেবতা, দানব, 

রাক্ষস ও মদ্মত্ত মানুষই এই .অভিনয়ের যথার্থ পাত্র-পাত্ী। এই জাতীয় 
অভিনযেরই বৃত্তি “সাত্বতী* ও বিশেষত 'আরভটী'। অভিনয় যখন কাস্ত- 

কোমল, মমতা-মেছুর, হদয়-রসে সিক্ত ও অভিষিক্ত, তখন উহার যে-রূপটি 

প্রকাশ পায়, ভাহা “কুমার” । “মুকুমার” অভিনয়ের বৃত্তি “কৈশিকী”, এবং 

ইহার পাত্র-পাস্রী প্রধানত “মাঙগষ”। “আবিদ্ধ' অভিনয় নির্মম নিফরুণ, এইজন্য 

এই অভিনয়ে শ্বীচরিত্র অতি হ্থল্প। “সুকুমার অভিনয় নৃত্য-গীত-রুমণীয় 
অতএব রমণী-ব্ল। এই* ছুই অভিনয়-প্রমংগে যাহা উক্ত হুইল, তাহা 

নাট্যশীন্ত্রপম্মত। নাট্যশান্তরে আছে-_ 

প্রয়োগে! দ্বিবিধশ্চৈব বিজয়ে! নাটকা শ্রয়ঃ। 

সুকুমারভ্তথাবিদ্ধে! নাট্যযুক্তিসমাশ্রয়ঃ ॥ 

' যত্বাবিদ্ধাংগহারস্তচ্ছেগ্যভেগ্যাহবাত্মকম্ । 
মায়েন্্রজালবহুলং পুংসে! নেপথ্যসংযুতম্ ॥ 

পুরুবৈর্বহুতিযুক্তিমন্লান্্রীকং তৈব চ। 
সাত্বত্যারভটীবুক্তং নাট্যমাবিদ্ষসংজ্ঞিতম্ | 

এব: প্রয়োগ: কর্তব্যে দৈত্য-দানবরাক্ষসৈ:| 

উদ্ধত যে চ পুকুষাঃ শ্ে্বীর্যবলাম্বিতাঃ ॥ 
৪৩৬৩৩৪৩৪৩৪৪ ৪৪৬৪৪6৩৪৬৪৪৪৪৪৪০৪৩৪৩০৪৪৪৪ ৪৩৫০৪৫৪৪০৪৪ 

হ্ুকুমারপ্রয়োগাণি মাহষেঘাশ্রিতানি তু!” 
( নাট্যশান্্, ১৪।৫৭-৫৯, ৬১, ৬২) 

ৃত্তিচতুষ্টয়ের উত্তব 
নাট্যগুরু ভরত বলেন, বেদচতুষ্টয় হইতেই বৃত্বিচতুষ্টয়ের উত্তব। 

“খথেধাদ্ ভারতী বৃত্তি্ধজুবেদাত, পাত্তী 
কৈশিকী সামবেদাচ্চ শেধাঁচাথর্ণাত্বথা ॥” 
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থেদ হইতে 'ভারতী, যজুর্বেদ হইতে 'সাত্বভী” সামবেদ হইতে “কৈশিকী' 
ও অধর্ববেদ্ হইতে “আরভটা, বৃত্তির উৎপত্তি। 

ভারতীয় আর্গণের মহামন্ত্র, মহাগ্রন্থ হইল “বেদ” ইছা! সর্বশাম্ত্রের মূল, 
সর্ববিদ্ার প্রদীপ । “তমন: পরন্তাৎ্। যে জ্যোতির্ময় পুরুষকে সত্যত্রষ্টা খবিগণ 
ধ্যানদৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, সেই অগ্নিশক্তি, সেই আলোক-মছিমা, সেই 
বৃহত্তম ও মহত্তমের সত্যত্বদপই বিধৃত বেদমন্ত্রে। সম্প্দে-বিপদ্দে, পতনে- 

অভ্যুদয়ে, বর্ধান্ব-বসস্তে সংগ্রামে-শীত্তিতে এই অগ্রিশক্তি, এই জ্যোতির্মক্নকেই 
তাহারা নানা ভাবে অন্থতব করিয়াছেন, নানা রূপে কল্পনা করিয়। নানা 

মুতিতে প্রকাশ করিয়াছেন, তত্তৎ কল্পিত মৃতির মাধ্যমে যিনি “অণোরণীয়ান্, 
'মহতো মহীয়ান্্, সেই পরম সত্তা, পরম সত্যকেই জানিতে, বুঝিত্তে ও উপলবি 
করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই সত্তা, এই সত্য£ এই শক্তিই ইন্দ্রাগি, ইহাই 
রুত্র-মরুৎ, ইহাই বিষণণ-বরুণ। একই লীলাময়ের লীলাবৈচিত্রোঁ বিচিত্র অনু- 
ভূতির বিভিষ্ন প্রকাশ মা ইহারা। বেদ-বাণী, বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে ইহারাই 

, যজ্ঞ সভায় উপাস্য দিব্য অতিথি । খডমন্ত্রে ইহার্দের আমন্ত্রণ কর] হয়, সামস্ছক্তে 
হয় আপ্যায়ন, যভুর্মস্ত্রে আহুতি। কথায় আমন্ত্রণ, সংগীতে আপ্যায়ন, কর্মে 

আহুতি, এই তিন লইয়াই বৈদিক কর্মকা, খধির যজ্ঞনীধন।। 
অতএব খঙ্মন্ত্রে 'বাকাঃ, সামমন্ত্রে থর” ও যজুর্মস্ত্রে কর্মেরই গ্রাধান্ত। এবং 

এই জন্যই বল! হয়, ধক্, সাম ও যজুঃ যথাক্রমে জননী বাক্প্রধান ভারতী” 

গীতি প্রধান “কশিকী? ও ক্রিয়াবহুল, উৎসাহ-চঞ্চস 'সাত্বতীর”। 

ভারভীবৃতি 

“য1 বাকপ্রধান! খুরুষ-প্রযোজ্যা 

স্্রীবজিতা সংস্কত-বাক্যযুক1। 

স্বনামধেয়ৈর্ভরতৈ; প্রযুভা 

ল! ভারতী নাম ভবেত, বৃত্তি: ॥”” (নাট্যশান্ত্, ২২২৫) 
অর্থ :--ভারতী" বৃত্তি বাকৃপ্রধান, স্বীব্পিত, সংস্কতবাকাযুক্ত ;) ভরত 

অর্থাৎ নট ব! নর্তকবর্তৃক প্রযুক্ত বলিয়া! ইহার নাম “ভারতী; 
সকল বৃত্তিই ভরত-প্রধুক্ত, অথচ এই বৃত্তিকেই “ভারতী” বলা হয় । নাটা?- 

. ভিনয়ে বচন বা বাক্যই প্রধান । “বাক হি সর্বস্তকারণম্* (নাট্যশান্ত্, ১৫1৩) 
নৃত্য।ভিনয়ের সংগে এইখানেই নাট্যাভিনয়ের প্রধান পার্থক্য । অতএব 
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বাচনিক বৃত্তিই প্রধান বৃত্তি নাটকে, আর প্রধান বলিয়াই ভরত ব! নটের 
নামানুসারে প্রসিদ্ধ এই বৃত্তি। ভারতী” শবের অর্থও বাঁণীবা বাক্য। আর. 

এই বাক্য বা বাণীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়া! সরম্বভীরও অপর নাম 'বাণী' ও 
'ভারতী+। বাক্প্রধান বলিয়া ধনঞয়-কৃত 'দশরূপকে' ইহাকে 'শববৃত্তি' বলা 
হইয়াছে। অন্ত বৃত্তিত্রয় “অর্থবৃত্তিঃ। ূ 

9. “এভিরংগৈশ্চতুর্ধেয়ং নার্থবৃত্তিবতঃপর!1। 
চতুখী ভারতী সাপি বাচ্য! নাটকলক্ষণো 
কৈশিকীং সাত্বতীং চার্ববৃত্তিমারভটামিতি | 

পঠস্তঃ পঞ্চমীং বৃত্তিমৌগ্টাঃ প্রতিজানতে ॥” ( দশরূপক ) 

[টীকাকার ধনিক 'অবলোক? টীকায় বলেন-_তিআ্র এবৈতা অ্থবৃততয়: | 

ভারতী তু শববৃত্তিরামুখসংজ্ত্বাত্তপৈব বাঁচ্যা। ] 

দ্রষ্টব্য £-- 

“ভারতী, বৃত্তি পুরুষ প্রযোজা হইলেও স্ত্রীবজিত নহে । কারণ নাটকাদির 

্রস্তাবনায় যে বুত্তি তাহ! 'ভারতী+। উক্ত হইয়াছে__ 

“রংগ প্রসাগ্য মধুবৈঃ শ্লোকৈঃ কাব্যার্ঘক্চকৈঃ। 

ধতুং কঞ্চিছুপাদায় ভারতীং বৃত্তিমাশয়েৎ ॥ (দূপরূপক, ২1৪) 

দর্পণকারও বলেন-__ 
"রংগং প্রসাদ মধুরৈ: স্লোকৈঃ কাব্যার্থস্থচকৈঃ। 

রূপকশ্ত কবেরাখ্যাং গোত্াছপি 'স কীর্তয়েখ ॥ 

ধতুঞ্চ কঞ্চিৎ গ্রায়েণ ভারতীং বৃত্তিমাশ্রিতঃ।” 

ৰ ( সাহিত্যদর্পণ, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ ) 

কিন্ত এই প্রস্তাবনা 'স্বীচবিত্রবঙ্গিত” নহে। সাধারণত স্ুত্রধারের সহিত 

নটার আলাপের মধ্য দিয়া প্রস্তাব কার্ধ সম্পন্ন হয়। এতদ্বাতীত “ভারতী, 

বৃত্তির গতি পর্বত, সর্বরসেই ইহার প্রয়োগ । স্থকুমার প্রয়োগে শ্রীচরিত্র 

থাকিবেই। -অতএব ভারতী" বৃত্তির উক্ত লক্ষণটি সদংগত নয়। দশরূপকে 

আরেকটি লক্ষণ আছে এই বৃত্তির, ইহাই যথার্থ ও যুক্তিসম্মত। যথা-- 

“ভারতী সংস্কতগ্রাম্ো বাগ ব্যাপাবে। নটাশ্রয়ঃ | € দশরূপক, ৩1৫ ) 

ভারতী, বৃত্তি সংস্কতপ্রধান ও বাকা প্রধান নটাশ্রিত এক ব্যাপার । 

এই বৃত্তি বাক্-গ্রধান, অতএব ইহা একেবারে আংগিক, আহীার্ধ ও সাত্বিক 
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. অভিনয়-বজিত নছে। যেহেতু ইহা সংস্কৃতপ্রায়, সেজন্য ইহা! একেবারে “প্রাকৃত” 
ভাষাবপিতও নছে। “নটর: বলিতে নট ও নটা উভয়েরই আশ্রিত বুঝায়। 

সংক্ষেপত, বাথহুলা, হঙ্পক্রিয়! হইল এই বৃত্তি। 

সান্তী বৃত্তি 

দ্যা পাত্বতেনেহ গুণেন যুক্তা 

ম্তায়েন বৃত্তেন সমঘিত1 চ। 

হযোৎ্কট। সংহতশোকভাবা 

স। সাত্বতী নাম ভবেত্ব, বৃত্তি: ॥ (নাটাশান্র,। ২২৩৮) 
অর্থঃ_যে বৃত্তি “সত্ব'গুণযুক্ত, ন্তায়আচরণপমন্বিত, যাহাতে আনন্দ উৎকট 

বা উগ্র ও যাহাতে শোক-ছুঃখের উত্রেক নাই, তাহাই 'নাত্বতী” বৃস্তি। 
"সব হইতেই "লাত্ততী”। সত্ব শবের অর্থ “অধ্যবদায়+। উত্সাহ 

অধ্যবপায়-উত্তেজনা-সমুজ্জন নাট্যবৃত্তিই “সাত্বতী" বৃত্তি। নাট্যগুরু বলেন-_- 

“সত্বাধিকারধুক্তে। (যুক্ত ?) বিজ্দেয়! সাত্বতী বৃত্তিঃ 1” এ বিষয়ে দর্পণকাবরের 

উক্তি আরও স্ুম্পষ্ট ; 

'সাত্বতী বহুণ! সত্ব-শৌরধ-ত্যাগ-দয়াজবৈঃ 
হর্ষ! ক্ষুত্রশৃংগারা বিশোকা সাভূতা তথা ॥” (সাহিত্যদর্পণ, ৬ষ্ঠ) 

অধ্যবসায় শোর্য, ত্যাগ; দয়া ও সরলতা প্রভৃতি সঙ্জন-সদগুণের প্রেরণা- 

বহুগ এই বৃত্তি, ইহাতে দু:খ নাই, দুর্বলতা নাই, ভামমিকতা নাই, অক্ষমতা 
নাই, আছে উৎসাহ, আছে স্মানন্দ, আছে বিস্ময়। ক্ষুত্র অন্তরের ক্ষুদ্রতার 
উধের্ব এই বৃত্তি, ইহা বীর-ভাব, বীর-বিচেষ্টা, বীরত্বব্যগতক বৃত্তি। এই অদ্ভুত 

বীর-ব্যাপারে “রতি” বা শৃংগারের স্থান অতি গৌণ। দেবতার ভোগে 
আত্মত্যাগ, আত্মবিস্থৃতি, কর্মকুশলতা, ইহাই যজুর্মস্্ের বৈশিষ্ট্য আর “সাত্বতী* 
বৃত্তির মর্মবাণীও ইহাই। 

কৈশিকী বৃত্তি 

“যা শ্ক্ষনেপথ্য-বিশেষ চিত্রা 

স্্রীনংযুতা যা বহুনৃন্তগী তা। 

কামোপভোগপ্রভবোপচার। 

তাং কৈশিকীবৃত্তিমু্ধাহরস্তি ।”- ( নাট্যশান্ত্, ২২1৪৭) 
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অর্থ :--ষে বৃত্তি সত্র-বহুল, নৃত্ত-গীত সংকুঙস, হুক্ম বিলামবদনে-বিচিত্র, যে 
বৃত্তি রতি-কর্মের উপযোগী উপচারে পূর্ণ, তাহাই ঠকশিকী বৃত্তি বলিয়া কথিত 
হয়। | 

নাটকীয়. পাত্র-পাত্রীর প্রেম- নিলেন কাস্ত-কোমল এই বৃত্তি যথার্থই 
মনোহারিণী। সর্বজনবোধ্য, সর্বজনগ্রাহ্হ এই বৃত্তি, ইহাতে সকলের আনন্দ, 
কিন্তু দে আনন্দ উৎকট বা উগ্র নয়, তাহ! সরল ও তবুল। এই বৃত্তির অপর 
নাম 'কৌশিকী?। “সাহিত্যদর্পণে এই নামই দৃষ্ট হয়। 

আরভটা বৃত্তি 
“আরভট-প্রান় গুণা তথৈব বহুবচনকপটা চ। 
দস্তা নৃতবচনবতী ত্বারভটী নাম বিজ্ঞেয়া |” ( নাটাশীস্ত্, ২২৫৬) 

অর্থ £-তআরভট (উদ্ধত শূর)-তুল্য গুণ যাহাতে, যাহাতে বহুতর-ছল- 
চাতুরী,.অনত্য গু অহংকারের উত্তব, সেই বুত্তিই 'আরভটা?। 

দর্পণকার আরও ম্প্ কবিয়! বলিয়াছেন--- 
“মায়েন্্রজাল-সংগ্রাম-ক্রোধোদ্ত্রাস্তাদিচেটিতৈ:। 

সংযুক্ত1 বধবন্ধাস্যৈকক্ধতারভটী মতা |” (সাহিত্যদর্পণ) ৬ষ্) 

ছলনা, ইন্্রজাঁল, সংগ্রাম, ক্রোধান্ধতা, বধ, বন্ধন ও আরও বহু বু উদ্ধত 
ভাব ও চেষ্টা 'আরভটা' বৃত্তির লক্ষণ। নির্দন্াত্মা কুটিল-করাল! এই বৃত্তি। 

“অথর্ববেদ” হইতে এই বৃত্তির উদ্ভব। অনেকে বলেন, বেদ ত্রয়ী? অর্থৎ 
ঝক্, সাম ও যজুঃ, অথর্ববেদের বেদত্ব নাই। অথর্ববেদ বেদ কিনা এ 
আলোচনা নিশ্রয়ৌজন এখানে, ভবৈ অধিকাংশ পত্তিতই ইহাকে বেদ বলিতে 
কুষ্ঠাবোধ করেন নাই। “অধর্ববেদ' অন্য তিনটি বেদের তুলনায় পৃথগ - 
জনোচিত। এই জন্য বহু বিষয়, বিবিধ কুসংস্কার বহুদিন ধরিয়া প্রন্িপ্ 
হইয়াছে ইহাতে । ইহা যেন বৈদিক যুগের “0০5০1০9899৯ (বিশ্বকোধ)। 
মারণ, উচাটন, ইন্্রজাল প্রভৃতি কর্ম হইতে আরস্ত করিয়1 'আফুর্বেদ”, ধনূর্বেদ? 
পর্যস্ত ইহাতে স্থান করিয়াছে । এই বিষয়ে খ্যাতনামা এতিহাসিকগণ খার্থই 
বলিয়াছেন__ 
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ইচ্ছাই অথর্ব-বৈশিষ্ট্য | এই বেদটি যেন বেদ নয়, বেদের “মায়া" বা 
ছলনা । বেদ্দিক উপাসনার গান্ভীর্য ও উদ্দারতা উপহত এই বেদে । উদ্বারতার 

অপঘাত ও উত্তেজনার অপগতি, প্রবঞ্চনা! ও ওদ্ধত্য--'আরভটা” বৃত্তিরও 

প্রধান পরিচয় ইহাই । অথর্ববেদের যে বৈশিষ্ট্য, ইহাও সেই বৈশিষ্ট্য । এই 

জন্যই হয়ত বলা হইয়াছে, অথর্বই আরভটা-জননী । 
এইভাবে বেদচতুষয়ের নির্মল নির্ধাস দিয়াই রচিত হইল পঞ্চম বেদ, যাহা 

নার্বজনীন, সর্বাধিগম্য । বস্তত সকল শ্রেণীর সকল বসের নাটকেই নৃনাঁধিক এই 

চতুধিধ বৃত্তি বা.ব্যাপার থাকে । সংলাপ, সংগীত, উৎসাহ ও উত্তেজন] লইয়াই 
নাটক। তবে যেনাটকে যেব্যাপারটি প্রধান তাচলারে সেই নাটকের বুত্তি- 
নির্ণয় হইয়া! থাকে । 

বৃত্তি ও পৌরাণিক বার্তা 

অন্তদিকে এই “বৃত্তি” বিষয়ে নকট্যশান্বে একটি হ্থন্দর পৌরাণিক বার্তা 
আছে। মনোহর এই কথা-শিল্পের মধ্য দিয়! নাট্য-বৃত্তির মর্মপরবিচয় 
পাওয়া যায় । “বাগংগাভিনয়ের মনোজ্ঞ একটি চিত্র এই বর্ণনায় বিশদ হইয়। 

উঠে। 
একার্ণবং জগৎ কৃত ভগবানচ্যুতো যদা। 
শেতে ম্ম নাগপর্ধংকে লোকং সংক্ষিপ্য মায়য়৷ 
অথ বীর্ধমদোন্মতাবনরো মধুকৈটভৌ । 

তর্জয়ামাসতুর্দেবং তরসা যুদ্ধকাজ্কিণৌ। 
বাহ্ বিমন্ধ মানৌ তাবক্ষযুং ভূতভাবনম্। 

ুষ্টিভির্জাতিশ্চৈব যোধয়ামানতুঃ প্রভুম্ ॥_ 
অভিভ্রবস্তাবন্তোন্তং বাঁক্যৈশ্চ পরষৈস্তদ্বা। 

নানাবিক্ষেপবচনৈঃ কম্পয়স্তাবিবোদধিম্ ॥ 
ভয়োর্নৈক গ্রকারাণি ক্রত্বা বাক্যানি গর্জভোঃ। 
কিকিদ্বাকম্পতিমনা ক্রছিণো বাক্যমব্রবীৎ 
কিমিদং ভারতী বৃত্তির্বাগ.ভিবেৰ প্রবর্ততে। 
উত্তরোতরদংবৃদ্ধা! নন্বিমৌ নিধনং নয় ॥। 
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পিতামহবচঃ ক্রত্বা প্রোবাচ মধুস্থদদনঃ | 

বাং কাধ-ক্রিয়াহেতোর্ভারতীয়ং বিনিমিতা | 
ভাষতো বাক্তৃয়িষ্ঠা ভারতীয়ং তবিস্তি। 
অহমেতে নিহম্সাগ্ ইত্যুত্কখ বচনং হুবিঃ ॥ 
শুদ্বৈরবিকতৈরংগৈঃ সাংগহারৈস্তদ তৃশম্। 
যোধয়ামাঁস তৌ দৈত্যো যুদ্ধমার্গবিশারদৌ ॥ 
ভূমসংস্থানসংযোগৈ: পদন্যাসৈম্তদা হবেঃ । 
অতিভারোইভবদ্ ভূমের্ভাবতী তত্র নিশ্রিতা ॥ 

বল্িতৈঃ শাংগধুযস্তীব্রৈদীপ্তিকরৈরথ। 
সত্বাধিকৈরসন্তরাস্তৈঃ সাত্বতী তত্র নিস্িতা ॥ 

বিচিত্ৈরংগহারৈত্ত দেবে লীলাসমুস্তবৈ: 
ববদ্ধ যচ্ছিখাপাশং কৈশিকী তত্র নিষ্মিতা ॥ 
সংবস্তাবেগবহুলৈর্নানাচারীসমুখিতৈ: 
নিষুদ্ধকরণৈশ্চিত্রৈনিত্রিষ্ভাইরতটা ততঃ || 

যাং যাং দেবঃ সমাচট্টে ক্রিয়াং বৃত্তিসমূখিতাম্। 
তাং তদর্থানগৈর্বাক্যেঃ ভ্রহিণঃ প্রত্যপৃজর়ৎ || 
না ্ঁ ঙ ৪ 

৪ কট কঃ রঙ 

বৃত্তিসংজ্ঞ! কৃতা হেষা নানাতাবরসাশ্রয় । 

চরিতৈস্তন্ত দেবস্থ ব্রব্যং যদ্ যাঁদৃশং কৃতম্ ॥। 
খষিভিস্তাদৃশী বৃত্তিঃ কতা বাক্যাংগসভ্ভবা | 

নাট্যবেদসমূত্পন্ন] বাগংগাভিনয়াত্মিকা |” 
(নাট্যশান্্র, ২২২-১৫, ২১-২২) 

ভাবার ঃ £-_প্রলয়কালে সমগ্র জগৎ জলমন্ন হইয়া একটিমাত্র সমুদ্রে পরিণত হয়, 
ভগবান্ নারায়ণ “অনন্ত' শয্যায় শন্বন করেন। এইরূপে বহু যুগ 
অতীতৃ হইবার পয নহপা মদৌম্মন্ত ছুই অন্থ্র "মধু, ও “কৈটভ 
নিজ্রিত নারায়ণেন্র সহিত যুগ্ধ চাহিয়৷ বেগে তর্জন করিতে থাকে । 
তাহাদের তর্জন গর্জন ও উদগ্র বচন-বিক্ষেপে সমুত্রও কম্পমান 
হয়। অবশেষে ব্রহ্মা তাহাদের এই বচন-বিলোড়নে ভীত ও কম্পিত 

হৃদয়ে নারায়ণকে বলেন, দৈত্যহয়ের এই বাচনিক অর্জন, এই 



৮৮ ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংল! নাটক 

“ভারতী বৃত্তি” বাড়িতে দেওয়া উচিত নয়, ইহাদিগের বিনাশ কর্তব্য । 
বর্ষার বচন শুনিয়া নারায়ণ অস্থরছ্বয়ের এই বাক্যতূয়িষ্ঠ, উৎসাহ ও 
উত্তেজনা-বর্ধক (কার্ধ-ক্রিয়াহেতু ) উক্তিকে “ভারতী” বৃত্তি বলিয়া 

স্বীকার করিলেন। অতঃপর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মধু-কৈটভের 
উগ্র-ভাষণে উত্তেজিত নারায়ণ জঙলমময় পৃথিবীতে স্বলভাগ যোজনা 

করিয়া যে-স্থানে পন্থা করিলেন, সে-্থানের ভারবৃদ্ধি হইল 

ও সেই স্থানেই নির্সিত হইল “ভারতী বৃত্তি । [ “ভার” হইতে 

'ভারতীর” উত্তব।] অঙ্থর-নিধনের জন্য নারায়ণের শারীরিক 
ক্রিয়া আরম্ত হইল, তীব্র, দীপ্িকর, অবিমূঢ় লম্ফ-ঝন্ফে তিনি চঞ্চল 
হইলেন, তাহার উদ্ধত ক্রিয়াকাণ্ডে অধিক “সত্ব অর্থাৎ উৎসাহ বা 

অধ্যবসান্ন প্রকাশ পাইল। ইহাই 'দাত্বতী” বৃত্তি। যুধ্যমান 
নারায়ণের আক্রম-বিক্রমে বিবিধ অংগ-বিক্ষেপ, সে-বিক্ষেপ বিচিত্র 

ও সাবলীল হইল, এই বিচিত্র লীলামাধূর্বেই নির্মিত হইল “কৈশিকী, 

বৃত্তি। দেখিতে দেখিতে নারায়ণের অংগলীল! লুপ্ত হইল; সংরম্ত 

অর্থাৎ ক্রোধ বাড়িল, অতিক্রোধে তিনি আত্মবিস্বৃত হইলেন, উন্মত্ত 
সংগ্রাম ক্ষেত্র ভয়ানক ও বীভৎস হইল। এই অন্ধক্রোঁধ, তয় ও 

বীভৎসতার মধ্যেই নিমিত হইল “'আরভটী' বৃত্তি। এই ভাবে 

যুন্তকালে নারায়ণের কর্মকলাপে ঘখনই যে-বৃত্তি প্রকাশ পাইল, 

ব্রদ্ধা তখনই সেই বৃত্বি-ব্যঞক বাক্যে তীহার স্তব করিলেন। 

নাট্যবেদ-সাধনায় এই সব বাঁচনিক, আংগিক ও সাত্বিক বৃত্তির 

শরণ লইলেন ব্রদ্ষা, কালক্রমে খধিগণ যথাক্ষেত্রে ইহাদের প্রয়োগ 

প্র্র্শন করিলেন । ৃ 

অভএব দেখা হায়, যুদ্ধকালীন বচন-বিন্তাস ও অংগ-বিক্ষেপ হইতেই 

নাটকীয় বৃত্তিসমূহের উদ্তভব। অস্তর-যুদ্ধ ঘটিবার প্রান্কীলে যে বাকৃকলহ অথবা 

বাকাযুদ্ধ তাহাই প্রথম বৃত্তি অর্থাৎ ব্যাপার ১ বাগুদ্ধের পরই উভয় পক্ষের 

উত্তেজনা, উত্থান অথবা উদ্ধত্য ও সংঘর্ষ, ইহাই ছিতীয় ব্যাপার ; অতঃপর 

সংঘর্ষের চরম অবস্থা, এই অবস্থায় যুধুৎ্থ ন্যায়, নীতি সব কিছু বিপর্জন দিয়া 

ছলে-বলে যেমন করিয়া হউক বিজয়ী হইতে চায়, এই থে অকরুণ অন্তায় 

অন্যোন্ত-সদ্ফেট (সংঘধ ৯ ইহাই দংগ্রাম-সরণির তৃতীয় ব্যাপার। এই 

ব্যাপারত্রয়ই যথাক্রমে 'ভারভী”, 'সাত্বতী” ও “আরভটী' বৃত্তি। 
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নাট্যাভিনয়ে এই তিনটি বৃত্তি অথবা ব্যাপারই [ “ভারত? বৃত্তির গতি 
অবাধ হইলেও বিগ্রহ-ব্যাপারেই ইহার প্রথম আবির্ভাব ] নাট্যশাস্ত্বের 'আবিদ্ধ' 

প্রয়োগ । “আবিদ্ধ' প্রয়োগ অতি কঠোর প্রয়োগ, হৃদয়ের কোমল বৃত্তিকে 
বিমর্জন না দিলে এই প্রয়োগ সার্থক হয় না। এই 'আবিদ্ধ' প্রয়োগের মধো 
মধ্যে যে হাশ্য-শুংগার-করুণ রদের পরিচয় থাকে, তাহাতে কঠোরতারই মাত্র 

বৃদ্ধি পায়, কঠোরতা কঠোরতব হয় মাত্র। আবিদ্ধ' প্রয়োগ অর্থাৎ 

নাট্যাভিনয়ের কঠোর-কঠিন রূপ, ইহাই ভারতীয় নাট্যপাহিত্যের আদিম দূপ। 
ছুর্দম সংগ্রাম-জীবনের অশান্ত পরিস্থিতি-পরিবেশেই ইহার জন্ম ও বৃদ্ধি। 

নিশ্চয়ই ইহার বহুকাল পরে নাট্যপ্রয্লোগে কোমল বৃত্তির প্রতিষ্ঠা হয়! 
দরদী হৃদয়ের দরদের প্রতিচ্ছবিই নাট্যসাহিত্যের “স্থকুমার প্রয়োগ? । 
এই প্রয়োগ-প্রতিচ্ছবি, এই দররদ-প্রকাশের সুষ্ঠ বৃত্তিই «'কৈশিকী, 
বৃত্তি। 

নাটকীয্ত বৃত্তি ও নাট্যরস 

যেখানে “মানুষ” সেখানেই “মন* যেখানে “মন? সেখানেই 'বৃত্তি”। অন্তরে 

ঝড় উঠিলে বাহিরে তাহার প্রকাশ অবশ্থস্তাবী। অন্তরে যাহ] “বিক্ষোভঃ, 
বাহিরে তাহাই “বৃত্তি । নাটকীয় বাক্য ও অংগলীলায় সমর্পযমাণ এই বৃত্তিই 

রসহেতু হইয়া থাকে । সহদয় বাক্তি বৃত্তিঅন্সারে রসাস্বাদ করিয়৷ থাকেন। 

বৃত্তি “কৈশিকী” হইলে 'শৃংগার+, “সাত্বতী” হইলে “বীর”, 'আরভটা" হইলে “কোক 

ও 'বীতৎস' রসের আন্বাদন হয়। “ভারতী বৃত্তির প্রক্নোগ সর্বত্র অর্থাৎ 
সর্বরসে। 

*শৃংগাঁরে কৈশিকী বীরে সাত্বভ্যারতটী পুনঃ । 
রসে রৌজে চ বীতৎদে বৃত্তিঃ সর্বত্র ভারতী |” 

ূ (দ্বশরূপক, ২৬২ ) 
'সাহিত্যদর্পণের" টাকাকাঁর হরিদাঁন সিদ্ধাস্তবাগীশ মহাশয় 'বৃত্তিঃ সর্বত্র 

ভারতী” এই অংশের 'শৃংগার+, “বীর+, “রৌদ্র ও 'বীতৎদ” ব্যতীত অন্ত সমস্ত 
রসে “ভারতী, বৃত্তি এইরূপ ব্যাখ্য1 করিয়াছেন। 

“সর্বত্র অপরেষু সর্বেষু রসেযু তারতী নাম বৃত্তিঃ স্যাঁৎ।” 
কিন্তু এই ব্যাখ্যা যুক্তিসহ নহে।. এই ব্যাখা অনুসারে হহান্ত” করুণ? 

*অদ্ভুত+ ও “ভয়ানক” এই চাঁরিটি রসেই “ভারতী? বৃত্তি, অন্যত্র নছে। এই 



৯০ ভারতীয় নাট্যবেদ ও.বাংলা নাঁটক 

ব্যাখ্যা মানিয়া লইলে “নাটক” ও 'প্রকরণে* "স্থাপনা? ও “প্রস্তাঁবনায়” শৃংগারে' 
ও “বারে ভারতীর+ গতিচ্ছেণ করিতে হয়। ইহা!কি সম্ভব ?. 'খথেদ” ঘেমন 
আরি ও অগ্রগণ্য বেদ, “ভারতী”ও তদ্রপ প্রথম ও প্রধান বৃত্তি; অন্বেদত্রয়ে 

খগেদের প্রভাব যেমন অনন্ীকার্য, অন্য বৃত্তিজয়ের বিকাশে 'ভারতীরঃ অবদানও 
তদ্রপ অপরিহার্য। প্রতি রূপকেই প্রস্তাবনা” [আমুখং নাঁটকাঁদিবৎ (দশরূপক) 
তত্র নাটকাদিবন্দামুখমিতি সমস্তরূপকাণামামুখপ্রাপণম্ ( অবলোক টাকা )], 
প্রস্তাবনা-মাত্রেই "ভারতী" বৃত্তি, অতএব “ভারতীর” গতি সর্বত্র । এতদ্যাতীত 

'শৃংগার' রসের সহিত 'হান্ত” “বৌদ্রের” সহিত “করুণ+, “বীরের? সহিত “অদ্ভূত 
ও “বীভৎস; বদের সহিত “ভয়ানকের” সম্বন্ধ অতি নিকট ও খনিষ্ঠ। অতএব 

ছাস্ত-করুণঃ “অদ্ভুত ও িয়ানকে “ভারতী” বৃত্তি শ্বীকার কৰিলে 
অপর চাৰিটি রসের সহিতও এই বৃত্তির সম্পর্ক স্থাপন না করিয়া উপাক়্ 
নাই।, : 

“শৃংগারা্ধি তবেদ্ধান্তো। বৌন্রাত্ত, করুণো রলঃ। 
বীরাচ্চৈবাডভূতভোৎপত্তিবাঁভৎসাচ্চ ভয়ানকঃ ॥ 
শৃংগারাহুকতির্ধা তু স হাস্ত ইতি সংজ্ঞিতঃ | 
বৌন্রন্তাপি তু চ ঘৎ কর্ম নস জ্ঞেয়ঃ ককণপো! রলঃ ॥ 
বীরস্তাপি চ যত কর্ম লোহভুতঃ পরিকীতিতঃ। 
বীভৎ্সদর্শনং যচ্চ ভবেৎ স তু ভয়ানকঃ ॥” 

€নাট্যশান্ত্, ৬।৩৯-৪১ ) 

এতদ্বতীত “অদ্ভূত আবার এমন একটি রদ, যাহা বসমাজ্েরই সারশ্বরূপ। 

এ ক্রয়ে দর্পণকার স্বয়ং এই মতের পক্ষপাতী । তিনি স্বপুস্তকে আলংকারিক 

ধর্মদত্তের গ্রন্থ হইতে এই বিষয়ে তদ্গুরু ( ধর্মদত্তের গুরু ) নারায়ণ পণ্ডিতের 

মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। পণ্ডিত নারায়ণের মতে “অদ্ভূতই” একমাআ রপ, যেহেতু 

চিত্তচমৎকারিতাই বস-প্রাণ। 

“তদাহ ধর্মদত্তঃ স্বগ্রস্থে-_ 

রসে সারশ্চমৎ্কারঃ ফর্বক্রাপ্য্ভূয়তে । 
তচ্চমতৎকাবদা বন্ধে সর্বজাপ্যতূতে। বলঃ | 
তল্মীঘভূতষেবীহ ক্কতী নাবাীক্সপে। বজ্মম ॥*.. 
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. কোন রমে কোন বৃত্তি হইবে, এ বিষয়ে নাট্যশাম্তের মত আরও পরিফার ও 
উদার। নাট্য-শান্বকার বলেন-_ 

“শৃংগারে চৈৰ হান্তে চ বৃত্তিঃ ম্তাৎ কৈশিকীতি সা। 

সাতৃতী নাম সা জ্ঞেয়া বীরবৌদ্রাভূতাশ্রয়া | 
ভয়ানকে চ বীতৎসে রৌদ্র চারভটা ভবেৎ। * 
ভারতী চাপি বিজ্ঞেয়া! করুণাতুতসংশ্রয়া ॥” 

| ( নাট্যশান্্, ২২।৬৫-৬৬ ) 

অর্থঃ-'শৃংগার? ও “হানতে কৈশিকী বৃত্তি, 'বীর”, বৌত্র? ও অভভুত' বসে 

সাত্বতী, ভয়ানক” 'বীভৎম, ও “রৌদ্র রসে 'আরভটা, “অদ্ভুত? ও 'করুণ+ রসে 
“ভারতী, বৃত্তি প্রযোজ্য । : 

এতত্যতীত 'সাত্বতী” বৃত্তির লক্ষণ-নির্ণয়াবসবে নাট্যশাস্ত্রে আছে-_ 
প্বীরাভূত-রৌদ্ররস! বিজয় হল্পকরুণশৃংগার! ৷” 

বীর, অদ্ভুত ও রৌদ্র-রসের বৃত্তি হইলেও 'দাত্বতী” করণ ও শৃংগারবর্জিত 
নহে, অল্লার করণ ও শৃংগার ইহাতে থাকিতে পারে, থাকিলে দোষ হয় না। 

অতএব আলোচিত গ্রতিবৃত্তির গ্রধান বা স্থারিরম একটি হইলেও প্রত্তিবৃত্তিতে 

একাধিক 'লঞ্চারী রম” থাকিবার বাঁধ! নাই, 'স্থায়ি-রসের* পুষ্টির জন্য একা ধিক 

'ঞ্চারী রস” থাকিবেই। মাব্র একটি ভাব, একটি প্রবৃত্তি অথবা একটি রসকে 

আশ্রয় করিয়া! কাব্য-স্থ্টি অসম্ভব। 
*ন হোকরসজং কাব্য কিবঞ্িদস্তি গ্রয়েগতঃ। 

ভাবোহপি রসো বাপি প্রবৃত্তিরেব বা ॥ 

€ এই পাঠে ছন্দোভংগ দৃষ্ট হয়) 
সর্বেষাং সমবেতা নাং রূপং যস্ত ভবেছহ্ু। 

স্ মন্তবো রসঃ স্থায়ী শেষাঃ সঞ্চারিণে। মতা :,॥* 

( নাটাশাম্ব, ২২।৬৭-৬৮ ) 
অতএব নাটকের 'বৃত্তি” নাটকের মুখারস-অহুসারে নির্ণাত ও অভিহিত 

হইলেও, অন্যরম সেখানে নিষিদ্ধ বা অন্পৃষ্ত নহে। 
শা 

বৃত্তি ও দ্রেশ 

ভিন্ন দেশের তিন্ন প্রবৃত্তি”, ইহ! পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে । কোন 
্রবৃত্তি'তে কি “বৃত্তি” তাহাই এখন আলোচ্য । 



৯২ _... ভার্ভীয় নাটাবেদ ও বাংলা নাটক 

দক্ষিণ ভারতের প্রবৃত্তি 'দাঁক্ষিণাত্যা” বৃত্তি 'কশিকী”। নাট্যশান্কাঁর 
বলেন-_“্দাক্ষিণাত্যান্তাবৎ বছু নৃত্তগীতবাদ্া', কৈশিকীপ্রায়াঃ চতুরমধুর- 

ললিতাংগাভিনয়াশ্চ।* দাক্ষিণাত্যের জনগণ সংগীত-( অর্থাৎ নৃত্য-গীত-বাছ্য ) 

প্রিয়, তাহাদের অভিনয় চতুর, মধুর ও ললিত, সে-অভিনয় বেশ ও বচনে কান্ত, 

কমনীয়তায় অপরূপ, অপরূপতায় অনবদ্য । 

পশ্চিম ভারতের প্রবৃত্তি 'আবস্তী” বৃত্তি “সাত্বতী+ ও কৈশিকী?। 
সাত্বতীং কৈশিকীঞ্ষৈব বৃত্তিমেয! সমাশিতা।। 
ভবেৎ প্রয়োগে নান্তত্র সচ কাঁধঃ প্রযোক্তভিঃ |” 

( নাটাশাম্ব, ১৪1৪২) 

উত্তর ও উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবৃত্তি 'উড়মাগধী”। নাট্যশান্ত্রে এই 

প্রবৃত্তির “বৃত্তি' উক্ত হয় নাই । এই 'প্রবৃত্তিকে' এই গ্রন্থে প্রাংশু-প্রবৃত্তি” বলা 
হইয়াছে। | 

«প্রীংশপ্রবৃত্তয়শ্চৈর যুজাস্তী চৌডরমাগধী |”. (নাট্যশান্্, ১৪1৪৫) 
এই পপ্রাংশুপ্রবৃত্তি' শবের প্রকৃত অর্থ কি বলা কঠিন। (প্রাংশু' শবের 

সাধারণ অর্থ দীর্ঘ*, এই অর্থের সহিত “কাস্ত-কোমল” বৃত্তির সম্পর্ক স্থাপন 

নিশ্চয়ই সংগত নয়। তবে এই প্রবৃত্তির সহিত 'পীঁঞ্চালী' প্রবৃত্তির একটি 
সম্পর্ক খুঁজিয়! পাওয়া যাঁয়। রংগপীঠ-পরিক্রমে দিঙনির্ণয়-অবপরে নাট্য- 
শান্কার বলেন-_- 

“আবস্ত্যাং দাক্ষিণাত্যায়াং যোজাং ছবারমথোত্তরমূ। 
পাঞ্চাল্যামৌড্রমাগধ্যাং ঘোঁজাং দবারস্ত দক্ষিণম্॥+ 

ৃ ( নাট্যশান্ত্,। ১৪৫২) 

'আবস্তী” ও দাক্ষিণাত্য” প্রবৃত্তি যাহাদের, তাহাদের- জন্ত উত্তর ও 
“পাঞ্চালী ও “ওড্রমীগধী? প্রবৃত্তি যাহাদের, তাহাদের জন্য দক্ষিণ ছার প্রযোজ্য 

ও প্রশস্ত | 

উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের প্রবৃত্তি 'পাঞ্চালী* বৃত্তি সাত্বতী' ও 

আরুভটী,। “পাঞ্চালীর' সহিত: 'উড্রমাগধীর” সম্পর্ক থাকায় 'পাঁঞ্চালী, 
অঞ্চলের বুত্তিই ড্রমীগধী+-অঞ্চলের বৃত্তি। 

'পাঞ্চালা মধ্যমায়াস্ত সাত্বত্যারভটাশ্রিতাঃ। 
প্রয়োগন্তল্প গীতার্থ আবিদ্ধগতিবিক্রমঃ 1” ( নাট্যশীন্ত্; ১৪1১৯) 



ঘ্শরূপক ও অষ্টাদশ উপর্ধপক ৯৩ 

অতএব প্রবৃত্তি অনুদারে বৃত্তি-বিচার প্রসংগে মুখ্যত এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হওয়া বোধ হয় অসংগত নয় যে, দাক্ষিপাত্যের বৃত্তি “৫কশিকী”, আর্ধাবর্তের 

বৃত্তি 'দাত্বতী” ও “আরভটা,। “ভারতীর' সহিত সকল বৃত্তির সংস্বব থাকায় 

ইহা কোন একটি বিশিষ্ট অঞ্চলের বিশিষ্ট “বৃতি” হইস্া প্রকাশ পায় নাই। 

--পংস্কত দৃশ্তকাবোর ক্রমবিকাশ-_ 

4 

'আবিদ্ধ' অভিনয় 

এই অভিনয়ের কথা ইতিপূর্বে কিঞ্চিৎ আলোচিত হইয়াছে । “আবিদ্ধ' 
অভিনয়ের বৃত্তি 'সাত্বতী? ও “আবরতটী” | বল-বীর্য শোর্ধ, দৈত্য-দানব-রাক্ষল, 
দুর্জনত1 ও দুঃসাহদিকতা, কৃট কৌশল ও কুটিলতা, উত্তেজনা ও গুদত্য 

ইত্যাদ্িকে কেন্দ্র করিয়াই এই অভিনয়। উদ্ধত, উগ্র, নিষ্ুর এই অভিনয়--- 

ইহাই ভারতীয় নাট্যবেদের প্রথম প্রয়েঃগ, ভারতীয় নাট্যপাহিত্যের আদিম 

বূপ। 'পুরূরবা ও উর্বশী”, “যম ও যমী', অগন্ত্য ও লোপামুদ্রা, বিশ্বামিত্র, 
বিপাশ, ও স্ুতুক্তরি প্রভৃতি বৈদিক পাত্র-পাত্রীর সরস সংলাপে নাটকীয় 

সৌকুমার্ধের ঘে নম্র বীজের সন্ভন পাই, তাহা অতিন্ল্প সময়ের আলো- 
বাতাসে অংকুরিত হয় নাই, হইতে পারে নাই, অংকুবিত হইতে বহুদিন 
বহুযুগ লাগিক্াছিল। দীর্ঘ ছুর্দিনের দুর্যোগ-বর্ধায় দে-বীজ যে একেবারে নষ্ট 
হইয়] যাঁয় নাই, ইহাই সৌভাগ্য । 

“সাত্বতী ও “আরভটা” উত্তর-ভারতীয় বৃত্তি। উত্তর ভারতে যখন অবিনীত 

অশাস্ত প্রতিবেশ, অবিরাম অনিয়ত সংগ্রামশীল পরিস্থিতি, নিত্য নব সংঘর্ষে 

প্রতিক্ষণে পট-পরিবর্তনের পাল, তখন নিশ্চয়ই এই অধীর অস্থির অবস্থায় 

“কৈশিকী” বৃত্তির উন্মেষ হইতে পারে নাই, কোথাও কিঞ্চিৎ উন্মেষ হইলেও 

পর্বাংগীণ ব্যাপক বিকাশ ছিল অসন্ভাবিত। অব্যবস্থি র্পচিত্তে সদা ভয়, নিত্য 

দুংশয়, এই ভয় ও সংশয়ে উৎপাহ-অন্ুপ্রেরণা অপেক্ষা উত্তেজনাই হয় বেশি। 

এই উত্তেজনায় মানুষ লুবন্ধ হয়, ক্ষুব্ধ হয়, হয় ত; বা উগ্র আবেগে আত্ম- 

বলিদানও করে, কিন্তু উদ্দাত্ত আনন্দে আত্মভোলা, ভাব-ভোলা হইতে পারে 

না, আত্মভোঁল! ন! হইলে সৌন্দর্ষের উপাসনা, স্থকুমার হ্ৃদয়বৃত্তির অহ্শীলন 
হইবে কিরূপে, অন্গশীলন যদিও বা হয়, মে অন্থশীলনের প্রকাশ্যে, বিশেষত 

রংগমঞ্ে প্রয়োগ পম্ভবপর. হয় না। নাট্যদাহিত্য ব্াক্তির বৈশিষ্ট্য-বৈভব নয়, 



৯৪ ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংল নাটক 

ইহা! সমাজের জীবন-বৃত্ত, জাতির জীবন মহিমা । সমাজের চাহিদা, জাতির 
আশা-আকাঙ্জায় ইহার জন্ম, সমাজ ও জাতির শাদনও ইহাকে মানিয়া 

চলিতে হয়। সাহিত্য এই শাসন হইতে মৃক্ত হইতে পারে না বলিয়াই ভারতীয় 
নাট্য-সাহিত্যের আর্দিপ এই “আবিদ্ধ' রূপ। দেবতা ও দাঁনবে সংগ্রাম- 

সংঘর্ষের সময়েই হ্ত্টি হয় ভারতীয় “নাট্যবেদ”, আর তাহা সৃষ্ট হয় “উত্তর-' 
ভারতে? । সংস্কৃত নাটকে 'শৌরসৈনী' প্রারুতের আধিক্য দেখিয়া অনেক 
পণ্ডিতের ধারণ যে, উত্তর ভারতের অন্তর্গত মধ্যদেশেই .( ইহা ছিগ ব্রান্মণ্য 

সত্যতা ও সংস্কৃতির উৎকর্ধ-স্থল ) "ইহার ( অর্থাৎ দংস্কৃত নাটকের ) উদ্ভব। 
সে যাহাই হউক, আর্ধগণ বখন সংগ্রামরত, ব্রাক্ষণগণ যখন প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় 

উদ্যত ও বিব্রত, যখন আর্ধ অনার্ধে ছন্ব, ব্রাহ্ষণ-ক্ষতিয়ে ছন্, ধর্মে-ধর্মে ছন্, 

সভ্যতায়-সত্যতায় ছন্দ, সমাজ-ব্যবস্থা অসম্পূর্ণ, নিত্য-নৃতন বিধি-নিষেধ- 
সংকট, তখন যে-জাতি, যে-বর্ণ, যে-শক্তি প্রধান, তাহার প্রাধান্ত অব্যাহত, 

অটুট রাখিতে হুইলে সাহিত্যক্ষেত্রে নাঁটকই শ্রেষ্ঠ মাধ্যম । নাট্যসাহিত্যের 
মাধ্যমে ভাব ও ভাবনার সংক্রমণ ও প্রসারণ যত ত্রুত, দৃঢ় ও দুরপনেয় হয় 

তত আর কোন প্রকারেই সম্ভব নয়। ই জন্যই পূর্বে একত্র বলিয়াছি, 

দেব্তাগণের আত্মমহিমা-গ্রচারের উদ্দেশ্তেই একদা “নহেন্দ্র-বিজয়* উৎসবে 

“দেবান্থর- সংগ্রামের অভিনয় হয়। আর্ধগণই দেবতা, ব্রদ্ষণগণই ভূ-দেব, 
ক্ষত্রিয় রাঁজা-মহারাঁজগণ দেবতার অংশ-সভুত, এইভাবে আপন মহিমা 
প্রকাশের প্রয়োজন অন্থভব করেন সমাজ-নিয়স্তা ও বাষ্ট্রশীনকগণ। এই বর্ণ- 

শ্রেষ্ঠত্ব, নরদেবত্ব অক্ষৃ্ন রাখিতে হইলে, তথাকথিত দেবতার জাতির উপর 

অন্তের আসক্তি-অস্রাগ, ভক্তি-শ্রদ্ধা সজাগ ও সক্রিয় করিতে হইলে, 

প্রধানের মাহাআয-প্রচারের মধ্য দিয়া অপ্রধানের অন্তরে তীতি-সঞ্চার করার 

প্রয়েজন হয়, এই প্রয়োজনেই ভারতীম্প দূপকে 'আবিদ্ব” রূপের আবির্ভাব। 
এই “'আঘিৎ অভিনয় পূর্ণাংগ “রূপক' নহে, ইহা সম্পূর্ণ এক সংগ্রাম-চিন্ 
(78128108 01960165 )। প্রারস্তে সংগ্রামের উত্তেজনা, পরিশেষে বিজয়ের 
উম্নত্বত1, ইহাই এই জাতীয় নাটকীয় রূপ অথবা বূপকের বৈশিষ্ট্য । ইহাতে . 

সংগ্রাম-সংকট থাকিলেও নাটকীয় সংকট ( 018008610 928819 ) নাই, আত্ম- 

প্রবৃত্তির উত্তেজনা থাকিলেও প্রবৃত্তির ন্ঘ বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা নাই। মানুষের 

মধ্যে যে আদিম প্রবৃত্তিটি অহরছ অপরকে গ্রাস করিয়া আপনাকে স্বখী ও 

স্প্রতিষ্ঠি করিতে চাহিতেছে, ইহা! তাহারই উদ্দীপধ উদ্ধত এক রাজনমিক 
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রূপ। মহাকবির মহাসংগীতের সরে এই প্রতিচ্ছবির মর্মকৃথা প্রকাশ করিলে 
যেন প্রত্বিধবনিত হয়"_ 

“হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্থী নিত্য নিঠুর ঘন .. 
ঘোর কুটিল পন্থ তার লোভ-জটিল বন্ধ।* ( ববীন্দ্রনাথ )) 

ভারতীয় “দশরূপকের' চারিটিই এই জাতীয় । 

দডিমঃ সমবকারশ্চ ব্যায়োগেহা মুগ তথা 

এত্ান্তাবিদ্ধসংজ্ঞানি বিজ্ঞেয়ানি প্রযোক্তৃতি: ॥ (নাট্যশান্ঃ ১৪।৬* ) 
£ভিম” 'সমবকার", “ব্যায়োগ” ও ঈহাম্গ”, এই চাঁরিটি পক 'আবিদ্ধ- 

সংজ্ঞ। বংগমঞ্চে ছেগ্য-ভেগ্ভ-আহবের অভিনয় অনুচিত, ইহা নাটাশান্তের 
নিষেধ, অথচ উক্ত 'আবিদ্ধ'সংজ্ঞ রূপকে যুদ্ধ-বিগ্রহই পসর্বন্ব। অতএব মনে. 
হয় নাট্যস্থষ্টি ও নাট্যাতিনয়ের প্রথম অবস্থায় ঘুদ্ধ-বিগ্রহ প্রদর্শনের প্রয়োজন 
হয় ত? ছিপ, তাই নিষিদ্ধ হয় নাই। আবার ঘখন দেখা গেল, সামাজিক- 

চিত্তে এই সব উত্তেজনামূলক সংঘর্ষচিত্রের প্রভাব অশুভ, তখন ব্যবস্থাও 
অন্তরূপ হইল। একদিকে জনগণের কুচি ও আকাঙ্ষা, অন্যদ্দিকে রাজকীয় 

শাসন ও শাঁপকীয় প্রবৃত্তি ও আধর্শ, রাঁজশক্তি ও প্রজাশক্তি এই ছুয়ের 
কোনটিকেই উপেক্ষা করিয়! নাট্যরচন। হয় না, যদিও বা রচিত হয়, কিন্ত সে 

রচনার অভিনয় অপ্রিয় অথবা অসম্ভব হইয়া পড়ে। এইজন্য এই ছুই প্রবল 

শক্তির সহিত যথাসস্তব আপোব-রক্ষা করিয়াই চলিতে হয় নাট্যকারকে। 
যথানময়ে ক্ষেত্র প্রস্তত হইলে নাট্যকারই আবার বিপ্লব সৃষ্টি করেন, সেই বিপ্রৰে 

নবধুগ স্থ্টি হয়, শাসক ও শানিতের দৃষ্টিভংগীর পরিবর্তন ঘটে । ফলে অভিনয়- 
রও ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়, রূপাস্তর আসে ভাব, ভাধাঞ্জ আংগিকে । 

এই জন্যই এক যুগের জভিনয়-রস অন্যযুগে বিশ্বা্দ হইয়া.পড়ে। অতএব 
আদিম এই “আবিদ্ধ' অভিনয়ও যুগধর্ম, যুগের আনন্দ; যুগশক্তিরই পরিচায়ক । 

ইহাকে যদ্দি বিচার করিতে হুয়, তবে তদদানীস্তন আশা-আকাজ্ষা, .কচিবৈশিষ্ট্ 

' দিয়াই ইহা সমালোচ্য, ইহা! বিচার্ধ। 

সমবকার 

মহেন্্-বিজয়? উতৎমবে অভিনীত প্রথম বূপক 'দেবাস্থর-সংগ্রাম” ইহা 

পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে । ইহা “দ্শরূপকের' কৌন শ্রেণীর অন্তর্গত, তাহ! 

ভরতের নাটাশাম্তরে উক্ত হয় নাই। কিন্তু সংগ্রাম-সর্ব্ষ এই রূপক যে 
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'আবিদ্ধ' প্রয়োগ, এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। দ্বিতীয় রূপক 

“অমৃতমন্থণমূ” “দমবকারের? উদ্দাহুরণরূপে উক্ত হইপ্াছে। অতএব “পকের 
ইতিবৃত্তে “সমবকারই” হুইল প্রথম স্যফ্টি। “স্মবকীর্ধস্তে কবিন! সম্যগ, 
নিবধ্যস্তে ববোহর্থা বহবে৷ বিষয়া অস্মিশ্নিতি সমবকারঃ।৮ ব্হ বিক্ষিপ্ত বিষয় 

ইহাতে সংক্ষিপ্ত, দমাহত ও স্থনিবদ্ধ হয় বলিয়াই, ইহা 'সমবকার”। এই 
বু-বিষয়তাঁর জন্য ইহার অভিনয়কাঁলও অভি-ীর্ঘ। আমরা এই রূপকের 
প্রথম দৃান্তে দেখি দেবাহুর-নংগ্র।ম, দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে দ্েবাহ্থর-মিলন, এই ঘে 
“সংগ্রাম” হইতে “মিলন+, “সংঘর্ষ হইতে 'সংঘবদ্ধতা», পারস্পরিক 'প্রতিযোগিতা?” 

হইতে “সহযোগিতা, ইহাও ভারতীয় সমাজ-জীবনের পট-পরিবর্তন ছাড়া 

আর কি? এই পটপরিবর্তনেরই ফল এই “অমৃতমস্থন' । প্রথম সমবকাবে 

সংগ্রামই ছিল সর্বন্ব, “বীর” ও “বৌন্র” উভয় রসেরই ছিপ তুল্য প্রাধান্ত। কিন্তু 
দিতীয় সমবকারে তথাকথিত জাতিতে জাতিতে প্রতিদ্বন্বিতাঁর সংগ্রাম না 

থাকিলেও, মিলিত ছুই জাতির মহাজীবন লাভের জন্য প্রবল জীবন-সংগ্রাম 

আছে। এইজন্য প্রথমটিতে বীররলের সহিত বৌদ্ররসের সমপ্রাধান্ত থাকিলেও) 
দ্বিতীয়টিতে “বীর” রসই প্রধান, বীরবসই “অংগী”। | 

সমবকারের লক্ষণ 

খ্যাতং দেবানুরং বস্ত নিবিমর্শাস্ত সন্ধয়ঃ | 

বৃত্তয়ো মন্দকৈশিক্যো নেতারো দেবদানবঃ ॥ 
তবাদশোদাত্তবিখ্যাতাঃ ফলং তেষাং পৃথক্ পৃথক । 
ব্ছবীররসাঁঃ সর্বে যছদভ্ো ধিমস্থনে | 

অংটকন্ত্রিভিত্থি কপট্ত্রিশৃংগারস্ত্িবিদ্রবঃ | 
ছিদদ্ধিরংকঃ প্রথমঃ কার্যে ঘাদশনালিকঃ ॥ 

চতুদ্ধিনালিকাবস্ত্যো নালিক] ঘটিকাঘয়মূ। 
বস্ত ক্বভাবদৈবাতিকৃভা: স্থ্যঃ কপটাস্রয়ঃ | 
নগবোপরোধযুদ্ধে বাতাপ্ন্যা্িকবিদ্রবাঃ। 

ধর্মার্থকামৈঃ শৃংগারে। নাত্র বিন্দু-প্রবেশকৌ | 
(দশরূপক, ৩:৬১-৬৭.) 

ভাবার্থ :--“দমবকাঁরের” বিষয়-বস্ত প্রসিদ্ধ ( অর্থাৎ কল্পিত নহে) ও এই 
বস্ত “দেবাহরঃবিষয়ক। ইছার সন্ধি চারিটি, কিন্তু 'অবমর্শ, অথবা *বিমর্শ? ; 
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সন্ধি নিষিদ্ধ। প্রথম অংকে 'মুখ* ও “প্রতিমুখ+, দ্বিতীয় অংকে “গর্ভ ও 
তৃতীয় অংকে “নির্বহণ' অথবা উপসংহার+ সন্ধি। এই বূপকের মৃখ্য বৃত্তি 
“সাববভী', “কৈশিকী' বৃত্তি গৌণ ও মদ ( অর্থাৎ আল্লাক্স)। দেবতা ও 
দানৰে মিলিয়! বার জন বিখ্যাত নায়ক, কিন্ধু তাহাদের ফললাত পৃথক্ পৃথক্। 
“বীর” বস অংগী অর্থাৎ প্রধান। ইহার তিনটি অংক, তিন অংকে তিন “কপট*, 

জ্রিবিধ “শৃংগার+, তিনটি “বিদ্রব+। অবশ্ত কেছ কেহ বলেন, এই কপট, 
শৃংগার ও বিদ্রবের সমস্ত ভেদগুলিই যে সবিস্তারে সবত্র প্রদর্শন করিতে হইবে, 

তাহা! নছে। ইহার! যথাসম্ভব প্রযোজ্য । প্রথম অংকের অভিনয়ের কাল- 
পরিমাণ ছাদশ “নালিকা', দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংকের সময় যথাক্রমে চার ও ছুই 

(নালিক।)। ইহা অর্থাৎ “দমবকার+ “বিন্দু ও 'প্রবেশক'-বজজিত। 
দর্পণকার 'সমবকা রে, প্রযুক্ত ২।১টি ছন্দেরও নান» দিয়াছেন । যে দুইটি 

'ছন্দের নাম দিয়াছেন, উহার] বৈদিক । ছন্দোছয়ের নাম “গায়ত্রী ও “উঞ্চিক্”। 

“গায়ত্রী' ষড়ক্ষর1 ও 'উঞ্জিক্* সপ্তাক্ষরা । | 

"গায়ত্রফিওমুখান্তত্র ছন্দাংসি বিবিধানি চ।” (সাহিত্যদর্পন, ৬ ) 
'সমবকারঃ প্রথম রূপক, ইহাতে বৈদিক ছন্দের প্রয়োগ ও প্রভাব না 

থাকাই অন্থাভাবিক? এই বিষয়ে ভারতীয় নাট্যশান্ত্রের ছুই ভিন্ন সম্পাদকীয় 
সংস্করণে ছুইগ্রকার অভিমত দৃষ্ট হয়। এক মতে সমবকারে বেদিক ছন্দের 
প্রয়োগ নিষিদ্ধ, অন্যমতে বিধেয় । 

একটি সংস্করণে আছে-_ 

“উষ্চিগ গায়ত্রী বা যানি তথান্তাঁনি বন্ধকুটিলানি। 
বৃস্তানি স্গবকারে কবিভিন্নৈব প্রযোজ্যানি ॥” (নাট্যশাস্ত্র। ২০1৮০ ) 

অস্ত নংস্করণে আছে--” 

*উষ্চিগগায়্ত্রী বা যানি তথান্তানি বন্ধকুটিলানি। 

বৃস্তানি পমবকারে কবিভিঃ লম্যক্ প্রযৌজ্যানি।”” . 

এই ছুই অভিমতের কোনটা গ্রণীয় ও কোনটা বর্জনীয় বল! শক্ত, তবে 
সংগ্রাম-জটিল 'সমবকার চিত্রে বন্ধকুটিল বৃত্তিই বাঞ্িত মনে হয়। 

'স্মবকারের” সংজ্ঞা-নির্ণয়ে হর্পণকার আর একটি বিশিষ্ট লক্ষণ দিয়াছেন, 

তাহ! গ্রহণীয়্ কি না স্থধীগণই বিচার করিবেন। দ্বশরূপককার বলেন, 

“সমবকারের' নায়ক “দেবতা ও দানব কিন্তু দর্পণকারের মতে 'দমবকারের' 
নায়ক দেবতা ও মানব'। “নায়ক ছাদশোদাতাঃ প্রধ্যাতা দবেবমানবাঃ।” 
ই ৃ 



৯৮ ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংল! নাটক 
ষ্ঠ 

(সাহিত্যদর্পণ, ৬ষ্ঠ )। ভরতের নাটাশান্তরে এ বিষয়ে স্পষ্ট কোন নির্দেশ না 

থাকিলেও স্থপ্পষ্ট সুচনা আছে। তাহার মতে সষবকাঁর “দেবাস্থরধাজকৃতং. 
প্রখ্যাতোদাততনায়কধৈ'ব” ও “াদশ-নায়কবহুলো”, এ বিষয়ে তাহার আর 
কোন মন্তব্য নাই। তবে তিনি সমবকারের দৃষ্টস্ত দিয়াছেন “অম্ৃতমন্থনম্, 
'অম্বতমস্থনে দেবতা ও দানবই নায়ক, মানবের নায়কতার প্রশ্ন উঠে না। 
অন্ত যেরূপকে “মানুষ নায়ক, সেখানে তাহার স্পষ্ট নির্দেশ আছে। মাহৰ 

নায়ক হইলে এ ক্ষেত্রেও নিশ্চয়ই তাহার স্পষ্ট নির্দেশ থুকিত। 

সমবকারের বৈশিষ্ট্য 

(মঞ্চ) 

এই বূপকে বহু চরিত্র, বহু পান্র-পাত্রী, ইহার অভিনয়ে ধু নট-নটার 

প্রয়োঞ্জন। ইহা সংগ্রাম অথবা] সংগ্রাম-সদৃশ উদ্ধত উৎসাহের মহাচিত্র। 
অতএব একই সময়ে বংগমঞ্ে বহু নট-নটীর প্রবেশ অবশ্থন্ভাবী, মঞ্চ সু প্রশক্ত 

নাহইলে অভিনয় অসম্ভব। মনে হয় এই সব কারণেই ভরতের নাট্যশান্তরে 

“জ্যেষ্ঠ, “মধ্যম” ও “অবর+ অর্থাৎ “কনীয়” এই ত্রিবিধ নাট্যণগ্ডপের উল্লেখ 

দেখা যায়। দেবতাদিগের জন্ "জ্যেষ্ঠ ভবন, নৃপতিগণের জন্য “মধ্যম” ও 

অন্ত সকলের জন্য “কনীয়” এই হইল উপদেশ । “জ্যেষ্ঠ ভবন দেখে ১৮ 

হাত, “মধ্যম” ভবন ৬৪ হাত ও 'কনীয়' ভবন ৩২ হাত। 
“অষ্টাধিকং শতং জ্যেষ্ঠং চতুষ য্িত্ত মধ্যমমূ। 
কনীয়ন্ত তথ] বেশ ছ্বাত্রিংশৎ করামন্যতে ॥ 

দেবানাং ভবনং জোষ্ঠং নৃপাণাং মধ্যমং তবেৎ। 

শেষাণাং প্রক্কৃতীনাং তু কণীয়ঃ সংবিধীয়তে |” 

(নাট্যশান্ব, ২১০-১১) 
এই বচন হইতে অনুমান হয়, 'সমবকার+ প্রভৃতি স্থবৃহৎ দেবাম্থরব্যাপার 

সংগ্রাম-চিত্র “জ্যেষ্ট, ভবনেই অভিনীত হইত। “আবিদ্ধ' রূপকের তুলনায় 
রা প্রকরণ প্রভৃতি ,হৃকৃমার রূপকে পাত্র-পাত্রীর সংখ্যা অনেক কম। 

রূপকের পাত্র-পাত্রী-সংখ্যা-বিষয়ে নাট্যশান্্কার বলেন-_ 

“ন মহাজনপরিবারং কর্তব্যং নাটকং প্রকরণং বা। 

যে তত্র কার্যাঃ পুকুষাশ্তত্বারঃ পঞ্চ বা তে স্থাঃ ॥ 



দশরপক ও অষ্টাদশ উপরূপক ৯৯ 

ব্যায়োগেছামগসমবকারভিমসংজ্ঞিতানি কাব্যানি। 

দশতিঘ্রদ্শতির্বা কার্ধাণি-_-_-------- 1 
(নাট্যশীগ্ত, ২০।৪০-৪১) 

ভাবার্থ নাটক বা করণের পাত্র-পাত্রী-সংখ্য। বেশি হইবে না” পুরুষের 
সংখ্যা হইবে চার অথবা পাচ। বায়োগ প্রভৃতি 'আবিদ্ধ' রূপকে পুরুষের 
সংখ্যা হইবে দশ অথবা বার । 

' অতএব নাটকাদির উদ্ভব ও জনপ্রিয়তার সংগে সংগে “জ্যষ্ঠ, ভবনের 

প্রশ্ণোঙ্গনীয়তাও অপগত হয়। চরিত্রপংখ্য যদি স্বপ্প হয়, তবে নাট্য গুপ 

বড়ো হইলে.অন্ৃবিধা হয়, নট-নটাগণের জঠম্বর, পাঠা ও গীত-বাগ্ স্ুশ্রাব্য 

হয় না। এই কারণেই হয় ত' নাটা1ভিনয়ে সকুমার প্রয়োগের € মর্থাৎ নাটক 
নাঁটিক। প্রহপন-প্রকরণাদির ) আবির্ভাব হইবামাত্র “মধ্যম” শ্রেণীর নাট্যমণ্ডপের 

ব্যবস্থা নির্দিষ্ট হয়! “মধ্যম” ভবনে অভিনয়ের বাবস্থাকে মর্তের বাবস্থা, বল! 
হইয়াছে। “জ্যেষ্' ভবনের 'আবিদ্ধ অভিনয়__ইহা অতি অদ্ভুত, অপামান্, 
অম্বাহ্নষিক ও অপাধিব ব্যাপার, অতএব মর্তে অনুষ্ঠিত হইলেও স্বর্গের 'মতো! 

ইহ! ছিল সাধারণের নাগালের বাঁছিরে, মানুষের চক্ষু ও চিত্তে ইহা উত্তেঙ্গন। 

সৃষ্টি করিলেও অন্তরে গভীর ঝেখাপাত করিতে পারিত না। এমর্ত” ও মান্য) 
এই ছু'য়ের জীবন-নাট্য হইতে “আবিদ্ধ' নাট্য ছিল দুরে, এই ছুই নাট্য 

ব্যবধান ছিল বিরাট, একটি অন্তটির মধ্যে চমক হ্যট্টি করিলেও প্রেরণা সঞ্চার 

করিতে পারিত না। বড়ে। র১গমঞ্চের বড়ো ব্যাপারে মান্থষ যখন ঠিক আত্মস্থ 
হইতে পারিতেছিল না, ঠিক আনন্দ পাইতেছিল না, তখনই মর্তের ঘটনায় 

হষ্ট হুইল মর্ত জীবনের নব রূপ, স্থষ্ট হইল নাটক-নাটিকা, স্বর্গের অথবা 
বয় রংগমঞ্চের আয়তন কমিল, মানুষের বুদ্ধ ও উপলব্ধির সীমার মধ্যে 

মাসিল অভিনেয় ঘটনা, অ(ভিনয়ের আংগিক ও আহার্ধ। ভ্রষ্টার দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট 
হইল মঞ্চরূপ, মঞ্চ-ব্যবস্থা ; পপ্রেক্ষা-গৃছে? প্রেরণা জাগিল, “সামাজিক জন, 

সত্যই সেখানে দেখিল সমাজের ছবি, সেখানে সে সত্যই শুনিল আপন 
প্রতিবেশের গ্রাণের স্পন্দন। এই কারণেই নাটাশান্্ে মধাম” ভবনের উদ্ভাবন 
ও ইহাই হইল মর্তের মঞ্চ-ব্যবস্থা।। নাট্যশান্কার বলেন__ 

“চতুষ বষ্টিং করান্ কুর্ধাদ দীর্ঘত্বেন তু মণ্ডপম্। 

দবাত্রিংশেন তু বিস্তারং মত্যানাং ফোঁজয়েদিহ | 



১০০ ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংল! নাটক 

অত উধ্বং ন বর্তব্যঃ কর্তৃতির্ন।ট্যমগ্ডপঃ। 

যন্মীঙ্বব্যক্তভাবং হি তত্র নাট্যং ভবেদিতি | 

মণ্ডপে বিপ্রকুষ্টে তু পাঠ্যমুচ্চারিতম্বরমূ। 
অনভিব্যক্তবর্ণত্বাদ বিস্তরত্বং ভূশং তবে | 

য্চাপান্ত গতে। রাগে ভাবস্ঙি বুসাশ্রয়ঃ। 
স বেশান: গ্রকষটত্বাদ্ ব্রজেদব্যক্ততাঁং পরাম্। 

প্রেক্ষাগৃহাণ!ং পর্বেষাঁং তম্মান্মধ্যমমিষ্যতে | 

যন্মাদ্বাছ্যং চ গেয়ং চ স্থখং শ্রাব্যতরং ভবেৎ ॥ 

দবেবানাং মান্থষী স্থষ্টি গৃরহেষপবনেধু উ। 
যত্বভাবাদ্ বিনিষ্পন্নাঃ সর্বে ভাবাস্ত মান্ুষাঃ ॥ 

তম্মাদ্দেবকতৈর্ভাবৈর্ন বিস্পর্যেত মানুষ: | 

মনুষ্তন্য তু গেহস্য সংপ্রবক্ষ্যামি লক্ষণম্ ৪” (নাট্যশীত্বঃ ২।১৭-২৩) 

অতএব-_ | 

(১) €ধৈর্ধ্যে ৬৪, বিস্তারে ৩২ হাত হইবে নাট্যাভিনয়ের “মধ্যম” মণ্ডপ । 

(২) এই মণ্ডপই মাহুষের জন্য যর্তে ব্যবস্থাপ্য । 
(৩) অপেক্ষাকৃত হুত্বায়তন এই মণ্ডপে গীত-বাছ্য ও পাঠ্য সুশ্রাব্য ও হুখ-শ্রাব্য 

হয়। ্ ্ 
(৪) দেবকৃত ভাঁব লইয়। মাস্ষের ম্পর্ধ! কর! উচিত নছে। 

সি 

দমবকারের 

অভিনয়-কাল-পরিমাণ 

পূর্বেই এই শ্রেণীর রূপকের অভিনপ্রের কাল-পরিম্াণ উক্ত হইয়্াছে। 

সর্বসমেত ১৮ নালিক অথবা নাড়িকায় এই অভিনয় সম্পন্ন হয়। ছুই নাড়িকায় 
এক “মুহূর্ত । “জ্ঞেয়স্ত নাড়িকাখ্যং মানং কালন্ত যন্মুহূর্তীর্ঘম্”, (নাট্যশান্্র )। 

এক মুহূর্তে ছুই “দণ্ড, আড়াই দণ্ডে এক ঘন্টা অর্থাৎ ৬০ মিনিট। এক 
নাড়িকা-" এক দণ্ড." ২৪ মিনিট । ১৮ নাড়িকা ১৮৯২৪ মিঃ.্৮৪৩২ মিঃ. 

৭ ঘণ্টা ১২ মিঃ। অতএব লম্যক্ অনুধাবন করিলে দেখা যাক্স যে, অ-পার্ধিব 

অমানবীয় ব্যাপার, “জ্যেষ্ঠ ভবন অর্থাৎ, প্রশস্ত রংগমধ ও নাট্যাভিনয়ে দীর্ঘ 
সময়--পমবকারের এই তিন প্রধান বৈশিষ্ট্য । 



দপরূপক ও অষ্টাঙ্শ উপরনপক ১৪১ 

জষ্টব্য £-_দর্পণকাবের মতে এই অভিনয়ের কাল-পরিমাণ ১৭ 'নাড়িকা? 

€ প্রথম অংকে ১২, দ্বিতীয় অংকে ৩ ও তৃতীয় অংকে ২)। 

“বস্ত দ্বাদশনাড়ীভিনিষ্পাস্যং প্রথত্মাংকগম্। 
দবিতীয়েইংকে চ তিস্থতিদ্বপভ্যামংকে তৃতীয়কে |” 

| (সাহিত্যদর্পণ, ৬) 
অতএব এই মতে সমগ্র অভিনয়ে সময় লাগিবে (১৭৮২৪ মিনিট 

»৮ ৪০৮ মিনিট) ৬ ঘন্টা ৪৮ মিনিট। এই মতেও অভিনয় দীর্ঘসময় 

সাপেক্ষ । 

ভারতীয় নাট্যশাস্ত্বের' মত “দশরূপকের” অভিমতেরই অন্থরূপ। 

“্াদশ নাড়িকাযুক্তং প্রথমঃ কার্ধো! যথাক্ষত্ত | 

কা্ধন্তর্দ] ছিতীয়ঃ সমাশ্রিতে। নাড়ি কাশ্চতন্রস্ত । 

বন্ধ গ্রমাণবিহিতো দ্বিনাঁড়িকঃ স্তাৎ্ তৃতীয়স্ত ॥” 

( নাট্যশাস্ব, ২০।৭-৭১) 

বিশেষ ভ্রষ্টব্য.১--এই রূপকের ইতিবৃত্ত সপ্তদশ অথব1 অষ্টাদশ নাড়িকায় 

নিষ্পীন অর্থাৎ ইহার বিষয়বস্ত ঘটিতে উক্ত সময় লাগে, উল্লিখিত অংশের 

এইরূপ ব্যাখ্যাও করা যাঁয়; অতএব এই ব্যাখ্যা-অন্ুারে ঘটনাটির অভিনয়্- 

কাল যাহছাই হউক, ঘটনাটি ১৭।১৮ নাঁড়িকার ঘটনা । কিন্তু এই মতেও 

ঘটনাটি যে অতিমান্থষিক ও অন্বাভাবিক তাহাতে কোন সন্দেছের অবকাশ 

নাই। এত বড়ো একটি ব্যাপার যদি. মাত্র সাত ঘণ্টায় ঘটিয়! থাকে তবে তাহা 

বিল্ময়ের বস্ত ছাঁড়া মার কি। অধিকন্, অন্ত দৃশ্ঠকাবোর অভিনয়-কাল নির্দিই 

করা হয় নাই, অথচ “সমবকারের? ক্ষেত্রে তাহা করা হইয়াছে, ইহাও 

অস্বাতাবিক। “সমবকারের” বিষয়বন্ধ শিথিল, এই শৈথিপ্যে যাহাতে ইহা 

অতিবৃহৎ না হইয়া পড়ে, তজন্য হয় ত' এই সময়-দীমা-নির্দেশ, কোন কোন 

নাট্য-সমালোচক এইরূপ অভিমত পোষণ করেন। 

সমবকারে নাট্যসঞ্ধি 

. "দমবকারেরঃ লক্ষণ-নির্ণয়াবমরে পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, ইহা চতুংসদ্ধি 

রূপক । নাট্যশাত্রকারেরও এই মত। তিনি বলেন-_ 

*ডিমঃ সমবকারশ্চ চতুঃসন্ধী প্রকীতিতৌ। 

-» . গর্ভাবমর্শেও ন শ্তাতাং ন চ বৃত্বিপ্ত কৈশিকী |” ( নাটাশান্ত্র, ১৯৪৬) 
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“ডিম” ও দমবকারঞ ইহারা চতুঃসন্ধি, গর্ভ” ও 'অবমর্শ এই ছুই সন্ধির 
অভাব এই ছুই বূপকে। কিন্তু ইহা কেমন.করিয়! সম্ভব? মুখ, প্রতিমূখ, গর্ভ, 
অবমর্শ ও নির্বহণ এই পঞ্চ সন্ধির চুইটি বাদ গেলে 'ত্রিসন্ধি” হয়। লোকটির 
পূর্বার্ধ ও উত্তরার্ধের অর্থে সামগ্রস্ত নাই | ইহা নিশ্চই মুদ্রপে প্রমাদ। ইহার ৩ 

ঠিক পূর্ববর্তী শ্লোকে ব্যায়োগ” ও 'ঈহাম্গণ এই ছুই 'আবিদ্ধ” রূপকের সন্ধি" 

নির্দিষ্ট হইয়াছে, মেখানেও এই ভুল। ইহাদের প্রত্যেকটিই €ত্রিসন্ধি”, অথচ 
বলা হইয়াছে, ইহার্দের মধ্যে মাত্র একটি সপ্গির অভাব, অভাব “অবমর্শ' 

সন্ধির । 

ব্যায়োগেহামগৌ চাপি ভ্রিসন্ধী পরিকীন্তিতো। 
ন তয়োরবমশত্ত কর্তব্য; কবিভিঃ সদ11” (নাট্যশান্ত্, ১৯।৪৫ ) 

অতএব মনে হয়, এই ছুই শ্লোকের উত্তরার্ধে বিনিময় ঘটিলেই সমস্যার 

সমাধান হয়। সমস্যা যাহাই হউক, ইহা! (সমবকাঁর ) ঘে “অবমর্শ? লন্ধিবঙ্জিত, 

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 

পঞ্চ সন্ধি 

কাবোর শরীর হুইল উহার বিষয়-বস্ত, উঠার ইতিবৃত্ত । এই বস্ত অথবা 

শরীরের পঞ্চভাগ, এই পঞ্চ ভাগই হইল “পঞ্চ সন্ধি । সান্ধহীন অথবা গ্নসন্ধি 
হইলে শরীর যেমন ৰিকপ হয়, নাট্যসাঁহিত্যও তন্রপ নাঁট্যসদ্ধি ব্যতিরেকে বিকল 
ও বিফল।. ্ ৃ 

“ইতিবৃত্তং তু নাট্যন্ত শরীরং পরিকীত্িতম্। 
পঞ্চভি; সঞ্গিতিস্তম্য বিভাগঃ সংপ্রকল্িতঃ |” (নাটাশান্ত্, ১৯১) 

“উপন্যাসে কাহিনী-বস্তর নাঁম প্লট; নাটকে সে অর্থে কোন কাহিনী নাই-- 
আগাগোড়াই %০৮:০০, বা ঘটনা-বস্ত। নাটকে জীবনকে এইরূপ একটা 

৪০৪:০০-রূপে দেখাইতে হয়।” (সাহিত্যবিচার--মোহিতলাঁল )। অতএব 

নাটক শুধু ঘটনার দমাবেশ, বা ঘটনাঁপর্ধী অর্থাৎ ঘটনার ০8691989 নয়। 
কতকগুলি কষুপ্র-খণ্ড ঘটন! একত্র গ্রথিত হইলেই নাটক হয় না; নাটকের ঘটন। 

ঘটনার স্মত্ি নয়, সংহতি । ইহা! ধেন. একটি প্রবল শ্োত, ইহার প্রচ প্রবাহ 

আছে, সে-প্রবাহ অবিরাম অথচ সাস্ত। পর্বতা নদীর মতো ইহারও একটি লক্ষ, 
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একটি গস্তব্য স্থান, একটি পরিণতি গাছে, কিন্ত সেই পরিণতি প্রাপ্তির পথ 
সরল ও সমতল নয়, বক্র ও বিস্ববন্থল। “ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে নাটকের গল্প 

অগ্রসর হয়। নাঁটকীয় মূখ্য চরিত্র কখনও লরল রেখায় ধায় না। জীবন 
একদিকে যাইতেছিল, এমন দময়ে ধাক্কা খাইয়া তাহার গতি অন্তদ্দিকে ফিৰিলঃ 
পুনরায় ধাক! খাইয়া আবার অন্যদিকে অগ্রসর হইল--নাটকে এইরূপ দেখাইতে 
হইবে :” (দ্বিজেন্দ্রলাল রায় )। এই হইল নাটকের পথ, নাট্যপাহিত্যের 

ধার।। 

এই গতি, এই ধারার এক একটি বাঁক এক একটি সন্ধি। নাটকীয় 
বক্রপথে ছোট-বড়ো বহু বাক, ইহাদের প্রধান পাঁচটি বাকই 'পঞ্চ সন্ধি'। ছূর্গম 
গিরির দীর্ঘ-অবরুদ্ধ বক্ষ-উচ্ছুস ছুস্তর পারাবারে গিয়। পড়ে, ইহার প্রারুস্ত 

নির্ঝরের কৈশোর-ম্বপ্নে, অবসান তরুণী তটিনীর একাস্ত আত্মলমর্পণ, পরিপূর্ণ 

আ'ত্মবিলীনতাক্ন। এই স্বপ্ন ও সমর্পণের মধ্যপথে কত কর্ম, কত কর্ম-নংকট। 
বাধা আসে, বাক নেয়, তবু ইহা অগ্রনঃ হয়, ইহাই যৌবনেব গতি, ইছাই, 
যৌবন। নাট্যপাহিত্যেরও এই যৌবন আছে। যৌবনের স্বপ্ন, যৌবনের শক্তি 
ও অধনার ইহা! অগ্রপর হয়, বাঁধা পায়, তথাপি পরিণতি লাত করে। এই 

যৌবন-চঞ্চল্তাই নাটকীয় ঘটনার গতি, ইহাই ৪০61০.।, 
মতএব যে-কোন উপাখান বা কাহিনীই দৃশ্তকাব্যের প্লট? নছে! যে 

কাহিনীর গঠ্ি আছে, বিবর্তন আছে, পরিণতি আছে, হছন্ব-প্রতিদ্বম্বে যে 

কাহিনী নিয়ত-চঞ্চল, সংকট-সংকুল, যাহ1 প্রতিপদে, প্রতিমূহ্র্তে 'অনিশ্চয় 

উতৎ্কগ্ঠার উদ্জেক কবে, যাহ। স্থশূংখল, স্থমংহূত, সুবিম্যন্ত, তাহাই নাট্যসাহিত্যের 

ইতিবৃত্ত ব৷ প্রট । নাট্যকারকে রূংগমঞ্জে নাটকীয় ঘটন! ঘটাইতে হয়, নাট কীয় 

পাত্র-পাত্রী গুলি প্রত্যক্ষভাবে দর্শকমগ্ডলীর সম্মুখে অবতীর্ণ হই] ক্রিয়া প্রক্রিয়ায় 

প্রবৃত্ত হয়। এই ক্রিক্পা-প্রতিক্রিয়! বা ৪৯০৮০০-ই নাটকের প্রাণ। কাহিনী ও 

ক্রিয়া, এই দুই লইয়াই নাটক। ন'স্কত আগংকারিকগণের মতে এই কাহিনী 

বা প্রটের পাঁচটি উপাদান ও ন!টকীয় ক্রিয়। (8০600) বা গত্তিবেগের পাঁচটি 
স্তর বা অবস্থা! (86%£99) থাকে |. 

গল্পের পাঁচটি উপাদান হইল বীজ, বিন্দু, পতাকা, প্রকরী ও রার্ধ। এই 
পাঁচটি উপাদান পাঁচটি বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়া একটি সামগ্রিক পরিণতি লাভ 

করে। ঘটসান এই ঘটনার পাঁচটি অবস্থা, যথা--(১) প্রারস্ত, ২) প্রযত্ব, 

(৩) প্রাপ্ত্যাশা, ৫) নিক্ভান্তি ও (৫) ফলাগম। 
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বিষয়বস্তর পঞ্চ উপাদান ব। অর্থপ্রকৃতি 
নাটকমাত্রেরই একটি মুখ্য ফল বা উদ্দেশ্য আছে, এই উদ্দেশ্তই হইল 

নাটকের 'কার্ধ”। 

, “অপেক্ষিতন্ত যৎ সাধ্যমারস্তে। যস্তিবন্ধানঃ | 

, সমাপনস্ত ঘৎসিদ্ধো তৎ কার্ধমিতি সম্মতম্॥” (সাহিত্যদর্পণ, ৬ষ্ঠ ) 
যাহা আকাংক্ষিত, সাধা, যাহার জন্ত উদ্যোগ এবং যাহার সাফলো নাটকের 

সমাপ্ডি, তাহাই “কাধ? । 

নাটকীয় এই কার্ধ বা মুখ্য ফলের প্রথম যে হেতু, তাহার নাম বীজ | 

প্রথম স্বল্পমাজ্র স্থচিত হইয়া ক্রমশ বর্ধিত ও বিস্তৃত হইতে হইতে এই বীজটিই 
কলে পরিণত হয়। 

“অল্পমাজং সমুদ্দিষ্টং বহুধা যছিসর্পতি। 
ফলন প্রথমে হেতৃকীজং তদভিধীয়তে |” ( সাহিত্যদর্পণ, ৬ষ্ঠ ) 

বীজ ও কার্ধ, এই ছুইটিট হইল নাটকীয় বিষয়বস্র প্রধান উপাদান। 

একটি উপায়, আরেকটি উপেক্ন, একটি সাধন, আরেকটি সাধ্য, একটিতে 

ঘটনার স্ুচনণ, অন্তটিতে উপসংহার । যাহ। হইতে নাটকীয় ঘটনার উত্তব হয়, 
তাহাই নাটকের বীজ। নায়ক-নায়িকার জীবনে অকম্মাৎ আঁবিভূ্ত হয় এমন 
একটি ঘটনা, অবস্থা বা পরিবেশ, যাহা ক্ুত্রাকারে প্রথম উপন্তস্ত হইলেও ক্ষত 
অবস্থায় নষ্ট হইয়া যায় ন1। প্রবল-দম্ভাবনা-গর্ভ এই ষুত্র বীজটি প্রচণ্ড গ্রধত্ব 
ও আঙ্জেড়নের মধ্য দিয়! বৃহত্তর পরিণতি প্রাপ্ত হয়। এই পরিণতিই কার্য ৰা 

ফল নাটকের, এবং এই ফলে,একমাত্র অধিকার নীয়ক-নায়িকার। নাটকে 
যাহা কিছু ঘটে, তাহাকে নায়ক-নায়িকার এই ফললাভের উপকারকবূপেই 
ঘটিতে হয়। 

কিন্তু নাটকের এই ফলপ্রাপ্তি সহজে ঘটে ন1। বনু প্রতিকূল অবস্থার 
মধ্যদিয়! নাটকীয় ঘটনা অগ্রসর হয়। অতএব নাটকীয় কার্ধ-সিদ্ধির পথ 

স্থগম করিবার জন্য অবান্তর ব! প্রাসংঙ্গিক ঘটনার অবতারণা করিতে হয়। 
এই প্রাসংগিক ঘটনাকেই পতাক] বা প্রকরী বল! হয়। এই ঘটনাটি নাটকে 

বছুদুর পর্যস্ত ব্যাপ্ত হইলে, উহাকে 'পতাকা”, এবং একাংশে সীমাবদ্ধ হইলে, 
উহাকে 'প্রকরী” বল। হয়। 

'ব্যাপি প্রামংগিকং বৃত্তং পড়াকেত্যভিষীয়তে।, | 
প্রানংগিকং প্রদেশস্থং চক্ধিতং প্রকরী মতা।” (সাহিত্য-নবর্পণ, ৬) 
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এই পতাকা বা প্রকরী বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয়, ইহা! হৃখ্য" ঘটনার 
সহায়ক ও মূখ্য ফলেরই উপকারক। মুখ্য ফলে নায়কের অধিকার, অন্য 
কাহারও নয়। অবশ্ঠ এই মুখা ফলকে সফল করিতে গিয়া পতাকা -নাম়কের 

(পতাকার মুখাচরিত্র) ও নিজস্ব কিছু ফললাত হইতে পাঁরে। কিন্ত 
নায়কের সহারকরূপে পতাকা"নায়ক নাটকের শেষ পর্বস্ত যদি অবস্থান করে 
তবে তাহাকে যদি কিঞ্চিৎ ফল দিতে হয়, তাহা নাটকের শেষ সন্ধির 

( নির্বহণ ) পূর্বেই দিতে হুইবে। কারণ শেষ সন্ধিতে মুখ্যফল বাতীত অন্ত 
কোন বিষয়ে কোন প্রযত্র থাকিবে না। “আ' গর্ভাদা বিমর্ধাহা পত'কা 

বিনিবর্ততে” ইহাই হইল পতাকা সম্বন্ধে নাটাশান্ধের বিধান। অভিনবগুপ্ত 
“পতাকা? শকটির “পতাকা-নীয়ক-ফলম্* এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। “পতাকেতি 
পতাঁকা-নায়কফলম্, নির্বহণপর্যস্তমপি পতাকায়া: প্রবৃত্তি-দর্শনাৎ।”৮ ( অভিনব- 

গুপ্ত)। অর্থাৎ, যেহেতু নির্বহণনদ্ধিপর্যস্ত পতাকার : স্থাকিত্র দৃষ্ট হয়, তজ্জন্য 
“আ গর্ভাদ--: এই ভরতবচনে পত্তাকাঁশকের অর্থ পতাকা -নীয়ক-ফল বুঝিতে 

হইবে। | 
প্রকরী” একদেশস্থ, অতএব এতই সংক্ষিপ্ত যে, উহাতে কোন চরিত্রের 

কোন নিজন্ব গ্রয়োজন চরিতার্থ হওয়ার হযোগ.নাই । সেইজনই দর্পণকার 

বলিয়্াছেন-_ 
. “প্রকরী-নায়কন্ত স্যান্ন স্বকীয়ং ফলাস্তরম্।” 

যখন কোন প্রাসংগিক বিষয়ের উত্থাপনে নাটকে মুখ ঘটনার গতি ব্যাহত 

হয় ( অর্থাৎ মুখ্য ঘটনাঞ্চিচাপ। পড়িয়া যাঁয় ), তখন প্রাসংগিক বস্ধর অবসানে 
বিচ্ছিন্ন ঘটনাম্তরোতটিকে সংযুক্ত করিবার জন্ত কোন একটি সংযোগ-স্থত্রের 

প্রয়োজন হয়। প্রানংগিক ঘটনার পূর্ব ও পরবর্তী মুখ্যঘটনাংশের এই সংযোগ- 
হেতুকে “বিন্দু (7610008090 বা 68210106 10010) বলা হয়। বিচ্ছি্ত 

ঘটনণৃটির পুনরাঁরভ্ে কোন একটি বিশেষ বচন বা! ঘটনার মধ্য দিয়া এই “বিন্দুর? 

প্রকাশ ঘটে । এই বিন্দুই বিচ্ছিন্ন ঘটনাটির পুনর্থটনের আকাংক্ষ' জাগায় 

তোলে এবং ইহার পরু মুখা ঘটনা প্রবাহ ভ্রততর হয়। 

'অবাস্তরার্৫ঘবিচ্ছেদে বিন্দুরচ্ছেদকারণম্।” (সাহিত্যদর্পণ, ষষ্ঠ) 
এই বিন্দুর জন্তই নাটকীয় মুখ্য বিষয়টি বিশুংখল হইতে পারে না, বহু 

ঘটনার সমাবেশ হইলেও ঘটনার এঁকা ও সংহতি বর্তমান থাকে । 025৮5 

০৫ ৪০৪৫০০-এর ইহা একটি অমোঘ উপায়। 
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নাটকীয় ইতিবৃত্তের এই পাঁচটি উপার্ধানকে আলংকারিক ভাষায় “অর্থ- 

প্রকার বল! হুয়। “অর্থপ্ররুতি” শবে “প্রশ্নোজন-পিদ্ধির হেতু” এইরূপ অর্থ 
করা হয় ( অর্থপ্রয়োজন ; গ্রকৃতি-হেতু )। এই পাঁচটি উপাদান নাটকের 

মুখাপ্রয়োজন চরিতার্থ করে, এইজন্তই উহাছ্ের নাম “অর্থপ্রকৃতি। কিন্তু অন্য 

চারটি উপাদান প্রয়ৌজনপিদ্ধির হেতু হইলেও, “কারণ কিরূপে কার্ধগিদি'র হেতু 
হইতে পাকে? কারণ “কাই ত* নাটকের মুখ্য ফল বা প্রয্োজন। “ার্ধ 
বা ফল লাভের জন্যই অন্য অর্থপ্রককতিগুলির প্রয়োজন হয়। কিন্তু “অর্থপ্রক্কৃতি, 

শব্দে যর্দি“বিষয়বস্তর উপাদান” ( অথ-বিষয় ; প্রকৃতভি-উপার্ধান ) এইরূপ অর্থ 

কর! হয়, তাহা হইলে আর কোন সমস্যা বা সংশয় থাকে না। কারণ 
পঞ্চাংগ 'প্লট? বা বিষরবস্তর বীজ, বিন ্ রস্থৃতির মত “কার্য”৪ একটি অংগ । 

নাটকীয় ক্রিয়ার পঞ্চ অবস্থা 

দৃশ্যকাব্যে বিষয়বস্তটিকে দেখাইতে হয়, অতএব মুখ্য ফললীভের জন্য 
পাত্র-পাক্রীগণের উদ্যোগ, গতি ও ক্রিয়ার প্রয়োজন । বাঁচিক অভিনয় অপেক্ষা 
আংগিক, আহার্ধ ও সাত্বিক অভিনয়ই ইহাতে মুখ্য স্থান অথিকার করে। 

উপন্যাসের সংগে নাটকের এইখানেই পার্থক্য । কিন্তু এই গতি নিছক 
নিয্ষম-নির্দিষ্ যাস্বিক গতি নে, এই গতি প্রাপম্পন্দিত ও বৈচিত্র্যময়। ইহা 

শুধু ঘটনার 22০55729706 বা সরল অগ্রগতি নয়, পরিবর্তনের পথে অবস্থাস্তর- 
প্রাপ্তিই এইগতির বিশেষ-বৈশিষ্ট্য । মুখ্যত এই গতির পাঁচটি অবস্থা, যথা_ 
(১) প্রাবস্তঃ (২) প্রধত্ব, (৩) প্রীপ্ত্যাশ।, (৪) নিষ্তান্তি ও (৫) ফলযোগ বা 

ফলাঁগম। যথাক্রমে উক্ত পাঁচটি অবস্থার মধ্য দিয়। মমগ্র ফলসাধন ব্যাপারটি 

অগ্রসর হয়। | 

'সংদাধ্যে ফলযোগে তু ব্যাপারঃ সাঁধকন্ত যঃ। 
তন্থান্থপূর্ধ্যা বিজ্ঞেয়াঃ পঞ্চা বস্থাঃ গ্রযোক্তৃতিঃ ॥ 

প্রারস্তশ্চ প্রধত্বশ্চ তথা প্রার্চেশ্চ সম্ভবঃ | 

নিয়ত চ ফলপ্রাপ্তিঃ ফলযোগশ্চ পঞ্চমঃ |” 

(নাঁট্যশাস্ত্র, ১৯৭, ৯) 
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নাটকীয় ঘটনাটির যেখানে উদ্ভব হয়, সেখানেই প্রারস্ত'। ইহাই প্রথম 

অবস্থ! নাটকীয় গতির। এই অবস্থায় নাটকীত্র বীজ উত্ধ হয় এবং বিশেষ 

ফললাভের জন্য সাধারণ ওঁৎ্সৃক্য বা অভিশাষ প্রকাশ পায়। 

“ওৎস্থক্যমাত্রমারভ্তঃ ফলল ভাস ভূয়মে 1” 

.. (দ্বশরূপক, ১২০ ) 
অতঃপর বিষয়ান্তরশ্চনী ও প্রতিকূল অবস্থার অবতারণা হয়। এবং 

ফলপগ্রাপ্ির পথে ব্যাধাতের ফলে ফললাভের জন্য তীত্র আকাংক্ষা! ও প্রয়াস 

দেখা যায়। এই যে নাটকীয় ক্রিয়ার ছিতীয় অবস্থ। ইহাকেই আলংকারিকগণ 

প্রযত্ব' বলেন। | 

“অপশ্যতঃ ফলপ্রাপ্তিং যো বাপারঃ ফলং প্রতি । 

পরমৌৎস্থক্যগমনং প্রঘত্ব: পরিকীন্তিতঃ।” 

(নাট্যশাত্ত্র, ১৯১১) 

প্রথম অবস্থা হইতে স্থিতীয় অবস্থায় নাটকীয় গতিবেগ অধিক বর্ধিত এবং 

নাটকীয় পাত্র-পাত্রীর ফললাঁভের জন্য উপায়-যোজনাদি কর্ম-গ্রচেষ্ট৷ ত্বরাদ্বিত 
হয়। এইজন্যই দশরূপককার বলেন-__ 

পপ্রযতুদ্ত তদপ্রা্চো ব্যাপাবোহতিত্বরা স্বিতঃ.।” 
€ দশরূপক, ১২ ) 

সংঘাত-সংঘর্ষই নাটকীয় ক্রিয়ার মুখ্য বৈশিষ্ট্য । অন্থকুল ও প্রভিকূল 
অবস্থার সংঘর্ষের এই চরম রূপ দৃষ্ট হয় তৃতীয় অবস্থায়। পুনঃ পুনঃ উপায় ও 
অপায়, আশা ও নৈবাশ্যের মধ্য দিয়া ঘুটনান্োত অগ্রসর হইতে থাকে ও 

অবশেষে ফলপ্রাপ্তির অনুকূল অবস্থা ও সম্ভাবনা দেখা যাঁয়। এই জন্য 

সাধ্যসাধনার তৃতীয় অবস্থাটিকে প্রাপ্ত্যাশা” বলা হয় । 

' *্উপাক়াপায়শংকাভ্যাং প্রাঞ্চ্যাশা প্রাঞ্থিদস্তবঃ 1” 

(দশরূপক, ১২১) 

তৃতীয় অবস্থায় ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা দেখা দিলেও পুনরাঁয় বিশ্ব সমাগম ও 

অবস্থা-সংকট উপস্থিত হয়। কিন্তু শেষ পর্যস্ত প্রতিকূল অবস্থা ব্যাহত ও 
পরুর্দস্ত হওয়ায় বিদ্লাপপারণে ফলাগম নিঃসংশয় ও নিশ্চিত হয় । এই যে পুনঃ- 
সংকট সমাগম, সংকট হইতে মুক্তি ও ফলাগমে-নিশ্চয়তার অবস্থা, ইছাই চতুর্থ 
অবস্থা এবং এই অবস্থার নাষ “নিয়তাপ্তি'। | 

“অপায়াভাবতঃ প্রাপ্তিনিয়তাপ্তিঃ স্থনিশ্চিতা।” দেশরূপক, ১২১) 

ঞ 



১০৮ ভারতীয় নাঁট্যবের্দ ও বাংলা নাটক 

ইহার পর নাটকীয় সর্বপ্রযত্ব নিরিক্বে পরিণামপথে অগ্রসর হয় ও 
আকাংক্ষিত ফল অধিগত হয়। এই পঞ্চম অবস্থার নাম /ফলযৌগণ। 

*সমগ্রফলসম্পত্তিঃ ফলযৌগো যথোদ্িতঃ 1” 

( দশরূপক, ১২২) 

সন্গি-- 1০602 

নাটকে প্লট” ও 'আযাকশন*এর পাঁচটি স্তর বা বিভাগের কথা আলোচিত 
হইল। উক্ত পঞ্চ “অর্থপ্রর্কতি পঞ্চ “অবস্থার” সহিত যথাক্রমে যুক্ত হইলে মুখ, 

গ্রতিমুখ, গর্ত, অবমর্শ (বা বিমর্ষ) ও নির্বহণ (বা উপসংহৃতি ), এই পঞ্চ 

সন্ধির উদ্ভব হয়। 

“অর্থপ্রকুতয়ঃ পঞ্চ পঞ্চা বস্থাসমন্থিতাঃ | 

যথাসংখ্যেন জায়স্তে মুখাত্যাঃ পঞ্চ সন্ধয়ঃ |” 

(ঘ্শরূপক, ১২২-২৩) 

অতএব নাটকের যে অংশে “বীজ' উপ্ত হয় ও যাহা 'প্রারস্তা"থ্য ক্রিয়াধুক্ত, 
তাহা মুখসদ্ধি। এইকূপ “বিন্দুর” সহিত পপ্রধতত্তের, “পতাকার সহিত 

প্রাপ্তাশার” “প্রকরীর” সহিত “নিয়তাণ্ডির” ও “কার্ধের সহিত “ফলাগমের' 
সংযোগে যথাক্রমে গ্রতিমৃখ, গর্ভ, অবমর্শ ও নির্বহণ সন্ধি উৎপন্ন হয় । 

নাটকীয় কথাবস্ত বাধ! পাইতে পাইতে ধাঁপে ধাপে অগ্রসর হয়, ঘটনার 

এই ক্রমবিকাঁশের এক একটি ধাপ বা স্তরই নাটকের “সদ্ধি। সদ্ধি নাটকের 
কথাবস্তরই অংশ। প্রতিটি কথাংশ বা সন্ধির একটি বিশেষ ফল বা পরিণতি 

আছে, কিন্ত এই পরিণতি স্বতন্ত্র, বিচ্ছিন্ন বা নিরপেক্ষ নহে, ইহা! মুখ্য পরিণতির 
দহিত অংগাংগিতাবে যুক্ত, মুখ্য ফঙ্গলাভেরই সহায়ক । যেমন, ধে নাটকের 

“কার্য নায়ক-নায়িকার পরিণয়় এবং “বীজ উহাদের পারম্পরিিক অন্থরাগ, 
দেখানৈ মুখসদ্ধির ফল অনুরাগ হইলেও সে-ফল মুখ্যফল অর্থাৎ পরিণয়েরই 
সাধক। মুখ্যফলের জন্য যে নাটকীয় ক্রিগ্া, উহার এক একটি অবস্থা হইল 

'সন্ধি'। এক একটি অবস্থায় এক একটি পরিণতি লাভ করিয়া উদ্ভিপ্ন হইতে 
হইতে ঘটনার বীজটি চরম পরিণতি প্রাপ্ত হয়। গল্পের সুতি যাহাতে বিচ্ছিন্ন 
ন। হয়, তজ্ঞন্তই সন্ধির প্রয়োজন । 

“সন্ধি শবের অর্থ সংযোগ । :ইছা! একদিকে যেমন স্ধির সহিত সন্ধি- 

ফলের, অন্যদিকে তদ্রুপ স্ধি-ফলের সহিত লামগ্রিক মুখ্যফলের সংঘোগ। 



দশরূপক ও অষ্টাদশ উপরূপক ১০৯ 

দশরূপককার বলেন--“অস্তরৈকাথসশ্বন্ধঃ সন্ধিরেকান্বয়ে সতি।” এক অর্থাৎ 

মূখা প্রয়োজনের লহিত সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া অন্তর অর্থাৎ আমুষংগিক স্বকীস় 

প্রয়োজনের সংগে নাট্যাংশের যে-সংযোগ, তাহাই সদ্ধি। নাটকের 

প্রস্তাবনায়' পাত্রাদির সচনাূপ অবান্তর প্রয়োজন চরিতার্থ হয় বটে, কিন্ত 

যেহেতু এই প্রয়োজন নাটকের মুখ্যপ্রয়োঞজনের দংগে অদ্বিত নয়, ইহার 
কার্ধসিদ্ধি করে না, অতএব প্রস্তাবন] নাটকের “সদ্ধি' নয়। 

পঞ্চসন্ধির স্বরূপ 

যত বীজসমূৎপত্তির্নানার্থরনসম্ভবা। 
প্রারস্তেণ সমাধুক্কা তন্মুখং পরিকীতিতম্।॥ 
ফলপ্রধানোপায়স্ত মুখসদ্ধি-নিবেশিনঃ। 

লক্ষ্যালক্ষ্য ইবোতেদে। ত্র গ্রতিমূখঞ্চ তৎ ॥ 
ফলপ্রধানোপায়ন্ত প্রাগ্ততিনম্ত কিঞ্চন। 

গর্তে! যত্র সমু.স্তদে হাদান্বেষণবান্ মুস্ঃ | 

যত্র মুখ্যফলোপায় উত্ভিন্নো গর্ভতোহধিকঃ ৷ 

শৃপাছযৈঃ সাস্তরায়শ্চ স বিমর্ষ ইতি স্থৃতঃ ॥ 

বীজবস্তে। মুখাগ্ঘর্থাবি প্রকীর্ণা যথাযথমূ্। 

একা্থমুপনীয়স্তে যন্ত্র নিবহণং হি তৎ্।॥ ' 
(লাহিত্যদর্পণ, ৬৬৩-৬৭ ) 

' নাটকের ষে অংশে বীজ উপন্স্ত হয় এবং উদ্ভূত যে বীজ নানা প্রয়োজন ও 

রসের হেতু হইয়া থাকে, যে অংশ প্রারস্তাবস্থাযুক্ত, তাহ।*মুখসদ্ধি বলিয়া 

পরিগণিত হয়। “মুখ শবের অর্থ আরম্ভ । 

মুখসন্ধিতে উপন্যত্ত, মুখা ফলের প্রধান হেতু শ্বরূপ বীজটি যেখানে কখনও 

লক্ষিত কখনও বা অলক্ষিতভাঁবে বিকাঁশ লাভ করে, তাহাই প্রতিমূখ সন্ধি। 

সুখসদ্ধির প্রতিকূল যাহা তাহাই গ্রতিমুখ। এই নদ্ধিতে প্রতিকূল অবস্থার 

অবভারণার ফলে বীজ বারংবার প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয়। কখনও মনে 

হয় বীজটি যেন একদম নষ্ট হইয়! গেল, আবার কখনও বা দেখা যায় নষ্টগ্রায় 

বীজটি অস্থকূল অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে এবং তদ্ধিকাশের জন্ত 

. গ্রধর চলিতেছে। নায়ক-নায়িকা এই দদ্ধিতে ফললাভের জন্ত অধিকতর 



১১৬ ভারতীয় নাটাবেদ ও বাংলা নাটক 

উৎস্থক ও সচেষ্ট, কিন্তু সাফল্য-বিষয়ে মধ্য মধ্য সন্দিগ্ধ, উদ্বিগ্ন ও নিরাশ হুইয়। 
থাকে । নায়ক-নায়িকার ক্ষণে ক্ষণে এই উৎসাহ ও উদ্বেগ, এই আশা-হুতাশার 

পরিবর্তমানতায় দর্শক-চিত্তে উত্তেজিত উৎকণ্ঠা! (৪0859789) জাগে, যে উৎকণ্ঠা 

নাটকীয়তার জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয় । এই সন্ধির অর্থপ্রকূতি “বিন্দূ' ও অবস্থা 
প্রযত্ব? ৷ 

প্রতিমুখনদ্ষিতে বিকাশপ্রাপ্ত বীজটি যেখানে পুনঃপুন হান ও অদ্বেষণের মধা 
দিয়া প্রকাশিত হয়, তাহা গর্ভপন্ধি। “প্রতিমৃখ+ অপেক্ষা গর্ভ সন্ধিতে ০০080 

বা প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংঘর্ষ বেশি, জন্য প্রতিপদে সংকট স্থৃত্ি হয়, এবং 
সে সংকটে নায়ক-নাপ্সিক! পুনঃপুন সন্ত্রস্ত ও নৈরাশ্রগ্রস্ত হয়। সেইজন্য এই 

সন্ধিতেই দর্শকচিত্তে সবাধিক 6929100. ০1 ৪08790089 ত্য হয়, এবং 

নাটকের গতিবেগ অর্থাৎ নাটকীয়তার চরম উৎকর্ষ ঘটে। বীজের হ্বাস- 
বৃদ্ধি, বিনাশ ও বিকাশের অপরূপ সদ্ধিস্থল এই সন্ধি। কিন্তু নষ্টগ্রায় অলক্ষিত 

বীজটিকে বাঁচাইবার, উদ্ধীর করিবার জন্ত স্থতীত্র আকাংক্ষা ও প্রচেষ্টার ফলে 
শেষ পর্যস্ত সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা না৷ থাকিলেও সাফল্যের সম্ভাবনা! দেখা দেয়। 
গরসদ্ধি বিষয়ে 'দ্শরূপকের? ধনি ক-কৃত 'অবলোকাখ্য” টীকায় যে সংক্ষিপ্ত অথচ 
বিশদ বর্ণনা আছে ভাহা! এখানে উল্লেখযোগা। দশরূপক'-ধৃত “গর্ভ'সক্ষণ, 

যথা-_ 
“গর্ভস্ত, ইষ্টনইস্য বীজন্তান্বেষণং মুস্ঃ। 

হ্বাদশাংগঃ পতাক। স্যান্ন বা শ্যাৎ প্রাপ্তিনভ্তবঃ ॥” 

উক্তলক্ষণের “অবলোকঃ টাকা 
*প্রতিমুখদন্ধো লক্ষ্যালক্ষযরূপতয়। স্তোকোতস্তিমস্ত বীজন্ত সবিশেধোত্েদপূর্বকঃ 

দাস্তরায়ো লাতঃ, পুনধিচ্ছেদঃ, পুন:প্রান্তিঃ, পুনবিচ্ছেদঃ) পুস্চ তন্তৈবান্বেবপৎ, 
বারং বারং সোইনির্ধারিতৈকান্তকল প্রাণ্তযাশ ত্মকে1 গর্ভদদ্ধিরিতি। তত্র 
চৌৎসগিকত্বেন প্রাপ্তায়াঃ পৃতাকায়। অনিয়মং দর্শর্নতি--“পতাক। ।স্তান্প বা 
ইতানেন। প্রাপ্ডিসস্ভবস্ত স্তাদেবেতি দর্শয়াত--ন্তাৎ ইতি।” 

ভীবার্থ ঃ__প্রতিমুখপদ্ধিতে কখনও লক্ষ্য, কখনও বা অলক্ষ্য হইয়া ষে 
বীজটি ঈষৎ, উত্তিন্ন হয়, উহার বিশেষ উত্তেদ্ বা! বিকাশ হয় গর্ভসদ্ধিতে। 
বাধাবিক্সের মধা দিয়া বীজটির আবির্ভাব হয়, পুনরায় তিরোভাব ঘটে, আবার 

আবির্ভাব, আবার তিরোভাব, আবার উহার জন্ত অন্বেষণ চলে। এইরূপ 
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বারংবার সবাধ অবস্থায় ছুই বিবোধী শক্তির কোনটিবই ফলগ্রাপ্থির আশা 

নির্ধারিত বা নিশ্চিত হয় ন। গর্ভলক্ষণে পতাকা থাকিতে পারে, নাও পাঁরে? 

এই উক্তি ছ্বারা উৎসর্গ বা সাধারণ নিয়মাহগসাবে প্রাপ্ত 'পতাকা' বিষয়ে 
অনিয়মই স্চিত হয়। এবং "ম্যাৎপ্রাপ্থিসম্তবঃ, এই বাকো ফলপ্রাপ্তির মস্তাবনা 
আছে ইহাই দর্লিত হইয়াছে। 

ইহাই গর্ভনন্ধির সুস্পঈ বৈশিষ্টা । ফলের সম্ভীবন! গর্ভে নিহিত থাকে 

বলিয়াই এই সন্ধির নাঁম গগর্ভ। এবং এই কারণেই এই সন্ধির অবস্থা 

প্রাপ্তাশাঃ। | 
তৃতীয় সদ্ধিতে সাফল্যের সম্ভাবন! দ্বেখা দিলেও, অভিশাপ প্রতৃতি 

আকণ্মিক উৎপাত বা অনর্থের ফলে বীজের বিকাশ পুনরায় ব্যাহত .হয় চতুর্থ 
সন্ধতে। ফলাগমের পথে ঈহাই আস্তম বাধা নাটকের। পাত্র-পাক্রীগণ 
ফল-প্রাপ্তি বিষয়ে বিশেষ চিন্তিত হুইয়া পডেন নাটকীয় গতিবেগের এই পধায়ে, 

এইজন্য এই সন্ধির নাম 'িমর্শা । বিমর্শ শব্দের অর্থ বিশেষ চিন্তা । কিন্ত 
শেষ পর্বস্ত বিন অতিক্রান্ত ও ফলপ্রাঞ্চি স্থনিশ্চিত হয়। এইজন্যই এই সন্ধির 

অবস্থা! “পিয়তাপ্তি,। প্রকরী* এই সান্ধর অর্থপ্রকতি। 
অতঃপর অবস্থ! ও পরিবেশ অনুকূল হওয়ায় সমগ্র ঘটনান্রোত মুখ্যফলের . 

দকেই ধাবিত হয়। ধথানিয়মে যথাস্থানে অবহ্থিত মূখ প্রভৃতি সদ্ধিততৃইয়ের 
সবীজ বিক্ষিত বিষয়সমূহ একটিনান্র শ্রয়োঞ্জন অর্থাৎ মুখ্য প্রয়োজন সাধনে 

সংহত ও সত্রিয় হইয়! উঠে। যে-অংশে তাছ। হয়, তাহাই নাটকের অস্তিম 

অংশ বা শেষসান্ধ। নাটকীয় বাপার ব| ৪০৮০০ এইখানেই শেষ হয় 

বলিয়াই, এই সন্ধির নাম নির্বহণ বা উপসংঞ্ছতি। নির্বছতি মুখ্যফঞং 
সম্পদ্যতে অম্মিক্সিতি নিবহণমূ। এই সন্ধির অর্থপ্রক্কৃতি “কার্য ও অবস্থা 

“ফলযোগ”। 

ূর্ণাংগ দৃষ্ঠকাব্যের পঞ্চসদ্ধির ইহাই হইল স্বরূপ। নাটকের গতিশীল 
ঘটন1 ও ঘটনা হন্ব এই পাঁচটি সন্ধিতে আবোহণ ও অবরোহণের মধ্য দিয়] 
পরিণতি লাভ করে। ঘটনার গতিপ্রকৃতি অস্থপারে পাশ্চান্তা নাটকেও এইরূপ 

বিভাগ দৃই হয়। যথা,-(১) [06:০0006100 বা 79০৪161০0. ( স্থচন] ), 

€২) 18108 £08100+ 3:00 অথবা 009100110%5100 (নাটকীয় ঘ্বম্থের 

উৎপত্তি, বুদ্ধি ও বিস্তৃতি ), ৩) 0110785) 002819 ব1 10190808 7০010 

(ছুই বিরুদ্ধ শক্তির প্রব্ল লংঘর্ষ, চর্ম সংকট ও অবশেষে গ্রবল পক্ষের. সাফল্য 



১১২ ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংল! নাটক 

স্চন।), (8) 78111776 4961070) 19801561020 অথবা 10917009209 

( ছন্ব-্দংঘর্ষের হাস ও সাফল্যের দিকে ঘটনার অগ্রগতি) ও (৫) 00100158100) 
বা 088৪:০1)709 (সংঘর্ষের অবলান ও সাফলা )। এই পঞ্চবিভাগের প্রথম 

চাবিটিক গ্রীক প্রতিশবগুলিও এখানে উল্লেখ্য, কারণ নাট্যলমালোচনায় এই 
প্রতিশব্গুলি প্রায়ই প্রযুক্ত হইয়া থাকে । যথা,-(১) 767:008888 
(75005161900), (২) 00165819 (02076), (৩) 76:1096618 (6820108 

100106) ও (৪) 0805%08818 (17%11870£ 4061070), 

উক্ত পঞ্চাংশের যে 71918 8০$1079, তাহা সংস্কৃত নাটকের মুখ ও 

প্রতিমুখ পাঁক্ষ এবং তৃতীয়, চতুঝ ও পঞ্চম অংশগ্লি বথাক্রমে গর্ভ, বিমর্শ ও 

নির্বহণ লব্ষিরই সমধর্মী; 75790916107) অংগটির অনুপ সন্ধি-নাম সংস্কতে 

নাই। ইহা মুখসদ্ধিরই অস্তর্গত। কোন কোন নাটকে একেবারে স্রুতেই 

বীজ উপন্তন্ত হয়, কোথাও বা বীজবপনের পূর্বে প্রস্ততি বা পরিচয়পর্ব থাকে। 
এই পরিচয়পর্বই 78100818100) | যদিও যেখানে নাটকে প্রথম সংঘর্ষ সুরু হয়, 

সেইখানেই নাটকীয় প্লটের প্রকৃত প্রারস্ত, তথাপি সংঘর্ষের পূর্বে অনেক সময় 

ছুই বিবদমান পক্ষের মধ্যে প্রকৃত সম্পর্কটির উপর কিঞ্চিৎ আলোকপাত না, 

করিলে আখ্যানবস্তটি সহজবোধ্য হয় না, অতএব [500816100.এর 

প্রয়োজন । এই বিষয়ে বিখাত সমালোচক হাডদনের মন্তব্যটি উল্লেখযোগা। 
তিনি তাহার 40 2706000061010 60 609 9690 ০1 11166186029, গ্রন্থে 

(0. 201) বলিয়াছেন__ 

দ]11)002)) 009 [88] 9100 01 ৪ 10185 098109 1610 009 09৫10- 

79108 01 ৮ ০০920196, ৪0010 9010106 &1:1898 ০০৮ ০৫ 800. 67০2:6- 

1019 1):9-8001090569 ৪, 097:0817) 9518617)8 ০০০০৫61০০01 6101088 

800. 06:6810 78919)1009 80907066109 01292:8,06978 আ০ 819 6০ 

90009 1100 09011181010, 1071)986 001001610109 800 29186101719 1১96 

6০ 109 93191811090. 6০ 09, 81009 ০0৮17677198 6178 ৪০7 11] ৮৪ 

01016911181019,. ও 10৪5৩ (156291019 6০ 01861028181) 80০609৮ 

81518100 01 & ৫7৯০৪---609 10600006100, ০01 7700816107, 

0012070218106 01096 096 ০৫ 56 10101) 19808 0) 60 8100. 101:91087:95- 

107 009 101618] 100109:06. 



”  দ্বশ রূপক ও অষ্টা্শ উপরূপক ১১৩ 

'সংস্কত নাটকে যেখানে উক্ত প্রত্ততির প্রয়োজন হয়, লেখানে প্রস্ততিসহ 
বীজবপনই মুখসদ্ধির বিষয় । তবে পাশ্চাত্য নাটকে সাধারণত দেখ। যায় যে, 
প্াংক নাটকের এক একটি অংকে এক একটি সঞ্ধি সম্পন্ন হয়। কিন্তু সংস্কৃত 

নাটকে একটি অংকে একাধিক সন্ধি এবং একাধিক অংক লইয়া একটি লৃ্ষি 
হইতে পারে। এই 'লক্ষি'গত বিভাগই নাটকের স্বাভাবিক বিভাগ, অংকগত 

ফে বিভাগ ভাহা কৃত্রিম । অতএব সন্ধিসংখ্যার সহিত অংকসংখ্যার সামঞ্জস্য 

রক্ষায় পংস্কত নাটাকারগণ সাবধান হইবার প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। 

এবং এই কারণেই নাটকের পর্বনিয়্ অংকসংখ্য। পাঁচ হইলেও পর্ধাধিক 

অংকবিশিষ্ট নাটকের সংখ্যাই সংস্কতে বেশি । 

কোন কোন পাশ্চাত্য আলংকারিকের মতে নাটকীয় ঘটনার ক্রমবিকাশের 

ছয়টি স্তর, যখা-_ | ূ 
(১) 78299910800 ০: 1700:008001010 ' (স্থচন। ), (২) 1088176 

00100 (প্রবাহ ), (৩) [01019] [091990৮ (প্রারভ্ভ ), (৪) 00010 

(উৎকর্ষ), (৫) 17598019100 (গ্রন্থিমোচন ) ও (৬) 00709010810] 

(উপসংহার )।  এইমতে 70808 &০61০20. ও 10168] [00010926, এই 

দুইটি নাটকের পৃথক্ স্তর বা পর্ব বলিয়! নির্দিষ্ট হুইয়াছে। এই বিভাগ 

অন্ুলারে প্রথম ও ছ্িতীয় স্তরটি সংস্কৃত মুখসদ্ধির ও তৃতীয় স্তরটি প্রতিমুখসদ্ধির 
অন্তর্গত হইবে । অর্থাৎ বীজবপনের ক্ষেত্রপ্রস্ততি ও বীজের উপন্যাস প্রথষ 

দুইটি স্তরের ( অর্থাৎ মুখসন্ধির ) এবং প্রতিকূল অবস্থার অবতারণায় সংঘর্ষের 
স্ত্রপাভ তৃতীক স্তরের (অর্থাৎ প্রতিমুখসন্ধির ) লক্ষ্য। ছুই বিরুদ্ধ শক্তির 

সংঘর্ষে একের প্রাধান্য বা উৎকর্ষ অর্থাৎ প্রাপ্যাশাীই 0০291০6। ইহাই 
গর্ভনন্ধি,। বাধাবিদ্বের মধ্য দিয়া শেষ পর্যস্ত মুখ্য লক্ষ্যের গ্রন্থিমৌচন বাঁ 

বিঙ্লমুক্তি অর্থাৎ নিয়তাণ্চিই নাটকের 79801061070 । এই 199016101) 

পর্বই সংস্কৃত নাটকের বিমর্শসন্ধি। ফলাগমের মধ্য দিয়] নাট্যসমাপ্তিই নাটকের 
00100108102) বা নির্বহণ সন্ধি। 

সংস্কৃত নাটকের তই পাশ্চাত্য নাটকেরও বিবয়বস্তর ছুইরূপ--- 

আধিকারিক ও প্রামংগিক। অধিকারী অর্থাৎ নায়কের যে বৃত্তাস্ত, 

তাহাই আধিকারিক, এবং ভাহাই নাটকের মুখ্য ঘটনা। এই ঘটনার, 
সহায়ক যে উপকাহিনী বা আন্ুবংগিক ঘটনা, তাহাই প্রানংগিক। 

এই ছুয়ের মধ্যে যাহা নংযোগ রক্ষা করে, তাহ “বিন্দু”। 
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অতএব আধিকারিক ও প্রাসংগিক বৃত্তাস্ত এবং বিন্দু সর্দেশ ও সর্বকালের 

'নাটকেই অপরিহার্য । তবে প্রাসংগিক বৃত্তান্ত ( অর্থাৎ পতাকা ও প্রকরী ) 
এবং বিন্দুর প্রয়োগস্থল সম্বন্ধে সংস্কৃত নাঁটাশাস্ত্রের যে বিধান, তাহা অব্যভিচারী 

ব। লর্বসম্মত নহে। এমন কি সংস্কৃত নাটকেই এই বিধানের বহুত্র বাতিক্রষ 

দৃষ্ট হয়। যেমন, ভাসের ন্বপ্রবাসবদত্তম্ নাটকের 'ব্রক্মচারিবৃত্তাত্ত” একটি 
প্রকরী” কিন্তু ইহা মুখসন্ধিতেই উপস্থাপিত হইযাছে। নাট্যশানত্রের নিয়মে 

ইহার স্থান চতুর্থ অর্থাৎ বিমর্শ সন্ধি। “পতাকা” বা 'প্রকরী” না থাকিলেও 
নাটক হইতে পাঁরে। “নাটকচন্দ্রিকায়? আছে-_ | 

“পতাকা স্ববস্থানং কচিদস্তি ন বা কচিৎ। 

পতাকয়! বিহীনে তু বীজ-বিন্নু নিবেশয়ে।” 
“বিন্দু'র প্রয়োগবিষয়েও নাট্যশান্ত্রের নিয়ম ঠিক খাটে না। ইহাকে ষে 

দ্বিতীয় অর্থাৎ প্রতিমুখসন্ধিতেই প্রয়োগ করিতে হইবে তাহার কোন মানে 

নাই। এবিন্বু'র কাঁজ সংষোজন। যেখানেই মুখ্য বিষয়বস্তটি বিষয়াস্তরের 
আলোচনা ব। অবতারণায় চাঁপা পড়িবার সম্ভাবন] থাকে, সেখানেই সংযোগ- 
হত্ররূপে “বিন্দু'র প্রয়োজন হয়। নাটকের প্রথম হইতে শেব পর্বস্ত সর্বত্রই 

ইহার প্রয়োজন হইতে পারে। “বীজ' বিচ্ছিন্ন হইলেই “বিন্দু আবশ্তক, তা সে 
প্রামংগিক বন্তর আবির্ভাবে অথবা অন্য কোন কারণেই হউক। এইজন্তই 
নাট্যশান্ত্রে বল! হইয়াছে-_ 

প্রয়োজনানাং বিচ্ছেঘ্ধে য্দবিচ্ছে্দকারণমূ। 

যাবৎ সমাপ্ডিরন্ষন্য ল বিন্দুরিতি সংজ্ধিতঃ |” 

( নাট্যশাস্্, ২১২৩) 

নাটকের" মুখ্য প্রয়োজন বা লক্ষ্য বিচ্ছিন্ন হইলেই মুখ্য ঘটনার অবিচ্ছেদ 
বা 0০28516-র জন্য বিন্দুর প্রয়োজন হয়, এবং এই প্রয়োজন 
নাটকের সমাপ্তি পর্যস্ত থাকিতে পারে। কিন্ত আধিকারিক বৃত্তের 
আর্দিতে 'বীজ'বপন ও অস্তে 'কাধ"সিছি, প্রারস্তে প্রারস্তাবস্থাঁ ও অস্তে 
*কলযোগ*,এই যে নিময়, এ নিয়মের কুত্রাপি কোন ব্যতিক্রম নাই। নাট্শাছে 
লেইজন্ই বলা হুইয়াছে-- 

' পইতিবৃত্তং দমাখ্যাতং প্রত্যগেবাধিকারিকম্। 
তঙারম্তাদি কর্তব্যং ফলাস্তং চ যথা! ভবে |” 

( নাট্যশাস্ত্র,। ১৯১৭) 
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এই প্রারস্ত ও পরিণতির মধ্যবর্তী বীজবিকাশের প্রকতিতেদে ঘে তিনটি 
অবস্থা বা ভ্রিবিধ লন্ষি, তাহা! সব দৃশ্যকাব্যে নাও থাকিতে পারে। 
নাট্যশান্্রমতে-_ 

«পূর্ণলদ্ধি তু তৎ কার্ধং হীনসন্ধাপি বা পুনঃ। 
নিয্মাৎ পঞ্চসদ্ধি শ্যাদ্ধীনসন্ধ্যথ কারণাৎ | (১৯১৮) 

নাটক পূর্ণসদ্ধি হওয়া কর্তবা,. তবে তাহা হীনসদ্ধিও হইতে পারে। 
নিষমাহ্ছপারে তাহা পঞ্চসদ্ধি হওয়1 উচিত, কিন্তু কারণ থাকিলে তাহা! হীনসন্ধি 
হয়। 

নাটক যদি পূর্ণসদ্ধি না হয়, তবে নাট্যশান্ত্াহছসারে নিম্নোক্ত প্রকারে 
সন্ধিলৌপ হওয়। উচিত। | 

গচতুর্থ ম্তৈকলোপে তু ছ্বিতীয়ে ত্রি-চতুর্থয়োঃ । 
দ্বিতীয়-ত্রি-চতুর্থানাং ত্রিলোপে লোপ ইস্যতে ॥”৮ (১৯1১৮) 

ধদি একটি সন্ধি বত হয়, তবে চতুর্থ সন্ষিই ( বিমর্শ )ৰজিত হইবে। 

দুইটি সন্ধি রজিত হইলে তৃতীয় ও চতুর্থের ( গর্ত ও বিমর্শ ) এবং "তিনটি সন্ধি 
বর্জিত হইলে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থের (প্রতিমূখ, গর্ভ ও বিমর্শ ) লোপ 
হইবে । 

এখানে ইহাও ন্মরণীয় যে, সন্ধির দ্রিক হইতে বিচার করিলে সংস্কৃত দশটি 

বূপকের মধ্যে মাত্র ছুইটি হইল পঞ্চসন্ষি ও পূর্ণীংগ, যথা-- নাটক ও প্রকরণ। 
“ভিম” ও “সমবকার* চতু:স্ধি, 'ব্যায়োগ+ ও “ঈহামৃগ' জিন্ধি, এবং 

প্রহলন”, 'বীথীঃ, 'অংক+, ও ভাপ দ্বিসন্ধি। ইহাই নাট্যশাস্ত্রের বিধান । 

অতএব শ্তধু “মুখ ও “নির্বহণ” সন্ধি লইয়াঁই দৃষ্ঠকাঁব্য হইতে পারে, তবে সে- 
দৃশ্বকাঁব্য যথার্থ রূপক নহে। যেখানে ঘটনায় গ্রন্থি বা জটিলতা! নাই, নাটকীয় . 
গতিমার্গে বিশ্ব নাই, তাহ প্রকৃত নাটকপদবাচ্য নছে। প্রতিমুখ, গর্ভ ও বিমর্শ 
সদ্ধিতেই নাটকের যথার্থ ৪০৮1০ বা গতিবেগ সৃষ্টি হয় এবং এই গতিবেগই 

নাটককে যথার্থ শক্তি দেয় ও পেই শক্তিতেই দর্শক চিত্তে প্রবল আগ্রহ ও 

আলোড়ন সৃষ্টি হয় ্ 
এই প্রসঙ্গে ইহাও জ্ঞাতব্য যে, আধিকারিক বৃত্েরই সন্ধি থাকে, 

প্রাসংগিকের নয়। প্রামংগিকবৃত্তে ঘটনার ক্রমপরিণতি নাই, কারণ ইহা 
সুমংবন্ধ হ্বতন্ত্র একটি প্লট নয়। শ্বকীয় লার্থকতার জন্ত ইহার উদ্ভব নহে, 
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আধিকারিক বৃত্তের সহায়তায় ইহার চরিভার্তা। এই জন্তই নাট্যশান্বকার 

বলেন-_ | 
“প্রামংগিকে পরার্থত্ান্ন হোষ নিয়মে! ভবেৎ। 

যত্ব তং সম্ভবেত্বত্র তদৃযোজ্যমবিরোধতঃ |” 
পরার্থে ই প্রাদংগিকের উদ্ভব, অতএব উহাতে সন্ধির নিয়ম বা নিয়ন্ত্রণ নাই। 

উচ্থাীতে ধে বৃত্ত, তাহা (আধিকারিক বৃত্তের ) অবিরোধে সংঘটনীয়। 
মুখাত ইহাই নাঁটকের সক্িতত্ব। 'দমবকার' রূপকে সদ্ধি-প্রসংগ থাকায় 

সন্ধি সম্বন্ধে তাত্বিক জ্ঞানের প্রয়োজনে এখানেই সন্ধিতত্ব আলোচিত হইল । 

দৃশ্তকাবো মুখ্য ফলসলাভে মুখ্য উপাঁয়ের এইভাবেই প্রকাশ, বিকাশ ও পরিণতি 

ঘটে। প্রথমে বীজ, পরে অংকুর, এই অংকুরের প্রথমে ঈষৎ, পরে পূর্ণ প্রকাশ, 
অতঃপর প্রকাশিত অংকুরের বুদ্ধি, বৃদ্ধির পথে বাঁধা ও অবশেষে ফল, ইহাই 
সকল দেশের নাট্যরচনার গতি-প্ররৃতি। পরবতী উল্লাসে ইহার দৃষ্টাস্ত 
দর্শনীয় । | 

বিজ্রব ও বিমর্ষ 

ইতিপূর্বেই বলা হইয়াছে যে, পঞ্চসদ্ধির একটি সন্ধি “সমবকারে? নাই, ইহা 
বিষর্প দদ্ধি। ত্রয়োদশাংগ .বিমর্শসন্ধিরই একটি অংগ “বিদ্রব+1 “বিভ্রবো তয় 
বন্ধনাদিঃ.? ( দশরূপক, ১ম প্রকাশ ) ব্ধ-বন্ধনাদি ভয়াবহ কার্ধের নাম “বিভ্রব”। 

গর্ভ, সদ্ধিতেই বীজাকারে দৃষ্ট হয় এই বিদ্রব। “গর্ভ” সন্ধির অংশ ভোটক, 
সম্ রম ও উদ্বেগের ফলেই উদ্ভব হয় “বিমর্শ' সদ্ধিতে ভ্রব, বিদ্রব, অপবাদ ও 

সম্ফেটাখ্য অংগগ্লির । | 

উক্ত অংগগুলির “দশবূপক'-ধৃত লক্ষণ, যথা__ 

'সংরন্ধং ত্তোটকং বচঃ।১ নংবব্ধ বা সরোধ উক্তির নাম 'তোঁটক?। 
'শংকাত্রামৌ চ লন্দ্রমঃ।; শংক1 ও ত্রামের নাম লম্রম। অনিষ্টের সম্ভাবনা 

শংকা?) উপস্থিত অনিষ্টের জান 'ব্রাস?। 
উদ্বেগোহরিকৃতা ভীতিঃ।+ শক্রভয়ের নাম উদ্বেগ ।' 
'দ্রবে। গুরুতিবস্কৃতিঃ | গুরুজনের অবমানন! '্রবঃ |. 
“দোৌবপ্রখ্যাপবাদঃ শ্তাৎ।” দৌষের প্রখ্য! বা আখ্যান হইল “অপবাদ” । 

.'সচ্ফেটেো। বোধভাষপম্।* সক্রোধ উক্তি “সক্ষেটঃ। 
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উক্ত লহ্ম-সম্ফেট, ভ্রব-বিদ্রবের জন্যই মৃখ্যফললাতে বিক্ব হয়, 

এবং এই বিশ্লই নাটকীয় সংকট (102570880 021818) স্ট্টি করে। গর্ত 

সন্ধিতে এই নংকটের উৎপত্তি হয়, বিমর্শ সদ্ধিতে ইহার বৃদ্ধি ও বিনাশ 

ঘটে। কিন্তু 'সমবকারে ঠিক এই সংকট নাই, এইজন্ত বিমর্শ সন্ধিও 
নাই। লমবকারের বিষয়বস্ক বিভ্রব-সর্বস্থ সতত উত্তেজনাঁময়, অতএব 

ইহাতে বিজ্রব-স্থত্ির প্রয়োজন হয় না। ঘটনার লরল গতিপথে ঘখন মহা 

বিদ্রব উপস্থিত হয়, তখনই সে-বিদ্রব নাটকে সংকট স্থষ্টি করে। কিন্তু 

স্মবকার “ত্রিবিদ্রবণ প্রতি অংকেই ইহার বিদ্রব থাকে, এক একটি অংকে এক 
এক প্রকারের বিভ্রব। বিদ্রব ভ্রিৰিধ। এই বিদ্রবত্রয়ের পরিচয় প্রসংগে 

নাট্যশান্কাঁর বলেন-_ 

“যুদ্ধজলমন্তবো বা বাহ,গ্লিগজেন্দ্রসম্রমো বাপি ।, 
নগরোপরোধজো বা বিজেয়ে] বিদ্রুবন্ধি বিধঃ ॥৮ 

? ( নাটাশান্ত্, ২০৭০ ) 

যুদ্ধ এবং জল অর্থাৎ বন্তা হইতে জাত যে বিদ্রব, তাহা প্রথম) বায়ু, অগ্নি 
ও .বৃহৎ হস্তী হইতে ষে উপন্রব, তাহ! দ্বিতীয়; এবং নগর-অববোধজনিত থে 

উৎপাত, তাহা তৃতীয়। দর্পণকারের মতে অচেতন (পাধাণাদি ), চেতন 

(মন্ধুম্যাদি) ও চেতনাচেতন- ( গজাদিপশ্ড )-জগ্য যে ত্রিবিধ বিদ্রব, তাহাই 
ত্রিবিদ্ব। 

কিন্ত একটানা এই বিদ্রবের ফলে বিদ্রবের নাটকীয়তা থাকে না, ইহার 
অনিবার্ধতা নষ্ট হয়। ইহা ভয় ও বিন্ময় বৃদ্ধি করিলেও যথার্থ রস্যত্ি করে 

না। মন্ুয্ৃষ্টিতে সমবকার সেইজন্য অন্বাতাবিক। মানুষের জীবন-নিরপেক্ষ 
এই অস্বাভাবিক অবাস্তব নাট্যরূপই ভারতীয় নাট্যসাহছিত্যের আদিম রূপ। ' 

ত্রিকপট ও ব্রিশৃংগার 

এই আদি বূপকের অস্বাভাঁবিকতার অস্ত নাই। ইহাতে প্রতি অংকে 
যেমন বিশ্রার থাকে তেম়ি কপট অর্থাৎ মায়! বা ছলনা এবং শৃংগার ও থাকে । 
বিদ্রবের মতই “কপট* ও শূংগারও ত্রিবিধ। ক্রিবিধ কপট, যথা-_ 

(১) শ্বাভাবিক, (২) কৃত্রিম ও (৩) দৈবজ। “কপট; পুনঃ শ্বাভীবিকঃ, 
কমিমশ্চ দৈবজে। | (সাহিত্যদর্পণ, ৬) 
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নাটাশান্্মতে এই কপট বা ছলন] হয় নাটকীয় বস্ত সিদ্ধির জন্য পরিকল্পিত 

উপায়দ্বরূপ, নয় দৈবজ বা আকস্মিক, অথবা শত্রকুত হইবে । এবং এই ছলনা 

স্থথ ও দুঃখ ছুয়েরই হেতু হইয়া থাকে । 

“যন্ত বন্তগ্ণতক্রমে। দৈববশীত্ব1 পরপ্রযুক্তে। বা। 
সুখছুঃখোঁৎ্পত্তিকতন্ত্রিবিধঃ কপটাশ্রয়ো জেয়ঃ |” 

( নাট্যশাস্্র, ২০।৭১) 

“মমবকারে? যদিও “কৈশিকী" বৃত্তি মন্দ, তথাপি প্রতি অংকে" "শৃংগার+ দৃশ্য 

থাকে । ' ইহাঁও এক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য | 

শৃংগার ভ্রিবিধ, যথ--ধর্মশৃংগার, অর্থশূংগার ও কামশূংগার। এবং এই 

জিবিধ শুংগাঁরই এই রূপকে প্রদর্শনীয়, এক একটি অংকে এক এক প্রকারের 
শৃংগার | 

“ত্রিবিধশ্চাত্র বিধিজ্ঞেঃ পৃথক্ পৃথক্কার্ধযোগবিহিতার্থ; | 

শৃংগারঃ কর্তব্যে। ধর্মে চার্থে চ কামে চ|॥” (নাট্যশান্ত্র। ২১৭২) 

ব্রত-নিয়ম-তপন্তাদি ধর্ম্য উপায়ে যেখানে আপন মংগল অর্থাৎ শৃংগার-ফল 

অধিগত হয়, সেখানে 'ধর্মশৃংগীর” । যদি শৃংগাঁর কর্মের ফলে বহু প্রকাঁরে 
বৈষয়িক উন্নতি সাধিত হয় অথব1 বৈষয়িক উন্নতিলাভের উদ্দেশ্তেই যদি 

অযথার্থভাবেও স্ত্রীসস্ভোগ ঘর্টে, তবে তাহা 'অর্থশুংগীর”। “কামশৃংগার, 
নিকৃষ্ট শৃংগার | কুমাবী-হরণ ও উহার সহিত গোপন-মিলন ও পাবেগ (অর্থাৎ 
ইন্দ্রিয়ের প্রবল উত্তেজনায় সংঘটিত ) সম্ভোগই শেষোক্ত এই শৃংগাবের বিষয়। 
এই ভ্রিবিধ শৃংগার বিষয়ে নাট্যশান্তের বচন নিয়ূপ-_ 

“যত্র তু ধর্মণমাপকমাত্মহিতং ভবতি সাধনং বহুধা। 

ব্রতনিয়মতপোধুক্তো ভ্েয়োহসৌ ধর্মশৃংগারঃ | 
অর্থন্তেচ্ছাষোগাঁদ্ বহুধা চৈবার্থতোহর্থশৃুংগাঁরঃ | 
স্বীসংপ্রয়োগবিষয়েঘষথার্থমপীস্যতে হি বৃতিঃ | 

কন্তাবিলৌভনং বৈ প্রীপ্য স্্রীপুংসয়োত্ত রম্যং বা 
নিভৃতং সাবেগং বা বিজেয়ঃ কামশৃংগারঃ ॥* 

| (নাট্যশান্্) ২০।৭৩-৭৫-) 

অতএব বধ-বন্ধন-ছলনা-শৃংগারের অদ্ভূত অনাধারণ এক যান্ত্রিক সমন্বয় 
(04907801081 10015:019) এই সমবকার | বহুচরিত্র, বছনায়ক, প্রতি- 
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নায়কের পৃথক ফললাভে বহু-প্রধাঁন বহুধা বিচিত্র এই দূপকের বিভিন্ন অংকে 
বিভিন্ন ধু বিষয় উপস্থাপিত হয়ঃ এবং ইহার বিভিন্ন বিষয় বা উপবিষয়ের মধ্যে 

সংহতি-বন্ধন বা বয়নকর্ম সুদৃঢ় সুনিয়ন্ত্রিত নয়। অর্থাৎ ইহা! শিথিলবন্ধ। নাঁটা- 
শান্সমতে এই শৈথিলা ঈপ্সিত এই বূপকে। এই. জন্যই এই গ্রশ্থে উক্ত 

হইয়াছে-_ ও 

“অংকোহংকত্তন্তার্থঃ কর্তব্যঃ কাব্যবন্ধমাসাছ্য | 

অর্থ হি সমবকারে হাপ্রতিসন্ধানমিচ্ছন্তি ॥” 
_. (অর্থ-_বিষয় ) (নাট্যশাস্ব, ২০৬৯) 

বিষয়বন্ধনে এই শৈথিল্য নাটকত্বের দিক্ হইতে হীনত্ব ও অপরিণত্বত্বেরই 

পরিচায়ক এবং ইহ] নিঃসন্দেহে সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের ক্রমবিবর্তনে 'সমবকারেরঃ 

প্রাঙগীনতমত্তেরই লাক্ষ্য বহন করে। 

সমবকারে বিন্দু-প্রবেশক 
(বিন্দু) 

সমবকারের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে; ইহাতে “বিন্দু ও 'প্রবেশক' 
নাই। “বিন্দু (0£০2080606 70106) নাটকের প্লট বা বৃত্বান্তের একটি 
বিশিষ্ট অংশ। ইতিপূর্বে এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচন1 কর] হইয়াছে । 'বিন্বুই, 

মুখ্য ঘটনাকে বিচ্ছেদ হইতে রক্ষা করে, নাটকীক্স ঘটনাবন্ধকে শিথিল হইতে 

দেয় না, এবং ঘটনা-শ্রোতকে দ্রুততর করে। কিন্তু যে-রূপক ব্বতঃই শিথিলবন্ধ 
এবং একটানা বিভ্রবাঁত্বক, যে-রূপকের মুখ্য ঘটনা চাঁপ। পড়িবার কোন সম্ভাবন! 

থাকে না, সেখানে “বিন্দুর” প্রয়োজন হয় না। মুখ্য ফললাভের সহায়ক অবান্তর 

ঘটনার অপেক্ষা! থাকিলেই “বিন্দু অবশ্ঠকর্তব্য হইয়া! পড়ে। কিন্তু বীর-বৃত্তাস্ত, 
বীররসাত্মক, বন্ু-বীর-নায়কাশ্রিত ফে-বূপক, যে-রূপকে পর্বশক্তিমান্ দেবতা ও 

মহাশক্তি দানবের সম্মিলিত নেতৃত্ব, ' সেখানে মুখা ফললাত এতই স্হজপাধ্য ষে, 

উপকারক অবান্তর ঘটনার অবতারণা অনপেক্ষিত, অতএব 'বিন্দুও, 
নিশ্রয়োজন। 

] (প্রবেশক) 

লংস্কত দৃশ্ঠকাব্যে প্রবেশক এক বিশেষ ধরণের আংগিক ব! নাট্যকলা! । 

এই নাট্যকল৷ সংস্কৃত ব্ূপকেরই অনন্ত বৈশিষ্ট্য, অন্য ভাষার নাটকে এই বৈশিষ্ট্য 
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ৃষ্ট হয় না। অন্দাধারণ এই নাট্যকলাটি দৃশ্তকার্যের কোন অংকের অন্তর্গত 
নয়, অথচ দৃশ্ঠকাব্যের ইহা! এক অবিচ্ছেগ্চ অংশ। দৃশ্তকাব্যের মুখা ঘটনা এই 
অংশে দৃশ্ত নয়, শৃচ্য। ইহা! দৃশ্ঠকাব্যের স্চ্যাংশ। পাঁচটি উপায়ে ঘটনা স্কচিত 
হুয় সংস্কৃত রূপকে, অতএর স্ুচ্যাংশ পঞ্চবিধ। 'প্রধেশক' এই পঞ্চবিধ 

উপায়েরই অন্যতম । “অর্থ বা বিষয়বস্তর “উপক্ষেপ? অর্থাৎ সচন] হয় বলিয়। 

নাট্যশান্ত্ে এই স্থচ্যাংশ-পঞ্চকের সাধারণ নাম “অর্থোপক্ষেপক' । এ বিষয়ে 
বিস্তৃত আলোচন। পরবর্তা উল্লাসে দ্রষ্টব্য । 

দৃশ্ঠকাঁব্যে ঘটন। দৃষ্ঠ হইবে, ইহাই ম্বাভাবিক। কিন্তু নাটকীয় বিষয়বস্তর 

মধ্যে এমন কতকগুলি বস্ত থাকে যাহা রংগমঞ্চে দেখানো সম্ভব অথবা সংগত 

নয়, অথচ ঘটনাবলীর যোগস্ুত্রটি, যাহাতে বিচ্ছিন্ন ন1 হইয়া পড়ে তজ্জন্ত এইসব 
বস্ত সংবাদরূপে জ্ঞাপন করিতে হয়, জ্ঞাপন না করিলে ঘটনার সংহতি বিনষ্ট হুয়, 
পৃবাপর সামপ্রস্ত থাকে না। মুখ্য ফললাভের জগ্ভ কোন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়! 
(৯০০1০) থাকে ন। এই হুচ্যাংশে, শুধু অপ্রধান পাত্র-পাত্রীত আলাপ-সংলাপের 

মধ্য দিয়] সংবাদ-পরিবেষণ (9০:6108) করাই লক্ষ্য এই নাট্যকলার। যথা, 

সংস্কৃত নাটাশান্ের নিয়মে বিপ্লব, বিগ্রহ, বধ, মৃত্যু, বিবাহ, অভিশাপ প্রভৃতির 
দৃশ্ত রংগমঞ্চে নিষিদ্ধ, কিন্তু এই সব বিষয়কে সম্পূর্ণ পরিহার করিয়া! রূপক রচন। 
হয় না, হইলেও নাট্যসাহিত্যের বিষয়বস্ত অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হইয়] পড়ে । এই 
জন্তই এই স্থচ্যাংশের উদ্ভব । ইহাতে যুদ্ধ-বিপ্লবাির সংবাদ ও ফলাফল জ্ঞাপন 
করা হয়। যুদ্ধ, হত্যা, মৃত্যু প্রভৃতি বস্ত দৃশ্তকীব্যের বিষয় হইতে পারে, বাধা 
নাই, তবে এই সব ভয়ংকর দৃশ্ত বংগমঞ্ে প্রদর্শনীয় নহে, স্থচনীয়। এই লৰ 

বসন্ত দেখাইলেই দোষ, ইহাদের লথ্বন্ধে সংবাদ ঘোষণায় দোষ নাই। প্রবেশক" 

প্রভৃতি সুচ্যাংশে এই লব সংবাদই হচিত হয়। ইহা নাট্যশান্ত্রেরই বিধান। 

নাট্যশান্তরে আছে-__ 

“যুদ্ধং রাজ্যত্রংশো। মরণং নগর-ঝোধনফৈঠব । 
অপ্রত্যক্ষকৃতভানি গ্রবেশকৈঃ সংবিধেয়ানি 1” 

( নাট্যশান্ত্ ২০২১) 

ইহাই যদ্দি নাটাশাস্বের নিয়ম অথবা নির্দেশ হয়, তবে যে-রূপকের প্রতি 

'অংকে «কপট? ও “বিভ্রব', যাহ! বিগ্রহধর্মী, বিদ্রব-সর্বন্থ, যাহাতৈ যুদ্ধ-বিগ্রহ 
প্রদর্শনেরই বিষয়, সেখানে প্রবেশকের প্রয়োজন কি? যাহা! প্রত্যক্ষভাবে 
প্রন্বশিত হয় না, তাহারই হুচনার প্রয়োজন হয়। অধিকস্ত “প্রবেশের 
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অন্ততম বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা! নীচ-পাত্র-প্রযোজ্য । কিন্তু যে-বূপকের নায়ক- 

সংখ্যা দ্বাদশ, যাহাতে নায়কগণের ক্ষমতা ও বীরত্ব উত্তট ও অস্বাভাবিক, 
প্রতিনায়ক যে-কাব্যে আপন শক্তির মহিমায় পৃথক ফলের অধিকারী, 
ক্ষমতা ম্বতা, ক্ষমতার উগ্র উল্সত্ততা যে-কাঁবোর শ্বভাঁব, হ্ব-ধর্ম»। সে-কাব্যে 
নীচপাত্র-প্রয়োজিত প্রবেশকের অৰসরই বা কোথায়? এইজনই 

নাট্যশান্ত্কার বলেন-- 

“অংকাস্তরাহুসারী সংক্ষেপমথাধিকৃত্য বিন্দুনাম্। 
প্রকরণ-নাটক-বিষয়ে প্রবেশকো। ভবতি কাব্যেযু॥” 

ৰা ( নাট্যশান্ত্র ২০।৩২ ) 

দৃ্তকাব্যের মধ্যে 'নাটক" ও প্রকরণেই” প্রবেশকের' প্রয়োজন হয়, 
এবং তাহ ছুইটি অংকের মধ্যেই কর্তব্য, নাটকের প্রীরস্তে নয়। বিন্দুসমূছের 
ংক্ষিপ্তসার অবলম্বন করিয়াই ইহা! প্রযুক্ত হয়। বস্তত ইহার কার্য «বিন্দুরই” 

মত। বিন্দুর” মতই সংযোগ ও সংহতি রক্ষা করিয়া ইহা ঘটনাবন্ধকে শিথিল 

হইতে দেয় না। “দমবকাঁর” ্বভাবতই শিথিলবন্ধ, অতএব ইহাতে বিন্দু, ও 
প্রবেশক' সত্যই নিশ্রয়োজন। 

. নাটক ও প্রকরণের বিষয়বস্ত বিচিত্র, সমস্তাঁবহুল ও জটিল, প্রতিপদে ঘটনা” 

বিন্তাসে সেখানে শৈথিল্যের দাবনা, অতএব শৈথিল্য যাহাতে না আনে তঙ্জন্য 
নাট্যকারকে নানাভাবে সতর্ক ও সচেতন থাকিতে হয়'। তাহার এই সতর্ক 

চেতনারই অন্যতম ফল 'প্রবেশক; প্রভৃতি নাটযকল]। 

অতএব নাট্যনাহিত্যের ইতিহাসে “সমবকারের' স্থান প্রথম হইলেও 
নাট্যশাপ্ের বিচারে ইহার স্বান অনেক নিচে। পূর্ণাংগ পরিণত দৃশ্তকাব্য 

বলিতে যাহা! বুঝায়, ইহা তাহা! নহে। সমগ্র জমখথীপকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক 
সংকট হইতে উদ্ধার করিবার জন্ত একদা লোঁকশিক্ষার সর্বোতম বাহনরূপে 

. যে লৌক-বেদের উদ্ভব হইয়াছিল, “সমবকার” সে-বেদের প্ররূত উদ্দেশ্ত ঠিক 
পিদ্ধ করিতে পারেনাই। তাহা না পারিলেও ইহার মূল্য কম নহে। অন্ধ 
বছ দেশ যখন নিছক পঙ্তধর্মে অচৈতন্য অনুর্দার, তখন ইহাই যুগপৎ চক্ষু ও কর্ণ, 
এই ছুই শ্রেষ্ঠ মানব-দেহাংগের মধ্য দিয়া মাহুষের বুদ্ধি ও হৃদয়কে প্রথম স্পর্শ 
করিয়াছিল, যা্ষের মলিন চিত্তকে অন্ধকার গহ্বর হইতে টানিয়া বাহির 
করিয়া নূতন জীবন, নৃতনত্র আননের আম্বাদ দিয়াছিল, মানছষকে ভরিয়া 
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তুলিয়াছিল অভিনব জীবন-জিজ্ঞাসায়। অতএব হীনপ্রত হইলেও তারতবর্ধের 
সাহিত্য-সাংস্কতিক আকাঞে ইহাই প্রথম জোঁতিষ্ক। ইহারই আবর্তনের ফলে 

ক্রমশ উজ্জ্বল আকাশ উজ্জ্ল্তর হইতে থাকে এবং নানা! বিবর্তনের মধা দিয় 

একদ্দিন সে-আকাশে উজ্জ্বলতম জ্যোতিফের উত্তব হয়, সে-জ্যোতিক নাটক ও 
প্রকরণ। 

মবকারেরঃ প্রাচীনতম উদ্দাহরণ-গ্রন্থ 'অমৃতমন্থন পাওয়া যায় না। 

বর্তমানে এই শ্রেণীর ঘে রূপক গ্রস্থটি পায়] যায়, তাহ! হইল খুষ্টায় দ্বাদশ 

শতাবীর বৎসরাঁজ-কৃত “সমুত্রমস্থন” । কেহ কেহ ভাসের 'পঞ্চবাত্রকে' সমবকাঁর 

মনে করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহ ঠিক নহে । এই গ্রন্থটির যেরূপ (6০:00) ও 
আংগিক (86901001009), তাহাতে দৃশ্ঠক[ব্যের কোন শ্রেণীর (81296) সহিত 
ইহার মিল নাই। ইহা এক অদ্ভুত "টাইপ? । 

ডিম 

অতঃংপর “ডিম” । সংস্কৃত নাটাসাহিত্যের বিবর্তনে ইহাই দ্বিতীয় রূপক । 

ডিম? একটি অব্যুৎপন্ন শব, এই শব্দটির প্রকৃত অর্থকি বলা শক্ত। মনে হয় 
ইহার অর্থ 'দংঘাত”। নায়কে নায়কে-সংঘাত-সর্বন্ব বলিয়া এই রূপক “ডিম- 
সংজ্ঞ। *ডিমসংঘাত ইতি নায়কদংঘাতব্যাপাবাত্মকত্বাৎ ভিমঃ1৮ (দশরূপক 
__অবলোক, পৃঃ ৭৪)। 'সমবকারের” মতে! ইহারও বিষয়-বস্ত ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। 

“সমবকারের? নায়ক শুধু দেবতা ও অস্থর, কিন্ত ইহাতে আরও অনেকেই 

নায়কের মর্ধাদা পাইল। দেবতা, গন্ধর্ব, যক্ষ, রক্ষ, মহানর্প, ভূত, প্রেত, 
পিশাচ প্রভৃতি ষোড়শ নায়ক এই রূপকে। আরিরূপকের তুলনায় ইহাতে 
নায়কের শ্রেণী ও সংখ্যা বাড়িয়াতছ সতা, কিন্ত এখনও মানুষ বা মহুয্যমহিমার 
স্থান হয় নাই রূপকে। লমবকারে "বীর? রস অংগী, ডিমে “কৌন ; লমবকারে 
শৃংগারের স্থান ছিল, ডিম সম্পূর্ণক্পে হাস্য ও শৃংগার-বজ্িত ? সমবকারে 
প্রধান বৃত্তি “সাত্বতী”, ডিমে আরভটী 7 লমবকারে “কশিকী” মন্দ, ডিমে ইহার 
অস্তিত্ব নাই £ আদিরূপকে “তিনটি” অংক, ইহাতে “চার? । উদ্ধতনায়কো দীপ্ত 
এই দ্বিতীয় নাট্যরূপ সম্পূর্ণ দংগ্রাম-চিত্র। *বৌদ্র-বীভৎস-ভয়ানক' রসের এই 
নপকটি আদ্দিরূপকের উৎকর্ষ নছে, ইহাতে বীরত্বের মহিমা! অপেক্ষা নৃশংসতার 
তাগুবই বড়ো ,ইহাতে নাটকীয় গৃতি থাকিলেও নাট্যগত প্রগতি নাই । কোথায় 

দেবাহ্থর--সংগ্রামের দৈব উতৎ্নাহ ও দৈবী মায়া, কোথায় পৈশাচিক সংগ্রামের 



রি 

দশরপক ও অষ্টাদশ উপরূপক ১২৩ 

পশ্ত-প্রেরণা ও পাশবিক জিঘাংপা! ইহ নাট্যজগতে ক্রমোন্নতির পরিচিতি 

ন! হইলেও, দেবতার জগৎ হুইতে মানুষের জগতে নাট্যসাহিত্যের ক্রমাব- 
তরণের ইহা! এক- অপুর্ব সুচনা । দেবতার জগতে যে তয় ও বিস্ময়ের ছবি 

তাহাতে মানব-মনে স্পন্দন জাগে লত্য, কিন্তু তাহ! মানব-হৃদয়কে আলোড়িত 

বা বিচলিত করে না। দেবতার সংগ্রাম-লীলা মানুষকে বিশ্মিত করে, কিন্ত 

সংগ্রামের ধ্বংসলীলার প্রতি সচেতন ও সন্ত্রস্ত করে না। ডিম” রূপকের 

সংগ্রাম-তাগুবে মন্তষ্তমনের এই সন্ত্রাস ও ইতর সম্ভবপর। ইহাই উভয়ের 

মধ্যে মৌল প্রভেদ। 

“ডিমের? লক্ষণ 

“ডিমে বস্ত প্রসিদ্ধং শ্যাছ্ত্তয়ঃ কৈশিকীং বিনা। 
নেতারে। দেব-গন্ধরব-যক্ষ-রক্ষো-মহোরগাঃ ॥ 

ভূত-প্রেত-পিশাচান্যাঃ যোড়শাত্যন্ত-সমৃদ্ধতা: | 
রসৈরহান্ত-শুংগাঁরৈঃ বড় ভিদরণপ্রৈ: সমন্বিতঃ ॥ 

মায়েন্দ্রজালসংগ্রাম-ক্রোধোত্তাস্তাদিচে্িতৈঃ ॥ 
চন্ত্রস্থর্যোপরাগৈশ্চ স্তায্যে বৌপ্ররসেহংগিনি ॥ 
চতুরংকশ্চতুঃসদ্ধিনিধিমর্শে! ডিম? স্তঃ।” 

( দ্শরূপক, ৩৫ ৭-৬৯ ) 

ধনঞ্যয়-কত “দশরূপাকর এই “ডিম”-লক্ষণ ইতিপূর্বে বাখ্যাত হইয়াছে। 

অতএব তত্বত মায়া, ইন্দ্রজাল, সংগ্রাম, ক্রোধ, উদ্ভ্রাস্তি, চন্দ্র-স্্ধ-গ্রহণ প্রভৃতি 

ব্যাপার “ডিমের, প্রধান বৈশিষ্ট্য । দেবতার সহিত উপদ্দেবতা ও অপদেেবতার 

স্থান হইয়াছে ইহাতে । দৈবলীলায় মানুষের স্বভাঁবত ষে শ্রদ্ধা ছিল, সেই 

শ্রদ্ধারই বড়ো ও বর রূপ হইল “সমবকার', সেই শ্রদ্ধারই শুদ্ধ প্রেরণায় 

“দেবান্থর-সংগ্রাম' অথবা “অমৃত-মস্থন” দেখিয়া মান্ছষ দেবতাকে আরও বড়ে। 

করিয়] শ্রদ্ধা দিতে শিখিয়াছে, সমুদ্র-মন্থনের ফলে ঘে অমৃত, যে লক্ষ্মী অথব! 
কৌন্ততরত্ব লাভ হইয়াছে, যে হৃম্তী, যে অশ্ব, যে পারিজাত উঠিয়াছে, তাহ! 
মানুষকে অর্থে লুব্ধ করে নাই, পরমার্থ-প্রবণই করিয়াছে । “মহেন্দ্র-বিজয়ের' 

ষ্ঠ দেখিয়া, উহার সংলাপ শুনিয়া হয় ত” কোথাও বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে, 

হয় ত” বা প্রেক্ষকে প্রেক্ষকে দলগত বিরোধও ঘটিয়াছে, কিন্ত নে বিক্ষোত ও 

বিরোধে দেবতার ক্ষমতার প্রচার "ও পরীক্ষা হইলেও অপদেবভার নায়কত্ব 
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প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এই জন্যই এই 'সমবকাঁরে? সমাঁজজীবনে নৃতনের দোলা 
লাগিলেও, সে-নৃতন মানুষকে অবনত করে নাই, সমাজের জঘন্য রূপ ইহাতে 

ফুটিয়া! উঠে নাই! এই বধপ প্রথম ফুটিল এই “ডিম'-নাটো। মানুষের মধ্যে 
যে-পশ্ড অহরহ জাগিয়া উঠিয়া মাহছষকে যে-মহানরকে, যে-মহাশাশানের 
বীভৎ্সতাঁর দিকে আগাইয়! দ্বিতে চায়, তাহারই প্রচণ্ড রূপ এই "ডিম? । 

আদিরূপকের অস্তশ্চাঞ্চল্যে যাহ! ছিল বীর-ধর্ম, বীর-বিক্রম, দ্বিতীয় বূপকে 
তাহা পর্যবলিত হইয়াছে অরণোর পশ্তপ্রলয়ে। এই রূপকের এই অন্ধকার- 

চাঞ্চল্যের আদি-দৃ্টাস্ত 'ত্রিপুরদাহ' ।* শাস্ত শিবের" অশিব পল্তরূপ, তাহার 
দুর্দান্ত সংহার-মুন্তির রুদ্র বিগ্রহ এই কাব্য । আপন বর্বর অন্তরের এই ক্র 
রূপ যে দিন প্রত্যক্ষ করিল মানুষ, সেদিন সে নিশ্চয়ই সে-রূপে অন্্স্ত না হইয়। 

পারে নাই। “দমবকার' দেখিয়া যেখানে একদিন জাগিয়াছিল সংক্ষোভ, ণডিম' 

রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া সেখানে জাঁগিল সন্্রাপ। উহার পর হইতেই নাটা- 

দাহিত্যের মোড় ফিবিল, নাট্যসাহিত্যের "আবিদ্ধ'রূপেও মনুয্চরিত্রের স্থান 
হইল। এই পরিবর্তনের স্রোতে আবিভূর্ত হইল বব্যায়োগ। ইহাই রূপক 
জগতে তৃতীয় তি 

'ব্যায়োগের? লক্ষণ 

“খ্যাতেতিবৃত্তো ব্যায়োগঃ খ্যাতোদ্ধতনরাশ্রয়ঃ |: 

হীনো গর্ভ-বিমর্শাভ্যাং দীপ্চাঃ হ্থাডিমবদ্রসাঃ | 

অস্ত্রীনিমিত্বসংগ্রামো৷ জামদগ্র্যজয়ে যথা ॥ 

একাহাচরিতৈকাংকো ব্যাফ়োগো বহুতিন রৈ21+ 

| ( ্ শরূপক, ৩।৬১-৬২ ) 
“ব্যাযুজাপ্ডেহন্মিন্ ববঃ পুকুষা ইতি 'ব্যায়োগঃ ৷ (আলোক পৃঃ ৭৫), 

বহু-নব্বাশ্্ন এই রূপক, অতএব ইহার নাম 'ব্যাক্োগ'। ইহার 'বিষয়বস্ত কল্পিত 
নয়, প্রশ্নিধ। উদ্ধত অথচ বিখ্যাত মান্য ইহার নায়ক, ইহার অবলম্বন । 

ইহাঁও গর্ভ-বিমর্ধ-সদ্ধিহীন, “ডিমের' ন্যায় ইহাঁও শৃংগাঁর ও হাঁশ্তবজিত, অতএব 
“কৈশিকী"-বৃত্বিহীন। ইহাও সংগ্রা্-চিত্র, কিন্ত কোন রমনীকে কেন্দ্র করিয়া 

* “ইদং অ্রিপুর-দাহে তু লক্ষণং বরন্ণো দিতম্ । 
ততন্রিপুরদাহশ্চ ভিমসংজ্ঞঃ প্রযোজিতঃ ॥” (নাট্শান্তর) 



স্বশরূপক ও অষ্টাদশ উপরূপক ১২৫ 

সংগ্রাম ইহাতে নিষিদ্ধ । ইহা একাংকিকা, একটি দিনের ঘটনা] ইহার বিষয় । 

ইহার উদ্দাহরণ “জামনগ্ন্যজয়মূ” | 
'জামদগ্র্যজয়ে' পরশুরাম নায়ক, পরশ্তরীম কর্তৃক কার্ডবীর্ধাজুনিবধ ইছার 

বিষয়-বস্ত। “যথা পরশুরামেণ পিতৃবধকো পাৎ সহস্রাুনিবধঃ কৃতঃ1” (অবলোক- 

টাকা, পৃঃ ৭৫ )। মানুষ ইহার নাক হইলেও মাহষের নিষ্ঠুরতার চিত্রই 
প্রধান প্রতিপাগ্ ইহাতে । স্থকোঁমল কমনীয় হৃদয়-বৃত্তির পরিচয় ইহাতে 

নাই। নাঁথাঁকিলেও ইহাতে এক বিশেষ ধরণের আকর্ষণ আছে। ইহা 

গতাঙ্থগতিক, নীরস অথবা নিজাব নহে। ইহার অন্তর্গত নাট্যচিত্র অসাধারণ 
ম্ম্ত-জীবনের প্রতিচ্ছবি হইলেও, সে-চিত্র মানুষের ধারণা বা”উপলব্ধির" 

অতীত নছে। কিন্তু নর-চরিত্রের উগ্রতা-গন্ধি এই নাট্যরূপে নারীর স্থান অতি 
গৌণ । উহা “অল্স্ত্রীজনযুক্ত: | (নাট্যশাস্্ ২০।৯৪)। নারী-চরিব্রের বিশ্লেষণ 
ও বিকাঁশের অবসর নাই ইহাতে । কিন্তু নারীজাতির উপর এই অবহেলার 

মধ্য দিয়] নারী-চরিত্রের প্রতি শ্রন্ধাই ইহাতে প্রকাশ পাইয়াছে। নারীর 

জীবন লইয়া খেলা, নারীকে ফেন্দ্র করিয়া সংগ্রাম-সংঘর্ষ ইহাতে নিষিদ্ধ 

হওয়ায় নারীত্বের মর্ধাদা ক্ষুপ্ন হইয়াছে বলিয়া! মনে হয় না। প্রথম ছুইটি 

রূপকে এইরূপ কোন নিষেধ বিহিত'ছয় নাই, কারণ এই ছুই রূপকের বিষয়- 
বস্তছিল দেবতা অথবা অর্ধদেবতার লীল।। কিন্তু নর-চাঁরজ্রের অভিনয়ে 

নর-নারীর সম্পর্ক পাছে সভ্যতার পীমালংঘন করে ও প্রেক্ষকচিত্তে অশুভ 
প্রবৃত্তির প্রভাব ঘটে, এই আশংকায় হয়ত মন্স্তজীবনের প্রথম রূপায়ণে এই 

নিয়ন্ত্রণ নির্দিষ্ট হইয়াছে । এই বূপকের অন্তম বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে বস্- 

বিস্তৃতি নাই, একটি অংকের মধ্যেই “মুখ”, 'প্রতিমূখ? ও “নির্বহণ' সদ্ধি অর্থাৎ 
বীজ? ও “ফল”, “আরস্ত' ও “কার্ষের' চিত্র অংকিত হুইয়1 থাকে, ফলে মানুষের 
নিষ্ঠুরতা, মনুষ্য-ওদ্ধত্যের গতিপথ অনেকখানি সীমিত ও সংকুচিত। যাছাই 

হউক, ইহাই হইল প্রাচীন. ভাঁরতীর নাট্যসাছিত্যে কঠোরতা: শেষ চিত্র, 
শেষ বূপ। ইহার পর কঠোরতার সহিত কোমলতা মিশিল, নর-চরিজ্রের 
সহিত নারী-চরিত্র যুক্ত হইল, নাটকীয় ইতিবৃত্তে বাস্তবের মধ্যে কল্পনা আসিল 

বিভ্রব-প্রবৃত্তি বিদ্রুত হইল, 'আবিদ্ধ'-প্রয়গে কঠিনতার আবরণে আঁচড় 
লাগিল, ফাঁট ধরিল, চিরাচরিত নাট্যনিয়ম লংঘিত হইল, নাট্যজগতে দেখা 
দিল নৃতন ত্ৃপ্রি, ইহাই হুইল চতুর্থ সৃষ্টি “ঈহামৃগ'। ইহা 'আবিষ্' রূপের 
উপসংহার ও “স্কুমার' রূপের গ্রারভের শুভ স্থচন]। 



১২৬ ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংলা নাটক 

ঈহাম্বগের' লক্ষণ 

: পমিশ্রমীহাম্থগে বৃত্তং চতুবংকং ত্রিপদ্ধিমৎ | 
নরদিব্যাবনিয়মান্নায়কপ্রতিনায়কৌ ! 

খ্যাতৌ ধীরোদ্ধতা বসন্তে! বিপর্ধাসাদযুক্তকৃৎ | 

দিব্যন্ত্রিমনিচ্ছস্তীমপহাবাদিনেচ্ছতঃ | 

শুংগারাতীসমপান্ত কিকিৎ কিঞ্চিৎ প্রদর্শয়েখ | 

সংরস্ভং পরমানীয় যুদ্ধং ব্যাজান্লিবারয়ে! 

বধপ্রাপ্তস্ত কুৰবীত বধং নৈব মহাত্মনঃ 1” 
( দশরূপক, ৩৭২-৭৫ ) 

“মগবদলভ্যাং নাফিকাং নায়কোহস্মিন্লীহতে ইতীহাম্গঃ।” ( অবলোক, 
পৃঃ৭৬) দুর্লভ মৃগের মতে। অলভা। নায়িকাকে নায়ক ইহাতে লাভ করিবার 

অভিলাষ করে, এই জন্যই ইহার নাম 'ঈহামুগ”। এই শ্রেণীর রূপকের স্বপ্রাচীন 

দৃষ্টান্ত মিলে না, থৃষ্টায় হ্বাদশ শতাবীতে রচিত একটি নমুন। পাওয়া যায়, তাহা 
হুইল বৎ্সরাজের 'রুঝিণীহরণ,। ইহাও আবার নিকৃষ্ট ধরণের “ঈহাম্বগ?। 

'ঈহাম্গগ*লক্ষণের ভাবার্থ :--ঈহাম্বগের' বিষয়বস্ব খ্যাত নয়, খ্যাত 

ও অখ্যাত অর্থাৎ মিশ্র। ইহার চারিটি অংক, তিন সদ্ধি। ইহাতে 
'মানষ* নায়ক ও “দেবতা প্রতিনায়ক ; উভয়েই ধীরোদ্ধতরূপে খ্যাত অর্থাৎ 

কথিত। [কেহ কেহ বলেন, ইহ? “একাংক ও “দেবতা ইছার নায়ক? । 

"একাংকো। দেব এবাত্র নেতেত্যাহুঃ পরে পুনঃ” (দাহিত্যদর্পণ ৬ষ্ঠ )। 

দ্বশরূপক*-ধূত লক্ষণে “অনিয়মাৎ্। এই শব্দে “দ্বেবতাঁর নায়কত্' ও “মানুষের 

প্রতিনায়কতায়' বাধা হয় না] 'অন্ত্য অর্থাৎ গ্রতিনায়ক “বিপর্যাদ অর্থাৎ, 

বিপর্ষযজ্ঞান বা বিভ্রান্ত বুদ্ধির জন্য অন্তায়কারী। অপহরণার্দি অপৎ উপায়ে 
প্রতিনায়কের দ্িব্যসত্রীলীভের জন্য (যে দ্িব্যস্রী আপন পতিতে অভিলাধী বা 

আসক্ত নহে ) প্রবল অভিলাষ ও তজ্জন্ত যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং অবশেষে কৌশলে 
যুদ্ধ-পরিহার, ইহাই ইহার মুখ্য বিষয়। কিন্তু ইছাতে অন্তায়ের জন্ত কোন 

মহাত্মা বধয হইলেও তাহার বধ নিষিদ্ধ। শৃংগারে অনৌচিত্যহেতু শৃংগার- 
রসীভাদ ইহাতে প্রধান ও প্রন্ষুট। [কোন কোন আলংকারিকের মতে এই 
রূপকের নায়ক সংখ্যা এক নয়, ছয়। পনায়কাঃ বড়িতীতরে।” ( সাহিত্যদর্পণ, 
৬ষ্ঠ )] |] 
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অতঞব আগ্যোপাস্ত লক্ষণটিকে বিশ্লেষণ ও বিচার করিলে দেখা যায়, 

পূর্ব-পূর্ব-বূপক হইতে বছ বিষয়ে ইহাতে ব্যতিক্রম ঘটিক্পাছে। মানুষের 
নায়কত্ব ও দেবতার প্রতিনেতৃত্ে মানুষেরই প্রাধান্ত প্রকাশ পাঁয়। দিব্যস্্ী- 
লাভের জন্ত দেবতা অথবা মানুষের উতৎ্কট উন্মাদনা, দিব্যস্্রীর আপন পতিতে 

অনাপক্তি ইত্যাদি ব্যপার দেব-চরিজ্রের উপরই পরোক্ষ কটাক্ষপাত। এই 

কটাক্ষপাত ও শৃংগাররলাভাসের মধ্য দিলনা রূপকের গাভীর্য নই হইয়াছে, 

বিষয়-বন্ধে শিথিলতা! ঘটিয়াছে ও প্রহসনের সথচন। হইয়াছে, নাট্যবস্ত বহুলাংশে 

হান্ধ।! হইয়া পড়িয়াছে। এই বন্ধ-শৈধিল্য স্থকুমার প্রবৃত্তির পরিচয় না হইলেও 

তরল্মতিত্ব ও ভাঁবিসৌকুমার্ধের আভাষ দেয়। স্্রীচরিত্রের প্রাধান্তগ্যোতনা 
এই রূপকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য | *ভ্রীরোধ হইতেই ইহীর' ইতিবৃত্তের উদ্ভব। 

নাট্যশান্ত্কার ইহার লক্ষণ-নির্ণয়-প্রসংগে এই স্ত্রী-প্রাধান্যবিষয়ে অম্পষ্ট নির্দেশই 

পয়াছেন। টিনি বলেন-- 

“দিব্যপুরুষাশ্রয়কতো দিব্যস্ত্রীকারণোপগততুদ্ধঃ। 
ন্বাবহিতবস্তরনিবন্ধে। ৰি প্রাতায়কারকশ্চৈব ॥ 
উদ্ধতপুরুষপ্রায়ঃ শ্রীরোষগ্রথিত-কাব্য বন্ধশ্চ । 

সংক্ষোত-বিভ্রবকৃতঃ সম্ফেটরুতন্তথা তচব | 

স্রীভেদনাপহরণাপমর্দনপ্রাঞ্ত-বস্ত-শৃংগ।রঃ। 
[ ষত্র তু বধেগ্সিতানাং বধোহপু[ুদত্য়ে। তবেত্ত, পুরুষাণাম্। ] 
ঈহাম্বগন্ত কার্ধশ্চতুরংকবিভূষিতশ্চৈব | 
যন্ধ্যায়োগে কাধং যে পুকুষা বৃত্তয়ো রসাশ্চৈব। 
ঈহামগেহপি তথ শ্তাৎ কেবলমত্র স্িয়া যোগ: ॥ 

কিকিত্যাজং কৃত্বা! তেষাং যুদ্ধং শময়িতব্যমূ |” ূ 

( নাট্যশাস্ত্, ২৭৮২-৮৬ ) 

ব্যায়োগে? নারীর স্থান ছিল বটে, কিন্তু নারী লইয়া খেলা, নারীলীলা 

ছিল না ইহাতে । “ঈহামগে? রমণী-লীল! গ্রদশিত হুইল, কিন্তু সে বমণী মানুষী 

নয়, দেবী। নর ও নারীর অন্তোন্ত-অস্থবাগ, পারস্পরিক শৃংগার-অভিলাষ, 

শৃংগার*লীল! এখনও নাট্যসাহিত্যে প্রবর্তিত হয় নাই, তাহা না হইলেও 
পরবততি-নাট্য-অভিযানে যে ইহা নিষিদ্ধ থাকিবে না, এই রূপক তাছারই 
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পূর্বাভাষ দেয়। 'ব্যায়োগে' নাবী লইয়। সংগ্রাম ছিল নিষিদ্ধ, ইহাতে. সে- 
নিষেধ নিহত হইয়াছে, নারীর জন্য সংগ্রামই ইহার “বীজ, ইহার বিন্ু'। 
পূর্ব-পূর্ব-রূপকে যুদ্ধ আছে, বধও আছে, ইহাতে যুদ্ধ আছে, কিন্তু বধ্যাবধ্যবিষয়ে 

নিয়ম-নিয়নত্ররা আছে, এমন কি যুদ্ধের গতিও অবশেষে প্রতিহত। নব 

রূপকের এই অভিনব কৌশল নূতন জীবন-দর্শনেরই সুচনা করে, স্থচনা করে 
যে, গ্রেক্ষক আর সংগ্রাম-চিত্রের ধ্বংস-তাগ্ডব দেখিতে সম্মত নয়, প্রস্তত 

নহে। এই বূপকের অপর বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার নায়ক উদ্ধত নয 

ধীরোদ্ধত; ৷ পূর্ব-পূর্ব-বূপকে'নায়ক “উদাত্ত”, “উদ্ধত”, 'অতি-উদ্ধত, ইহাই 
উক্ত হইয়াছে, কিন্ত এই রূপকে “ধীর” শব্দটির সন্নিবেশ নাট্য-নিয়মে একটি 

ব্যতিক্রমেরই স্থচনা করে। যদিও “উদ্ধত” ও 'বীরোদ্ধত” এই ছুই শবের মূল 

অর্থে বিশেষ কোন পার্থকা নাই, নাট্যশান্্কার এই লক্ষণে “বীর কথাটির 
উল্লেখ করেন নাই, তথাপি 'দশরূপকোঁক্ত” জক্ষণে “ধীর” শব্দটির যোজনায় 
যেন ওদ্ধত্যের বিশিষতা ক্ছচিত হয়ঃ মনে হয় এই ওদ্ধত্যে প্রকারগত কোন 

পার্থকা না থাকিলেও, যেন মাব্রাগত প্রভেদদ আছে। 

€ নায়কের শ্রেণী-ভেদ্ ) 

নাট্যশান্ত্রে আছে-- 

“দেব! ধীরোদ্ধতা জেয়া! ললিতাত্ব নৃপাঃ স্বৃতাঃ 
সেনাপতিরমাত্াশ্চ ধীরোদাতৌ গ্রকীত্তিতৌ ॥ 

ধীরপ্রশীস্ত' বিজ্ঞেয়। ত্রাঙ্ষণা বণিজস্তথা |” 

( নাট্যশাস্ত্, ৩৪1১৮-১৯ ) 

নায়ক দ্বেবতা হইলে “বীরোদ্ধত”, নৃপতি হইলে 'ধীরললিত', দেনাপতি 
অথব অঙ্গাত্য হইলে 'ধীরোদাত্ত? ব্রাহ্মণ ও বণিক হইলে ধীরপ্রশাস্ত' হইবে। 

অবশ্ঠ এই শ্রেণীভেদ 'নাটকের' ক্ষেত্রেই উক্ত হইয়াছে । কিন্ত এই শ্রেণীভেদে, 

কিঞিৎ ক্রটিও আছে। নিয়মত নাটকের নায়ক হুইবেন “রাজাঁষ* এবং তিনি 
হইবেন “ীরোদাত', অথচ উক্ত ক্লোকে বল! হইয়াছে যে, নায়ক নৃপতি.. হইলে 

'ধীরললিত, হইবে। কিন্ত যে কিষয়টি এই ক্সোকে বিশেষ লক্ষণীয় এবং যাহাতে 

কোন বিতর্কের অবদর নাই, তাহা হইল নায়কের “বীরোদ্ধতত্ব'। দেবচরিত্রই 
ধবীরোদ্ধত? হইতে পারে মন্ুয্যচরিত্র নহে । কিন্ত যেহেতু ইহা নাটক সম্বন্ধে 
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বিধেয়? তজ্জন্ত 'ব্যায়োগ? ও 'ঈ হামগ" এই ছুই দূপকে মানুষ নায়ক হইলেও 

তাহার উদ্ধত চরিত্রে কোন বাঁধা নাই। তবে 'ব্যায়োগে নায়ক উদ্ধতঃ . 

“ঈহাম্বগে' ধীরোদ্ধত। অতএব 'ধীর? শবেই এই দুই বূপকে উদ্ধত নায়কের 
পার্থক্য । উদ্ধত" নায়ক 'ধীরোদ্ধতঃ অপেক্ষা নিকৃষ্ট, নৃশংস ও ভীষণ, ইছাই 

হয়ত 'ধীর” শষের ব্ঞনা। ধীরোদ্ধত নায়কের লক্ষণ, যথা-_ 

“ায়াপরঃ গ্রচগ্ুশ্চপলোহহংকারদপভূয়িষ্ঠঃ। 
আত্মঙ্লাঘানিরতো ধীরৈর্ধীরোদ্ধতঃ কথিতঃ |” 

(সাহিত্যদদর্পণ, ৩৩৮ ) 

যাহার মধ্যে আমিত্ব ও অভিমান বহুল পরিমাণে আছে, যে-ব্যক্তি চঞ্চল, 

চতুর, প্রতারক, উগ্র ও আত্মপ্রশংসাঁয় উতৎ্কট, সে-ই “ধীরোদ্ধত'। এই চক্জিত্র 

আদর্শ নায়কের নহে, তথাপি ইহাতে উদ্ধত চরিত্র অপেক্ষা দভাদির মাত! 
কিছু কম। এইজন্য ইহার লক্ষণে “ভূয়িষ্ট, পদটি উক্ত হইয়াছে । দর্পণকার 
ভীমসেন প্রভৃতির চরিত্রকে এই শ্রেণীর নায়কের উদাহরণ রূপে গণা 

করিয়াছেন। কিন্তু ভীমসেন আর যাঁই হউন, প্রতারক ছিলেন না, তাহা 
হইলে তাহার “ধীবোদ্ধাতত্ব” কিরূপে সম্ভব? আবার ধিনি “অশ্বখামা হত ইতি 

গজঃ' এই বাক্যে প্রতারণা করিয়া ভ্রোণাচার্ধের মৃত্যুর কারণ হুইয়্াছিলেন, 

সেই যুধিঠিরই বা “ধীরোদ্ধত' হইবেন নাকেন? ইহার উত্তরে টাকাকার 

হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় বলেন --সত্যমত্র স্বাভাবিকাঁহংকার-দর্প- 
ভূয়িষ্ঠত্বমেব ধীরোদ্ধতলক্ষণমূ। তদিতরোপাদ্ানস্ত সম্ভবতামাত্রপ্রদর্শনার্থমূ । 
অতো! নোজিদোষছয়ম্।” অর্থাৎ যাহার মধ্যে স্বাভাবিক আমিত্ব ও অভিমান 

বহুল পরিমীণে বর্তমান, তিনিই “ধীরোদ্ধত'। “মার়াপর",' 'প্রচণ্ত' প্রভৃতি 
লক্ষণগুলি ধীরোদ্ধত চরিত্রে থাকিতেও পারে, না পারে। এইজগ্তই ভীমসেন 

প্রতারক না হইয়াও 'ধীরোদ্বত' এবং যুধিতির স্বভাবত অহংকারী ও দাঁভিক 
ন] হওয়ায়, সাময়িক প্রতারণ1 করিলেও 'ধীরোদ্ধত” নহেন। | 

অতএব স্বাভাবিক অভিমান ও অহুমিকাঁজনিত পৌরুষই ধীরোদ্ধত 
' নায়কের চৰ্জিবৈ শিষ্টয। এই চরিত্রে পাশব হিংসা ও নৃশংসতা থাকিলেও) 

সে পাশবিকতা “উদ্ধত চরিত্রেব সর্বগ্রাসী ক্ষুধা অথব! সর্বনাশ! নম্যক্ বর্বরত! 

নয়। সংস্কৃত অলংকার-গ্রন্থে নায়ক-সম্বদ্ধে যে সাধারণ গুণগুলির কথা বল! 

হইয়াছে, তাহা হয় ত? 'বীরোদ্ধত' নায়কে নাই, তথাপি উদ্ধত নায়কের মত 
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সম্পূর্ণ অসৎ নয় এই চরিজ্জ। কিন্তু “উদ্ধত” ও “ধীরোদ্ধত' নায়কের চক্বিত্রগত 
যে বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহা লাধারণত প্রতিনায়ক-চরিত্রেই 
(11510) দৃষ্ট হয়। “নায়ক হইতে হইলে, প্রধানত নিয়োক্ত গুণগুলি 
তাহার,মধ্যে থাক! চাই । যথা 

১... “নেতা বিনীতো মধুরম্ত্যাগী দক্ষঃ প্রিয়ংবদ: 
রৃক্তলোকঃ শুচির্বাগী রূঢবংশঃ স্থিরো। যুবা | 

বুদ্ধাযৎসাহস্থৃতি-প্রজ্ঞা-কলা-মান-সমস্বিতঃ । 
শৃরে! দৃঢ়শ্চ তেজন্থী শান্রচক্ষুশ্চ ধাঁশ্সিকঃ |” 

( দশফপক, ২।১-২ ) 

নায়কের উক্ত গুণাবলী সঙ্জনের, দুর্জনের নহে। এই সবগুণ “উদ্ধত, 

নায়কে ত” নাই-ই, ধীরোদ্ধত' চরিত্রে এই গুণগুলির সঙাবেশ নিতান্তই 
ছুর্পভ। কিন্তু “নায়ক'সন্বন্ধে নাট্যকারগপের এই যে অস্ভুতি ও ধারণা, 
তাহা একদিনে হয় নাই। ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়াই আদর্শ চরিত্র ব্যক্তি 
নায়কত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে । . নায়কের এই সব আদর্শ গুণাবলীর অভিব্যক্তি 
সংস্কৃত নাট্যসাছিত্যে নাটক ও প্রকরণ? জাতীয় রূপকের মধ্যেই দেখা যায়। 

যে চরিক্দে গ্রচণ্ডশকি, প্রচণ্ড গতি, প্রবল বিজিগীষা, নিষ্ঠর জিঘাংসা, যেখানে 
সকলেই নত, সকলেই ভীত, ছুষ্ট ওভ্রষ্ট হইলেও, তাহাই একদা ছিল দৃশ্ঠ- 

কাব্যের নায়ক । হয় ত" এইসব ভয়াবহ চরিত্র এবং রোমাঞ্চকর ঘটন৷ ও 

উত্তেজনাই লোক গ্রিয় ছিল, দর্শকমগ্ডলী হয় ত' এই সব দৃশ্য দেখিতেই তৃথ্থি 
বোধ করিত। প্রেক্ষকসমাজের কুচি ও আদর্শকে বেপযষোয়! উপেক্ষা বা 

. আঘাত কর] নাঁট্যকারের পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ নাটক .তম্ময় বা বস্তপ্রধান 

(০১1৪০৮০) সাহিত্য । এতদ্বাতীত পে-যুগ ছিল বাজতঙ্ত্রের যুগ, রাঁজশক্তি 

ও রাজার আদর্শের প্রভাব সব কিছুরই উপর পড়িত, ধর্ম, দর্শন, শিল্প, লাহিত্য 

ও এই প্রভাব হইতে মুক্ত ছিল না। রাজার অন্ুগ্রহপুষ্ট বাজকবিগণ অনেক 
সময় রাজার আদর্শ ও রাঁজমহিমা প্রচারের জগ্যই সাহিত্য রচনা করিতেন, 

করিতে বাধ্য হইতেন। অতএব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দে-যুগের সাহিত্য রাজার 
চিত্তরবিনোদণের জন্তই রচিত হইত। বাঁজা আদর্শ হইলেও সাহিত্যও আদর্শ 
হইত, বাদ্বচরিত্রের উথান-পত্তনের সংগে সংগে সাহিত্যের আদর্শেরও 
উতান-পতন ঘটিত, বিশেষত ন:ট্যসাহিত্যের, কারণ মাহুষকে শিক্ষিত, দীক্ষিত, 
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প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত করিতে নাট্যপাহিত্যই শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। এবং এই 
কারণে রাজার্দেরই সংগীতশালা ও তদদভ্যন্তরে অভিনয়মঞ্চ থাকিত। বে- 
সরকারী রংগমঞ্চ তখন ছিল কিনা বলা শক্ত, থাকিলেও তাহা নিশ্চয়ই 

রাঁজশক্তি-প্রভাবিত এবং বিত্তবান ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিগণের দ্বার! 
পরিচালিত ছিল। এবং এই নব বংগমঞ্জে একদিকে যেমন রাজা, রাজপরিবার 

ও ধনিক-গোষ্ীর চিত্তরঞন হইত, অন্তদ্িকে তেম্সি রাজার রুচি ও আদর্শ 
'অহুলারে বাজ্যের বাজানুগত. প্রজাবৃন্দের চিত্ত-সংস্কারঘটিত। কিন্তু মানুষ 
প্রগতিশীল জীব, তাই দে একত্র, একটি আদর্শে স্থির হইয়া! থাকিতে পারে ন1। 
তাই 'পরিবর্তনশীল জগতে অন্ত সব কিছুর মতই নাট্যসাহিত্যেরও ধার] 

বালাইয়াছে, এবং সেই পরিবর্তনের স্রোতে একদা দৃশ্ঠকাব্যের নায়ক “দেবতা 
হইতে “মানুষে নামিয়াছে এবং সেই মাঙুষেরও নিষ্টর, ও ভক্নংকর রূপ ক্রমশ 
কদর্ধতা ও সংকীর্ণতা পরিত্যাগ করিয়! সংস্কৃতি-হ্ন্দর ও মনুয্যত্বমপ্ডিত 

হইয়াছে। এই পরিবর্তনের পথেই ণডিম'সংজ্ঞক রূপকের অত্যাদ্ধত নায়ক 
“ব্যায়োগে' কিঞ্িছ সংযত হইয়াছে এবং ব্যায়োগের উদ্ধত নায়ক “ঈহাম্বগে? 
আরও সংযত হুইক্সা 'ধীরোদ্ধত” রূপ প্রাপ্ত হুইয়াছে। অতএব 'ধীরোদ্ধত, 
শবে ধীর? বিশেষপটি নিরর্থক নয়, ইহা নিশ্চিতভাবে নায়ক-চরিত্রে এক 
বিপ্লবের সচনা করে। *আবিদ্ধ'-বূপকের কঠিন হদয়হীনতা যে ক্রমশ হৃদয়ের 
উত্তাপে গলিতে শুরু করিয়াছে, ইহা তাহারই এক উজ্জল ইংগিত। 

অতএব নাট্যজগতে “ঈহাম্গই” বোধ হয় “আবিদ্ধ” শ্রেণীর রূপকের শেষ 

রূপ, শেষ বৈশিষ্ট্য । দেশ, কাল ও সমাজ্জের বিপ্লব-বিবর্তন, সংগ্রাম-সংঘর্ষের 
অস্থির অনিশ্চিত উদ্বেগ-সংবেগেই একদ! উত্তব হইয়াছিল এই শ্রেণীর বূপকের। 
ইহা মন্ত্তা ও মহাপ্রলয়ের দূপ। বর্ষার বিষম বন্যায় কুলে কুলে যে-রূপ, ঘে 

প্রলয়-তাগুব দুষ্ট হয়, ইহা! মেই রূপ। সর্বপ্রাপী সর্বনাশা হইলেও পে-রূপ, 
সে-চঞ্চলতা, সে-প্রচগ্ডতায় সৌন্দর্য আছে। ভয়ংকর-হুন্দরের এই নাট্যরূপই 
“আবিদ্ধ' রপক। কিন্তু দে-রূপ, লে-সৌন্দর্য চিরস্থায়ী নয়। বর্ধার অপগমে 
প্লাবন থামিয়! গেলে এই প্রচণ্ড রূপ, এই প্রলয়-সৌন্দধ নিশ্রভ -নিস্তেজ হয়। 
কুলে কূলে, এপারে-ওপারে যাহা দৃষ্ট হয় তাহা জোয়ারের রূপ নয়, ভাটার 
অবদাদ, যৌবনের শক্তি নয়, বার্ধক্যের জড়তা, জীবন-মহিমা নয়, জীবন- 

যৌবনের অপচয় । নিশ্রাণ নিম্পন্দ. অদায় এই ভগ্ন তট, রুগ্ন পথে হ্ষ্টি নাই; 
শী নাই, শৌর্ধ নাই, বীর্য নাই, ৰিক্ষোতও নাই? এখানে-দেখানে ফেটুকু 



১৩২. ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংল! নাটক 

প্রাণের স্পন্দন, তাহ] শব-লুব্ধ প্রাণীর স্পন্দন, বীভৎসতার উত্তেজনা, কংকালের 
ধ্বনি, মানুষের নষ্ট নীড়, ভগ দেবকুলে নরকের শিবা-রব, শকুনি-সংগ্রা। 

এই নিঝুম নিস্তব্ধতায়, এই হতচেতনার বীভৎন নরকে যাহা সৃষ্ট হয়, তাহা! 
কৃষ্টি নয়, সৃষ্টির প্রহসন, যাহা দৃষ্ট হয়, তাহা জীবন ও মৃত্যু নয়, জীবনের 
অপম্ৃত্যু। প্রলক়-প্রাবনের পর বন্ধহীন, ছন্দোহীন এই যে স্থিতি, এই স্থিতি 
বাছিরে স্থির মনে হইলেও অলক্ষ্যে ইহার প্ররিব্র্তন হয়। এই নিত্য নিয়ত 
পৰিবর্তমীনতাঁয় একদিন তটের তটস্থতা কাটে, নৃতন তেজ, নৃতন শ্ামলিমায় 
নিক্রিয় তট আবার সজীব ও সুন্দর হয়, তট ঘেন পট হইয়া উঠে। এন্লি 
করিয়া তট ভাডিলে ভট নূতন করিয়া গড়ে, প্রাবুটপ্রাবনে পুরাতন প্রনষ্ট 
হইলে, পুরাতন পুনরায় নৃতন হুইয়। দেখা দেয়। ইহাই শাশ্বত রীতি পৃথিবীর । 
জীর্ণতার অবপানে এই ষে.নিত্য নূতনের উদ্ভব ও উৎসব, উপদ্রত তটিনীর 
তটভংগে তট-মৃৃত্তিকার এই যে অবশ্ঠস্তাবী সুকুমার প্রাণ-তারুণ্য, কালে 
কালে পরিবর্তনশীল পৃথিবীর এই যে অনবদ্ধ প্রাণভরা রূপ, ইহা! প্ররুতির 
নাট্যদপ। এই রূপ বছিঃপ্রকৃতিতে যেমন সহজ, অস্তঃপ্রকৃতিতে তেমনি 
সত্য। ৃ 

মানুষের অস্তঃগ্রকৃতি একদিনে সুন্দর অথবা স্ন্দরের উপাসক হইয়া উঠে 
নাই । মানুষ ক্রমশ বিজ্ঞ হইয়াছে, ঞ্রমশ সে বর্বর ও ভতয়ংকরকে আঘাত 

করিয়৷ সত্য, শুদ্ধ ও হুন্দরকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। ক্রমশ সে ক্ষমতায় নয়, 

মমতায়, উৎপীড়নে নয়, আর্তজঞাণে, ভয়ংকরে নুয়, ভয়হীনতা য়, ব্যভিচারে নয়, 

মিতাচাবেঃ আত্মস্তরিতায় নয়, আত্মশ্বলিদানে আনন্দ এন্গভব করিয়াছে। 

কিন্তু আদিম বর্বরতা হইতে উদগতি উধ্বগতির যে-পথ, সে-পথ সহজ, পরল, 

অপিচ্ছিল নয়। বনু জীব, অসংখ্য জীবনের দুঃসহ ছুর্গতি, লাঞচনা, অবমাননা, 
ৰিপর্ময় ও বিলোপের মধ্য ধিক্লাই মানুষের সভ্যতা আসিয়াছে, মানুষ আগাইয়। 

চলিতেছে । মাজষের জগতে এই বিপধয়ের শেষ নাই। মাহষের অস্তঃ- 

প্রক্কতিতে ষে উন্মত্ত তামন পশুটি লুকাইয়া আছে, সে স্থযোঁগ পাইলেই জাগিক়া 

উঠে, বিপর্যয় সৃষ্টি করে, লক্ষ লক্ষ মানুষ দে-বিপর্যয়ে আত্মআাণের জন্য ছুটিয়া, 
মাথা কুটিয়। মরে। আবার কোথাও না! কোথাও মানের শুভ শক্তি জাগ্রত, 

বলপ্রাপ্ত ও সংহত হুইয়] অন্যায়ের গতিরোধ করে, বিপর্যয় বিপর্যস্ত হয়, মানুষ 
সত্য ও সত্যতার পধে আরেক ধাপ অগ্রসর হয়। এলি করিয়া উত্ান-পতনের 
মধ্য দিয়উই মানুষের জীবনবোধ, জীবনের মূল্যবোধ, শিল্প ও সংস্কৃতির রূপাস্তর 
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ঘটিতেছে, ক্ষুত্র বৃহৎ, বৃহৎ বৃহত্তর চেতনা লাভ করিতেছে, উপজাভীয়তা 

জাতীয়তায়, জাতীয়ত1 আস্তর্জাতিকতায় পরিণত হইতেছে । জীবন-স্রোতহ্থিনীর 
প্রাক্তন পুরাতন তট ভাঙিয়! ভাঙিয়া বারংবার নৃতন তট, লুন্দর সৃকোমল লন্ত- 
শ্যামল: তটের আবির্ভাব ঘটিতেছে, এই আবি9্ভাবে মাঙষ অভীতের আর্তনাদ, 
ক্ষয়-ক্ষতি বিস্মৃত হইয়! নৃতন রূপে তন্ময় হইতেছে, নৃতন আশায় উদ্দীপ্ত হইয়া, 
অবসাদ কাটাইয়! অগ্রসর হইতেছে । এতকথা বলিবার অর্থ এই ঘে, 

পরিব্র্তনশীল জগতে চিরকালই দুইটি রূপ আছে, একটি ভাঙনের, অন্যটি 

গঠনের, একটি ভয়ংকর, অন্টি সুললিত হ্বন্দর। সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথমটির থে 

প্রকাশ, তাহা “আবিদ্ধ”, আর অন্য রূপটি হইল “সুকুমার” ৷ এবং এই ভাঙাগঞডার 

মাঝখানে এমন একটি সময় থাকে, যে-সময় কোন চাঞ্চলাকর উল্লেখযোগা হাটি 
হয় না» ইহা! এক নিস্তেজ নিস্তন্ধতা, অবস্তা ও নিরুত্তাপ মানসিকতার কাল। 

বিধ্বস্ত বিপ্রাবিত ভূমি যেমন একদিনে উর্বর, শ্যামল ও সুন্দর হইয়া উঠে না, 
সাহিত্োর কুত্র রূপ, আবিদ্ধ রূপও তেয্জি রাতারাতি সুন্দর ও স্কুমার হইয়া 
উঠিতে পারে না। বড়ো একটি বন্যার ধ্বংসাবসানে বহুদিন ধরিয়া যেমন কোন 
বড়ো স্যপ্টি হয় না, বড়ো! একটি বিপ্রব-বিগ্রহের পর তন্দ্রপ মানুষের, মানব- 

সমাজের আত্মস্থ প্ররুতিস্থ হইতে বিলম্ব ঘটে । এই বিলম্ব-ব্যবধানে ছুই একটি 
যে কষুত্র মনীষার ক্ুত্র হুট দৃষ্ট হয়, তাহা স্বপ্লায়ু, তাহার জীবনীশক্তি অতিক্ষীণ, 
ভাহাতে মংগল-মহিমা! অতি নগণ্য, তাহাতে রূপ সৃষ্টি হয়, কিন্তু সৌন্দর্য সৃষ্টি 

হয় না, তাহা বস্তত স্থষ্ঠ বা স্ুকুম।র না হইলেও উগ্র নয়, তাহাতে জীবনের 
আবেগ না থাঁকিলেও মৃত্যুর বেগ নাই। ভারতীয় নাট্যসাহিত্যে এই শ্রেণীর 
সৃষ্টি চারিটি, ঘথা-_তভাণ, প্রহসন, বীথী ও অংক ( উৎন্থট্টিকাংক )1 “আবিদ 

(সমবকার, ভিম, ব্যায়োগ ও ঈহাম্বগ ) ও “মকুমার” (নাটক ও প্রকরণ ), 

এই ছুই জাতীয় দৃশ্ঠকাব্যের মধ্যবর্তী কটি ইহাঁর1। ইহাদের প্রত্যেকটিই 
একাংকিকা এবং 'আবিদ্ধ' বপকের মতে] “৫কশিকণ" বৃত্তিহীন। 

“ভাণঃ সম্বকারশ্চ বীথী চেহামৃগন্তথা। 
উৎন্থগ্রিকাংকো ব্যায়োগে! ডিম: প্রহসনং তথা ॥ 

কৈশিকীবৃত্তিহীনানি বপাণ্যেতানি কারয়েৎ।” 
_... ( নাট্যশান্ত, ২১৮-৯) 

এই একাংকিকা-চতুষ্টয়ে 'ভারতী” বৃত্তিই প্রধান এবং ইহার হীনসন্ধি। 
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বাগাড়ম্বব, বিকৃত বিকল অংগ, বস ও ভাবের অনংগতি, উন্নত উৎকৃষ্ট বিষয়- 

বস্তর ফারিজ্র্য, ইহাই বৈশিষ্ট্য এই বূপক-গোঠীর | ইহাদ্দিগকে ঠিক রূপক 
বল চলে না, ইচ্তারা বূপকের অপত্রংশ অর্থাৎ অপরুষ্ট পক, এমন কি ইহারা 
'উপনাটাযও নয়, একেবারে অপনাট্য। আকৃতিতে ইহার! রূপক হইলেও প্ররুতি 

ইহাদের মোটেই নাটকীয় নয়। শুধুলংলাপ এবং এই সংলাঁপকে আংগিক 
অভিনয়ে অভিব্যক্ত করিলেই নাটক হয় না । যে বিষয়বস্ততে জটিলতা নাই,, 
ঘাত-গ্রতিঘাত নাই, আকশন নাই, চরিত্র স্থষ্টি হয় না,তাহ1! আর যাই হউক, 
নাটক নয়। কেন যে ভারতীয় নাট্যশান্ত্রে ইহার্দিগকে “বূপকের? মর্যাদা 

দেওয়৷ হইয়াছে বলা শক্ত । হয় ত' একদা রংগমঞ্চে যাহাই অভিনীত হইত; 
তাহাকেই “রূপক বলা হইত। বিষয়বস্ত ও উহার বিন্তাগে নাটকীয় বেশিষ্টা 

থাকুক ব1 ন৷ থাকৃক, নট-নটাতে রূপের আরোপ হইলেই “রূপক? হুইবে, হয় ৩, 

ইহ1ই ছিল একদিন বূপক-বিচাবের মানদণ্ড। এবং এই মানদণ্ড ব্যতীত কোন 

প্রকারেই ভাগ প্রভৃতিকে রূপক বলা চলে না। 

€ভাগ ) 

_ উক্ত একাংক রূপক চতুষ্রয়ের মধ্যে “ভাঁণই? মনে হয় আদি এবং উপজীব্য 
অন্য তিনটি রূপকের। কারণ বহুলাংশে ভাণেরই সমগোত্র অন্য তিনটি রূপক । 
“ভাপ, শুধু একাংক নয়, “একহার্ধ, অর্থাৎ একটিমাজ পাত্র বা চরিত্রের স্বারা 
অভিনীত। এবং সেই চরিজ্রটি হইবে কোন ধূর্ত অথবা কোন “বিট'। বিটও 
ধূর্ত, তবে পণ্ডিত ও কুসিক ধূর্ত । “বিটের? লক্ষণ, যথা_ 

*সভোগহীনসম্পহিটত্ত ধূর্ত; কলৈকদেশজ্ঞ; | 
বেশোপচারকুশলো! বাগী মধুবোইথ বহুমতে। গোষ্ঠ্যাম্ ৮. 

(সাহিত্যদর্পণ, ৩য় পরিচ্ছেদ ) 

অতএব দেখা যাইতেছে যে, ধূর্তচরিত্র লইয়াই “তাঁণ+, ধূর্তচরিত্রের বিভিন্ 
অবস্থাই ভাপের বিষয়বস্ত। এই 'ভাণ, দ্বিবিধ। একটিতে ধূর্ত আপন 

জীবনেরই অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা বর্ণন1 করে, অগ্চটিতে দে অন্ত ধূর্তের, চবির 

অভিনয় করে। অতএৰ নিজের হউক অথবা অন্তেরই হউক ধূর্তচরিত্র ধূর্তের 
স্বার! অভিনীত হইলেই “ভাগ হয়। ইহার চরিত্র একটি হইলেও, ইহাতে 
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উক্তি-প্রত্যক্তি থাকে । ঘাহাদেয় সহিত উক্তি-প্রত্যাক্তি হয় তাহারা রংগমঞ্চে 
আবিভূর্ত হয় না, অনৃষ্ঠ বক্তার উক্তি “আকাশ-ভাষণের, সাহাধো অভিনেতার 
প্রত্ুক্ি হইতেই বুঝ যায়। মাত্র একটি চত্রিত্র, একজন অভিনেতা বিবিধ 
অংগভংগীতে অনৃষ্ত জনের সছিত আলাপ-আলোচনায় ব্যাপৃত হয়ঃ এবং 
এইভাবেই রূপকের স্মগ্র বিষয়বস্তটি প্রেক্ষক-সমক্ষে উপস্থাপিত হুইয়। সামাজিক 

চিত্তে রুসসঞার করে। .ইংবাজীতে যাহা 07820098610 00000198969 ব| 

একোক্তি, বস্তত 'ভাণ” তাহাই । 

কিন্ত ইহা এক. অদ্ভুত দৃশ্ঠরূপ। ধূর্তের বীরত্ব অথবা! ঘৌন সম্ভোৌগ- 
সৌভাগ্যের ক্ছচনা করিতে হয় ইহাতে । নিয়মত ইহা! “কৌশিকী”-হীন, অথচ. 
শৃংগার-মৌভাগ্যনূচক, অতএব ইহ! অদ্ভুত বৈকি! এই অদ্ভুতত্বের এইখানেই 
শেষ নয়। নাট্যশান্ত্রের নিয়মে 'ছিলদ্ধি' এই রূপকের “মুখ ও নির্বহণ' এই 

ছুই সন্ধিতে “গেয়পদ প্রভৃতি দশটি লাস্তাংগের অবভারণ। করিতে হয়। 

“মুখ-নির্হণে সাংগে লাম্তাংগানি দশাপি চ” ('দশরূপক, ৩৫১ )। “লাম” 

এক ধরণের স্থকুমার নৃত্য এবং সেই নৃত্যের মধ্য দিয়] প্রণয়প্রকাশের ইহা 
এক বিচিত্র অভিনয়। “লান্তং ধহ নৃত্যগীতাদিব্যাপারবিশেষঃ।' কখনও 

সংগীতের, কখনও বা আবৃত্তির মাধ্যমে, প্রেমিক ও প্রেমার্ত জীবনের সুখ-দুঃখ, 

আশা-নৈরাশ্ত, অভিমান ও অপমান, র'গ ও রো, আকুতি ও আন্তি অভিব্যক্ত 

হয় লাদ্যাংগগুলিতে | কিন্তু নৃত্য" ইহার অব্যতিচারি অংগ । ইহা এক ধরণের 

বৃতয-নাটাই এবং ইহা শুধু 'ভাণ নয়, 'প্রহলন? ও 'নাঁটকের? ক্ষেত্রেও 
রসানুলাবে, রলহানি না কৰিয়! যখাসম্তব প্রযোজ্য | 

'নাটকে'ও যে এই লাম্যাংগ প্রযোজা তৎসম্বজ্ষ দর্পণকার বলেন-- 

“লান্যাংগানি দশ যথালাভং বুসব্যপেক্ষয়।' | প্রতিটি “লাশ্কাংগের” বিশদ পরিচয় 

এখানে নিশ্রয়োজন, যে-কোন নাট্যশান্ত্রেই ইহাদের বিস্তৃত বর্ণনা আছে, এবং 

তাহা! দ্রষ্টব্য । 

.. নাটক' ও প্রহসনের' ক্ষেত্রে লাস্তাংগের প্রয়োগ হইলে তাহাতে কোন 
অস্বাভাবিকতা ঠেকে না, কিন্তু 'তাণ লাস্তাংগযুক্ত হইলে অদ্ভূতত্বের উদ্ভব হয়। 
গ্রীত-বাছ্য, অতিমান-আনন্দ, কামার্ত নর-নারীর বিলাস ও অধিক্ষেপ, এইসৰ 
লইয়াইভ +লান্ত', আর ইহাই যদি “ভাণ'-রূপের অপরিহার্ধ অংগ হয়, তবে এক 
“বিট”, একটিমাত্র পাজ্জকেই এই গান ও মান, মিলন ও.বিরহের পাল! আরম্ত ও 
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শেষ করিতে হুইবে, একটি পাত্রের ক্ষমতা ও নিপুণতার উপরই নির্ভর করিবে 
লমগ্র একটি রূপকের অভিনয়-সাফল্য । যদ্দিও এই রূপকের এই “বিট, পাত্র 

নিপুণ ও পণ্তিত ( “্যত্রোপবর্ণয়েদেকে। নিপুশঃ পণ্ডিতো। বিটঃ” ), তথাপি এক 
জনের ক্ষমতায় একটি রংগমঞ্চের সর্বাংগীণ সফলতা -সম্পাদদন অসম্ভব। অতএব 
এই রূপক যে যুগের স্ষ্টি, নাঁট্যপ্রতিভার দিক্ হইতে সে-যুগ নিশ্চয়ই অনেক 

নীচে নামিয়৷ গিয়্াছিল, নীচে না নামিলে ৰিটচরিন্রের বহুমানতা সম্ভবপর হয় 

কিরপে? এই যুগ ভারতীয় নট-মঞ্চ ও নাট্যসাহিত্যে একটি 50187] 829+ 

(অন্ধকার যুগ)। প্রেক্ষকের কুচি ও শীল, নাট্চর্চা, নট ও নাট্যকারের 

আদর্শ ও প্রতিভা, সবকিছুই মন্দ অথবা নষ্ট না হইলে এই জাতীয় স্থষ্টি সম্ভবপর 

হয় না। নাট্যশান্ের নিয়মে ইছা। “প্রহসন; না হইলেও, প্রহসন-সট্টিরই ইহা 
পূর্ব সংকেত । “ভাপ? সম্বন্ধে যাহা বিশদভাবে বলা হুইল, তাহার সংক্ষিপ্ত, 
একত্র-ধৃত বর্ণনা নিয়রূপ। যথা, 

(ভাণের লক্ষণ ) 

[ পবিটেন' ভণ্যতেঞ্ইতি ভাণঃ ] 

“ভাণস্ত ধূর্তচরিতং স্বাঁ্জভূভং পরেণ ব1। 
যত্রোপবর্ণয়েদেকে। নিপুণঃ পত্ডিতো বিটঃ ॥ 

সংবোধনোক্তিপ্রতাী কুর্যা্ধাকীশভাবিতৈঃ। 
কুচয়েছীরশৃংগারো শৌর্য-সৌভাগ্য-সংস্তবৈঃ ॥ 

ভূয়স্। ভারতী বৃত্তিরেকাংকং বন্ধ কল্লিতম্। 
মুখ-নির্বহণে সাংগে লান্তাংগানি দশাপি চ|” 

্ ( দশরূপক, ৩1৪৯-৫১ ) 

উক্ত রূপকের নুপ্রাচীন (খুষটায় ৬ষ্ঠ।৭ম শতাঁবী ) উদ্দাহরণ হইল “চতুর্ভাণী”। 

ইছাতে চারিটি 'ভাণ' শ্রেণীর রূপক আছে, বথা--(১) উতয়াভিসারিক, 
(২) পন্মপ্রাভৃতক, (৩) ধূর্ত-বিট-সংবাদ ও (৪) পাদ্ভাড়িতক । 

প্রহলন 

£পর অধঃপতিত নাট্যপ্রবাহের ছিতীয় পর্যায়ে হুটি হইল 'প্রহসন+ | 

“ভাপসহষ্ি' “তাণ।-চরিত্রের মধ্য দিয়া সমাজের অধোগতিক যে রূপ, ঘে দৃশ্য 
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সুচিত হুয়, তাহারই পূর্ণ প্রকাশ দেখি এই গ্রহনে” । সকল দ্বেশের সকল 

সমাজেই “প্রহসন' অথব। “ব্যংগ-নাট্য” তখনই ত্ষ্টি হয়, যখন মাহষের নীচতায় 

মনুত্যমমাজ নই, ভ্রষ্ট ও ব্যাভিচারছুষ্ট হয়, বিশেষত যখন সমাজের শীর্বস্থানীয়, 
নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের আচার-আচরণে অধঃপতন ঘটে। সংস্কৃত প্রহসনেরও 

বিষয়বস্ত ইহাই । এই প্রসঙ্গে নাট্যশান্্কার বলেন-- 

“প্রহসনমতঃ পরমহং সলক্ষণং সন্প্রবক্ষ্যামি ॥ 

প্রহসনম্নপি বিজ্ঞেয়ং ছ্বিবিধং শ্ুদ্ধং তথৈব সংকীর্ণমূ। 

তন্ত ব্যাখ্যান্তেইহুং পৃথক্ পৃথক লক্ষণ-বিশেষান্॥ 

ভগবত্তাপসভিক্ষুশ্োত্রিয়্-বিগ্রাতিহাদসংযুক্তম্। 
নীচজনসম্প্রযুক্তং পরিহাপাভাষণ-প্রায়ম্ ॥ 
অবিরৃতভাষাচারং বিশেষহাসোপহাসরচিতপদম্ 1 
নির়তগতিবস্ত-বিষয়ং শুদ্ধং জে়ং প্রহসনং তু ॥ 
বেস্টাচেট-নপুংসক-ধুর্ত-বিট। বন্ধকী চ যন্ত্র স্থযঃ। 

অনিভূতবেষপরিচ্ছদ-চেষ্টাকরণাত, সংকীর্ণম্।” 
( নাট্যশান, ২০।১০৫-১০৯ ) 

ভাবার্থ :-_প্রহসন দ্বিবিধ, শুদ্ধ ও সংকীর্ণ ( অর্থাৎ মিশ্র )। শ্তদ্ধ প্রহসনে 

'ভগবৎ, অর্থাৎ শৈব সন্ন্যাসী, তপন্থী, বৌদ্ধতিক্ষু, বেদবিৎ শ্রোত্রিয় ও বিপ্র, এই 
লব উচ্চন্তরের চরিত্রই, প্রধান, তবে নীচপাত্রও থাকিতে পাবে । এই সব চিজ 

ও ইহাদের অসংগত অশোভন আচরণের মধ্য দিয়াই ইছাতে হাশ্য-পরিহাস 

কর! হয়, কিন্ত ইহাদের ভাষা ও আচার কোনক্রমেই বিকৃত কর। চলিবে না, 

স্বাভাবিক (88351) রাখিতে হইবে । লংকীর্ণ প্রহসনের চরিত্র হইবে বিট- 

চেট, বেস্তা-বন্ধকী অথবা ধূর্ত-নপুংদক। অর্থাৎ ইহা সর্ব! নীট-গাত্র-গ্রযোজ্য। 
এই সব নীচপাত্রের “অনিভৃত' অর্থাৎ উচ্ছৃংখল বেশ, ভাষা! ও আচরণ লইয়াই 

ইহাতে হাস্যরস হঙি ও পরিবেষণ করিতে হয়। 

উদ্দাহরণ : ্ 
(১) শুদ্ধ প্রহসন__ 

(ক) বৌধায়ন-কুত টাসীনিনী রর 
(খ) মহেশ্্রবিক্রমবর্মন্-কুত “মত্তবিলাস” 
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(গ) ধূর্তনর্তক, 
(ঘ) হাস্তচূড়ামণি প্রভৃতি । 

(২) সংকীর্ণ প্রহদন-_ 

(ক) জ্যেতিরীশ্বর-কৃত “ধুর্ত-নমাগম” 
খে) জগদীশ্বর-কৃত “হান্তার্ণব? প্রভৃতি । 

প্রহসনের প্রকারভেদ যাহাই হউক, ইহা থে সমাজের অধঃপতিত আদশ- 
চরিক্রের ব্যংগাঙ্ছকরণ সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । দর্পণকাঁর এই রূপকের 
লক্ষণ-নির্ণয়-প্রসংগে স্পষ্টই বলেন-_ 

“ভাঁণবৎ সন্ধি-সন্ধ্যংগ-লাশ্তাংগাংকৈ বিনিমিতম্। 
তবেৎ প্রহসন বৃত্তং নিন্দ্যানাং কবি-কল্পিতম্। 

অত্র নারভটী, নাঁপি বিধম্ভক-প্রবেশকৌ। . 

অংগী হাশ্রসম্তত্র বীথাংগানাং স্থিতির্ন বা ॥” 

“ভাগের, মতই ইহ 'একাংক: ও “ছিসন্ধি' 'লাম্তাংগ'ও ইহাতে অপরিহার্য । 

ইহার বিষয়-বস্ত কবি-কল্পিত, ইহা নিন্দনীয়েরই নিন্দাখ্যান। সর্ধত্র সকল 
দময়েই লমাজে নিন্দনীয় চরিত্র থাকে, কিন্ত সমাজে ধাহারা! শীর্ষস্থানীয়, 

ংসাঁভাজন, তাহারা যখন হীন আচরণে দীন ও নিন্দনীয় হইয়া পড়েন তখন 

তাহাদিগকে ব্যংগ করিয়! সাহিত্য সৃষ্টি হয়; নিছক ব্যংগের জন্যই এই ব্যংগ 

নয়, ইহার মধ্য দিয়া লোকোপদেশই প্রদত্ত হইয়া থাকে । এই প্রহসন, 
জংগ্রাম-চিত্ের ঠিক বিপরীত, তাই ইহাতে “আরভটা' বৃত্তির একাস্ত অভাব । 

ইহার বিষয়বস্ত অতি ছোট অথচ অতি স্পষ্ট, অতএব ইহাতে কোন কিছু স্থচনা 
করার জন্ত কুচ্যাংশের প্রয়োজন হয় না, তাই ইহা! “বিফম্তক'-বিহীন, 'প্রবেশক'- 
প্রহীন। দর্পণকার আরও বলেন_- 

“তপন্বিভগবদ্ধিপ্রপ্রভৃতিঘজ্স নায়ক: | 

একো যত্র ভবেদ্ধৃষ্টো৷ হাশ্যং তক্ছুদ্ধমুচ্যতে |” 

স্ব" প্রহসনে তপন্থী, ভগবান্, বিপ্র প্রভৃতির মধ্যে একজন হইবেন নায়ক 
এবং তিনি হইবেন ধুষ্ট'। 'ব্যক্তাংগবৈকৃতো। বৃষ্ট: (দশরূপক, ২1৭ )। যাহার 

অভিনয়ে অংগ-বিকুতি স্পষ্ট, তিনিই ধৃষ্ট নায়ক। প্রহসনে' অংগ-বিকার 
অবস্তস্াবী, অংগ-বিক্কৃতি না! ঘটিলে ব্যংগ ফোটে ন1। বচন-বিরুতির লহিত 

টি অংগ্-বিকতি, বিকুত ধর্মের জন বিকৃত কর্ম বিকৃত ভাষণ, ইহাই ত প্রহসন । 
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'প্রহদনে, হাশ্তরম অংগী, হাস্তরলের স্থায়িতাঁব “হাঁস । এই “হাসের” লক্ষণ- 
নির্ণয়-প্রনংগে দর্পণকার বলেন-_ 

“বিকুতাকারবাগ. বেশচেষ্টাদেঃ কুহকাত্তবেৎ। 
হাসো হাস্তস্থাফ্িভাবঃ শ্বেতঃ গ্রথমদৈবতঃ ॥ 
বিকতাকারবাক্চেষ্টং য্সালোকা হসেজ্জনঃ | 

তদত্রালম্বনং প্রাহুস্তচ্চেষ্টোদ্দীপনং মতম্ ॥” 

(লাহিত্যদর্পণ, ওয়) 

অতএব তৃষ্ট হয়, বিকৃত. আরতি, বচন, বেশ ও অংগ-ভংগী প্রভৃতি 
হইতেই হাশ্তরসের উত্তৰ, বিকৃতাকার, বিকৃতচেষ্ট ব্যক্তিই এই রসের 
আলম্বন-বিভাব। নাটাশান্্কারও এই লক্ষণে এই উক্তিই করিয়়াছেন। 
তিনি বজেন-_ 

বিকভাকারৈর্বাক্যেরংগবিকারৈধিকৃতবেষৈশ্চ। 

হাঁসয়তি জনং যম্মাৎ তন্মাদ জ্ঞেয়ো বলো হাসঃ |” 

(নাট্যশাস্, ৬৫০) 

এই অংগ-বিরৃতি “ধু” নায়কের বহির্লক্ষণ, "তাহার অস্তঃপ্রকূতি সম্বন্ধে 

দ্র্পণকার বলেন-__ 

| “কুতাগা! অপি নিঃশংকত্তজিতোহুপি ন লজ্জিতঃ। 
দৃইদোযোহপি মিথ্যাবাক্ কথিতো! ধষ্টনায়কঃ ॥* 

( সাহিত্যদর্পণ, ৩য়) 

যিনি প্রিক্পতমার নিকট অপরাধ করিয়াও নিঃশংক, প্রিয়তমা কর্তৃক 
তৎ্পিত হইয়াঁও নির্পজ্জ, আপন দোষ প্রিয়্তমার নিকট প্রকাশ হ্ইয়া 
পড়িলেও যিনি মিথ্]াভাষণ করেন, তিনিই “ধু নায়ক । এই নির্লজ্জ 

নিঃশংকতা, মিথ্যাপরায়পতার জঘন্য মনো বৃত্তিই "শুদ্ধ প্রহসনের আলম্বন। 

নায়ক 'ধৃষ্ট' না হইলেও প্রহসন হয়, দর্পণকাবের মতে এই প্রহপনের নাম 

'সংকীণণ প্রহদন । “আশ্রিত্য ঝঞ্চন জনং সংকীর্ণমিতি তদ্বিছুঃ |” মতাত্ববে 

প্রহসনে ৃষ্ট' নায়কের সংখ্যা এক হইলে, তাহা 'শুদ্ধ', একাধিক হইলে তাহ! 

সংকীর্ণ” । এই. সংকীর্ণ প্রহসন দ্যংকও হইতে পারে। [ন্ধ্যংক প্রহমনের 

দৃষ্টান্ত বোধায়ন-কবিকৃত “ভগবদজ্ুকীয়। বৌদ্ধধর্মের উপর কটাক্ষপাতই 
পি 
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ইহার বিষয়বস্ত। ইহা খৃষ্ীয় প্রথম হইতে চতুর্থ শতাবীর মধ্যে রচিত হয়। ] 
এই বিষয়ে দবর্পণকার বলেন-_ 

বৃত্তং বহুনাং ধষ্টানাং সংকীর্ণ, কেচিদুচিবে। 

তৎ পুনর্ভবতি ছাংক মথবৈকাংকনিক্লিতম্ ॥” 
( সাহিত্য, '৬ষ্ঠ) 

প্রহসন'-ভেদ বিষয়ে মতভেদ প্রদপিত হইল। নাটাশাগ্কের মতে . প্রহসন 
দ্বিবিধ, শুদ্ধ ও সংকীর্ণ । নাট্যশান্ত্রকত ভেদ-লক্ষণ দেখিয়া" মনে হয়। এই 

ভেদ্দ পাত্র-পাত্রীর ঈন্রম ও সামজিক মর্যাদার উপর প্রতিষ্ঠিত। শুদ্ধ, 
প্রহসনের পাত্র-পান্রীগণ শিক্ষা, দীক্ষা! ও পদমর্যাদায় উন্নত, কিন্তু নিম্ন শ্রেণী ও 

“নিম্ন মর্যাদার চরিত্র লইয়াই “সংকীর্ণ, প্রহ্সন রচিত হয়। অতএব শেষোক্ত 

. প্রহসনের ভাষা, ভূষা ও হাবভাৰ অত্যন্ত বিকৃত ও অমাজিত এবং তাহা 
শৃংখল1 ও শ্লীলতার গণ্ডীড অতিক্রম করে। দর্পণকারের মতে এই প্রহদন 

ভ্রিবিধ, শুদ্ধ, সংকীর্ণ ও বিকত। নায়ক ধুষ্ট' হইলে প্রহসন শুদ্ধ এবং ধৃষ্ট, 

না হইলে তাহ! সংকীর্ণ । এবিকৃত, প্রহসন সম্বন্ধে তিনি বলেন-- * 

“বিকতস্ত বিদ্রবত্ত বু-কুকি-তাঁপসা: | 

ভুজংগ-চারণ-ভট-প্রভৃতের্বেশবাগ যুতাঃ |” 

- ( নাহিত্যদর্পণ, ৬) 

যাহাতে ভুজংগ (বিট ), চারণ ( নট ), ভট (যোদ্ধা) প্রভৃতির বেশ-ভূষা ও 
. ভাঁবাকে আশ্রয় করিয়া বণ্ড ( নপুংদক ), কঞ্চুকী ও তাপদগণ অভিনয় করে, 
তাহা বিকৃত প্রহসন। বিকৃত বিভিন্ন পে পাত্রগণ অভিনয় করে বলিয়াই। 

এই প্রহসন “বিকৃত? । 

ইহাই হইল মোটামুটি 'প্রহসন”তত্ব। আদর্শ ও আচরণে অদংগতির প্রতি 
ব্যংগ-কটাক্ষই ইহার ম্বরূপ। ইহা হাম্যরসপ্রধান, কিন্ত হাম্সরলপ্রধান 
হইলেই বচন! নিকৃষ্ট হয় না। তত্বহীন হা হাম্তরসই নিকৃষ্ট) কিন্তু যে 
রচনায় হাম্তরস-পরিব্ষেণে ঘটনার গাস্তীর্ধ ক্ষু্ন হয় না, ঘে রচনায় হাম্যবস 
সাধ্য নয় সাধন, উপেয় নয় উপায়, কাব্যলোকে তাহা উত্তম হৃষ্টিরই পরিচয় । 

কিন্তু এই জাতীয় প্রহন, এই জাতীয় 10009: বা রংগরস সকল দেশের 

সাহিত্য-জগতেই সম্পূর্ণ বিরল। উচ্চাংগের হান্তরদ বুঝিবার, বিচার করিবার 
ক্ষমতা] দকলের নাই, এই জন্তই কাব্যজগৎ, বিশেষত নাট্যজগতে এই শ্রেণীর 

সি 
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হান্তবল-প্রকত রসজের্ব অভাবে পরিবেষিত হইবার পথে বাধা হয়। এই 
জন্তই অভিনয়২প্রেক্ষকের গুপ-নির্ণয়-প্রনংগে নাট্যশান্তকীর বলেন, হান্যরসে 

বালক, মৃর্থ ও শ্ত্রীজাতিরই আনন্দ। উক্ত হইয়াছে-_ 

 শ্যস্তষ্ট তুষ্টিমায়াতি শোকে শোকমূপৈতি চ। 

১" দৈন্ে দীনত্বমভ্োেতি ল নাটোরে প্রেক্ষক:ঃ স্মৃতঃ। ৮ 

. ন চৈতে গুণাঃ সর্বে এক শ্মিন্ প্রেক্ষকে স্থতাঃ। 
তম্মাতহুত্বাৎ জ্ঞানানা মল্লতবাদাযুষস্তথ! | 

উত্তমাধমমধ্যানাং সংকীর্ণায়াং তু সংনদি। 
ন শক্যমধমৈজ্ঞণতুমূত্তমানাং বিচেষ্টিতম্। 

উত্তমাধমমধ্যানাং বুদ্ধবালক-যৌধ্তাম্। 

তুস্তস্তি তরুণাঁঃ কামে বিষবপ্ধা: সময় শ্রিতে | 
অর্থেবপরাশ্চৈৰ মোক্ষেঘথ বিরাগিণঃ। 
নানাশলাঃ গ্ররুতয়ঃ শীলে নাট্যং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ 

শৃৰা বীভৎ্দরৌন্রেষু নিষুদ্ধেঘাহবেষু চ। 
ধর্মাখ্যানপুরাণেষু বৃদ্ধাত্বস্স্তি নিত্যশঃ। 

বালা মূর্খ! স্তি্শ্চৈব হাম্যনেপথ্যয়োঃ সন্ধা ॥* 

(নাটাশান্্, ২৭।৫৫-৫৭, ৫৯-৬১ ) 

ভাবার্থ :--( নাট্যচরিত্রের ) তুট্টিতে ধাহার তুষ্টি, শোকে ধাহার শোঁক, 
দৈন্তে ধাহার দীনতা, তিনিই নাট্যাভিনয়ের প্রকৃত প্রেক্ষক। এই সমস্ত গুপ 
একত্র কোন গ্রেক্ষকের মধ্যেই থাঁকা সম্ভবপর নয়, কারণ, জ্ঞান অনন্ত, কিন্তু: 

আমুম্বপ্ল। এই জন্য প্রেক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে উত্তম”, ধাম ও “অধম' তিন 

শ্রেণীরই প্রেক্ষক থাঁকিবে। কিন্তু “অধম প্রেক্ষক উত্তম পাত্র-পাত্রীর আচার- 
আঁচরণ বুঝিতে পারে না, বুঝা অসম্ভব। নব-নাঁরী, যুবা-বৃদ্ধ। বালক ও স্বীলোক, 
প্রত্যেকের প্রবৃত্তি ভিন্ন । প্রত্যেকের মধ্যেই উত্তম, মধ্যম ও অধম এই ত্রিবিধ 
শক্তি ও. প্রকৃতি আছে। যাহার! যুবক, তাহাদের আনন্দ শৃংগণরে, বাহার! 
পণ্ডিত, তাহাদের আনন্দ যাহ! বৈধ, যাহা কাঁলসম্মত ও আচারসম্মত তাহাতে, 

অর্থগৃ, ব্যকির আনন্দ অর্থ অর্থাৎ বৈষয়িক লাভ-ক্ষতির দৃশ্ঠে, বিষয়্-বিরক্তের 



১৪২ ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংল! নাটক 

আনন্দ মোক্ষে। নাঁন। চরিত্র, নানা প্রকুতির প্রেক্ষক জগতে, গ্রকৃতি-অনুসারেই 
নাটকের বিচার ও বূদবোধ হয়, মানুষের প্রকৃতি বা প্রবৃত্তির উপরই নির্ভর কৰে 
নাটকের এপ্রতিষ্ঠা বা সাফল্য । যুদ্ধ-বিগ্রহ, “রৌদ্র ও “বীভৎস” রসে বীরের 
আনন্দ; বৃদ্ধের আনন্দ ধর্ম-চিত্র ও পুরাপ-কথায় ; বালক, মূর্খ ও স্ত্রীলোক, 

ইঘ্চাদ্দের আনন্দ হাস্তরম ও নেপথ্য অর্থাৎ বেশ-ভূষাঁর চাঁকচিক্যে। 
অতএব উল্লিখিত আলোচনা হইতে বুঝা যাঁয় যে, প্রহসন: টির যুগে 

'প্রহসন'-প্রিয় সমাজ ও প্রহসন+-প্রেক্ষক, দুইএরই বিশেষ পতন ঘটিয়াছিল। 
পতন ঘটিয়াছিল বলিয়াই নাট্যশাস্্কার “প্রহসন'লক্ষণে “অতিহাঁস ও 

“উপহাসের” কথাই বলিয়াছেন । উপহাস” মধ্যম প্রতি ও “অতিহাস+ অধম 

প্রকৃতির লক্ষণ । এ-বিষয়ে নাট্যশাস্কার বলেন--. * 

*শ্মিতমথ হমিতং বিহসিতমুপহসিতঞ্চাপহসিতমতিহসির্তম্। 
হো ছোৌ ভেদৌ  স্যাতামৃত্তমমধ্যমীধমপ্রকতৌ ॥ 
ন্মিতহসিতে জ্োষ্ঠানাং মধ্যানাং বিহদলিতোপহুপসিতে চ 

'অধমানামপহদিতং তথাতিহদিতং চ বিজ্ঞেয়ম্ ॥" 

(নাট্যশান্তর, ৬|৫২-৫৩ ) 

ভাবার্থ :-_উত্তম, মধ্যম, অধম প্রকৃতি-অঙ্থপারে হাল-ভাবের ছয় ভেদ, 

যথা--(১) ন্মিত, (২) হুসিত, (৩) বিহিত, (৪) উপহদিত, (৫) অপহুদিত 
ও (৬) অতিহসিত। প্রথম ও দ্বিতীয় “উত্তম” প্রকৃতির, তৃতীয় ও চতুর্থ মধ্যম" 

প্রকৃতির এবং পঞ্চম ও যষ্ঠ “অধম প্রকৃতির লক্ষণ। 

' অতএব উত্তম প্রকৃতির যে প্রেক্ষক, তাহার জন্য “প্রহসন নয়। ইহ! এক 

ধরণের “লো! কমেডি” ইংরাজীতে যাথাকে কার্প বল! হয়, ইহা তাহাই । 

পাশ্চাত্য নাট্যশাস্তরমতে হাশ্তরন চতুবিধ, যথা1--(১) করুণ হাস্যরস (791009£), 

(২) বাগ বৈদগ্য (1), ৩) ব্যংগরস (981:9) ও (৪) কৌতুকরস 

(র97)। ইহাদের মধো প্রথমটি ( অর্থাৎ 01009: ) প্রথম শ্রেণীর হান্তরস। 

ইহাতে দুক্কৃতকারীর প্রতি উপহাস থাকে সত্য, কিন্তু সে উপহাস সমবেদনা য় 

পিক্ত ও নিগ্ধ। দ্বিতীয়টি অর্থাৎ উইট এফ অপূর্ব বাক্চাতূর্ব। এই বাক্ যেন 
সহসা-উত্তোলিত শাণিত এক অস্রের প্রথর দীপ্তি, যেন হঠাৎ আলোর ঝলকানি, 
যে আলোক যাহা অনংগত, যাহ অশোভন, তাহা সহস! উদ্ভাসিত হয়, এবং 

উদ্তাদিতকে উপহাসের বিষয় করে। এই বাক্যের আবেদন 'হিউমারের+ মত 
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মানুষের হৃদয়ে নয়, ইহার আবেদন বুদ্ধিতে। ইহা ভাবায়, কিন্তু দমবেদন। 
জাগায় না। তৃতীয়টি অর্থাৎ নম্তাটায়ার” হতথাঁনি রস স্যস্টি করে, তদপেক্ষা 
আঘাত করে বেশি। ইহা শুধু ব্যংগ না৷ বিদ্রপ নয়, বিদ্রপের কশাঘাত। 

এই আঘাতে সমবেদনা ত” নীই-ই, পরমতণহিষ্ততারও অভাব। মাহুষের 
স্খলন, পতন, হুর্বলঙ্তাকে নির্মমভাবে উদঘাটন করিয়া ব্যংগকার যেন 

উহাকে নির্যম আঘাতে চরম শান্তি দিয়া সংশোধিত করিতে চান। 

হাস্যাম্পদকে সোজাহৃজি আঘাত ন1 করিয়া গ্লেষ অথবা ব্যাজপ্ততির দ্বারা তিনি 

আঘাত করেন, কিন্ত সে আঘাত প্রচ্ছন্ন হইলে তাহার প্রভাব অতিতীক্ষ, 
অত্যন্ত শাণিত। ইহা! যেন মিছরির চুরি, যে ছুরি ক্ষতের উপর স্িপ্ক-শীতল 
প্রলেপ দিয়া ক্ষতস্থানের উপর গভীরভাবে অস্ত্রোপর্চার করে। চতুর্থ হান্তরদ 

অর্থাৎ “ফান” অবারিত হাপির এক অনর্গল উৎম। অন্ত ত্রিবিধ হাস্তরসের মত 

তাতে কোন মতবাদ-প্রচার বা সমাঁজ-সংস্কারের উদ্দেশ্য থাকে না। কোন 

ঘটন! বা! চবিক্রকে উদ্তট ও অতিরপ্ঠিত করিয়া হাক! হাসির ফোয়ারা স্থষ্টি করা, 

নিকুদ্ধেগ নিশ্চিন্ত আনন্দ ছড়াইয় দেওয়াই এই রসের লক্ষা। হৃদয় বা বুদ্ধিতে 

ইহার আবেদন নয়, ইহার আবেদন ইন্দ্রিয়ের কাছে, ইন্জ্িয়জ আননোর মধা দিয়া 

মনকে সাময়িকভাবে হাক্কা, সরল ও সাবলীল করিয়া তোলাই এই রসের কার্য। 

শ্লীলতা, সংযম, সুনীতি, স্থরুচি প্রভৃতির স্থান বা মর্যাদা নাই ইহাতে । যেন 
তেন প্রকারেণ আনন্দ দিতে হইবে, ইহাই এই রসের প্রধান কথা। সংস্কৃত 

নাটকের বিদূষক যেমনভাবে হানায়, ইহা! সেই ধরণের হাশ্তরস। অগভীর, 
অস্ন্নত, 'অমাজিত পরিবেষে অগভীর অশ্বচ্ছ বসাঁধার-রচনা এবং সেই বসাধার 

হইতে পংকিল রস ছুড়িয়! ছিটাইয়া আনন্দোন্সত্ততাই কৌতুক, ইহাই “ফান? । 

এই “কমেডি অফ. ফানই” ইংরাজী “ফার্স?। 

“কমেডির” রস হাশ্যরস এবং উক্ত হাম্তরসের চতুরিধ ভেদ অনুসারে 
কমেডিও চতুধিধ 1 এই চতুৰিধ কমেডির €(0020995% ০1 17017000] 

09:0995 ০ ডা ০৮ 11800675, 0020905 ০ 9861:০ ও 00296ণয ০: 

মাও. ০0. 08:০৪ ), মধ্যে “কমেডি অফ. হিউষার' শ্রেষ্ঠ এবং সর্বনিকষ্ট হইল 

'ফার্স'। “হিউমার কোমল ও সহৃদয়, 'উইট+ তীক্ষ ও তীব্র, "ন্ঠাটায়ার” উ্র 
ও নিষ্ঠুর, কিন্তু "ফান? হাক ও উচ্ছৃংখল। সংস্কৃত “দংকীর্ণ প্রহলন* শেষোক্ত 

এই .কৌতুকনাট্য অর্থাৎ “ফার্সেরই* দগোত্র । "শুদ্ধ গ্রহন'গুলিতেও “ফাঁনঃই 
বেশি, তবে তাহাতে শ্তাটায়ারও আছে, “উইট? নাই বলিলেই চলে, “ছিউশ্বারের' 
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পম্পূর্ণ অতাব। আর এইজন্যই হয় ত+, প্রহসন উত্তম প্রেক্ষকের জন্য নয়, যূর্থ, 
স্রীলোক ও বালকের জন্ত, নাট্যশাপ্ে এইরূপ বিধান কর! হুইয়াছে। পূর্ণাংগ 
রূপকের পূর্ণ মর্যাদা নাই ইহাতে, ইহাতে 'ভারতী”-বৃত্তিই প্রধান" অর্থাৎ 
বাচনির অতিনয়েরই বিশেষ প্রীধান্ত । ও 

'প্রহসন'-লক্ষণ উক্ত হইল। 'বীথী' ও ভাণের মতই একাংক। তবে ইহ! 
“একছাঁর্ধা অথবা “ত্বিহার্ধাঃ অর্থাৎ ইহার পাত্রসংখ্যা এক অথবা ছুই হইতে 

পারে! উত্তম, মধ্যম ও অধম ভ্রিবিধ প্রকৃতির পরিচয় থাকে ইহাতে । 
ইহার বন্ত “কল্লিত', নায়ক “মান্য? । ্ 

“বীথী স্তাদেকাংক] ছিপাত্রহার্ধা তথৈকহার্ধা বা । 

অধমোত্বমমহ্যাতিধু কা স্তাৎ প্রকৃতিভিস্তিন্থভিঃ |* 

( নাট্যশান্্। ২ (১১৬ ) 

এই “বীথীর” ত্রয়োদশ অংগ (89) অর্থাৎ “বীথী" হক্োদশজাতীয় | 
নিয়োক্ত তেরটি অংগের যে-কোন একটি “বীঘীতে' মুখ্যভাবে থাকা চাই, এবং 
এই মৃখ্য অংগাহুসারেই 'বীথীর+ জাতি ব! শ্রেণী নির্দিষ্ট হয়। 

জয়োদশ অংগ, যথা--- 

(১) উদঘাত্যক, (২) অবলগিত, টি প্রপঞ্চ, (৪) ত্রিগত (৫) ছল, 

(৬) বাকৃকেণিঃ (৭) অধিবল, (৮) গণ্ড, (৯) অবস্তন্দিত বা অবস্পন্দিত, 
(১*) নালিকা, (১১) অসধ্প্রলাপ, (১২) ব্যাহার ও (১৩) মৃদব। 

সাহিত্যদর্পন ( ৬ পরিচ্ছেদ )-ধুত উক্ত অংগগুলির লক্ষণ, যথা-_ 
(১) ও (২)-উদঘাত্যক (80010670681 [06910:9690100, ০0৫ & 909 

[01819859) ও অবলগিত (7:8081679706), এই দুইটি অংগের লক্ষণ ও 

আলোচন। নাটকীয় প্রস্তাবনার আলোচনা -প্রণংগে ত্রষ্টব্য। কারণ, এই ছুইটি 

প্রস্তাবনারও অংগ। ূ ৃ 

(৩) প্রপঞ্চ (00200117090) 

“মিথো বাক্যমলতুভং প্রপঞ্চো হা্যরুন্মাতঃ | 
খন অসত্য ও হাম্তকর বাক্যে ছুই ব্যক্তি পরম্পর পরস্পরের প্রশংসা কন্ষে 

এবং এই প্রশংদাঁয় একজনের উদ্দেশ্ঠ লিদ্ধ হয়, খন ৬৪ 'প্রপঞ্চ অংগের 

অবতারণ। হইয়াছে বুঝিতে হুইবে। 
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(৪) ত্রিগত (711):99 209078 681] 0: 11019 93121809602) 

“ত্রিগতং স্যাদনেকার্থযোজনং শ্রুতি-সাম্যতঃ ॥ 
একই শব শ্ুতিপথে ' প্রবেশ করার জন্য শব্খমাম্য হেতু শ্রোতা খন সেই 

শব হইতে একাধিক অর্থ কল্পন! করে তখন এল্রিগত: | 
(৫) ছল (009০9706100) 

*প্রিয়াৈবপ্রিষ়ৈর্বাক্যেধিলোভ্য ছলনাচ্ছলম্ 1” 
বাহত প্রিষ্ব কিন্তু বস্তত অপ্রিয় বাক্যের ছারা প্রলুন্ধ করিয়া স্বার্থসিদ্ধির 

জন্য, যে ছলন]। তাহাই “ছল? । 
(৬) বাকৃকেলি (397১8:699) 

“বাক্ধেলিহীশ্যসন্বন্ধে! ছিত্রি প্রত্যুক্তিতো ভবেৎ ॥” 

হান্তোদ্দীপক একাধিক প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়া বাকা লইয়া যে খেল।, 

তাহাই 'বাকেলিঃ। 

(৭) অধিবল (04 ৮1708) 

“অন্যোন্তবাক্যাধিক্যোক্তিঃ ম্পর্ধস়াধিবলং গতম্ ॥” 
পারস্পরিক স্পর্ষিভ ভাষণের মধ্য দিয়া পরম্পরের প্রাধান্যকথনের না 

“অধিবল' | 
(৮) গণ্ড ১:06 789208200)' 

“গপ্ডং প্রস্ততসম্বদ্ধি ভিন্নার্থং সত্বরং বচঃ॥৮ 

প্রকৃতবিষয়ের লহিত সম্বন্ধ অথচ পৃথগর্থবাঁচক দহ! ত্রুত উক্ত যে বাক্য, 
তাহা! গণ্ডঃ । | | 

(৯) অবশ্টন্দিত (139-170691):56861020) 

“ব্যাখ্যানং শ্বরপোক্তস্তান্তথাবন্যন্দিতং ভবে |” 

আপন অভিপ্রায় বুঝাইবার ইচ্ছায় উক্ত কোন বাক্যের যখন প্রেয়োজনবশে) 
অন্ত ব্যাখা কর হয় তখন “অবস্যন্দিত' হয়। এঅবন্যন্দিত' শবের অর্থ 

“পরিণমিত; | 

(১.) নালিক। (70018008 ) 
*প্রহেলিকৈব হান্তেন যুক্তা ভবতি নালিক1 |” 

হান্তোন্দীপক প্রহেলিকার নাম ' “নালিকা'। “দংবরণকাধুত্তরং 
প্রহেলিকা।* প্রকাশিতগ্রাক় অর্থকে আবৃত . করে অর্থাৎ প্রকাশ হইতে দেয় 
ন1 এমন ষে উত্তর, ভাহা প্রহেলিকা। 

ও 
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(১১) অসতপ্রলাপ (17090175790 0178669£ ) 

“অসত্প্রলাপো যন্বাকাযমসন্বদ্ধং তথোত্তরম্। চে 

অগৃহতোহপি মূর্থপ্য পুরে] যচ্চ হিতং বচঃ 1” | 

অদন্বদ্ধ অর্থাৎ পূর্বাপরসম্স্বশূন্য কোন বাক্য অথবা কোন উত্তর এবং যে 
শুনিয়াও গ্রহণ করে না তাদৃশ মূর্খের নিকট উক্ত কোন হিতকর যে বচন, 
তাহা 'অসংগ্রলাপ' । 

(১২) ব্যান্থার (780007:008 3:93901) ) 

“ব্যাহারে! যৎ পরপ্যার্থে হাস্যক্ষোভকরং বচ: |” ্ 
অন্যের জন্ত উক্ত হাস্তকর, ক্ষোভ্রনক যে রাক/, তাহাকে 'ব্যাহীর? 

বলা হয় ॥ 

(১৩) মদ ব (10561:9100 ) 

“দেবা গুণা গুণা দোষ] যত্ত স্থ্া্দবং হি তৎ॥” 

দৌধকে গুণবূপে এবং গুণকে দোষরূপে বর্ণনের নাম "মুদব” | 

আলোচিত 'বীথ্যংগ'গুলি “নীটক'প্রভৃতি বূপকেও প্রযুক্ত হয়। নাটকীয় 

প্রপ্তাবনায় আলোচনাপ্রসংগে সেইজন্ই বলা হইয়াছে “যোজ্যান্তত্র যথালাভং 
বীখ্যংগানীতরাপ্যপি” | ইহা! ঘোষের নছে। কারণ, রূপক ও উপরূপকগুলির 
মধ্যে কতিপয় সাধারণ বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ আছে। যেমন পূর্বরংগ, নান্দী 
অথবা রংগছার, প্রস্তাবনা, ভরতবাক্য, পাজ্জান্ছলারে বেশভৃষা চরিত্রান্যায়ী 
ভাষাবৈচিত্ত্রা, সংলাপ-রচনায় গদ্য ও পদ্য ছুয়েরই ব্যবহার, “ম্বগত, প্রভৃতি 

সন্বোধন-বীতি, নানা রসের অবতারণা, গো-পুচ্ছ-সম আকৃতি, পতাকাস্থান, 
নাটালক্ষণ ও নাট্যালংকার, মিলনাস্ত পরিণতি, বীখ্যংগ এবং নাটকের অংক- 

লক্ষণে যে-সব বিধি-নিষেধ আছে সেগুলি, সমস্ত দৃশ্ত কীবোই বিধেয় ও পালনীয়। 

কিছু কিছু হয়ত কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম আছে, কিন্তু মোটামুটি উক্ত 
লক্ষণগুলি সাধারণ লক্ষণ রূপক” ও “উপরূপকের+। তবে দৃশ্তকাব্যে নাটকের? 
প্রাধান্ত' হেতু নাটক ও নাটকাংকেরই বিস্তৃত পরিচয় দেওয়! হইয়াছে এবং 
ততপ্রপংগে বল! হইয়াছে-_“বিন! বিশেষং সর্বেষাং লক্্ম নাঁটকবন্মতমূ”। অর্থাৎ 
অন্ত রূপক ও উপরূপকগুলির 'নাটকের' লংগে যেখানে প্রভেদ, শুধু সেই 
লক্ষণণডর্পিই উহাদের লক্ষণ-নির্ণয়ে প্রকাশ করা হইবে, অবশিষ্ট লক্ষণ নাটকের 
লক্ষণেরই অন্থরূপ। তবে 'বীধ্যংগ'ঞুলি যদিও নাটকাদিতে প্রযোজা অর্থাৎ 
দৃষ্ঠকাব্যের সাধারণ লক্ষণ, ত্থাপি “নাটকের” আলোচনাবসরে এই অংগগুলির 
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বর্ণনা না করিয়া “বীখীর' নিরূপণপ্রকরণে ইহাদের লক্ষণ বর্ণনা কর হইল 
কেন, সে বিষয়ে সন্দেহ লাগে । এই সন্দেহ-ভগ্রনকয্পে দর্পণকার বলেন-- 

“এতানি চাংগানি নাটকাদিষু সস্তবস্ত্যপি বীথ্যামবস্তং বিধেয়ানি” । অর্থাৎ 
এই অংগপ্তলি নাটকপ্রভৃতিতে অবশ্ঠকর্তব্য নহে, সম্ভব হইলে প্রযোগ্, কিন্ত 

বীথীতে” ইহারা অবশ্ত-বিধেয়, ত্রয়োদশ অংগের কোন একটি অংগ “ৰীথীতে, 
থাকিতেই হুইবে। 

ত্রয়োদশাংগ এই ব্ধপকে উত্তম প্রকৃতিবও প্রকাশ থাকে, ইহা পূর্বেই বল! 
হইয়াছে। কিন্তু সে-প্রকাশ বৌধ হয় নিতাত্ত গৌণ, কারণ নাট্যশীন্তে 
'অসৎপ্রলাপ” বা. অসংলগ্ন বাক্যের উক্ভি-প্রত্যুক্তিকেই এই বূপকের মুখ্য 
বৈশিষ্ট্য বল! হইয়াছে। 

“অসন্বদ্বস্ত যত্বাক্যং অসম্বদ্ধষখোত্তরম্ | 

অসংপ্রলপিতঞ্চৈব বীথ্যাং সম্যক্ প্রযোজয়েৎ।” 
(নাট্যশীস্ব, ২০১২৪) 

“ভারতী"বৃত্তির চারিটি অংগের অন্ততম এই রূপক । ,*তশ্যাঃ প্রঝোচনা, 
বীথী তথা প্রহসনামূখে অংগান্য-_-১ ( সাহিত্যদর্পণ, ৬ )। প্ররোচনা, বীণী; 
প্রহসন ও আমুখ, এই চারিটি “ভারতী” বৃত্তির অংগ। কিন্তু 'ভারতী' বৃত্তির 

অংগ হইলেও, ইহাতে “কৈশিকী+ বৃত্তির স্থান গৌণ নয়। “রসং সুচ্ত্ত 
শৃংগারঃ স্পূশেদপি বসাস্তরম্' (দশরূপক, ৩৬৯ )। দর্পপকারের তে অল্প- 
্ব্প শৃংগাঁর নয়, ভূরি-শৃংগার-ন্থচনাই বিধেয় ইহাতে। “ন্ুচয়েডুরিশৃংগার্ম্ত 
(সাহিত্যদর্পণ, ৬ষ্ঠ)। এই বপকের অপর বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা ছিসন্ধি 

হইলেও ইহাতে 'বীজ”, “বিন্দু”, পতাকা”, 'প্রকরী” ও 'কার্ধ', এই পঞ্চ অর্থ- 
প্রকৃতিই থাকে । “অর্থপ্রকুতয়োহখিলাঃ” ( সাহিত্যদর্পণ, ৬ষ্ঠ )। 

অতএব নাট্যাভিনয়ে “স্কুমার” প্রয়োগের" সর্বাংগীণ পাফলোর পূর্বে “বস্তঃ 

“বৃত্তি” ও পপ্ররুতির' দিক হইতে ইহাই পূর্ণাংগ নাটকীয়তায় পথে প্রকৃতপক্ষে 
প্রথম পদক্ষেপ। ইহার পরই যে রূপকের উত্তব, তাহ! হইল “অংক” অথবা 
“উৎস্থ্টিকাংক? ॥ 

বীথীর' উদ্ণাহরণ, যথা--“মালবিকা,। 

অংক | 
নাটকের এক একটি পরিচ্ছেদকে 'অংক* বলা হয়। পরিচ্ছেদোর্ঘক 

এই অংকের সহিত “অংকাখ্য রূপকের পার্থকা রক্ষার জন্য 'অংক'-রূপকের 
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অপর একটি নাম 'উৎস্ট্টিকাংক'। নাট্জগতে “আবিদ্ধ' সৃষ্টির পর ও 
সম্পূর্ণ “হুকুমার+ হ্ুত্টির পূর্বে ইহা একটি অভিনব নাটা-বিপ্রব। ইহার 
বিষয়ব্স্ত বিখ্যাত হইলেও, সে-বস্তর পরিবর্তন করিবার অধিকার নাট/- 

রচয়িতার আছে। এই “কূপকের' নায়ক অনাধারণ নয়, অতিমাধারণ ও" 

মাহ | “ভাণবৎ ছিদদ্ধি। একাংক, “টকশিকীবৃত্তিহীন, “ভারতী” 
বৃত্বিগ্রধান ও 'লাস্তাংগ'-যুক্ত হইলেও ইহার স্থায়িরস 'ককণ'। ইহাতে যুদ্ধ 
ও জয়-পরাজয়ের ঘটনা! আছে, কিন্তু ইহাতে যে যুদ্ধ, সে-যুদ্ধ অস্ত্রের যুদ্ধ নয়, 

বাক্ের। ভারতীয় নাট্যসাহছিত্যে অন্বযুদ্ধেব অবসান-ঘোষণ! এই প্রথম । 
এই দপকের অন্যতম প্রধান বৈলক্ষণ্য এই যে, ইহাতে নায়ক ও প্রতিনায়কের 

জয় পরাজয়ের মধ্যপথে ৰহু নারীর বেদনা-বিলাপ ও অশ্র-পিক্ত ঘটনা থাকে । 

ইংরাজী 'ট্র্যাজিভির” ককণ-স্থুরের স্পর্শ ও প্রকাশ থাকে ইহাতে, ভারতীয় 

নাট্যলোকের ইহ! যেন এক ককুণ রাগিণী ! 

অংকের লক্ষণ 

“উতৎস্ঙিকাংকে প্রখ্যাত বৃত্তং বৃদ্ধ প্রপঞ্চয়েৎ । 
রসস্ত করুণঃ স্থায়ী নেতার: প্রারুতা নরাঁঃ। 
ভাণবৎ সন্ধি-বৃত্তংগৈরুক্ত: স্বীপরিদেবিতৈঃ | 
বাচা যুদ্ধং বিধাতব্যং তথ! জয়-পরাঁজয়ৌ।” (দশরূপক, ৩1৭০-৭২ ) 

এই লক্ষণের ব্যাখ্য। নিপ্রয়োজন। ইহার ভাবার্থ পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। 

'্রী-পরিদেবন-বহল”, “নির্বেদিভাষিত', উদ্বেগ-আকৃতি-গর্ভ এই রূপক 
“করুণ-রস-প্রধানঃ হইলেও “বিয়োগান্ত' নয়, ইহা “অভ্যুরয়াস্ত'। নাটা- 

শান্তকার বলেন__ 

£ককুণ-রসপ্রায়কতে নিবৃত্ত যুদ্ধোদ্বতগ্রহারশ্চ | 
স্্রী-পরিদেবন-বহুলো| নির্বে্ধি ভাঁধিতশ্চৈব | 
নানাব্যাকুলচেষ্ঃ সাব্বত্যারভটি-কৈশিকীহীনঃ। 
কর্তব্যোহভুদয়াস্তস্তজ জ্ৈরৎস্ষ্টিকাংকত্ত॥” 

(নাট্যশান্, ২।৯৯-১৯০ ) 

এই জাতীয় বূপকের সৃষ্টান্ত ছুর্ণভ। “সাঁহিত্যদর্পণে' ৪ উদ্ধাহ্রণ বলা 
হইয়াছে 'শরিষ্ঠাঘঘা তিঃ;। 



দ্বশরূপক ও অষ্টাদশ উপরূপক | ১৪৯ 

কিন্তু উক্ত গ্লৌকছয়ের কেহ কেহ অন্ত অর্থ করিয়। সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে 
“উৎ্হষ্টিকাংককে? একাংক ট্ট্যাজিডি' বলিয়া! মনে কবেন। তাহাদের মতে 

ইহাতে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিহার্ধনয় । এবং এইজন্তই তাহারা “নিবৃত্বযুদ্ধোদ্ধত- 

প্রহারশ্চ স্ীপরিরদেবনবহলো? এই পাদ্বয়ের “যুদ্ধ ও উদ্ধতপ্রহার থামিলে 

্ীলোকের ক্রন্দনে এই রূপকের বহুলাংশ করুণ হইবে এইবূপ অর্থ করেন। 

এবং ইহাকে ট্্যাজিডি আখ্য। দেওয়ার জন্য তাহার! “অভুদয়াস্ত। শবের 

“অভুদয়ের অস্ত যাহাতে” এইরূপ ব্যাখ্যা দ্বেন। অর্থাৎ এই রূপকের শেষে 

কাহারও অভ্যুদয় বা উত্থান হইবে, ( অভয়: অস্তে যস্য ) তাহ! নয়, কোন 
ব্যক্তির অভ্যুদ্দয়ের অস্ত অর্থাৎ পতন ঘটিবে, ( অভ্যুদয়স্ত অন্তঃ যন্মিন্) ইহাই 
তাৎপর্য । তাহাদের মতে এই বূপকের উদ্লাহরণ ভাসের “উরুভংগ” | 

নাটক ও প্রকরণ 

অতঃপর 'নাটক? ও “প্রকরণ? । খধথেদে সংবাদন্থক্তগুলিতে একদা যে 

নাটাবীজ উত্ঠ হয়, তাহা! নানারূপে অংকুরিত ও প্রকাশিত হইয়া নানান 
পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর অবশেষে শক্কিমান্ মহাঁপাদপে পরিণত হইল। পুম্পিত 
ও ফলিত এই পাদপেরই শ্রেষ্ঠ ফল “নাটক? ও প্রকরণ । এত দিনে 

নাট্যলোকে 'রুদ্রমৃত্তির অবসানে “শিব শক্তির বিকাশ ঘটিল॥ দেবাস্থরের 
সহপ্রচেষ্টায় একদ। যে “সমূদ্রমস্থন* শুরু হইয়াছিল, এতদিনে লে-মস্থনে “অমৃত 

উঠিল, এতদিনে নাট্যকল। হইল ধধার্থই “ললিতকলা,। 

এই ললিতকলায় নীঁচতা ও নিটুরতার প্রশ্রয় নাই। অতএব ইহাতে বধ- 

বদ্ধ-সংগ্রামাদির বর্বর দৃশ্ট অবাঞ্ছিত হইল। নংগ্রা-সংঘধ “নাটকের; 
বিষয়বন্ত হইতে পারে, তবে তাহা রংগমঞ্চে আর 'দৃশ্ঠ' নয়, উহার ফলাফল 

নাটকে “স্থচ্য”। প্রকরণের বিষয়বস্ত আরও মৃদু, আরও নুললিত, ইহাতে 

জীবন-সংগ্রাম আছে, কিন্ত লশন্ত্ সংগ্রাম নাই। | 

কর্ম ও কর্মজীবনে ঘাত-গ্রতিধাত আছে বলিয়াই 'দৃশ্টকাব্' আছে। 
একটি জাতির কর্মময় জীবন ও জীবন-সংগ্রামেরই প্রতিচ্ছবি “দৃশ্বকাব্য? | 
ধ্যান-ধারণা-বৈরাগ্য ও আধ্যাত্মিকতা প্রচার করিলেও ভারতবর্ষ কর্মকে 
ছোট করিয়া দেখে নাই, দেখে নীই বলিয়াই স্মরপাতীত কাল হইতেই 
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ভারতবর্ষে নাট/সাহিত্যের ধারা অব্যাহত। কর্মের জন্তই 'ভারত' শ্রেষ্ঠ 

জদ্ুবীপে । এইজন্তই পুরাঁপরচন্িভা বলেন-__ 
“অত্রাপি ভারত, শ্রেষ্ঠং জন্বুঘধীপে মহামুনে,। 
যতো! হি কর্মভূরেবা, ততোহন্তা ভোগভুময়ঃ |” 

(বিষুপুরাণ, ৩২২) 

কর্মসাধনার পীঃস্থান বলিয়া ভারতবর্ধেই নাটক সম্ভব, অন্য বর্ষে নহে। 

অন্য বর্ষে ছুঃখ নাই, শুধু সুখ, শোক নাই, শুধু সম্ভোগ । অতএব দেবতা ও 

উপদ্দেবতাদিরও যদি কর্মজীবনের ছবি, সংগ্রাম-চিত্র দেখাইতে হয়, তবে তাহ 

দেখাইতে হইবে “ভারতবর্ষে” নাট্যশাস্্কারের ইহাই অদ্ভিমত। তিনি বলেন_- 

: “্যদ্ দিব্যনায়ককৃতং কাব্যং সংগ্রাম-বন্ধ-বধযুক্তম্। 
তপ্তারতে তু বর্ষে কর্তব্যং কাবাবন্ধেযু ॥ 

উপবনগমন-ক্রীড়া-বিহার-নারীরতি-প্রমোদাঃ স্থাঃ। 

তেযু হি বর্ধেযু সদ! ন ভবতি দুঃখং নবা শোকঃ ॥ 

যে তেষামপি বাঁলাঃ পুরাণবাদে চ পর্বতা গদ্দিতাঃ। 

সম্তোগন্তেযু ভবেৎ কর্মীরস্তে৷ ভবেদন্মিন্।”? ৰ 
( নাটাশাস্ত্র, ২০।১০১১ ১০৩, ১০৪) 

. 'বিষুপুরাণকার বলেন-- 
পন তেষু বর্ধতে দেবো ভৌমান্যস্ভাংমি তেষু বৈ॥ 
কত-জ্রেতাদিক! নৈব তেষু স্কানেযু কল্পনা |”  (বিষুপুরাঁণঃ২।৫৩) 

অর্থাৎ, “ভারত'ব্যতীত অন্ত বর্ষের ক্ষেত্রে দ্বেবতা বর্ষণ করেন না, অন্য কোথাও 

সত্যা-ত্রেত। প্রভৃতি যুগবৈধম্যেরও কল্পন1 নাই। 

অতএব দেখ! যায়, নাট্যশান্্রমতে কর্মভূমি ভারতবর্ষ দৃষ্তকাব্যের উৎপত্তি 
ও বিকাশের অনুকূল কেত্র। এবং এই অনুকূল অবস্থার কারণ ছুঃখ, হবন্ব ও 
বৈষম্যবোৌধ, যাহা ভারত বাতীত অন্য কোথাও নাই। এমন কি নাটাশাস্থ- 
কার একত্র বলেন যে, দ্বেবতা প্রভৃতি যদি দৃশ্ঠকাব্যের নায়ক ব চরিত্র হয়, 
তবে তাহাদের লত্তোগ-দৃ্ঠ অন্ত বর্ষে দ্বেখানো হইলেও “কর্মচিত্রঁ ভারত 
ভূমিত্তেই দেখাইতে হইবে, এবং তাহাও মানুষের বেশ-ভূষায় এবং মনুয্োচিত 
হাব-ভাব লইয়!। 
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নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে ইহাই ভারতবর্ষের পরিচয় । ভারতবর্ষ, অতীতে 
যেন নৈষর্ম্য অথব1 কর্মসক্াদের আদর্শ স্থাপন করিয়াছে, তেয়ি ইছা স্থখ- 
ছু:খ, আশা-নৈরাশ্ঠ, ইষ্টানিষ্ন্ন কর্মকা গডেরিও প্রতিচ্ছবি তুলিয়া ধরিয়াছে ইহার 

 স্ুপ্রতিষ্িত-রংগমঞ্চে। ভারতীয় দৃশ্তকাব্যের ক্রম-বিবর্তনে এই প্রতিচ্ছবির 
তিনটি স্তর বা পর্যায় দৃষ্ট হয়। প্রথঙ্র পর্যায়ে এই প্রতিচ্ছবির চতুবিধ প্রকাশ 
দ্বেধি, যথা--নমবকার, ডিম, ব্যায়োগ ও ঈহাম্গ। ইহাদের লবগুলিই 

“আবিদ্ধ' প্রকৃতির (01926 (৪) অর্থাৎ সংগ্রাম-চিত্র। “কর্মভূষি' 

ভারতের নিকষ্ট, নিষ্ঠুর কর্মেরই প্রকাশ দৃষ্ট হয় এইসব দৃশ্যচিত্রে। যেমন: 
সমাজ, সামাজিকতা ও সামাজিক আদর্শ, তদ্রপ হইবে দৃশ্তকাব্য। হিং 
মন, ছিংন্র রূপেরই প্রতিচ্ছবি উক্ত আবিষ্ধশ্রেণীর দপকগুলি। বীর, বীভৎস, 
রৌদ্র ও ভয়ানক ইছাদের বস এবং “সাত্বতীঃ ও 'আরভটা' ইহাদের বৃত্তি 
বা অভিনয়-পদ্ধতি। ইহাদের মধ্যে বীররসেব চিত্র অপেক্ষাকৃত উন্নত ও 

উদ্দাত্ত এবং বীরচিত্রের বৃত্তি হুইল *দাত্বভী”। “সমতকারে' সাধারপত এই 

বৃত্তি অবলম্থিত হয়। “ঈহাম্বগেও কিঞ্চিতগ্রকাশ হয় এই.বৃত্তির। “আবরতটী 
বৃত্তি নিকষ্ট এবং তাহা উগ্র আক্রমণাত্মক প্রবৃত্তিরই প্রকাশক । এই বৃত্তিই 
প্রধান প্রথম পর্যায়ের দপকগুলিতে । 

অতঃপর দ্বিতীয় পর্যায় ।. এই পর্যায়ে যে রূপকচতুষ্টয়ের উত্তব ঘটে, 
তাহাতে নৃশংস “আবিদ্ধ' চিত্র নাই লতা, তবে তাহাতে উদ্দাত্তভাব, উত্তম 

প্রকৃতিরও প্রকাশ নাই। "আবিষ্ধপ্রকৃতিক না হইলেও ইহার] ঠিক “নুকুমার' 
প্রককতিরও (1)910869 (5৪) রূপক নছে। ইতিপূর্বে ইহাদের ক্রমবিকাশের 

কথা আলোচিত হুইয়াছে। ভাপ, প্রহসন, বীথী ও অংক, এই চারিটিই হইল 
এই পর্যায়ের রূপক এবং এই রূপকগুলি বস্তত ভারতীয় দৃশ্তকাব্যের ইতিবৃত্তে 
এক অন্ধকার যুগেরই বিকৃত ফল। তবে মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান, ভাব ও ভাবন। 

যে ক্রমশ গতিপরিবর্তন করিয়া নূতন আংগিকে,.নৃতন রূপ ও মহিষায় গ্রতিঠিত 
হইবার পথ খু'জিভেছিল, এই সব বূপকে তাহারই পূর্বাভাষ পাওয়া যায়। 
সেই দিক হইতে ইহাদের মূল্য আছে। ইহাদের মধ্যে নাট্যর্চনার নৃতন 
মার্গের ষে ইংগিত ছিল, ভাঁহ! সম্যক দার্থক হইল তৃতীক্স পর্ধায়ে। “নাটক ও 

প্রকরণ" এই পর্যায়েরই “কুমার, স্ষ্টি। 
এই, পর্যায়ের নাট্যরচনার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্য হইগ স্থবিত্যস্ত বন্ধ 

(611-00086 1০6), ঘটনার সহজ অনিবার্ধ গতিবেগ (৪96:00) ও 



১৫২ ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংলা নাটক 

চরিত্র-্থটি (929:850692980102) | নাট্যশিল্পে এই সার্থক পরিণতি 

একদিনে আসে নাই, হয়তবা বন্ৃকাঁল, ধহুযুগই অতীত হইয়াছে। শ্তধু 
শিল্পকলার দিক্ দিয়াই যে তৃতীয় পর্যায়ের ন্যপ্টিতে চরম বিপ্লব ও চরম উৎকর্ষ 

ঘটিয়াছিল তাহ] নয়, এই পর্যায়ের স্যটিতেই প্রথম মানব-জগৎ, মানুষের সুকুমার 

বৃত্তি ও মনুষুত্বের সর্বাত্মক মাসুম প্রকাশিত হয়। শিল্প-সংযম, ওচিতাবোধ 

প্রভৃতি শিল্পগুণের মধ্য দিয়া নৃতন এক নাট্য-চেতন! ও নাঁট্যসংস্কৃতির 
স্বারোদঘাটন হয় এই যুগের স্থিতে অর্থাৎ 'নাটক? ও “প্রকরণে”। বস্কত এই 
দুইটি দৃশ্ঠকাব্যকেই যথার্থ রূপক বল! চলে, অগ্যগুলিতে স্জনী-শক্তির সাধনা 
আছে, কিন্তু সিদ্ধি নাই। 

নাটক ও প্রকরণে ভেদ 

(১) বস্বঃ (২) নায়ক নায়িকা, (৩) রস, (৭) অংক, (৫) সন্ধি ও 

(৯) বৃত্তি, মুখ্যত এই. কয়টি দিক্ হইতেই দংস্কত আলংকারিকগণ দৃশ্ট- 
কাব্যের বিচার করিয়া থাকেন। এই দিক হইতে বিচার করিলে মাটকের-_ 

(১) বিষয়বস্ত হইবে 'প্রপিদ্ধ', কবি-কল্িত নয়। এই বস্ত ইতিহাপপ্রসিদ্ধ, 

পুরাণ-প্রসিদ্ধ অথব। প্লোক-গ্রসিদ্ধ হইতে পারে। যাহা "ইতিহাস অথব। 

পুরাণ? হইতে গৃহীত হয় তাহা যথাক্রমে ইতিহাল ও পুরাণ-প্রসিদ্ধ, কিন্ত 
যাহ! ইতিহাসের ঘটনা অথব! পুরাণের আখ্যান নয়, তাহা লৌক-গ্রসিদ্ধ। এই 

লোক-প্রপিদ্ধ ঘটনা! ইতিহাল বা পুরাণ ব্যতীত অন্ত কোন গ্রন্থ হইতে গৃহীত 
হয় অথবা জনশ্রুতি বা কিংবদস্তী হইতেও ইহা! গৃহীত হইতে পারে। 

উদাহরণ £-- 

ইতিহাজ-প্রজিজ্ধ--বিশাখদত্ব-কৃত “মূদ্রারাক্ষস+। রং পি 

পুরাণ-প্রসি্ধ--কালিদাদের 'শকুস্তলা”, ভামের “বালচরিত+, ভবভৃতির 
'উত্তরবাম-চরিত' | ( রামাক্রণ ও মহাভারতের কাহিনী গুলি চিনি বলিয়। 

গণা হয়।) 

লোক-প্রপিদ্ধ-_ভাদের ্বপ্রবানবদত্তা” কৃষ্ণ মিশে প্রবোধচন্দ্রোদয়? | 
এইসব নাটকের কাছিনী এঁতিহাসিক অথবা পৌরাণিক নয়। ইতিহাস ও 
পুরাণ ব্যতীত অন্য কোন গ্রন্থ অথবা জনশ্রুতি হইতে ইহাদের উপাখ্যান গৃহীত 

হুইয়াছে। 
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(২) নায়ক হইবেন দিব্য? অর্থাৎ দেবতা, “দিব্যার্গিব্য অর্থাৎ নবরাতিমানী 

নরলীলাঁকাঁরী দেবতা, অথব! 'অর্দিব্য? অর্থাৎ মানুষ । অব্য নায়ক “রাজা, 

অথব! “বাজহি' হইবেন। এখানে “রাজা শব্দের অর্থ 'বাজ্যাধিপতি', 

'কষত্রিয়ন্পতি' নহে। শেষোক্ত অর্থ গৃহীত হইলে “মৃদ্রারাক্ষসের' নাটকত্ব থাকে 
না, কারণ এই নাটকের নাঁয়ক চন্তরপপ্ত শুদ্রনরপতি। অবশ্ত মতান্তরে চন্দরণ্ুত 
ইতিহাসে ক্ষত্রিয়পিতৃত্বহেতু “ক্ষত্রিয় বলিয়াই প্রসিদ্ধ। 'বাজধি' শবের অর্থ 
খধিযোগ্যদয়া-দাক্ষিণ্য-ক্ষমাদিগুণবান্ বাজা+ | বাজার এয ও খবির উার্ধ্য 
যেখানে মিলিত, সেখানেই রাজহিত্ব। | 

নায়কের চরিজ্ব হইবে 'ধবীরোদাত্ত । চতুহিধ নায়কের অন্ততম হইল 

“ধীরোদাত্ত' । “ধীরোদাত্ত' নায়কের লক্ষণ, যথা-_ 

“অবিকখনঃ ক্ষমাবানতিগন্ভীরে1 মহাসত্ঃ। 

- স্থেয়ান্ শিগৃঢ়মানো ধীরোদাতো দৃঢ়ত্রতঃ কথিতঃ 
( সাহিত্যন্বর্পণ, ৩য় ) 

উদ্দাহরণ £ ূ 
দিব্যনায়ক--পিতামহ ব্রহ্মার রচনা “লক্ষমীক্বয়ংবর' এবং রূপগোদ্বামীর 

“বিদগ্ধমাধবণ ও 'ললিতমাধব+-এর নায়ক । প্রথম নাটকটির নায়ক 'নারায়ণ+ | 

শেষোক্ত নাটক দুইটির নায়ক কৃষ্ণ । 'ুষ' নরলীল! করিলেও তাহাকে 

সাক্ষাৎ “ঈশ্বর'ই মনে করা হয়। কষ্ন্ত ভগবান্.শ্বয়ম্ট । 

দিব্যা্দিব্যনায়ক--ভাসের 'প্রতিমা+ ভবভূতির 'উত্তররামচরিত”। 

উভয় নাটকেরই নায়ক 'রাঁমচন্ত্', রাঁমকে কষেের মত “ভগবান্? মনে কর! হয় 
না, অতএৰ অবতার বাঁষচন্দ্র “দিব্যার্দিব্য নায়ক। 

অদ্বিব্যনায়ক-_শকুস্তলা, স্বপ্নবাসবদত্তা, মুদ্রারাক্ষস ইত্যাদির নায়ক । 
€) 'নাক্কিকা' হইবেন কুলম্ত্রী, কুলটা নহে । উক্ত উদ্দাহরণগুনির সমস্ত 

নাস্মিকাঁই কুলীনা, কুললজন| । 
(৪) প্রধান রস হইবে "শৃংগার?, 'বীর+ ও "শান্ত, এই তিনের অন্ততম | 

কিন্ধু শুধু একটি বস থাকিলে নাটকের আকর্ষণ থাকে না, নাটকত্বে ভাট পড়ে। 
অতঞ্জব “রস-তাব-পমূুজ্জল। নাটক হইবে 'স্থখ-ছুঃখ-সমুদ্ভূতি-নাঁনারস- 
নিরস্তরম্?। প্রধান রম একটি হইলেও, 'অন্তান্ত রদের অবতারণা নাটকে 
'অবশ্তই অভিপ্রেত ও বিধেয়। দর্পণকারের মতে গ্রন্থাস্তে “নির্বহণ, সন্ধিতে 



১৫৪ ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংলা নাটক 

অদ্ভুত রস থাকিতেই হইবে। অর্থাৎ আকন্মিক কোন বিস্ময়কর ঘটনার 
মধ্য দিক 'নাটক” শেষ করিতে হইবে। 

উদ্দাহরণ £-_ 

শৃংগাররস--শকুস্তলা, স্বপ্নবানবদ্ধত্ত! ইত্যাদি। . 
বীররস-_মুদ্রারাক্ষস”, ভট্টনারাম্বণের “বেণীলংহার” ইত্যাদি । 
শাস্তরস--কষ্ণমিশ্রের “প্রবোধচন্দ্রোদয়? | 

বিশেষ দ্রষ্টব্য £ “নাটকের? শেষে “অদ্ভুত” রসের দৃশ্য, যথ1--"অভিজ্ঞান- 

শকুস্তলের' সপ্তম অংকে ছুস্তাস্তের সছিত শকুন্তলার নাটকীয়ভাবে সাক্ষাৎকার ও 

পুনর্মিলনের ঘটনা, ভাসের “িপরবাসবদত্তায়' আবস্তিকার বাসবদত্তারূপে সহসা! 

প্রকাশ ইত্যাদি । 

ধ্বনিকারের মতে যে-কোন একটি রসই পাঠকের প্রধান রল হইতে 
পারে। তিনি বলেন-_দপ্রসিদ্েৎপি প্রবন্ধানাং নানারস-নিবন্ধনে। একো 
রূসোহংগী কর্তব্যস্তেষামুৎকর্ষ-মিচ্ছতা! ॥” তবে শৃংগার, বীর ও শান্ত ব্যতীত অন্ত 

রঙের নাটকের দৃষ্টাস্ত মিলে না। 
(৫) অংকসংখ্য। পাচের কম ও দশের'বেশি নছে। 

উদ্বাহরণ £-_ 

পঞ্চাংক- কালিদাসের “মালবিকাগ্নিমিজ্র | 

বড়ংক--ভাদের ্বপ্রবাসবদত্তা” | 

সপ্তাংক্ক--কালিদাসের 'শকুস্তলাঃ॥ 

 অষ্টাংক-_(অজাত ) 
নবাংক--( অজ্ঞাত ) 
দশাংক--( অজ্ঞাত )। 

(৬) নদ্ধি-সংখ্যা পাঁচ। অর্থাৎ নাটক" পূর্ণ-সদ্ধি, পাঁচটি স্তর বা! অবস্থার 
মধ্য দিয়া নাটকীয় ঘটনার সম্পূর্ণ বিকাশ ঘটে। দৃশ্তকাব্য হীন-সন্ধি হইলে 
(অর্থাৎ পাচের কম সন্ধি থাকিলে ) ঘটনাঁআোত অতিদ্রত অথবা ব্যাহত হয়, 
ঘটনার যথাযথ বিস্তাদ ও বিকাশ হয় ন1। 

€৭) বৃত্তি হইবে '৫কশিকী”, “দাত্বতী” অথবা 'ভারতী”। শৃংগারে 
“কৈশিকী”, বীরে দিল এবং শাস্তরনে 'দাত্বতী, ও “ভারতী বৃত্তি 

বিহিত। 
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ইহাই হইল মোটামুটি “নাটকের বৈশিষ্ট্য। 'প্রকরণও পূর্ণাংগ পূর্ণপন্ধি 
দৃশ্ঠকাবায, অতএব ইহা বহুলাংশে নাটকধর্মী, নাটকগুপান্বিত। তবে নাটকের” 
সহিত পপ্রকরণের” কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ পার্ধকাও আছে। 

প্রকরণের'--(১) বিষয়বস্ত নাটকের মত “প্রসিদ্ধ' নয়, কবি-কল্লিত। 

অর্থাৎ ইহার আখ্যানভাগ সম্পূর্ণ মৌলিক (07181081)। 
উদাহরণ ঃ-_. 
ভবভূতির “মালভীমাধব?) শূত্রকের “সচ্ছকটিক'। : 
(২) “নায়ক হুইবেন বিগ্র, বণিক্, অমীত্য অথবা! অমাত্যপুজ, পুরোহিত 

প্রভৃতির অন্ততম, নাটকের মত দেবতা, বাজ! বা রাঁজধি চরিত্র নন। 

উদ্ধাহুরণ ৫-_ 
বিপ্রনায়ক-_মৃচ্ছকটিক। 
বশিকৃনায়ক-_পুষ্পভূষিত। 
অমাত্যনায়ক--ভাদের 'প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ, | 
অমাত্যপুত্র-নায়ক--ভবভূতির “মালভীমাধবঃ। 
পুরোহিত-_নাঁয়ক প্রকরণের উদ্দাহরণ দৃষ্ট হয় না। 

নাটকের মত প্রকরণের নায়ক 'ধীবোদাত্ত' নয়, 'ধীরপ্রশাস্ত'। 'ধীরপ্রশান্ত' 

নায়কের লক্ষণ সম্বন্ধে দশরূপককার বলেন *দায়ান্তগুণযুক্তত্ত ধীরপ্রণান্তে! 

ছিজার্দিক:।' “অবলোক'? টাকা এই লক্ষণের ব্যাখ্যা প্রসংগে বল হইয়াছে-- 

“বিনয়াদিনেতৃসামান্তগুণধোগী *ধীরশাস্তো ছিজার্দিক ইতি বিপ্র-বশিক্- 
সচিবাদীনাং প্রকরণনেতৃপামূপলক্ষণম্।” অর্থাৎ, বিনক়গ্রভৃতি নায়কের 

সাধারণ যেনব গুণ, তাহা “ধীরপ্রশাস্ত' গুণ । এই গুণসমূ্ধীয়সম্পন্ন নায়কই 

প্রকরণের' নায়ক। 'ধীরপ্রশাস্ত গুণ “ধীরোদাত্ত' ব্বভাব অপেক্ষা! আরও, 

মছৎ। 'ধীরোদাত্ত' নায়ক উদ্ধত না হইলেও “নিগৃঢ়মান” অর্থাৎ গৃঢ়গর্ব। 
কিন্ত “ধীরপ্রশান্ত' চরিত্র সম্পূর্ণ অঙ্ছ্ধত, দত্তহীন। অবশ্ত নাটকের নায়ক 
“দেবতা অথবা “রাজা' হওয়ায়, নায়কচরিভ্রের গাল্তীর্ধ ও প্রতাপ 'প্রকরণঃ- 

নায়ক অপেক্ষা বৃহত্তর ও বলবস্তর। 
নায়িকা" কুলম্বী, কুলট! অথব দুই-ই রে পারে। অতএব 'দশরূপকে' 

বলা হইয়াছে 
“নায়িকা তু ছিধ! নেতুঃ কুলম্ত্রী গণিক1 তথ1। 
কচিদেকৈব কুলজা, বেশ্টা কাপি, ছ্য়ং কচিৎ /* ( দশরূপক, ৩৪১ ), 



১৫৬ ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাঁংল। নাটক 

এই বিষয়েই “নাটকের সংগে প্রকরণের' শ্তধু উল্লেখযোগ্য নয়, চাঞ্চল্যকর 
প্রতেদ। সংস্কভে নাট্যরচনার ক্ষেত্রে ইহা এক বলিষ্ঠ বিপ্রব। উদাহরণ 

যথা”. | 

কুজন্ত্রী নায়িকা__-'মালভীমাধব+) পুষ্পভূষিত? । 
কুলটা নায়িকা-_-“তবংগবৃত্ত” | 

উভগ়বিধ নায়িকার একন্র সমাবেশ-_-'মুচ্ছক টিক? । 
এই নায়িকাগত ত্রিবিধ বৈশিষ্ট্যের জন্যই প্রকরণ” ভ্রিবিধ বলা হুয়। 

(৩) প্রধান বস একমান্ত্র 'শৃংগাঁর' | দর্পশকার বলেন, 'শৃংগাবোহংগী 

নায়কত্ত বিপ্রোহমাত্যোহথবা বণিক” । নাটকের” মত 'প্রকরণের” শেষেও 

অদ্তুতরসের অবতারণা হয়। 

(৪) 'অংক'সংখ্যা 'নাটকেরই মত, কোন প্রভেদ নাই। তবে 

ব্যতিক্রমও দেখ] যায়া যেন ভাসের প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ প্রকরণ, অথচ 

ইহার অংক-সংখ্য। £চার”। - 

&) দদ্ধি'সংখা। ও নাটকবৎ। 

(৬) বৃত্তি কৈশিকী, কারণ "শৃংগাঁরই” একমাত্র অংগী রস ইহার। 

অধিকন্ত “নাটকের” মতই 'প্রকরণে”ও প্রয়োজন হইলে “অর্থোপক্ষেপক' 

(বিষস্তক, প্রবেশক ইত্যাদি) থাকে । “অর্থোপক্ষেপক' 'নাটক' ও 

'প্রকবণে'রই উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য । ইহার কারণ “অর্থোপক্ষেপকের' আলোচন1- 

প্রসংগে পূর্বেই বলা হইয়াছে । 

ইহাই হইল “নাটক ও “প্রকরণে' পার্থকোর বিশেষ পরিচয়। 'প্রকরণের? 

' আলোচনা-প্রসঙ্গে নাটক ও গ্রকবরণের প্রভেদ সম্বদ্ধে 'দশবূপক'কার যে সংক্ষিপ্ত 

অথচ হুম্পষ্ট মন্তবাটি করিয়াছেন, তাহা এখানে উল্লেখযোগ্য । তিনি বলেন-_ 

"অথ প্রকরণে বৃত্বমৃৎপাগ্যং লোকনংশ্রয়ম্। 

: - অমাত্যবিপ্রবণিজামেকং কুর্ধাচ্চ নায়কম্ ॥ 

ধীরপ্রশাস্তং সাঁপায়ং ধর্মকাঁমার্থতৎপরম্। 
শেষং নাট কবৎ সদ্ধিপ্রবেশক-বসাদিকম্ ॥ 

দশরূপক, ৩৩৯-৪ ) 

এই গ্লোকছযের নহিত পূর্বোজ 'নায়িক] তু দ্বিধা নেতুঃ” ইত্যাদি শলৌিকটি- 
সংঘৃক্ত হইলে উতয় রূপকের মৌলিক প্রভেটি দম)ক্ অভিব্যক্ত হয়। অতএব 
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উক্ত নিয়মাহুসারে মূলত ও মৃখ্যত এই ছুইটি প্রধান রূপকের মধ্যে যে-পার্থকা, 
তাহা হইল বস্ত' ও নায়ক-নায্মিকা'গত। এবং এই ছুই গুরুত্পূর্ণ পার্কোই 

'নাটক' অপেক্ষা প্রকরণের পরবিতা ও শ্রেষ্ঠতা প্রমাণিত হয়। যদিও 

সংস্কৃত নাট্যন্বাহিত্যে সংখ্যাধিক্যে, বহুপ্রচঙ্গন ও জনপ্রিয়তায় “নাটকেরই' 
স্থান ছিল সর্বোচ্চ, তথাপি সংস্কৃতে যে কটি 'প্রকরণ” আছে তাছা ভারতীয় 

সমাজ, সংস্কৃতি ও জীবন-দর্শনের একটি নৃতন যুগ, এক বিম্ময়কর বিবর্তনেরই 
পরিচয় দেয়। নাট্যক্রোত “নাটক” হইতে “প্রকরণে" পৌছিবার পূর্বে 
ভারতবর্ষে যে জীবনের মৃল্যবোধ, জীবনযাত্রার আদর্শ এবং জনমানসের চিন্তা 
ও চেতনায় এক অনিবার্ধ বিপ্রবৰ ঘটিয়াছিল তাহা নিশ্চিত ও নিঃসন্দেহ। 
সাছিত্যিক জীবনশিল্পীৎ জীবন লমাজ-সাপেক্ষ, সমাজজপরির্নশীল, অতএব 

সমাজে যখন যে ভাবে পরিবর্তন আসে, সেইভাবে সাছিত্যের আংগিক.ও 

আদর্শের পরিবর্তনও অবশ্যন্তাবী। যে-শিল্প এক জায়গায়, একটি ছাচে স্থির. 

হইয়া থাকে, আপনার চতুষ্পার্থে বেড়া দিয়! পরিবর্তনকে ঠেকাইতে চেষ্টা 
করে, তাছা পরিবর্তনের শ্রোতেই একদিন ভাঙিয়। ভাপিয়! বিলুপ্ত হইয়া যায়। 
ভারতের শিল্পক্ষেত্রে যে অবাস্তব অদ্ধ রক্ষণশীলতা ছিল না, ভারতীয় চিস্তা- 

চেতনা যে মানুষের জীবনে সহজ স্বাভাবিক শুভ পরিবর্তনকে বরণ ও গ্রহণ 

কৰিতে সক্ষম ছিল, “প্রকরণ” তাহারই নিদর্শন । ্ 

সকল দেশেরই আদিম সাহিত্য ধর্মমূলক, অপ্রাকৃত, অত্তিপ্রারকত শক্তির 

জয়গান, মাহাত্ম্যকীর্তনে ইহ! ছিল মুখর এবং কল্িত দেব-দেবীর চরিভ্রই 
ছিল তাহাতে প্রধান। শিক্ষার প্রমার, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভধ্বগতির সংগে 

সংগেই মানুষ উপলব্ধি করিল, মাহুষের শক্তিও বড় কম নয়, কল্লিত দ্বর্গের 
বৈচিত্র্য ও স্যম! সমধিক হইতে পারে, কিন্তু এই পৃথিবী, এই মহয্যজগতেরও 
এ্বর্ব ও সৌনর্যই বা কম কিসে। এই উপলদ্ধি তাহাকে ক্রমশ দ্নেবতার 
কারসনিক ত্বর্গ হইতে বাস্তব জগতে নামাইয়া আনিল, ক্র়শ দেবতা বিদায় 

লইল কবির কল্পনা হইতে, পৌরাণিক সাহিত্যে ইতিহাসের ছায়া পড়িল, 
বাস্তব সত্য হইয়া উঠিল শিল্পীর সাহিত্য । কিন্ত মাঙগষ একদিন উরে 

তাকাইয়৷ যে 'বৃহৎকে কল্পনা করিয়াছিল, যে বৃহতের কল্যাণী ও বিধ্বংসী 
শক্তি দেখিয়া শ্রদ্ধায় ও ভয়ে মাথা নত করিয়াছিল, ভন্নংকর বিস্ময়ে স্তব-স্ততি, 
মন্ত্র ও সংগীত বচন। করিয়াছিল, অঙ্থগ্রহ ও নিগ্রহের সেই ভয়াবহ *বৃহৎ+ 
সেই অসাধারণ “মহৎ? মানুষের মন হইতে একেবারে মুছিয়, গেল না॥ 



১৫৮ - ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংলা নাটক 

মানুষের প্রতি, মনুষ্য-জগতের দিকে যখন তাহার দৃষ্টি ফিরিল, তখনও হ্বাহুষের 

মধ্যে যে বৃহৎ, যে অসাধারণ, যে মানুষ অমাছধিক শক্তির আঁধার ও 
উতৎ্ন, মেই মানুষেরই প্রতি তাহার আকর্ষণ জন্মিল, আন্গগত্য প্রকাশ পাইল 
এবং সেই দব অপাধারণ মানুষ এবং মন্ুয্যচরিত্রই .কাব্য-নাটকে মুখ্যস্থীন 

অধিকার করিল। “দেবমীতৃক* সাহিত্য 'মন্ুস্তুকেন্ড্রিক? হইল বটে, কিন্তু তাহা 

ঠিক “লোক-সাহিত), হইল না। বহুকাল, হয়ত বন শতাবী লাগিয়াছে 
এই 'অভিজাত' সাহিত্যের রূপান্তর ঘটিতে, 'লোকপাছিত্যে* পন্রিণত হইতে । 

সকল জাতির শিল্প-সাহিত্যের ক্রমবির্তনের ইহাই হুইল মর্মকথা, সংক্ষিপ্ত 

ইতিহাদ। “সংস্কৃত” নাট্যসাহিত্যও ইছার ব্যতিক্রম নছে। “আবিদ্ধ' 

শ্রেণীর রূপকে দেবভা-দানবাদদির যে উদ্ধত মহিমার চিত্র ছিল, সে-মহিম। 

“নঃটকেবর” যুগে আসিয়া মানুষকে আশ্রয় .করিল এবং নায়ক-নায়িকাদির 
এউদ্ধত” বদূপ “উদাত্ত হইল ত্য, কিন্তু ষে মানুষ নাটকের? মুখ্য চিত্র হইল, 

সে সাধারণ মানছষ নয়, তিনি “রাজা? অর্থাৎ লক্ষ লক্ষ নর-নারীর ভাগ্য-বিধাতা, 

চতুরংগবাহিনীর একজন অধীশ্বর। শুধু তাহাই নয়, 'নাটক' হইতে দেবতা- 
বিদ্বা়ও সম্ভবপর হয় নাই, কারণ 'রাজ। বা 'রাজধির” মত “দেবতা ও 

নাটকের নায়ক হইতে পারেন । অবশ্ঠ নাটকের যে “দেবতা-নায়ক', তাহার 

রূপ 'সমবকার" প্রভৃতি বূপকের নায়কের মত নছে। এই রূপ বহুলাংশে মন্থয্য- 
সদৃশই ৷ সংস্কৃত বূপকের মধ্যে একমাত্র 'প্রকরুণই, দেঁবতাভন্ত্র, রাজতন্ত্র এবং 
অভিজাততন্ত্র হইতে মুক্ত। যদিও ইহা সাধারণ নর-নারীর জীবন-আলেখ্য 
'নহে, তথাপি ইহা অতি-উচ্চ অতি-অভিজাত স্তর হইতে নিচে নামিয়!ছে। 

মানব-সমাজের মধ্যন্তরের জীবন ও চরিত্রই ইহার উপজীব্য। নিয় স্তরের 
মানুষের ধরা-ছৌওয়ার বাইরে নয় এইসব চরিত্র, এইপব চরিত্রের মধ্যে স্ুখ- 

ছুঃখ, আশাহতাশার ধে-জীবন, তাহা অনেকাংশে নিচের তালার মানুষের 

মতই । অতএব সংস্কৃত দৃশ্তকীব্যর ক্ষেত্রে 'প্রকরণ' এক ষুগাস্তকারী বিপ্লব, 

ইহ] মনুত্যসমাজের মানবতামুখী একটি বিশিষ্ট রূপ । 
এই রূপকের নীয়ক 'ধীরপ্রশাস্ত” “সাপায়” ও ধর্মকা মারথভৎপর* ইহা! 

পূর্বেই বলা হইয়াছে । অর্থাৎ 'প্রকরণের' ধীরপ্রশাস্ত নায়ক অপায়যুক্ত 

( ক্ষরিষুঃ) ধর্ম-কামার্থের উপাঁদক বা লাধক হুইবেন। নাটকের নায়ক 

“দেবতা? অথবা “রাজর্ধি' অর্থাৎ অসাধারণ শক্তির অধিকারী, অতিব্যক্তিত্ববান্ 

পুকষ। অতএব তাহার পক্ষে অক্ষয় ধর্মকামার্থ, এমন কি মোক্ষের দাধনাও 



দশর্ূপক ও অষ্টাদশ উপরূপক ১৫৯ 

সম্ভবপর । কিন্ত 'বীরপ্রশাস্ত' নায়ক-চরিত্র মুখ্যত সাধারণ মানুষেরই চরিত্র, 
অতএব তাহার ধর্মকামার্থের সাধনায় প্রতিপদে বিদ্ব এবং অতিমানধিক শতিষ্ছি 

অভাবে সে-বিদ্বে ক্ষয়-ক্ষতিও অবশ্যস্তাবী। সেইজন্যই বল! হইয়াছে তাহার 

ধর্মকামার্থের সাধন! “সাপায়” অর্থাৎ সক্ষয়। নাটকে মন্স্তত্বের মহিম! প্রতিঠিত 

হইলেও, সে-মনুয্যত্ব নরত্ব নয়, নরপতিত্ব, সে-মহুত্তত্ব দেবত্ব-বিজ-স্তিত। এই 
দেেবত্ব-সদৃশ মন্ধ্য্যত্বের জন্তই নাটকীয় জীবন-হচ্দে উত্থান-পতনের যে গতি, 

তাহ! সাধারণ গতি নয়। নাটকীয় গতি-সংকটের মধ্যেও যেন একটি ব্বচ্ছন্দতার 

স্থর থাঁকে, প্রতি মুহূর্তেই যেন সেখানে উদ্বাত্ততার স্পর্শ ও ব্যক্তিত্বের প্রভাব 

অস্থভৃত হয় । কিন্ত “প্রকরণ” তাহ! হয় না । তবে “নাটক অপেক্ষা 'প্রকরণেই: 
সবয্যমনের কুমার বৃত্তি ও ললিতকললতে সর্বাধিক বিকাশ ঘটিয়াছে। 

«প্রকরণ, শৃংগাররসের রূপক, নীটক'ও শৃংগার-প্রধান হইতে পারে। 
তবে নাটকের যে-শৃংগারঃ তাহ। সাধারণ নায়ক-নায়িকাশ্রিত নয়, অতএব 

ঠিক অবান্ঁধ ন! হইলেও বাস্তবের অনেক উধ্র্ একটি বিশেষ আদর্শের হারা 
অঙ্থপ্রাণিত। কিন্তু 'প্রকরণের' যে রস, তাহা বাস্তব-সন্ভৃত, পারিপাখ্বিক 

অবস্থা ও ঘটনার সংগে ইহার নিবিড় সম্পর্ক এবং বূসশ্রই। এই রন-্ষ্টির সমস 

যতখানি কর্পনাপরায়ণ তদপেক্ষা অধিক পরিবেশ-সচেতন। বর্তমানে 

যাহাকে “সামাজিক নাটক; বল! হয়, প্রকরণ? বস্তত তাহাই। নাটক, 

মুখ্যত তাববাদী (109811881০ ), প্রকরণ বস্তবাদী (898119610 )। 

প্রকরণেক” অন্ততম বিপ্লবী বৈশিষ্ট্য হইল 'নাদ্িকা'-চরিজঅ। কুলটা 
ল্লনাকেও নায়িকার মর্ধাদ] দেওয়] হইয়াছে ইহাতে, শুধু তাহাই নয়, কুঙলগটা ও 
কুলাংগন1 সমান মর্ধাদার অধিকাবিণী। বেশ্টাচরিজ্র সকল দেশেই বহুকাল 

ধরিয়া অবজ্ঞাত ও ধিক.ত হইয়াছে । উপভোগের সময় কামার্ত জনের তাহারা 
আর্দর পাইয়াছে, কিন্ত সেই ভোগী পুক্ুষই যথন বেশ্তালয় হইতে বাহিরে 

আসিয়! সমাজে দাড়াইয়াছে, তখন সে বারবনিতার নামে নাক লিটকাইয়াছে, 

বিদ্ধপ করিয়াছে, যাহার উপর সে সম্ভোগের মধ্য দিয়! উৎপীড়ন করিয়া আনিল, 
মৃহর্তের জন্তও সেই নারী তাহাকে সমবেদনায় বিচলিত করিতে পারে নাই। 

ইহাই ছিল যুগষুগাস্ত ধৰিয়! পতিতা, সমা'জ-পবিত্যক্তার প্রতি সামাজিক জনের 
আচরণ। পতিতার মধ্যেও ষে নাবীত্ব আছে, ে-নানীত্ব যে ভালবাসায় আর্দ্র, 
আর্ত ও ব্যাকুল হইতে পারে, ইহা! একশতাব্াী পূর্ব পর্যন্ত কয়জন লোক ভাবিতে 
পারিত, কয়জন শিল্পী ও সাহিত্যিক এই সব নিপীড়িত জীবনের সককণ ব্যর্থতার 



১৬, ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংলা নাটক - 

কাহিনী সহদয়তার সহিত বিচার, বিবেচনা ও বিশ্লেষণ করিতে সাহসী 
হইয়াছেন? পাশ্চাত্য দৃষ্টিতংগী লইয়া ভারতবর্কে অনেকে অতিরক্ষণশীল 

বলিয়া উপহাস করেন, কিন্ত ভারতীয় 'প্রকরণে কুলটা রমণীর এই যে 
বধূপদবাচ্যতা, ইহছাঁগ কি রক্ষণশীলতারই পরিচয়? ভারতীয় চেতন! ধর্ম ও 

আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিতে ভারতের সংস্কৃতি ও সভ্যতা রূচন1 করিয়াছিল সত্য, 

সাধারণ মানপিকভার উধ্র্ধে ভারতবর্ষ যে একটি আদর্শ জগৎ, একটি উন্নত 
উদ্দাত্ত কল্পলোক ৃষ্টি করিয়াছিল, একথাও মিথ্য! নয়, কিন্তু ভারতবর্ষ কোনদিন 

বাস্তবকে উপেক্ষা করে নাই, বাস্তব জীবনে স্থখ হইবে, মংগল হইবে বুঝিলে 
প্রয়োজনবোধে শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ পরিবর্তন করিয়া, শান্রকে নতুন ছাচে 

ঢালিয়! বাস্তবাঙ্ছগ করিয়া তৃলিয়াছেন ভারতীয় শান্তকারগণ। তাত্রতের শা 
এক নয়, অনেক । আধধর্মের প্রবর্তক ও প্রবক্তা একজন নয়, বহু। “বেদা 

বিভিন্ন, স্বতয্কো বিভিষ্না, নাপৌ মুনির্ঘন্ত মতং ন ভিন্নম্* ইহাই হইল ভারত- 
ভূমির, ভারতভীর্থের জীবব-দর্শনের বৈশিষ্ট্য । 

নাট্যশাস্ত্রের ক্ষেত্রেও দেখ! যায়, তাহাই হইয়াছে। যুগে যুগে সংস্কত- 

বূপকের আংগিক, আদর্শ, কলা ও কৌশল পরিিবতিত হইয়াছে । বাস্তব ধখন 
ঘেস্তাবে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, রূপাস্তরিত হইয়াছে, তখন দৃশ্ঠকাব্যেও ঠিক 

দেই ভাবেই বাস্তবের ছায়। পড়িয়াছে, ছবি ফুটিয়াছে। “প্রকরণের” নায়িকা- 

চরিত্রে সথন্ধেই দেখ! যা, নাট্যশান্রকার ভরত যে-বিষয়টি জোর দিয়া নির্ভঁক 

তাঁবে প্রকাশ করিতে পাঁরিতেছেন না, অম্পষ্টভাবে যাহার সমর্থন জানাইতেছেন, 

বহুকাল পরে নমাজমানদের পবিবর্তন ও অগ্রগতির ফলে 'দশরূপককারের সেই 

বিষয়টিকে বিধিবদ্ধ করিতে কোন শংকা নাই, দ্বিধা নাই, অস্পষ্টতা নাই। 
ভরতের নাট্যশান্ত্রে আছে-_ 

“্যদ্ধি বেশযুবতিযুক্তং ন কুলস্ত্রী সংগমরহতি তত; । 
অন্্র কুলজনপ্রযুক্তং.ন বেশযুবতির্ভবেত্তত্র ॥ 

যদি বা গ্রকরণযুক্ত্যা বেশকুলস্ত্রীকতোপচারং স্যাৎ। 

অবিরুতভাষাচারং তত্র তু পাঠ্যং প্রযোক্তব্যম্ ॥” (নাটাশাস্ত্ ১৮।১০৩-৪) 
অর্থাৎ নাট্যশাস্বকার বেশ-যুবততিকে “প্রকরুণে” স্থান দিয়াছেন, কিন্ত নায়ক 

কুলত্বীধুক্ত হইলে গণিকাধুক্ত হইতে পাঁবিবেন না, ইছাই তাহার নির্দেশ। 

কিন্ত কুলট। ও কুলন্বী উভয়েরই যুগপৎ নারিকাত্ব যি থাকে কোন 'প্রকরণে, 

তবে উভয়ের ভাষা ও আচাঁর-আচবণে ষে পার্থক্য আছে তাহা! ষেন অটুট রাখা 
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হয়। নাট্যশান্্কাঁর 'প্রকরণে' কুলটাকে মৃখ্যমহিলাচরিত্রের মর্ধাদ1 দিলেও; মে 
মাদার উপর শর্ত আরোপ করিয়াছেন, এবং কুলটার শর্তসাপেক্ষ এই মর্যাঘ! 

প্রকারাস্তরে কুলন্্রীকেই বড়ো করিয়াছে । কিন্তু 'দশরূপকের' বিধানে কোন. 

শর্ত-সংকীর্ণতা নাই। তিনি অতি লহজ স্থাচ্ছন্দেই ঘোষণা করিয়াছেন 
প্রকরণের নায়িকা দ্বিবিধ, কুলম্ত্রী ও গণিক1 ; কোন গ্রকরণে নায়িকা €রবল 

কুলম্রী, কোথাও কেবল গণিক1 এবং কোথাও উতভয়েই। 

অতএব নায়ক-নাফ্িকা, বিষয়বন্ত প্রভাত সকল দিক্ দিয়] বিচার করিলে 

দেখা যায় সংস্কৃত দৃশ্ঠকাব্য কতকগুলি বিশিষ্ট 69০0: বা মতবাদ চিরকালের 

জন্য আকড়াঈয়া ধরিয়া! স্থিতিশীল হুইয়া থাঞ্ষে নাই। মাহষের মনোরঞন, 

লোকশিক্ষা ও সাংস্কৃতিক মানের উন্নমনের জন্ যুগে যুগে দৃশ্ঠ কাব্যে রূপ ও রূস 

লইয়া নান! পরীক্ষা-নিরীক্ষা হইয়াছে, হহয়াছে বণিয়াই দৃশ্কাব্যের এভ রূপ- 
তে, আঠাশটি রূপ। সব রূপগুলি প্রিয় নয়, শ্রেয় নয়, তথাপি নাটাকারগণের 

চিন্তা ও প্রকাশের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয় নাই, হয় নাই বলিয়াই এক দিন 

দৃশ্তকাব্যের বিবর্তনে 'প্ররুষ্ট করণ? বা শ্রেষ্ট স্যগ্টির সুযোগ ও উদ্ভব হইয়াছিল, 
এবং সে-ন্যক্রি হইল প্রকরণ” । হয় ত” হয় ত' কেন নিশ্চয়ই, ভারতবর্ষ যন্ছি 

বহিঃশক্রর আক্রমণে পুনঃগুন বিপর্যস্ত না হইত, যদ সেখানে মত ও পথের 

স্বাধীনতায় বিশ্ব না ঘটিত, ঘণ্দি শত্রর পাশবপীড়নে আত্মপ্রকাশের স্বাতন্ত্র্য 

নৈতিক দুর্বলতা ও পতন না দেখা দিত তবে দৃশ্ঠকাব্যের “লোঁক-বেছ' নাম 

সার্ক হইত; 'প্রকরণেরঠ পর যথার্থ 'লোকনাছিত্য স্যহি হইত। 
বহিঃশক্রর আক্রমণে ভারতবর্ষ সিংহাসন হারাইয়াছিল, ইহা বড়ো ক্ষতি 

নহে, ভারতের চিন্তারাজ্যে স্বাতন্ত্রের অবসান ও সংস্কৃতির পতন ঘটিল, 

মানুষের উপর মানুষের বিশ্বাস নষ্ট হইল, মাহুষ মানুষকে ভয় করিতে শিথিল, 

ভয়ে ভাগ্যান্বেঘণে মানুষ আপনার আদর্শকে বলি দিল। প্রকত ধর্মরক্ষার জন্ম 

ধর্মধবজীগণ প্রাণ দিতে লাহন করিল না, কৃপমণ্ডকতার আশুয় লহঁয়া মান 

বাচাইতে চেষ্টা করিল, ইহাই ভারতের চরম দুর্ভাগ্য । এবং এই ছার্গ্যের 
ফলেই একদ। “সংস্কৃত? ও “সংস্কৃতির' স্বচ্ছ শুদ্ধ শ্রোভোঁধার! ক্রমশ ক্ষীণ হইতে 

ক্ষীণতর হইয়া, নান! আবর্জনায় বুজিয়। মজিয় শুকাইয়! একদম মরুভু!ম হইয়। 
গেল। - 

'শৃংগার-প্রধান? নাটক ও 'প্রকরণেই” ভারতীয় নাট্যকলার পরাকাষ্ঠা, ইহা! 
পূর্বেই উক্ত হুইয়াছে। কিন্ত অতি-আধূনিক শৃংগার-চিত্রগুলির মত অবিনয়, 

১ 
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অসংযম বা উচ্ছৃংখলতার প্রশ্রয় নাই এই ছুই রূপকে। ভারতীয় কাব্য- 
নীতি, সাহিত্যাদর্শের ইহাই বৈশিষ্ট্য । ভারতীয় জীবনদর্শনে স্বাধীনতা আছে, 

কিন্তু শ্ষেচ্ছাটারিতাঁর স্থান না । *শৃংগার'রস আদিরল, ইহা মাহষের 
মজ্জাগত, মাহুষের শ্বভাঁবসিদ্ধ, সহজ এই বস্তটিকে বিলুপ্ত করা সহজসাধ্য নয়, 

ভারতীয় খধিগণ ইছা উপলব্ধি করিয়াছিলেন । আঞ্িকার জগতে “ফ্রয়েড' 
যাহা বলেন, ভারতবর্ষ সে-তত্ব বন্ুপূর্বেই জানিত, জানিত বলিয়াই 'ধর্ম” ও “অর্থ, 

শাস্ত্রের সহিত “কাম*শান্েরও অধ্যয়ন এবং অধ্যাপন। বিছিত ছিল ভারতীয় 

শিক্ষাক্ষেত্রে । . ভবে নান1 নিষেধ ও নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়া এই রসের প্রবাহকে 
যথামার্গে চালিত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন ভারতীয় তত্ব্প্িগণ। 
'শৃংগারের” উদগতি বা ৪০৮1177%6100-ই ছিল তীহার্দের লক্ষ্য । এই জন্যই 

লোকশিক্ষার শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান “প্রেক্ষাগৃছে*ও তাহাদের নিয়ন্ত্রণ ছিল। যাহা 
লজ্জাকর; লঘু, সুনীতি ও স্ুকচির পরিপন্থী, তাহার অভিনয় করা চলিবে না, 
এই ছিল তাহাদের বিধান। শিল্প ও সাহিত্যের মুখ্য লক্ষ্য 'রস-স্থটি' হইলেও, 

মানবের মংগল, মানব-জীবনের অভ্যুদয়ের জন্যই রল-ন্য্টি করিতে হইবে, ইহাই 

ছিল তাহাদের আকাংক্ষ/ ও অভিমত। এইজন্য শুধু লঙ্জাকর বস্তই নয়, 
যাহাতে ন্নাযুমণ্তলীর অত্যধিক চাঞ্চল্য ঘটে, যাঁছ। মানুষকে বিভ্রান্ত, শৃংখলাভরষ্ 

ও উন্মাদনায় অস্থির করে, যাহা স্থজন ও সংগঠনের পরিবর্তে শুধু ছিংন', বিদ্বেষ 

ও মাৎসর্ধ জাগায়, তাহাও নিষিদ্ৃ“হুইয়াছে নাটক ও নাট্যমঞ্চে। দর্পণকার 

সেইজন্ই বলিয়াছেন_- 

দুরাহবানং বধে। যুদ্ধং রাজাদেশাদিবিপ্রবঃ | 
বিবাহে ভোজনং শাপোৎসর্গে মৃত্যুরতং তথা ॥ 
দস্তচ্ছেগ্যং নখচ্ছেছ্যম্ অন্তদ্বণীড়াকবঞ্চ য। 
শয়নাধরপানাদি নগরাছযবরোধনম্ ॥ 

নানাহুলেপনে চৈভিবর্জিতো'****.****, | 
2৪25-3 ১*********আংক ইতি কীত্তিতঃ 1” 

(সাহিত্যদর্পণ, ৬ষ ) 

ভারতীক্স নাট্যসাহিত্োর এই যে নিষেধস্নীতি- ইহ] “416 202 87৮৪ 

9৪), অর্থাৎ কলা-কৈবল্য বা নাছিত্যে “রস-সর্বস্বতার” নীতির বিরুদ্ধে একটি 
সন্ত বড়ো “চ্যালেঞ্জ | অতএব ধাহারা মনে করেন, যেষন করিয়া হউক রস- 
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স্বষ্টি করাই সংস্কৃত নাট্যপাহিত্যের চরম উদ্দেশ্ঠ, তাহাদিগকে সাছিত্ো এই 
যম নীতির কর্ধা চিস্তা করিতে বলিলে নিশ্চয়ই ধৃষ্টতা হয় না। অসতা, 
অশিব, অসুন্দর, অসংযত বিষয়-বস্ত হইতে যে রস-হ্থটি, তাহা কোন দিনই 
ভারতীয় “নাটক' ও “প্রকরণে" স্বীকৃত হয় নাই, অথচ এই অন্বীকৃতির মূলে যে 
অনুন্নত, সংকীর্ণ মন অথবা কুলংস্কার ও গৌড়ামি ছিল তাহা নহে। 'উত্তররাম- 

চরিতের* প্রথম অংকে রাম-বক্ষে সীতার শক্পন, “অভিজ্ঞান-শকুস্তলীর? 

তৃতীয়াংকে মহারাজ দুস্বস্তের চুম্ধনোগ্যোগ প্রতি নিষিদ্ধ দৃশ্ও স্থান পাইয়াছে, 
স্থান পাইয়াছে এইজন্য যে, যে পরিবেষে এইসব দৃশ্য দিত হইয়াছে সেই 

পরিবেষে ইহারা যে অশ্লীল তাহা কোন প্রকারেই মনে হয় না। অপভা 
উদ্মার্দনার জনক না হুইলে শয়ন-চুর্ঘনা্দি দৃশ্ঠযও অন্গীল নয়। এতহ্বাতীত 
নাটকের বৃহত্তর প্রয়োজনেও অনেক সময় আলংকাঁরিক নিষ্ধে-নীতি লংঘন 

করিতে হয়। যেমন প্রসাধনব্যাপার দৃশ্ঠকাব্যে নিধিদ্ধ হইলেও 'শকুপ্তল।" 

নাটকের তৃতীয় অংকে এই দৃশ্ঠ দেখানো হইয়াছে । সখীদ্রর শকুন্তপাকে 

রংগমঞ্চেই সাঞ্জাইতেছেন। এট প্রসাধন-দৃশ্ের প্রয়োজন ছিল। কারণ, 

পঞ্চমাংকে 'যাঁছাতে শকুস্তলার রূপান্তর দ্ুত্ান্তের নায় দর্শকবৃন্দের ও ভ্রান্তি 
উৎপাদন না করে তৎসঘন্ধে সভর্কতা অবলম্বদই কবির অভিপ্রায়। 

€ শকুস্তলায় নাটাকল”- দেবেন্দ্রনাথ বস )। প্রণয়কালে ছুত্ান্ত শকুষ্তলপাকে 

ষে বেশে দ্েেখিয়াছিলেন সেই বেশের পরিবর্তন হওয়ায় ছুস্তস্তের চিনিতে ভুল 
হইতে পারে এবং কবি ইচ্ছা করিয়াই নাঁয়ক-চবিত্রের কলংক কিছু ঢাকিবার 

জন্য বেষাত্তরের মধ্য দিয়া এই বিভ্রম স্থট্টি করিয়াছেন। কিন্তু লস! এই 
বেধাস্তর দেখিয়] দর্শকবৃন্দেরও যদি নায়িকাকে চিনিতে ভুল হইত, তবে নিশ্চয়ই 
বলহানি হইত, অভিপ্রেত করুণরস স্যপ্টিতে ব্যাঘাত ঘটিত। তাই যাছাতে 

দর্শকচিত্তে বিভ্রম না ঘটে তজন্য কবি পূর্ব হইতেই নায়িকার প্রপাধন, তাহার 
বেবাস্তর প্রতাক্ষভাবে দেখাইর। দশকদৃঠ্িকে প্রস্তুত করিয়া বাখিয়াছেন। 
এইরূপ এই নাটকের প্রথম হুইঙে তৃতীয় অংক পর্ধস্ত ষে লব প্রণয়- 

চাঞ্চল্য, মদ্নমত্ততার দৃশ্য, তাছাও ছর্শকচিতে মঘনোদ্রেকের উদ্দেশে 

দর্ণিত হয় নাই। যে প্রণয় অসংবৃত, অনংবত, উচ্ছৃংখল, তাহা! আদর্শ 
প্রেম নহে, আত্মঘাতী লে প্রণয়ে প্রকৃত কল্যাণ নাই, তাহা! শেষ পর্বস্ত 

অভিশগ্ত হয়, উচ্ছুংখলতার এই অশ্তরভ পরিণতি দ্বেখাইবার জন্যই তিনি 

উচ্ছৃংখল দৃশ্তের' অবতারণ1 করিয়াছেন, অতএব তাহা অঙ্গীল নহে। অঙ্নীলতার 
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উদ্দেশ্তেই যেখানে অশ্লীল চিত্র অংকিত হয়, সেখানেই আপত্তি, সেখানেই 

তাছ। নিষিদ্ধ।. 

শিল্পক্ষেত্রে শিল্পীর স্বাধীনতাই যদি 476 10 ঠ15 9809১ এই 

আধুনিক মতবাদটির লক্ষ্য হয়, তবে ভারতীয় শিল্লিগণ এই মতবাদকে আজ 
নয়, বনস্ৃকাল বহুশতাবী পূর্বেই আবিষ্কার করিয়াছিলেন। কাব্যে তাহার! 
যে রসের প্রাধান্ত দিয়াছেন, তাহা এই মতবাদদেরই সগোত্র। ধর্ম, 
সমাজ, রাজনীতি কোন কিছুরই প্রভুত্ব শিল্পে অনভিপ্রেত। শিল্প কাহারও 

দাস নহে, কাহারও প্রচারক নয়। শিল্পীর জগৎ ক্বতন্ত্র। স্বাধীন, উন্মুক্ত, 

উদ্দার। দতত-হুন্দর সদানন্দময় এই জগতে “কবিরেৰ প্রজাপতি: | কিস্তু 
নিরংকুশ কবির এই যে স্বাতন্ত্র্য, এই যে বসন্ত, তাহা যদি ক্ষেমংকর না হইয়। 

গ্রল্যংকর হয়, তবে তাহা আর ধাহাই হউক শিল্পসম্মত, শিল্পঙনোচিত নহে । 

যাহ: নীতিবিশহিত, তাহার প্রকাঁশভংগী যত স্ুন্দরই হউক ন। কেন, তাহ! 

476 নয় । এই সম্পর্কে অপরাজেয় কথাশিল্পী বস্ববাদী শরৎচন্দ্র চট্টোপধ্যায়ের 

নিয়প্রদত্ত উক্তিটি গ্রণিধানযোগ্য । তিনি বলেন-_ 

৭478 102 87618 88৮৪*--কথাটা যদি সত্য হয়, তাহলে কিছুতেই তা 

10007)0181 বা অকল্যাণকর হজে পারে না। অকল্যাণকর বা 10172007:8]. 

হলে 475 10 82628 ৪810১ কথাটা কিছুতেই সত্য নয়, শতসহন্তর লৌকে 

তুমূপ শব করে বললেও সত্য নয় মানবজাতির মধ্যে যে বড়ো. প্রাণটা আছে 
সে একে কোনমতেই গ্রহণ করে ন1।” (হ্বদেশ ও সাহিত্য, পৃঃ ৫২) 

শরৎচন্দ্রের এই শিল্পনীতি ভারতের চিরস্তন শিল্পনীতিবই প্রতিধ্বনি । 

শিল্পাজ্যে শিল্পীর স্বাধীনতা নিশ্চয়ই কাম্য । প্রতিপদে বিধিনিষেধের 

শুখলে আবদ্ধ হইলে শিল্পীর পক্ষে ্বতস্ফুর্ত হুন্দর স্যরি সম্ভবপর নয়। 
অনিরচনীয় আনন্দ যিনি পরিবেষণ করিবেন, তাহার স্বাধীনতা চাই। বন্দী 
মন লইয়া লৌনর্য হৃ্টি হয় না। অস্তরংগ অস্ভূতির হ্বচ্ছ, সংজ, সুন্দর 
প্রকাশই শিল্প। অপরের আদেশ অথব। প্রেরণায় ইহা] যেমন সম্ভবপর নয়, 

অপরেঞ নিকট কোন কিছু প্রচার করাও তেমনি ইহার লক্ষ্য নহে। অপরের 

দাসত্ব অথবা অপখের উপর প্রভুত্ব,র কোনটিই শিল্পের ধর্ম নয়। হুন্দরের 

অন্বেষণ, সুন্দরের অনুভূতি ও সৌন্দর্যস্থত্তিই শিল্পের মর্মকথা, শিল্পীর ধর্ম। 
$8০ 107 879১8 ৪%]9+ আন্দোলনেত্র ধিনি জনক সেই ভ018015 লাহেবও 

&:৮এর এই ধর্ম, এই লক্ষোর কথাই বলিয়াছেন। তাহাত মতে 46 হইল 
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[/0920198 7, 186)| কিন্তু শিল্পী শিক্ষক নাঁহইলেও শিল্পের মধ্যে শিক্ষণীয় 
বস্ত থাকিবেই। তবে শিল্পী ও শিক্ষকের মধো প্রভেদ হইল প্রকাশ-পদ্ধতিতে। 

শিক্ষক প্রত্যক্ষভাবে উপদেশ দেন, শিল্পীর উপদেশ পরোক্ষ । শিল্পী 

প্রত্ক্ষভাঁবে হয়ত বলেন না, ইহা! কর অথব! ইহা করিও না, কিন্তু তিনি 

মনুষ্যজীবনের, সমাজজীবনের যে আলেখাগুলি তুলিয়া ধরেন, হে চিত্রপুলি 
স্ষ্টি করেন, তাহাদের স্থখদুঃখ উত্থান-পতনের মধ দিয়! তাহার অভিপ্রেত 

আদর্শগুলি ফুটিয়া উঠে। নীতি ও আদর্শের প্রচারক তিনি না হতে পাবেন, 
কিন্তু তিনি যখন সামাজিক জীব, তখন বিভিন্ন সামাজিক সমস্যায় তাহার নিজঙ্ব 

একটি নীতি, নিজদ্ঘ জীবন-দর্শন, সমস্তা-সমাধানে নিজস্ব উপাঁয় ও আদর্শ 

থাকিতে বাধ্য এবং তাহার হৃষ্ট-শিল্লে উহার প্রকীশও অনিবার্য । এবিষয়ে 

ডক্টর শশিভ্ষণ দাশগুপ্চের একটি উল্লেখযোগ্য অভিমত নিয়ে উদ্ধৃত হইল। 

তিনি বলেন-_-“আমর1 যেখানে আর্টের চর্চা করিতে বসি-_স্ষ্টির ভিতরেই 
হোক বা আম্বাদনের ভিতরেই হোক্--তখন আমাদের সৌন্দর্যবোধটিই প্রবল 
থাকে, ক্ষিন্ত তাই বলিয়া তখনকার জন্য যে আমরা আমাদের ধর্মবোধ, 

নীতিবোধ, স্বার্দেশিকতা প্রভৃতি বোধগুলিকে একেবারে রুদ্ধ করিয়! রাখিতে 

পারি তাহা নহে।....*সৌন্দর্ধান্ুভূতির সময়ে আমর তাহাকে কিছুতেই 

আমাদের অন্যান্ত বোধগ্ুলি হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিতে পারি না, 

--তাহা হনোবিজ্ঞানের দিক হইতেই অনস্তভব ।***"*"যে দৃশ্ঠ বা ঘটন। সত্যই 

আমাদের নীতিবৌধকে আঘাত করে, দে যে কখনও আমাদের নিকট স্থনার 

হইয়া উঠিতে পারে, এই কথাটাই মুলত মিথা]। পৌন্দর্য সম্বন্ধে যেমন এই 
কথা, নীতিজ্ঞান সম্বদ্ধেও তেমনই একই কথা ; অর্থাৎ যে জিনিস সত্য সত্যই 
আমাদের সৌন্দর্বোধ বা বসবোধের একান্ত পরিপন্থী সে কখনই আমাদের 

নিকটে মংগলের উজ্জ্বল আলোকে দীপ হইয়! উঠিতে পাঁরে না।” 

( বাঙল! সাহিত্যের নবধুগ, পৃঃ ৩৮--৩৯)। 

অতএব আট ও নীতি পরস্পরের পরিপন্থী নহে। আর্ট কোন দিনই নীতি, 
'নিরপেক্ষ হইতে পারে না, তবে আর্টের যে-নীতি, তাহা! প্রেম, গ্রীতি ও বুহতর 
মানবতার নীতি। মর্তের মাটিতে দাড়াইয়াই মর্ত্যকে স্বর্গের অমৃত পরিবেষণ 
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করাই শিল্পীর কাজ, মানুষকে আনন্দ দিয়া, দুঃখ ভুলাইয়া তাহাকে মহাপুরুষ 
করিয়া তোলাই তাহার নীতি। ভাল-মন্দ সব কিছুকে গ্রহণ করিয়া শিল্পী 
যদি মন্দকে মন্দ হইতে সরাইয়! আনিয়া! ভাল করিতেই ন] পারেন, যদ্দি সংকীর্ণ 

সংকুচিত বাস্তবকে উদ্দার কল্যাণকর বাস্তবে পরিণত করিতে অসমর্থ হন, তবে 

তাহার আর্টের আনন্দ ও মগ্যপায়ীর সুরাপানের আনন্দে পার্থকা কোথায়? 
শিল্পীর কর্তব্য সম্বন্ধে কৰি 70970869110 যথার্থ ই বলিয়াছেন-- 
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মান্যকে উন্নত করিয়া তোলার নানা মার্গ আছে, তন্মধ্যে শিল্পীর মাগই 
সবোত্তম, কারণ ইহ! আনন্দমার্গ। এই মার্গে মাহষকে যত সহজে বৃহৎ ও 

মহতের প্রতি আকৃষ্ট ও উদ্দীপ্ধ কর যায়, অন্ত মার্গে তাহ! সম্ভব নহে। তবে 

ভালমন্দ, কর্তব্যাকর্তব্া-নির্ণয়ের নীতি যুগে যুগে পরিবন্তিত হয় । এক যুগে যাহা 

ছুন্ণীতি বলিয়া বিবেচিত হয়, অন্য যুগে তাহাই হম্ব ত নীতি বলিয়া গণ্য হইতে 

পারে। কিন্তু নীতির পরিবর্তন হইলেন নীতি বিলুপ্ত হয় না। অতএব 

নীতিভ্রংশ নহে, যুগে যুগে মানব-কলাণে নৃত্তন নৃতন নীতির সহিত আপোষ ও 
সংগতি বক্ষাই হইবে মহৎ শিল্পের আদর্শ। এই আদর্শ যিনি গ্রহণ করিতে 
অপটু তিনিই বক্ষণশীল, যিনি গ্রহণ করিতে পারগ, তিনিই শিল্পী। এই দিক 
হইতে বিচার করিলে ভারতীয় শিল্পিগণ যথার্থই উদ্দার ছিলেন, বিশেষত 
ভারতীয় নাট্যকারগণ। তীছারা কোন দিনই যুগধর্ম, যুগের চাহিদাকে 

অস্বীকার অথবা অবহেল! করিয়! চলেন নাই, যুগধর্মকে বিপ্রবী গ্রতিভায় মানব- 
কল্যাণের পথে প্রয়োগ করিয়া সমাজ-সংস্কার ও জাঁতি গঠন করিয়াছেন। 
ভারতীয় কাব্যের ইহাই ছইল বৈশিষ্ট্য । সংস্কৃত নাট্যজগতে এই বৈশিষ্ট্যের 

মধুময় ফল হইল 'প্রকরণ?' | ভারতের শিল্প-তীর্ঘে ভারতীয় উদার ভাবনার 

ইহা! এক অপূর্ব অবদান। 

দ্বীপ্তি নাট্য ও দ্রেতি নাট্য 

দীপ্তি ও ভ্রুতি এই ছুই বুদ্ধি ও হৃদয়-ধর্মের ভিত্তিতে নাট্যসাহিত্যের আরও | 

দুইটি বিভাগ করবা চলে, এবং তাহা এখানে উল্লেখযোগ্য । 
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নাটক? ও প্রকরণবাতীত যে আটটি রূপক, তাছাতে যে নাট্যরস, সে 

রসে হৃদয় আর্দ্র হয় না, তাহাতে যে নাঁটা-নিবেদন, সে নিবেদন মর্মম্পর্শা 

নহে। এই আটটি রূপকে যে অন্ব ও বচনের উত্তেজনা, সে-উত্তেজনায় 
বুদ্ধি প্রদীপ্ত হয়, হৃদয় বিদ্রত হয় না, চিত্তমাধূর্য নয়, চিত্তবিস্তৃতি ঘটে। 

অতএব অস্তরিক্দিয়ের উদ্দীপক এই সব বিদ্রৰ ও ব্যংগ-চিত্র বস্তত “দীর্থি- 

নাঁটা”। যদিও নাট্যশান্ত্রে 'দীপ্রিনাটা? বলিয়া কোন নাট্য-বিভাগ নির্দিষ্ট 

হয় নাই, তথাপি 'ব্যায়োগ” লক্ষণে উক্ত “এবং-বিধস্ত কার্ধো ব্যায়োগে! 

দ্বীগ্ঘকাব্যরদযোনিত (১৮১৪৫), নাট্যশান্ত্রের এই বচন হইতে দীঞ্চি- 

কাব্যের হর ধ্বনিত হয়। এই দ্দীপ্রিনাটোর” রস ভ্রাবক নয়, উত্তেজক। 

“নাটক” ও প্পরকরণে” যে নাটাবস, তাহা দড্রাবক, তাহাতে দীপ্তি অপেক্ষ। 

“তৃপ্টিই' হইল প্রধান, এই ছুই রূপকে কুত্রাপি প্রভূধমিতা নাই, লর্বআ্রই 

“কাস্তাসম্মিত' উপদ্দেশ, অতএব এই ছুই রূপককে “দ্রুতিনাট্য' বলিলে নিশ্চয়ই 

অপমীচীন হয় না। সকল দেশের কাব্য ও নাট্যকলারই এই ছুই স্থর, কোথাও 

দীপ্তি” কোথাও “ক্রতি”। দ্বীর্ঘকালের প্রচলিত মত ও পথ অথবা 
গতানহ্ুগতিকতাকে তাডিবার যে উত্তেজনা, তাহাতে যে রূপক স্যরি হয় তাহ! 

প্রধানত 'দীপ্তিনাট্য', তাহা প্রকৃতপক্ষে বিসঃপ্রধান নয়, চিন্ত!-গ্রধান। এই 

নাট্য-যুগের উত্তেজন। নিবিয়া আপিলেই নাট্যসাধনায় নবযুগ স্যি হয়, এই নৰ 

যুগের নব-নাট্য-ভারতী হৃদয় স্পর্শ করিয়া হৃদয়ের পবিব্তন আনে, হৃদয় গঠন 
করে, এই হৃদয়গ্রাহী আবেদন-সংবেদনের স্থকুমার মনোবৃত্তিতেই দ্রেতি-নাট্যের 

উদ্ভব। ইংরাজী সাহিত্যে একদ। 'দীথ্রিনাটে;র অবসানে স্থষ্টি হইয়াছিল 

সেক্ষপীরের 'দ্রুতিনাট্যঃ, পুনরায় অধুনা-অচল সেক্ষপীরের নাট্য-চিত্রিত সমাজকে 
ভাডিবার জন্য উদ্ভুত হুইল বার্ণার্ড শ'র 'দীপ্তিনাট্য”, আবার হয় ত* একদিন 
এই “শেভিয়ান নাট্য-যুগের? অবসানে যুগ-বিপ্লবের আবর্জনা পরিষ্কার করিয়] 
নৃতন সেক্ষপীরের নব নাট্য-প্রতিতা স্থপ্টি করিবে নৃতন “ক্রুতিনাট্য'। যুগে যুগে 
ইহাই নাট্যলাহিত্যের গতি-প্রকৃতিঃ ইাই গতি-বৈশিষ্ট্য | 

মহানাটক 

'মহানাটক' কোন বিশিষ্ট রূপক নহে। বৃহত্তম নাটকই 'মহানাটক?। 

এই নামটি “নাট্যশাস্্র অথবা “্বশরূপক” কোথাও দৃষ্ট হয় না। 'সাহিত্যদর্পণে 
ইহার উল্লেখ দেখিতে পাই । হবর্পণকার বলেন__ 



১৬৮ ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংল! নাটক 

“এতদেব হা সর্বৈ: পতাকাস্থানকৈযুতিম্। 
অংকৈশ্চ দশভির্ধীর1 মহানাটকমূচিরে ॥” 

অর্থ £_এই “নাটক” যখন সমস্ত অর্থাৎ চতুর্ধিধ পতা কাস্থান্যুক্ত ও দশ1ংক 
হয়, তখন উহাকে 'মহানাটক' বলা হয়। 

পরবর্তা উল্লাদে 'পতাকাস্থান' আলোচ্য । এই 'মহানাটকের' উদাহরণ 
বাঁজশেখর-প্রণীত “বালরামাঁয়ণম্” । হস্থুমত্-প্রণীত (দামোদর ও মধুল্দন মিশ্র 

কর্তৃক পংকলিত ) “মহাঁনণটকম্” নামে মহানাটক হইলেও পারিভাঁধিক অর্থে 
ঠিক “মহাঁনাটক* নছে। উক্ত 'মহানাটকে” একটি নাটকীয় ঠাট আছে বটে, 

কিন্তু যথার্থ নাটকত্ব নাই; উহা! কতিপয় নাটকীয় সংলাপের সমষ্টি মাত্র, 
উহ্বাকে 'নাটক' ন। বলিয়া একপ্রকার নাটাকাবা বলা যাইতে পারে। উহাতে 

যদি স্ত্যকার নাটকত্বই না থাকে, তবে উহ। 'মহানাটক' হইবে কিরূপ? 
সাহিত্য-দর্পণের টীকাকার হরিদাস সিদ্ধাস্তবাগীশ যথার্থই বলিয়াছেন__ 

“তথ চ পতাকা চতুষ্ট্নবন্ধে সতি দশাংক ঘটিতনাট কত্বং মহা নাট কত্ব- 
ঙ্গিতি লক্ষণমূ। এতেন অন্ধন্ত পন্মলো 5নসংজ্ঞাবৎ নাট কলক্ষণ- 
হীনস্যৈব হস্মৎ-প্রণীত-কাব্যন্ত মহানাটকমিতি সংজ্ঞামাঅমিত্যনুলদ্ধেয়ম্।” 

( সাহিত্যদর্পণ, ৬ষ্ট, টাকা, পৃঃ ৩৯৬ ) 
ভাবার্ঘ অন্ধের 'পল্পলোচন, সংজ্ঞার মতই নাটকলক্ষণহীন হুমৎ-প্রণীত্ত 

কাব্যের “মহানাটক? সংজ্ঞা । *- 

অষ্টাদশ উপরূপক 
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“দংস্কৃত? দৃষ্টকাব্যের আঁঠাশটি রূপ, তন্মধ্যে দশটি রূপক ও আঠারটি 
“উপরূপকঃ নামে পরিচিত । “উপরূপক' শব্ের অর্থ 'রূপকের নিকটব্তি' অর্থাৎ 

“রূপক-্সদৃশ। | অর্থাৎ ইহার! ঠিক “রূপক” নয়) রূপক অপেক্ষা ক্ুদ্র। কিন্ধ 

এই ক্ষুদ্রত! কিসে, আকারে না উত্কর্ষে? আরুতিগত ক্ষুজ্তাই যদি রূপক ও 
উপনূপকের মধ্যে পার্থক্যের হেতু হয়, তবে বীঘী, ব্যায়োগ, অংক, ভাগ প্রতৃতি 
এএকাংক” রূপকগুলির “উপরূপক'-সংজ্ঞ। এবং উক্ত 'একাংকিকা"গুলি অপেক্ষা 

বৃহত্তর নাটিকা, জ্রোটক, সষ্ট্ক, প্রকরণিকা প্রভৃতির “রূপক”-সংজ্ঞা হওয়া 
উচিত। যদি উৎকর্ষ বা গুণগত ক্ষুত্রতাই উপরূপকত্বের কারণ হয়, তবে ভ1ণ, 
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প্রহসন প্রভৃতি নিকুষ্ট দৃশ্ঠকাঁবাগুলিকে কোন প্রকারেই 'রূপকঃ বলা চলে না, 
পক্ষান্তরে নাটিক', ভ্রোটক প্রভৃতি উৎকৃষ্ট উপরূপকপ্তলির রপকগোীতেই স্থান 
হওয়া উচিত। তবে কেন এই ভেদ ? ইহার সঠিক কারণ নির্ণয় করা শক্ত। 

রূপক,.ও উপরূপকগত বিভাগ প্রাচীন নাঁটাশান্ত্গুলিতে দুষ্ট হয় না। ভরতের 
নাটাশাস্্ ও 'দশরূপকে” এউপরূপক' শবের উল্লেখ নাই, তবে এই ছুই প্রমাণ- 
গ্রন্থেই দশবিধ রূপকের আলোচনাস্তে “নাটিকা”সন্বদ্ধেও আলোচনা আছে। 

কেহ কেহ মনে করেন, “নাট্যশান্ে বিধৃত 'নাটিকার' লক্ষণ ও আলোচনা 

প্রক্ষিগ্ত। 
সে খাহাই হউক, বস্তত “নাটিকা" বাতীত অন্য উপরূপকগুলি অনেক 

পরবন্তিকালের রচনা । ভরতের “নাট্যশান্ঁ রচনার পূর্বে সম্ভবত ইহাদের 
উদ্ভব হয় নাই, যর্দি তাহা হইত তাহা হইলে নাটিকার? মত ইহাতে উহাদেরও 

নামোল্েখ নিশ্চয়ই থাকিত । “ভাঁণ”, প্রহসন? প্রভৃতি ব্পক অপেক্ষা 'এই সব 

উপরূপকের অনেকগুলি অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ বলিয়াই মনে হুয়,। অতএব 

প্রা নাট্যশান্বযুগে অস্তিত্ব থাকিলে ইহাদের স্বাঁন হইত ভাবতীয় নাটাযকলার 
এই প্রমাণ-গ্রন্থে' কিন্তু আঁশ্চর্লের বিষয় এই যে, কানিদাগের “বিক্রমোর্বশীয়? 

প্রোটক” অথচ এই গ্রন্থের বহুকাল পরে রচিত ধনগয়-কুত “দশরূপকে' 

“নাঁটিকার'ই আলোচনা আছে, কিন্তু ত্রোটকের নাই । “দশরূপক' বস্তত দশটি 
রূপকেরই আলোচনা-গ্রস্থ, ইহাতে উপরূপকের আলোচনার প্রশ্ন উঠে না, কিন্ত 
প্রশ্ন উঠিতে পারে এই যে, 'নাটিক1,ও যখন উপরূপক, তখন ইহার বৈশিষ্ট্য- 
আলোচনারই বাঁ প্রয়োজন ছিল কি? এই প্রশ্নের সংগত উত্তর কি হইবে বলা 

শক্ত, তবে মনে হয় “নাটকের মতো “নাটিকার'ও জনপ্রিয়তা ছিল, ভাই এই 
উপরূপকটির বিষয়ে আলোচন। উখ্থাপিত না হইয়া পারে নাই। এতঘ্যতীত 
“নাটক” ও “নাটিকায়” বৈষম্য অপেক্ষা সাদৃশ্য বেশি, আর এই কারণেই হয় ত 

দৃষ্টকাঁব্যগোীতে ইহার সমাদর ছিল সমাজে । “নাটিকার” মতো আরও তিনটা 
উপরূপক প্রেক্ষক-সমাঁজে হয় ত; প্রিয় ছিল, এই তিন উপন্পক হুইল “ত্রোটক” 

প্রকরণিকণ? ও স্টক? । ত্রোটকের+ লহিত “নাটকের? বৈষম্য নাই বলিলেই 
চলে, এই কারণে ণত্রোটকের' স্বতন্ত্র সত্তা শ্বীকূত না হইলেও দোষ হয় না। 

প্রকরণিকা? 'নাটিকারই' সম্রধঙ্জিণী। “সট্টক" গ্রাকৃত-নাট্য, ইহাতে সংস্কৃতের 
ক্বান নাই, প্রাকৃত-প্রাধান্তের যুগে নিশ্চয়ই উহার উদ্ভব, অতএব সংস্কৃত 

দৃশ্তকাব্যের আলোচনায় “দশরূপকে” ইহারও যদ্দি নামোল্লেখ না হুইয়! থাকে, 
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তবে তাহাতেও বিশ্মিত হইবার কিছু নাই। অধিকস্ব, দশটি ব্ূপকের সহিভ 

অপ্রাসংগিকভাবে 'নাটিকাঁর, আলোচনার পক্ষে আরও একটি যুক্তি আছে, 

এবং সে-যুক্তি দশরূপককারের উক্তির মধ্যেই নিহিত। দশরূপককার 

“নাটিকাকে একটি মিশ্র বা সংকীর্ণ "রূপক" মনে করেন) নাটিক তাহার মতে 

রূপকই, তবে মিশ্র, বিশুদ্ধ নয়, কিন্তু যেহেতু ইহা মিশ্র, তক্জন্ত ইহাঁকে তিনি 

একটি স্বতন্ত্র (5০9 বা ভিন্ন রূপক মনে করেন না, তাঁহ। মনে করিলে রূপের 
সংখ্যা 'দশ” না বলিয়। “একাদশ” বলিতেন। “নাটিকার' মিশ্রত্ব বিষয়ে তিনি 
বলিয়াছেন 

“লক্ষ্যতে নাটিকাপ্াত্র সংকীর্ণান্তনিবৃত্তয়ে | 

তত্র বস্ত প্রকরণাক্লাটকান্নায়কো নৃপঃ 1” (দ্শরূপক, ৩৪৩) 

তাৎপর্য :£-- 

'নাটিকার বস্ত হইবে 'প্রকরণেরঃ মত এবং নায়ক হইবেন নাটকের? মত। 

অতএব উহা “নাটক ও 'প্রকরণের? সংকর বা মিশ্রণ। অন্যান্ত রপকগুলির 

ক্ষেত্রেও মিশ্রণ হইতে পারে এবং সেই মিএপের ফলে ভিম্নতর মিশ্র দৃহ্যকাব্যের 
উদ্ভব অবশ্থন্তাবী। তাহা যাহাতে না হয় ভজ্জন্য মিশ্রণের ক্ষেত্রে শুধু 

'নাটিকাকেই” সমর্থন করিয়া লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে, এই তীহার অভিমত। 
অর্থাৎ নাটিক। ব্যতীত অন্য “মিশ্ররূপক? সমর্থনীয় নছে। 

দ্বশরূপক' গ্রন্থে নাটিকার? আলোচনার পক্ষে উক্ত যুক্তিই গ্রহণযোগা । 
অতএব “বূপক" অপেক্ষা আকারে ছোট অথবা! গুণে নিকৃষ্ট বলিয়া নাঁটিক! 

প্রভৃতিকে ধাহার। “উপরূপক' মনে কুরেন, তাহাদের ব্যাখ্যা বা বিচার যুক্তি- 

সংঘাত বলিয়া মনে হয় না। ভরতের “নাট্যশান্ত্রের' যুগে এই সব উপর্ূপকের 

উত্তব হয় নাই, হইলে ইহ্ারাও “ব্ূপক” বলিয়া গণ্য হইত এবং পরবতিকালে 

“পক, ও 'উপরূপক' বলিয়! দৃষ্ঠকাঁব্)ের যে ভিন্ন শ্রেণী নির্দিষ্ট হইয়াছে, সেই 
ভিন্নতার প্রস্থ ও প্রসংগ উঠিত না। ' অতএব 'উপবূপক" ক্ষুন্্র (99897) অথবা 

নিকৃষ্ট (1820: 78109) রূপক নহে, পরবর্তী কালের রূপক (7869: 
978,088) | যখন 'উপরূপক*গুলির উদ্ভব হয়, তথন বূপকের মধ্যে “নাটক ও 

প্রকরণের” বহুল প্রচলন ও বিশেষ সমাদর ছিল দর্শক-সমাজে। “নাটক? ও 

£প্রকরণের” এই গৌরবময় যুগে অন্ত কোন “ভিন্ন ধরণের" দৃশ্তকাব্যের উত্তব 
হইলে স্বভাবতই দর্শকগণ নাটক ও প্রকরণের সহিত উহার তুলম। করিক্বা 
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বিচার করিতেন এবং সে-বিচাে অর্বাচীন দৃষ্তকাব্যগুলি নিঃসন্দেহে নিকষ্টই 
প্রমাণিত হইত। এবং এই কারণেই নাট্যকলাবিদ্গণ এই অর্বাচীন 
কাবাগুনিকে নৃতন একটি শ্রেণীতে ফেলিয়া সেই শ্রেণীর নাম দিয়াছিলেন 
“উপরূপক”। কিন্তু “ভাগ”, “প্রহণন* প্রভৃতি দৃশ্তকাব্যগুলি নিকট হইলেও, 
নাটাশাস্ত্রে ইহাদের “রূপক? সংজ্ঞা ছিল বলিয়া পরবর্তী নাট্যশান্ত্রিগণ ইহাদের 
দেই সংজ্ঞা পরিব্তন করিতে লাহস করেন নাই। উৎকৃষ্টতাই যদি “রূপকের; 

বৈশিষ্ট্য বলিয়। বিবেচিত হয়, তবে “নাটক? ও প্রকরণ ছাড়! আর কোনটিকেই 
'ূপক? বলা চলে না, অবশিষ্ট ছাঁব্বিশটিই 'উপবূপক” শ্রেণীতে পড়িয়। যায়। 

“উপরূপক"গুলির পূর্ণাংগ আলোচনা “দাহিত্যদর্পণে' দৃষ্ট হয়। দর্পণকার 
বলেন-_ 

“নাটিকা ত্রোটকং গোষ্ঠা স্টকং নাট্যবাঁকম্। 
প্রস্থানোলাপাকাব্যানি প্রেংখণং বাসকং তথা ॥ 

সংলাপকং শ্রীগর্দিতং শিল্পকঞ্চ বিলাসিকা। 
দুর্মলিকা প্রকরণী হল্লীশেো ভাণিকেতি চ ॥ 

অষ্টাদশ প্রানুরুপর্ূপকাঁণি মনীষিণঃ | 

বিনা বিশেষং সর্বেষাং লক্ষম নাটকবন্মতস্ ॥” 

(সাহিত্যদর্পণ, ৬) 

অর্থাৎ, (১) নাটিকা, (২) ভ্রোটক, (৩) গোগী, (৪) পট্রক, 

(৫) নাট্যরাসক, (৬) প্রস্থানঃ (৭) উল্লাপ্য, (৮) কাব্য, (৯) প্রেংখখ, 

(১) বাপক, (১১) সংলাপক,। (১২) শ্রগর্দিতৎ (১৩) শিল্পক, 

(১৪) বিলাদিকা, (১৫) দছুর্মলিকা, (১৬) প্রকরণী, (১৭) হৃলীশ ও 

(১৮) ভাঁণিকা--এই অষ্টাদশ দৃশ্তকাঁব্যই হইল *উপরূপকঃ। বিশেষ নির্দেশ 
ব্যতীত ইহাদের সকলেরই লক্ষণ “নাটকের মত। 

আলোচ্য উপরূপকগুলির অনেকানেক বিষয়ে স্বাতন্ত্র অথবা বৈশিষ্ট্য 

থাকিলেও উহাদের মধ্যে এক 'নাটিকা? ব্যতীত অন্তত্র যে উচ্চতর নাট্যপ্রতিতার 
পৰিচয় নাই তাহা অনন্বীকার্ধ। এই সব উপরূপকের অধিকাংশই অপূর্ণাংগ ও 

নাটকীয় ছন্-সংকটহীন। ইহাদের মধ্যে দশটি ( গোঠী, নাট্যবালক, উল্লাপ্য, 
কাব্য, প্রেংধণ, বাদক, শ্রগ্ধিত, বিলাসিকা, হল্লীশ-ও ভণিকা) একাংকিকা, 
একটি ( প্রস্থান ) ঘ্যংক, একটি (সংলাপক ) ত্র্যংক অথবা চতুরংক, পীচটি 
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“( নাটিকা, স্টক, শিল্পক, দুর্মল্লিকা ও প্রবরণিক] ) “চতুরংক' এবং একটার 

(ভ্রোটক) অংক-সংখ্য। “পাঁচ” 'সাত', “আটঃ) অথবা “নয়? | গুণের দিক 

হইতে বিচার করিলে এই উপর্ূপক গুলিতে নাটারচনায় উৎকৃষ্টভার পরিচয় হয় 

ত ছুলভ, কিন্ত শ্রেণী-সংখ্যার দিক হইতে বিচার করিলে সে-যুগে ভারতবর্ষে 

নাট্যানুশীলন ও  মঞ্চশিল্প-সাধনীয় যে প্রচণ্ড একটি গ্রয়াম ছিল তাহা 
অন্বীকাঁর করিবাধ় জো নাই। এই 'অষ্টাদশ উপরূপকের মধ্যে যোলটি 

'সংগ্কৃত' ও দুইটা (গোষ্ঠী ও স্টক) «প্রাকৃত ভাষায় রচিত। ইহাদের, 
' অধিকাংশই শৃংগার-প্রধান। এই সব উপরূপকের অনেকত্র .নাট্যশান্ত্রের 

সাধারণ নীতি ও নিয়মের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। ব্যতিক্রম প্রগতিরই লক্ষণ, 

কিন্ধ এই সব উপরূপকে যে নিয়মের ব্যতিক্রম তাহা বিপ্লব অথবা 

বিবর্তনের সাক্ষী নয়, নাঁটযবন্ধে নিজাবতা ও শিথিলতারই স্চক। এই 

ব্যতিক্রম, এই বন্ধ-শৈথিল্যে ইহাদের অনেকের মধ্যে আমর দেখি নায়কের 

নিকুষ্টতা, কোথাও বা নায়ক ঘূর্খ', কোথাও “বিধর্মী”, কোথাও বা নাসিক 

অপেক্ষা, নায়ক হীন, আবার কোথাও বা 'দাস্যবৃত্তিযুক্ত' ব্যক্তিই হইল নায়ক। 

নায়ক-চরিজ্রে এই সব গুণ-বিপ্রবের মধ্য দিয়া যদি নাট্যবস্ত, নাট্য-চরিজ্রের 

উৎকর্ষ সাধিত হইত, তাহা হইলে আপত্তি ছিঙ্গ না, অধিকস্ত নাট্যনিয়মের 

গতান্গতিকতার পথে এই পরিবর্তন নাটাসাহিত্যে “ুগাস্তর স্থটি করিত। 

কিন্ত তাহা হয় নাই। 

নাটিকা 
[ অল্পং হৃম্বং বা নাটকমিতি নাটিক। ] 

'নাটক" ও প্রকরণ+-বিষগ্ধে আলোচনা শেষ করিবার পরই নাট্যশাস্্কার 

£নাঁটিকারঃ লক্ষণ নির্ণয় করেন। 'নাটিকাকে' পৃথক্ রূপক বলিয়৷ গণ্য 

করা হয় নাই কেন, সে বিষয়েও তিনি একটি কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। তিনি 

বলেন-- ' 
*অন্তর্তাবগতা হোঘ! ভাবয়োরুভয়োরপি। 

অথ দশৈতানি রূপাণি ইত্যুদিতানি তু ॥” 
(নাট্যশান্ত্, ২১৬৪ ) 

তাঁবার্থ :__এই 'নাটিকা উভক়ভাব অর্থাৎ 'নাটক' ও 'প্রক্করণ”, এতদুতয়ের 

তাঁবের অন্তর্গভ। এই জন্তই রূপকের সংখা! “দশ। বলা হুইয়াছে। 



দশরূপক ও অষ্টাদশ উপরূপক ১৭৩. 

'দশরূপক কারের” মতেও যে 'নাটিকা* নাটা-সংকব, তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। 
অর্থাৎ “নাটকের” মতই দ্ুপতি হইবেন ইহার নায়ক এবং প্রকরণের' মত 

নাটিকার বিষয়বন্ত হইবে কল্পিত। 'নৃপতি? নায়ক হইলেও, তাহার চরিত্র 
হইবে ধীরললিত। “ধীরললিত' নায়কের বৈশিষ্টা হইল-_ 

“নিশ্চিন্তে স্ুরনিশং 

কলাঁপরো ধীরললিতঃ শ্যাৎ।” (সাহিত্যদর্পণ, ৩য়) 

অর্থাৎ ধিনি মন্ত্রিমগুলীর উপর রাজ্যশামনভার ন্যস্ত করিয়। স্বয়ং নিকুদিপ্ন 

থাকেন, যাহার স্বভাব কোমল এবং যিনি সর্ষদাই নৃত্যগীতাদি স্থকুমারুকলার 

মধ্যে মগ্ন হইয়া থাকেন, তিনিই “ধীরললিত?। 

নাট্টিকার প্রধান রম 'শৃংগার” |, 'প্রথ্যাতো ধীরললিতঃ শৃংগারোহংগী 
সলক্ষণঃ, ( দশরূপক, ৩৪৪ )। ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহ] স্ত্রীপ্রধান, 

বৃতি-সম্ভোগাদির স্থললিত অভিনয় ও নৃত্য-গ্ীভার্দির গ্রয়োগেই ইহার 

চরিতার্থতা। এই নাটিকা-_ 

দ্ত্রীপ্রান্বা চতুরংকা ললিতাভিনঘাত্মিকা বিহিভার্থা। 

প্রানৃত্তগীতপাঠ্যা রৃতিসক্কোগাত্মিকা চৈব |” 

( নাটাশান্ত্র, ২০৬২ ) 

্্ী-চরিত্র-প্রাধান্ত ইহা বৈশিষ্টা হইলেও, ইহার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হইল, 
আপন স্ত্রীর নিকট হইঙে নায়কের প্রতিপদ্দে ভয়। নায়ক ও নায়িকার মিলন 

ও পরিণয়ের পথে নারকের প্রথমা ও প্রবলা স্ত্রী অর্থাৎ দেবী বা রাঁজমহিষীর 

উতৎ্কট অতিমান ও প্রগল্ভতাই হইল প্রধান বাধা, কিন্ত শেষ পর্যস্ত অৃষ্টের 
প্রহসনে এই অভিমাঁনিনী বমণীরই সম্মতি-বলে নায়ক ও নায়িকার চিনি 

সম্ভবপর হয়। হর্পণকার বলেন-_- 

“স্তামস্তঃপুরসন্বদ্ধা! সংগীতব্যাপৃতাথবা । 
নবানুরাগা কমার নার়িক। নৃপবংশজ|॥ 

. সম্প্রবর্তেত নেতান্তাং দেব্যাগ্রাসেন শংকিত: । 

দেবী পুনর্ভবেজ্ঞোষ্ঠা গ্রগল্ভা৷ নৃপবংশজা ॥ 
পদ্দে পদে মানবতী ছতশঃ সংগমে। হয়োঃ 1” 

( সাহিত্যদর্পণ, ৬ ) 

০ 



১৭৪ ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংল! নাটক 

অতএব রূপক-উপরূপক, নাটক-নাটিক! প্রভৃতি যদ্দি লোঁকচরিত্র ও 
সঙাজমনের অনুকৃতি হয়, তবে ইহা নিঃসন্দেহে বলিতে পার] যায় যে, 
নাটিকা-রচনার যুগে রাঁজ-পরিবাঁরে, অভিজাত-অস্তংপুরে নিশ্চয়ই দেখা 

দিয়াছিল পুকষের এই ছুববস্থা, এই শত্রী-ভয় এবং পুরুষপুংগবের এই 
মধুকর-বৃত্তি অর্থাৎ পত্তী থাঁকা সত্বেও অনৃঢ়া রমণীতে নবানুরাগ ও তাহার 
পাণি-পীড়ন-প্রবুত্তি। উক্ত নাটিকাঁ-লক্ষণ এই ভাব, এই অবস্থারই যথার্থ 
প্রতিধ্বনি । * 

প্রকরণিক। 

( অল্পং হম্বং প্রকরণমিতি প্রকরণিক1 ] 

প্রকরণিকার১ লক্ষণ প্রায় “নাটিকাঁরই, মতো।। তবে নাটিকায় বৃপতি 
নায়ক, প্রকরণিকাক় প্রকরণের মতই নায়ক হইবেন “বিপ্রণ “বণিক? অথবা 

“অমাত্য'। নাটিকা যেরূপ নাটকের, প্রকরণিকা ঠিক তদ্রপ প্রকরণেরই যেন 
010100659, যেন সংক্ষিপ্তক। প্রকরপিকার অন্যতর মুখ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, 
ইহার নায়িক] নায়কের সম্ানবংশজা1। এই বিষয়ে সমাজ-চিজের দিক হইতে 
ইহা একটি বড়ো বিপ্রব। 

ত্রোটক 

[ ত্রোটয়তি নিজোৎকর্ষেণান্তক্ূপকং খর্বাকরোতীতি ভ্রোটকম্ ] 

ইহা গুণে নাটক-সদৃশ না হইলেও আকৃতিতে নাটকেরই মতো বৃহৎ! 
“দ্বেবতা+ ও 'মান্থষ' উভয় চরিত্রই চিত্রিত হয় ইহাতে । ইহার প্রতি অংকে 

“বিদুধকের' বিদ্যমানত]। 'প্রত্যংকং সবিদূষকম্”। কিন্তু বিক্রমোর্শী' ভ্রোটকের 

উদ্দাহরণ হইলেও ইহার প্রথম ও চতুর্থ অংকে. বিদূষকের অভাব । লে যাহাই 
হুউক, বাতিক্রম থাকিলেও ইহ! মনে করা৷ অসংগত নয় যে, ইহাতে নায়কের 
মতো নায়কের সহাররূপে বিদূষকেবগড প্রাধান্ত জাছে। বিদুষক-প্রাধান্টে এই 

ভ্রোটকের শৃংগার-প্রাধান্তই সুচিত হয়। কারণ, বিদূষক হষঁল নায়কের 
শৃংগার-কর্মমছায়ক | ৃ 



দশরূপক ও অষ্টাদশ উপরূপক ১৭৫ 

শিল্পক 

। নৃত্যাি-শিল্প-প্রধানত্বাৎ শিল্পকম্ ] 

ইন] একটি %8971058, অর্থাৎ 'গান্ভীধধর্মী” দৃশ্ত কাব্য । ইহা “হাস্য” ও 

*শাস্ত'-রসবজিত | ইহাতে চারিটি বৃত্তিই বর্তমান । ইহার নায়ক বরণশ্রেষ্ঠ 
'ব্রাহ্মণ) কিন্তু 'উপনায়ক* অভিহীন, অতি নিক । ইহাতে শ্বশান প্রভৃতি 

তয়াবহ স্থান ও দৃশ্তের বর্ণনা থাকে । ইহা একটি অদ্ভুত উপরূণক, বিরোধী 
বসের ইহা এক বিম্ময়কর সমন্বয় । নৃত্যা্দি শিল্প-বিলাস প্রধান বলিয়। ইহাৰু 

নাম শিল্পক। ইহা আশা-আলস্য, তর্ক-তাপ, উদ্বেগ-আন।ক্ত, বিল্ময়- 

বিশ্বাতি, পন্দেহ-বিলাস, অশ্রু-উচ্ছ্বাপ, সংঘর্ষ-সম্ভোগ, মৃঢ়তা ও মোহ-তৃপ্তর 

এক বিচিত্র বিকাশ-ক্ষেত্র। 

ৰ ভু্মল্লিক। 
[ ছুষ্টা মনোহরত্বে হীন মলী মল্লিকাকুসৃমমপি যন্তাঃ সা দুর্মলিকা ] 

ইহা 'শুংগার+-প্রধান, ইহার বৃত্তি '৫কশিকী? ও “ভারতী” । ইহা গর্ভ'-সন্ধি- 

হীন। ইহার সকল পান্্সরই 'নাগর নর অর্থাৎ নাগরিক জীবনযাপনে নিপুণ, 

সর্ববিষয়ে দক্ষ পুরুষ, ইহার নায়কও কোন বিষয়ে হীন নহে। “অগর্ভা 

নাগরনবান্যননায়কভূষিতা।” ইহার প্রথম অংকে “বিট-ত্রীড়া”, দ্বিতীয় অংকে 
'বিদূষক-বিলাম, তৃতীয় অংকে 'পীঠমর্দ-( *পীঠমর্দো বিচক্ষণঃ” অর্থাৎ নায়কেরই 
মত গুণপম্পন্ন বিচক্ষণ নায়ক-সহায় )-বিলাস” ও চতুর্থ অংকে 'নায়ক-কেলি'। 

মনোহরহে “কাষ্ঠমল্িকা” কুহুমের মত হীন হইলেও ইহাতে বিলাপ-চঞ্চলতার 
অভাব নাই। 

নাট্যরাসক 

[ নাট্যম্ অভিনক্নম্ রাসয়তি সভ্যেভ্যো৷ রোচয়তীতি নাট্যরাসকম্ 

'লান্তাংগণ'যুক্ত, গীতপ্রধান, বহু তাঁল-লয়ের বিলাস-চিত্র এই উপরূপক। 
ইহাতে দুই সন্ধি-_'মুখ* ও নির্বহণ। মতাস্তরে ইছাতে প্রতিমুখহীন 
চতুঃপদ্ধি। ইহার নায়ক উদাত্ব, বিচক্ষণ পীঠমর্দ ইহার “উপনায়ক*। ইছা 
সশৃংগার ও হান্তরসপ্রধান। ইহার নায়িকা 'বাসক-সজ্জিকা? | প্রিয়তম 

আসিবে শুনিয়া আনন্দে অধীরা যে নারী সাজিয়া-গুজিয়' অপেক্ষা করে, সে 

'বাঁসকলজ্জ।', এই জাতীয়! নারীই ইহার নায়িকা। [*মুদা বাসকসজ্জা শ্বং 



১৭৬ ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংল! নাটক 

মণ্ডয়ত্যেহ্তি প্রিয়ে |” [ দশরূপক, ২।২৪ ] অতএব ইহা! একটি আনন্দ-মৃখর 

হান্োজ্জল প্রেম-চিত্র। 

উল্লাপ্য 

[ উল্লাপ্যতে রসবত্বাদুৎকর্ষেণ পঠ্যতে যত্তদুল্লাপাম্ ] 

ইহা এক অদ্ভূত উপরূপক। ইহাতে একদিকে হান্তশৃংগার, অন্যদিকে 

করুণ বদের চিত্র, একদ্দিকে বহুসংগ্রামভীষণতা, অন্যদিকে “অশ্রগীত** 

মনোহারিতা। পউত্তরোত্তর-বপং হয প্রস্তঠার্থ-পরিস্কৃতম্। অন্তর্জবনিকং 

গীতমন্রগীতং তদুচ্যতে ॥” ইহার বিষয়ধস্ত “দিব্যঃ ও নায়ক “ধীরোদাত্ত* | 

ইহ] “একা ংকিকা” মতা স্তরে ইহা "অংক" । ইহার নায়িকা-সংখ্য। চার। 

কাব্য 
[ কবে: কর্ম ইতি কাব্যম্] 

ইহ! এক «আরভটী'হীন হাম্য-সংকুল চিত্র। ইহাতে খগ্ুমাত্রী” 

“দ্বিপদিকা” “ভগ্নতাঁপ” প্রভৃতি সংগীত ও “বর্ণমাঙ্জ ও “ছড্ডলিকা' ছন্দে শৃংগাঁর- 

ভাষণ থাকে । ইহাবু নায়ক ও নায়িক! ছইই উদ্দাত্ত। ইহা “গর্ভ'-*বিমর্য-হীন, 

অতএব “ভজসন্ধি। 

ভ্রীগদিত . 

| শ্রিয়া 'ভ্রী-শবেন গ্দিতম্ উক্তমিতি শ্রীগধিতম্ ] 

ইহার বিষয়-বস্ত বিখ্যাত ও নাক্ক-নায়িকা উদাত্ত ও বিখ্যাত। ইহা 

গর্ভ “বিমধহীন অর্থাৎ “ত্রিসন্ধি”, 'ভাবতী"-বৃত্তিপ্রধান। 'শ্রী'শব্টি ইহাতে ্ 

ব্যাড বলিয়া! ইহার নাম 'ভ্রীগদিত” অর্থাৎ ইহা। 'ধ্র/শব্ব-বছল। মতাস্তরে 

ইহাতে 'ভ্রী অর্থাৎ লক্ষমী-রূপধারিণী নটা উপবিষ্ট হইয়া গান গায় ও কিঞ্চিৎ 

পাঠ্য পাঠ করে এইজন্তই ইহার নাম “শ্গদিতঃ। 

|  হুল্ীশ . 
[ হলীশ ইতি অবুযুৎ্পন্নঃ রূঢ়; শব: ] 

ইহ! একটি নারী-প্রধান উপক্রপক । ইহাতে একটিমাত্র পুরুষ, কিন্তু শ্রী- 

সংখ্যা সাত, আট অথবা দশ। ইহার সন্ধি দুই_মুখ' ও “নির্বহণ', বৃত্তি 

“কৈশিকী+, ভা! উদ্ধাত্ত। 'সংস্কৃত' ও “শৌরসেনী প্রাকত', এই ছুই তাধাক্স 

রচিত এই দৃষ্ঠকার্য, ইহা! বছ ভাল ও বহুবিধ লয়ের আত্রয়। 
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ভাণিকা 
[ কোপ-পীড়য়া বছবিধং নিন্দনীয়ং বচঃ ভণ্যতে 

উচাতেন্মিন্ ইতি ভাপিকা ] 

এই উপরূপকের নাস্বিকা উৎকুষ্টা, নায়ক নিকৃষ্ট । ইহাতে ছুই সন্ধি-- 

মুখ? ও “নির্বহণ+, ছুই বৃত্তি--“টকশিকী” ও “ভারতী । অসত্য-ভাষণ, 
কোপ তর্জন-তিরস্কার প্রভৃতি ইহার অংগ, পোষাক-পরিচ্ছদ, সাজ-সজ্জার 

ঘটা ইহার বৈশিষ্ট্য । 

রাপক 

[ রাসয়তি সভ্যেভ্য আত্মানং ঝোচয়তীতি রাসকম্ ] 

ইহার পাত্র-পাত্রী-সংখ্যা পাঁচ, সন্ধি দুই__“মুখ+ ও “নির্বহণ', বৃত্তি ছুই-_ 
“কৈশিকী* ও “ভার্তীঃ। ইহার নায়ক মূর্খ কিন্ত নায়িকা প্রপিদ্ধ। 
নায়িকার গুণ, মহিম! ও স্থখ্যাতির ক্রমবিকাশের পথে নৃতাগীতাদি নানা কলার 

সমাবেশ থাকে ইহাতে । অস্ঠান্ত রূপক-উপরূপকের মতো ইহার প্রস্তাঁবনায় 

সুত্রধারের ( নাট্য-প্রয়োজ ক---8688০-0390889:) অস্তিত্ব নাই, ইহার 
'নান্দীঃ-ঙ্গোক ( অর্থাৎ নাট্যারস্তে প্রস্তাবনার প্রথম মাংগলিক শ্লোক ) "শ্লিষ্ট 

অর্থাৎ ছ্যর্থক। সংস্কৃত ও প্রাকৃত উভয় ভাষারই বচন-বাহুলা ইহাতে। 

ইহাতে একদিকে নৃত্যগীতের অপূর্ব বিলাস, অন্র্দিকে প্রদীপ্ত বচনের অপরূপ 
উত্তেজনা । “কৈশিকী' ও 'তারতীর” ক্রীড়া-চঞ্চলতামুখর এই উপরূপক 

. নাট্যজগতের এক অপূর্ব বিপ্লব । 

প্রেংক্ষণ 

[ গ্রেংক্ষ্যতে রসাহ্ুতবানন্দেন হৃদয়মান্দোল্যতে অনেনেতি প্রেংক্ষণম্ ] 

ইহা একটি অদ্ভূত উপরূপক। ইহাতে “হুত্রধার' নাই, “বিষস্তক- 
প্রবেশক'ও নাই; 'নান্দী' শ্লোক গীত হয় নেপথ্যে, কবি-পরিচিতি, কাবা 

পরিচয়, কবি-প্রশংসা, পরিষৎ-প্রশংসা, নট-নটা-প্রশংপা-প্রতৃতি-বিষয় ক 
প্রস্তাবনা-প্ররোচনা*ও নেপধ্যেই অভিনীত হয়। ইহার নায়ক নিকৃষ্ট । বন্ধ 

যুদ্ধ, রোধ-ভাষপের বছ চিত্র থাকে ইহাতে, অথচ ইহা! সর্ব-বৃত্তি-সমাপ্রিত, কিন্ত 
“গর্ড-বিমর্ধ-হীন | ৯ 

১৭ 



১৭৮ ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংল! নাটক 

প্রস্থান 

[ গ্রতিষ্ঠস্তে রসবাহুল্যেন ধাবস্তি সহদয়ানাং মনা-স্থন্মিক্লিতি গ্রস্থানম্ ] 

ইহা একটা নিয়শ্রেণীর চিত্র। ইহার 'নায়ক* দাস অর্থাৎ ভৃত্য, গুণ ও 

কর্মে হীন, 'উপনায়ক” আরও হীন, '“নারিকা'ও দ্বাপী অর্থাৎ নিরুষ্টা। 

বস্ছ লয়-তাল-বিলাস-বিভ্রম, এমন কি স্ববাঁপানপ্রভৃতি চরিত্রহীনতার চিত্রও 

থাকে ইহাতে । ইহার বৃত্তি “৫কশিকী” ও “ভারতী? । 

বিলামিক৷ 
[ বিশেধেণ লাসয়তি সহদ্য়েভ্যঃ কাময়তীতি বিলাদিক1 ] 

ইহ1! দশ 'লাম্তাংগ+-যুক্ত একটী শৃংগার-বহুল অভিনক্-চিত্র। ইহার 

বিষয়-বন্ত হ্ল্প। “দুর্মল্লিকার, মত ইহাতেও “বিট-বিদূষক-পীঠমর্দ চরিত্রই 
প্রধান, এই জন্য অনেকেই ইহাকে “দর্মল্লিকা” হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া শ্বীকার 

করেন না। “তন্তাত্ত তুর্মলিকায়ামন্তর্ভাবঃ ইত্যন্তে” (সাহিত্াদর্পণ, ৬ষ্ঠ )। 

কিন্তু ইহার শ্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। “বিলাপিকাঁর+ নায়ক 

নিকষ্ট, দুর্মলিকায় উৎকষ্ট, অতএব মুলত মহাপার্থক্য। মতান্তরে ইহার অপর 
নাম “বিনায়িকা” ও “লাপিকাঃ | ইহা “সন্ধি” | 

সংলাপ 

[ সংলাপয্তি রসবিশেষবত্তয়! আত্মানং পাঠয়তীতি সংলাপকম্ ] 
শৃংগার ও “করুণ,-বঞ্জিত ইহা একটি স্থকঠোর সংগ্রাম-চিত্র । ইহার 

নায়ক পাষণ্ড? অর্থাৎ বিধর্মী । ইহার বৃত্তি 'সাত্বতী” ও “আরভটাঃ। ' 

স্টক 
[ স্টকমিতি অবুযুৎপন্নঃ রূঢঃ শব্ধ: ] 

ইহা! একটা প্রাকৃত” উপরূপক। ইহাতে “বিষম্তক'ও নাই প্রবেশক”ও 

নাই। ইহার অংকের নীম "জবনিকা”, ইহার রস “অদ্ভূত” । অবশিষ্ট লক্ষণ 

নাটিকারই মত। 

গোষ্ঠী 
[ দশানামেব পুরুষাপাং দভারপত্বেন গোষ্ঠীত্বাৎ গোষ্ঠীতি সংজ্ঞা ] 

ইহাও একটা 'প্রাকৃত' উপরূপক। »৯।১* জন সাধারণ পুরুষ ও ৫1৬ জন 

নারী ইহার পাত্র-পাত্রী। ইহ] “ভ্রিসন্ধি', ইহার বি 'কৈশিকী', প্রধান রস 
“কামশৃংগান্ষ। | 
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উল্লিখিত ও আলোচিত এই 'অষ্টান্বশ' উপরূপকের প্রকৃতি হইল “নাটক'। 
অর্থাৎ সংস্কত দৃশ্তকাব্যে 'নাটকই+ প্রধান, অন্তান্ত রূপক ও উপরূপক- 
গুলি নাটকেরই ভিন্ন রূপ, 'নাটকই' ইহাদের উপজীব্য । অতএব 
এইসব উপরূপকের যে-সব লক্ষণ নির্দিই হুইল তাহ] ব্যতীত ওচিত্য-অহ্ুসারে 
যথাসভ্তব যধাপ্রয়োদনে নাটকোক্ত বিশেষ লক্ষণণ্ড গ্রাহথ। অতএব “সাহিত্য- 
দর্পণেঃ উক্ত হইয়াছে-_ 

"এতেষাং সর্বেষাঁং নাটক-প্রকুতিকত্বেহপি যথোচিত্যং যথালাতং নাটকোক্ত- 
বিশেষপরিগ্রহঃ।” (সাহিত্যদর্পণ, ৬ষ্ঠ) 

মোটামুটি ইহাই হইল “দশরূপক' ও “অষ্টাদশ উপরূপক'তত্ব। “দৃশ্ঠ কাব্যের 
এই ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে ভারতীম্ন সংস্কৃতি ও সভাতারই 

ইতিহাস। বৃহৎ ও বিচিত্রের সহিত বৃহত্তর সংযোগ ও একাত্ম'তার শক্তিই 
মানুষের “সংস্কৃতি”, এই শক্তিতে সে আপনাকে সহজ সুন্দর ত্বচ্ছনাভাবে উদঘ।টন 

করে এবং আপনার সৌন্দর্য, মাধুর্য, অভিজ্ঞতা, সহনশীলতা ও সমবেদনায় 
বিচিত্রকে কাছে টানিয়া পরকে আপন ও বিধুরকে মধুর করিয়া লয়। ইহা 
বিচিত্রকে বিনাশ করে না, বৈচিত্র্যকে এক স্বর, এক প্রাণ, একতায় আবদ্ধ 
করে। এই শক্তিরই বহিঃপ্রকাশ হইল “দত্যতা।” দেশে দেশে, যুগে যুগে 
এই নসংস্কৃতি” ও 'িভ্যতা'র রূপ ও আদর্শ ভিন্ন হইতে পাবে, কিন্তু যদি তাহ 
যথার্থই সংস্কৃতি ও সভ্যতা হয়, তবে এই বিভিন্নতার মধ্যেও একটি অভিন্ন 

সনাতন লক্ষ্য থাকিবে এবং তাহ হইল যানব-প্রেম, মাঙগষের প্রতি. 

সমবেদনা, মাহষের মূক্তি। এই লক্ষ্য, মন্থগ্তত্বের এই ফেবতাবরা'টিকে সতত. 

দৃষ্টিপথে ধরিয়া রাখিতে হইলে হাদয়-বৃত্তির সাধন] চাই, হৃদয়ে চাই 
অফুরস্ত সংগীত ও সৌনর্ধয। এই সংগীত ও সৌন্দর্ষেরই বিচিত্র বাহন- 
রূপে একদ| মাঁছষের জগতে উদ্ভব হইয়াছিল “সাহিত্যের!, এবং এই 
সাহিত্য ম্বানুষ গড়িবারঃ মান্ধকে স্থন্দর করিবার কাজে শ্রেষ্ঠ শক্তি অর্জন 

করিল সেইদিন, যেদিন বংগমঞ্চে পাদপগ্রদীপের আলোয় অতিনীত অভিবিক্ত 
হইতে পারিল “দৃষ্ঠকাব্য*_ মানুষের জীৰন ও জীবন-সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ রূপ, পূর্ণ 
প্রতিকতি। জীবনের জড়তা দুর করিতে, জীবনকে জাগাইতে, গোঠী- 
চেতনায়, এক্যমন্ত্রে জাতিকে অন্প্রাণিত করিয়া! তুলিতে সত্যই “দৃশ্টকাব), 
এক অভিনব অনবন্ত মাধাম। উন্মত্ত, অবসন্ন, আতুরকে “টবছাতিক শক' দিয়া 



১৮০ ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংল! নাটক 

নিমেষে সুস্থ, সচেতন ও শক্তিমান্ করিয়া তুলিতে সত্যই ইহা! অতুলনীয় । এই 
কারণেই প্রতীচা অন্থভব করে--”& 080100 15 1000) 0 168 6098691 

কিন্ত ভাবিতে আশ্র্য লাগে, গৌরব বোধ হয়, যখন দেখি প্রভীচ্যের এই 
অন্ততৃতির কত পূর্বে, কত যুগ কত শতাৰী আগে ভারতবর্ষ 'দৃশ্ঠকাব্যেরঃ 
এই শক্তি অন্গভব করিয়াছিল, ঘোষণ1 করিয়াছিল--'কবিত্বং নাটকাবধি' 

( কবিস্বের চরম পরিণতি 'নাটক* ), 'কাব্োষু নাটকং বমাম্? (কাব্যের মধো 
নাটকই স্থন্দর )। ভারতবর্ষ অমৃত-সাধনার দেশ, “অযৃতের পুত্রগণকে এই 

দেবেশ যখন যাহ! কিছু শুনাইয়াছে, ইহাদের জন্য যখন যাহা কিছু টি করিয়াছে, 

তাহার লক্ষ্য ছিল 'সত্যং শিবং হুনরমূ*। সত্যকে, বাস্তবকে সে উপেক্ষা 

করে নাই, প্রকাশ করিয়াছে সুন্দর ভাবে, সুন্দর ভাবনায় । তাহার কাব্য 

কাস্তা-সন্মিততয়োপদেশযুজে”, কিন্তু মানুষের মঙ্গলের জন্যই । যে সুন্দর 
£শিব নয়, 'অশিব', তাহাকে কোনদিনই প্রশ্রয় দেয় নাই ভারতবর্ষ, তারতের 

সংস্থৃতি। যাহা শিব, তাহাই সুন্দর ভারতীয় দৃষ্টিতে ? যাহা স্ন্দর তাহ! 
£শিবঃ না হইয়া পারে না, ইহাই সৌন্দর্ধতত্ব, সৌন্দর্য-বিজ্ঞান ভারতবর্ষের | 
রসন্যটিই ভারতীয় কাব্যের লক্ষ্য সত্য, কিন্তু সে-রপ, সে-আনন্দ '্রহ্মানন্দ- 
সহোদয়ঃ, চতুবর্গফলপ্রদ । রসমষ্টাকে 'রমো বৈ সঃ, ইহা অঙ্তব করিয়াই 
বুস' স্্টি করিতে হইবে, নচেৎ সে-স্থষ্ট ব্যর্থ। পারিভাষিক অর্থে শৃংগারাদি 

ষে নয়টি রম তাহা না থাকিলে কাব্য হয় না, এ ধারণা ভ্রান্ত ; যেখানে বিশুদ্ 
সৌন্দর্য, নির্মল আনন্দ, সেখানেই “রম”, যাছা রমণীয় অর্থ গ্রতিপাদন করে, 
তাহাই সরস, তাহাতেই.কাব্যত্ব। “রমণীয়ার্ঘপ্রতিপাদক+ শবই কাব্য । ভারতীয় 

“সত্ব, ভারতের “দৃশ্ঠকাব্যকে* এই দৃষ্টি দিয়াই বিচার করিতে হুইবে, 

ভারতীয় কাব্যদমালোচনার ইহাই চিবস্তন পদ্ধতি । 
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চতুর্থ উল্লাম 
সংস্কৃত নাট্যকলা ও নাট্যাভিনয়ের বৈশিষ্ট্য 

সংস্কৃত রূপক ও উপরূপকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের সাধারণ আলোচনা 

শেষ হইল, এখন বিশেষ আলোচন! ও বৈশিষ্ট্যের আলোচনা । সংস্কৃত 
দৃশ্তকাব্যে “নাটক-নাটিকাঁ-প্রকরণেরইঃ প্রচলন অধিক, ইহাদের মধ্যে আবার 
নাটকই মৃখ্য, ইহ! ছাড়া নির্দিই বিশেষ বিশেষ লক্ষণ ব্যতীত নাটকীয় 
বৈশিষ্ট্যই সমস্ত রূপক ও উপরূপকের বৈশিষ্ট্য, অতএব এই উল্লাসে নাঁটককে 
কেন্ত্র করিয়াই বৈশিষ্টা আলোচিত হইবে। 

প্রথম দৃশ্তকাব্যের প্রথম অভিনয়-দিবসে দেবতার প্রেক্ষাতৃমিতে দৈত্যগণের 
বাধা এবং সেই বাধার ফলে “জর্জর-যস্রি-পৃূজার” উত্তবের কাহিনী পূর্বেই 

আলোচিত হইয়াছে। যতদিন 'ইন্্'দেবতার প্রীধান্ত ছিল, ততদিন এই পূজা, 
“ইন্দ্র-যাত্্রা অর্থাৎ ইন্ত্রোখসব বা ধ্বজমহোৎ্সব ইংলগ্ডের 'মে-পোঁল” উৎসবের 

মতই ভারতের জনপ্রিয় “জাতীয় উতৎ্সবঃ ছিল। মে-পোল উত্সব শিশিরাপগ্ষে 

অনুঠিত হয়, জর্জর-য্টি উৎসব অনুষ্ঠিত হইত প্রায় বর্ধাপগমে। এখনও 

নেপালে ইহা! একটি প্রধান উত্সব । এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইত ভাব্র মাসের 

শুরা ছাদশীতে । “ইন্ত্রোখসব' বৎসরে একবার অনুষ্ঠিত হইলেও জর্জরপৃজা 
অনেককাল পর্যস্ত নাট্যাভিনয়ের অংগ হইয়া ছিল। নাটকের অভিনয় 
আরম্ভ হইবার পূর্বে বংগমঞ্চে এই পৃজা ও আরও অনেক কিছু অনুষ্ঠিত হইত। 
মূল নাটকের সহিত এই সব অহষ্ঠানের কোন সম্পর্ক না থাকিলেও রংগমঞ্চের 

সহিত ইহাদের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। ব্ংগমঞ্জে প্রথম এই সব অনুষ্ঠান 
অনুষ্টিত হইত বলিয়া, ইহাদের সাধারণ নাম “পূর্বরংগ”। ইহা একজাতীয় 
বিচিআ্রাহ্ঠান। 

“্যন্মান্রংগে প্রয়োগোহয়ং পূর্বমেব প্রযোজাতে। 
তল্মাদ়ং পূর্বরংগে! বিজ্ঞেয়োহত্র দ্বিজোত্তমাঃ | (নাট্যশান্, ৫1৭) 

ত্য বলেন, 'রংগ” শবের অর্থ 'তৌর্ধত্রিক' অর্থাৎ নৃত্য, গীত ও বান্চ। 
এই মতে নৃত্য-গীত-বাগ্ময় অনুষ্ঠানই «পূর্বরংগ”। উক্ত হুইয়াছে-_ 

*পূর্বো রংগে ইতি পূর্বরংগঃ সুপ-হুপেতি সমাস: 
রাজদভ্তাদিত্বাঘা পরনিপ্তঃ।  - 
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রীহযস্ত রংগশব্দেন তৌর্ধন্রিকং ক্রবন্ 
নাট্যাংগপ্রয়োগন্ত তস্ৈৰ পূর্বরংগতাং 
মন্যমানঃ পূর্বস্চাসৌ রংগ ইতি সমাসমমংস্ত |” 

(“অভিনবভাঁরতী* ৫ম অধ্যায়--অভিনব গুপ্ত) 

অতএব মনে হয়» বিক্-বিনাঁশের উদ্দেশে পূর্বরংগের উত্তৰ হইলেও 
পরবতিকালে নাট্যপ্রয়োগের পূর্বে প্রেক্ষাগৃছে উপস্থিত সামাজিকগণের 

মনোরঞনই ইহার প্রধান উদ্দেস্ত হইয়া দাড়াইয়াছিল। নাট্যশান্ত্রকার 

কিন্ত মনে করেন, পূর্বরংগের এই নৃত্য-গীত-বাগ্ শুধু আননা-অনুষ্ঠানই নয়, 

মাংগলিক অহুষ্ঠানও। সহম্র সহ আ্নান-জপ অপেক্ষা ইহার শুতশক্তি 
বেশি। 

“শ্রুতং ময় দেবদেবাঁৎ ততশ্চ শংকরোদিতম্। 

ন্নান-জপ্য-সহত্রেভ্যঃ শ্রেষ্টং মে গীত-বার্দিতম্ 

যশ্মিঙ্নাতোগ্য-নাটান্থো! গীতবাছ্যশ্চ নিশ্চয়: 
ভবিষ্যত্য1শুভং তথ্মিন দেশে নৈতি কদাচন ॥ 
এবং পৃজাধিকা রার্থং পূর্বরংগঃ কতো ময় | 

, যত্র স্তোত্রকতৈরমন্ত্দেবতাভ্যর্চনং প্রতি ॥” 

( নাট্যশান্ত্, ৩৬।২৫-২৭ ) 

অতএব নাট্যাভিনয়ের পূর্বে অনুষ্ঠিত নৃত্য-গীত-বাগ্যময় পবিত্র মাংগলিক 
একটি অনুষ্ঠানের নাম 'পূর্বরংগ”। নাট্যরস-উপলন্ধির উপযুক্ত একটি বিশুদ্ধ ও 

মনোজ বাতাবরণ সট্টি করাই হয় ত, উদ্দেশ্য ছিল এই অহষ্ঠানের । 
পুর্বরংগ (:17791100108198 ০1715 ) 

'পূর্বরংগের* 'উনবিংশতি” মেতাস্তরে হাবিংশতি) অংগ । এই উনিশটি অংগের 

“নয়টি” যবনিকার অন্তরালে ও অবশিষ্ট “দশটি? রংগমধ্েই অনুঠিত হইত। 

প্রাচীন ভারভীয় রংগমঞ্চের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 

প্রাচীন ভারতের “নাট্যগৃছের” (61851309399 ) আরুতি ছিল ত্রিবিধ। 

. যথা,-(১) বিকুষ্ট (01008 ), চতুরতর (90976) এবং ভ্র্যতর (1:218089- 

18:)। এই-জিবিধ নাট্যগৃহের প্রত্যেকরটিই আবার দৈর্ঘ্যের দিক হইতে ছিল 
ভ্রিৰিধ, যথা--(১) জেষ্ঠ (১*৮ হাত), (১) মধাম (৬৪ হাত) ও 
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(৩) কনীয় (৩২ হাত)। অতএব সর্বসমেত নন্ব গ্রকারের (৩ * ৩) “নাট্যগৃছ' 
ছিল। এই নক্স প্রকার নাট্যগৃছের মধ্যে দর্বাধিক প্রচলন ছিল যে-গৃছের, 
তাহা দেখে ছিল ৬৪ হাত এবং প্রন্থে ৩২ হাত। এবং এই গৃহে প্রায় ৪০০ 
দর্শকের স্থান হইত। 

সাধারণতঃ প্রাঙ্মুখ পর্বতগুহাকতি দ্বিতল হইত “নাট্যগৃহঃ। “কারধঃ 
শৈলগুহাকারো! দ্বিভূমিরাটামণ্ডপঃ1” (নাটাশান্ব, ২।৮১)। নাট্যমগ্ডপের 
উচ্চতলে 'দেবকাণ' ও নিয়তুলে অবশিষ্টাংশ অভিনীত হইত। অভিনয় হইত 
পূর্বমুখে, পশ্চিমমুখে বসিতেন প্রেক্ষক-সমাজ । 

_ এই নাট্যগৃহের” তিনটি অংশ--(১) নেপথ্য (13208 ১০০7০), 0) 

রংগপীঠ বা রংগশীর্ধ (9688৪) ও (৩) রংগমগ্ডল বা! প্রেক্ষাভূমি (4063- 
6০000) )। নাট্যগৃহের একপ্রাস্তে থাঁকিত “নেপথ্য”, এবং ইহার দৈর্ঘ্য ও 
প্রস্থ যথাক্রমে ছিল ৩২ হাত ও ৮হাঁত। এই “নেপথ্যের: দুইটি দ্বার (০০: ) 

এবং ছুই দ্বারে দুইটি পর্দা (12006 ০৪:৪1 ) থাকিত। নেপথ্যেই নট-নটীরা 

সাজিত এবং এই স্থান হইতেই দৈববাণী প্রভৃতি নেপথ্যকর্ষ হইত। এবং এই 

দুই দ্বারের মধ্যবর্তী স্থানে নেপথ্যে বাদকগণ (70970 878 ০ 6109 0::91599- 

৮ ০£ কৃতপ ) প্রা মুখ হইয়া বসিতেন। অতএব এই “নেপথ্যেই' পূর্বরংগের 

প্রথম নয়টি অংগ অনুষ্ঠিত হইত। ধপূর্বরংগের” এই পূর্বাংঞ্শ মুখাত ঘন্ত্ 
সমবায়ের” পর যন্ত্রে ঠাট বাঁধিয়া! “বোল” আবৃত্তি করা] হইত। 

*পূর্ববংগের? উত্তরাংশ অর্থাৎ শেষ দশটি অংগ দৃশ্ত, অতএব ইহার] অনুষ্ঠিত 

হইত 'রংগপীঠ+ অর্থাৎ রংগমঞ্চে। 

পুর্ববরংগের নবাংগ 

*পূর্বরংগের? নেপথ্যাহুষিত নয়টি অংগ, যথা--(১) প্রত্যাহার (২) অবতরণ 

(৩) আরম্ভ (৪) আশ্রীবণা (৫) বক্ত,পাণি (৬) পরিঘট্রনা (৭) সংঘোটন। 

(৮) মার্গানারিত ও (৯) আনারিত ক্রিয়া! । - 

"তানি চ বহির্গীতান্তস্তর্ববনিকাগতৈঃ। 
গ্রযোত্ৃভিঃ প্রযোজ্যানি তস্ত্রীভাগ্ুরুতানি তু ॥* 

(নাট্যশাস্ব, ৫১১ ) 
“স্ত্রী (96200860 [08620006069 ) ও বা (020:009 ) সহযোগে এই 

অংগগুলি রংগপীঠের বাহিরে যবনিকাস্তরালে অর্থাৎ নেপথ্যে গীত হুয়। 
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ইহা বস্তত নাট্যাভিনয়ের পূর্বে এিকতান বাদন' ও নাটারস-আত্বাদনের 
পরিবেশ-প্রস্ততি । 

পুর্ব্বাংশে নবাংগের লক্ষণ 

পকুতপন্ত তু বিস্তাসঃ প্রত্যাহার ইতি স্বতঃ। 
তথাবতরণং প্রোক্তং গায়কানাঁং নিবেশনম্ 

পরিগীত-ক্রিয়ারস্ত আরম্ভ ইতি কীতিতঃ। 

আতোগ্রঞনানর্থং তু ভবেদাশ্রবণাঁবিধিঃ ॥ 
বাগ্বৃত্তিবিভাগার্থং বক্ত,পাণিবিধীয়তে | 

তস্ত্রোজ (?) স্তরণার্থং তু ভবেচ্চ পরিঘষ্টন। ॥ 
তথা পাঁণিবিভাগার্থং ভবেৎ সংঘোটনাবিধিঃ| 

তঙ্্রীভাগুসমাযোগান্ মার্গাসারিতমিস্ততে | 

কালপাত-বিভাগার্থং ভবেদীসাবিতক্রিয্স।” 

( নাট্যশান্্, ৫।১৭-২১) 

উক্ত লক্ষণগুলির ভাবার্থ 
(১) প্রত্যাছার-_কৃতপবিস্তাম অর্থাৎ বাগ্যযন্ত্ের স্থাপন (472508108 

01 6106 1008108] 11090500681068 )| 

(২) অবতরণ--গায়ক-গারিকাগণের উপস্থিতি ও উপবেশন (€ 9680108 

০01 8110£6975 )। ্ 

(৩) আরস্ভ--গীতকর্মের আরস্ত ( 00700991009299108 ০1 ০০৪] 

93:610189 101 810£1108 )। 

(৪) আশ্রাবণ।- আতোছ্রগুন অর্থাৎ বাছ্যস্ত্রে ঠাট বাঁধা (40)988/08 

60910008109] 110961017092068 10201851106 60610010005 10781017670 । 

(৫) বক্তপাঁণি-বিভিন্ন বাদন-ব্যাপারের মহড়া ( 18917981:5108 009 

01929106 965199 ০1 0185170£ 000810%1 20901000909 )। 

৯) পরিঘট্রন1-'তত্বী'প্রস্থতি অর্থাৎ তার-যস্ত্র স্থর বাঁধা (7399 
80008600906 ০0 6135 91088 ০01 1081010061065 )। 

€) সংঘোটনা-_পাণি-বিভাগ অর্থাৎ তাল দিবার জন্য হস্ত-চালনার 
মহড়া ( 891১9818108 6008 098 ০1 017919776 10900-1%09868 (0৫ 

1001080108 609 6£006-0986 )। 
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(৮) মার্গাসারিভ--তার-যন্ত্র ও বাগ্ভাগের সহ-বাদন (18518 
698987097০1 0701009 90৫. 96710890 1080009069 )। 

(») আনারিত-_কালপাত অর্থাৎ তাল দেওয়া (71806181708 005 
0986 ০01 01009-678001008 )। 

“নেপথ্যে” অন্ষ্ঠিত এই হইল “নবাংগের” সংক্ষিপ্ পরিচয় । প্রেক্ষকের 

হৃদয়কে সংগীতের স্থরে সংকীর্ণতা-মুক্ত, উদ্দার ও সামীজিক করিয়া তোলাই 
মুখ্য উদ্দেস্ত ছিল এই সব অংগের। হৃদয়-বীণার তত্ীগুলিতে বিশুদ্ধ উদার 
রাগ ওবাগিণীর কম্পন না জাগিলে সাংসারিক মন রস উপলব্ধি করিতে 

পারে না। তাই অভিনয়ের পূর্বে ছিল এই সাংগীতিক আয়োজন। কেহ 

কেহ অন্য দিক্ হইতেও উহার প্রয়োজনীয়তার রুথা বলিয়াছেন। সেকালের 

দর্শকমণ্ডলী এ-কাঁলের মত হয়ত” সময়াছুবর্তী (0100688] ) ছিল না, তাই 
প্রকৃত নাটক শুরু হইবার সময় যাহাতে সকলে আপিষ়া সমবেত হইতে পারে 

তজ্জন্য বিলম্বাগতদের কিছুট! সময় দেওয়! এবং যথাসময়ে উপস্থিত জন যাহাতে 

অকারণ বপিয়! বপিয়া বিরক্তি অন্থভব না করে তজ্জন্য তাহাদের মনোরগঞনের 

বাবস্থা করাই লক্ষ্য ছিল “পূর্বরংগের” এই নেপথ্যাংশের । এই বিষয়ে নিক্বোদ্বুত 
অংশটি অন্ধাবন যোগ্য । 

*]1) 2097 8009816708৮ 61989 18600801106 71611701081798 6০ 

08 709:601:1090. 9131170 ঠ1)9 17006 0016810) 1089 09913 228,09 
20960169591 918)0869. 730৮ 16 18৪ 00 8০, [ও 890019100 610098 

[9০7019 009 6০ 029790 90008610708 ০01 (19911 11599) 919 200% 

৪০ 00001) 00100008911) 001001776 6০ 056 6099৮208] 8100া, 1106 

030 006 99208 6০ 56 81) 80 0009 ৪00. ৪ট ৪05 ঠ580 61009. 0169 

& 1008 01006 1089990. 0096019 0095 ৪1] %8891010190.. 19:099 (020) 

09101170609 00168100179 101790002 0097:90. 60০ 6108 987:15-00100878 

(10806018]]5 6109 00900019 1)0 1080. 100 18968 11) 00912 11599 ) 

দ1)8৪5০২ 61095 ০০9০819১ 10119 [0:9087108£ 0০92 606 89608] 1১6 

107008009, 1391709 401010858 901) 88১৪ 01080101179 109208 ০1 

008 11:9117011081798  ভ্9:8 110981361০2 [00900100]0 ] আা0100910, 

910110762 9700 1০019, 7179 ৪8708 0:806108 80০0 (09 7191- 

10017087888 7008 08 01099:590 95910 100 10 9889 01 609 ৪0:8৪ ০: 

8009 070970-817 609801108] 097107008100998 10 7390£8%1.” 

€( ৬1৫9 109060066, 10, ৭6 01 7), 041 0700100011810 91808978 
[01081881) 17909186100 ০1 13108925697) 25659588868 0. 
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এই 'নবাংগ” অনুষ্ঠানের পর যবনিকা উঠে, যবনিকা উত্তোলন করিয়া 

প্রফেশ করে নর্তভক-নর্তকী-নান্দীপাঠকের দল, হুকু হয় নৃত্য, গীত, আবৃত্তি। 

পূর্বরংগের এই উত্তরাংশ বা দৃশ্যাংশের দশটি অংগ, যথা--(১) গীতবিধি বা 

গীতক, (২) উত্থাপন, (৩) পরিবর্তন বা পরিবর্ত, (8) নান্দী, (৫) শুফাবকষ্ট 

(ধরব), (৬) বংগঘ্ধার, (৭) চারী, (৮) মহাচারী, (৯) আ্রিগত ও 

(১০) প্ররোচনা । 

উত্তরাংশে দশাংগের লক্ষণ 

“কীর্তনাদদেবতানাং চ জ্ঞেয়ে। গীতবিধিস্তথা ॥ 

ঘন্মাদুখাপয়ন্ত্যাদৌ প্রয়োগং নান্দীপাঠকাঃ ॥ 
পূর্বমেব তু রংগেহশ্মিন্ তম্মাছুখাপনং স্মৃতম্। 
যম্মাচ্চ লোকপালানাং পরিবৃত্য চতুর্দিশম্ ॥ 

বন্দনানি প্রকুর্বস্তি তন্মাত্ব, পরিবতনমূ। 
আশীর্বচনসংযুক্ত1 নিত্যং যম্মাৎ গ্রবর্ততে ॥ 

দেবছিজনৃপাদীনাং তম্মান্ নান্দীতি সংজিতা। 
যত্র শুষ্কাক্ষবৈরেব হ্বরুষ্টা ঞ্রবা যতঃ ॥ 

তম্মাচ্ছুফাবকষ্টরেব জর্জরগ্লোকদশিতা | 
যম্মার্দভিনয়স্তত্র প্রথমং হাবতার্ধতে ॥ 

রংগন্ধারমতে। জেঞয়ং বাগংগাভিনয়াত্মকম্। 
শংগারস্য প্রচরপাচ্চারী সংপরিকীত্তিতা ॥ 

বৌব্রপ্রচরণাচ্চাপি মহাচারীতি কীতিতা। 
বিদূষকঃ সুত্রধারস্তথা বৈ পারিপার্থিকঃ। 
যত্র কুর্বস্তি সংজল্পং তত্রাপি ব্রিগতং স্বতম্। 

উপক্ষেপেণ কার্যস্ত হেতুযুক্তিলমাশ্রয়া! | 

সিদ্ধেনামন্ত্রণা যা তু বিজেয়! না প্ররোচনা 1”, 
র ( নাট্যশাঘ) ৫1২১-৩* ) 
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বিশদার্থ 

(১) গীতবিধি__দেবতার মাহাত্ম্-গাঁন (90088 10: ৪178108620৪ 

£19৮5 ০1 £০3 )। 

(২) উখথাপন--নান্দীপাঠকগণ-কর্তৃক প্রথম উত্থাপিত অর্থাৎ ক্দারব্ধ 
প্রয়োগ বা অভিনয় ( 9৮97৮ ০01 092:00100891009 17) 109 96586 0 609 

7901978 01 6109 18199010610 )। অনেকেই মনে করেন পূররংগের এই 

অংশ হইতেই অভিনয় আরম্ভ হয়। 

(৩) পরিবর্তন--পরিবর্তন' শবের অর্থ ইতস্তত সঞ্চরণ। এই অংশে 

স্থব্রধার' রংগমঞ্চে পরিক্রমা করিয়া বিভিন্ন লোক বা ভুবনের অধিপতিগণের 
বন্দনা করেন (1199 709199 ০ 6087:0180. 0916198 ০ 010976200 

"০2108 05 61810179950] 8110106 &1] 0592 009 80889 )) 

(৪) নান্দী--দেবতা, ত্রা্ষণ ও নৃপতির আশীর্বাদ-প্রার্থনা ( [0০008 

6006 01998106 ০? ০৭৪, 7378101001709 800. 10089 )। নাটাশান্ে ইহায় 

৪টি উদাহরণ আছে, যথা 

(ক) নমোহস্ত সর্বদেবেভ্যো, ছ্বিজাতিভ্যঃ শ্বভং তথা। 

জিতং সোমেন বৈ রাজ্ঞা, আরোগ্যং ভোগ এব চ॥ 

(“সোম জনৈক বাজার নাম) 

(খ) ব্রক্ষোত্তরং তখৈবাস্ত, হতা ব্রন্মদ্বিষস্তথা। 

প্রশান্তিমাং মহারাজ:, পৃথিবীঞ্চ মসাগরাম্॥ 

(ব্রদ্ষোত্তরম্__ ব্রাহ্মণের অভ্যুদয়) 

(গ)  রাষইং প্রবর্ধতাঞ্চেব, রংগশ্ায়ং সমৃধ্যতাম্। 
প্রেক্ষাকতুর্মহ'ন্ ধর্মে ভবতু ব্রন্মভাবিতঃ ॥ 

( প্রেক্ষাকর্তা--নাট্যপ্রযোজক 7 ব্রন্ম--বেদ ;) 

(ঘ)ট কাব্যকতুর্ধশশ্চান্ত, ধ্শ্চাপি প্রবর্ধতাম্। 
ইজায়। চানয়। নিত্যং প্রীয়স্তাং দেবতা ইতি | ( ইজ্যা- যজ্জ) 

( নাট্যশাস্থ, ৫।১৯৯-১১২ ) 

(8) শুস্কাবকষ্টা-_ক্ঘবকৃষ্টা, একপ্রকার গ্রবাগান। যখন এই তঞ্বাঁ 
সংগীতের অক্ষরগুলি শুষ্ক অর্থাৎ অর্থহীন হয়, তখন ইহার নাম 'শুফাবকুষ্টাঃ। 

ছা 'জর্জর”-ঘির প্রশন্তি-সংগীত (অবকৃষ্টা গ্রবা। 002000980 160 0)98203108- 
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1859 800009 800. 206908 102. 01518106 609 জর্জর )। নাট্যশান্ধত 

ইহার উদাহরণ £__ ৃ | 

ডিগলে ডিগলে বণ্ডে ঝণ্ডে জম্ 

বুক বলিত কতে তেজা। 

( নাট্যশাস্ত্, ৫1১১৫-১৬) 

(৬) রংগন্ধার--বাচিক ও “আংগিক! অভিনয়ের প্রারস্ত (0০920012)91)98- 

0091)0 ০% 6139 708:601:0081009 0010 10010098 0:39 90৭ 

£9860198 )' 

(৭) চারী-_-শৃংগার্োতক নৃত্য ঝা গতিভংগীবিশেষ ( [10582009768 
0910196106 ৮৪ 77006 ৪9106129786 )। 

(৮) মহাচারী-_-বৌদ্ররদস্থচক গতিবিধি ব। নৃত্য ( 05972081068 

99110680106 0009 7010098 8920605906 )। 

(৯) ব্রিগভ-_স্ত্রধার, পারিপার্থিক অর্থাৎ সহকারী নট ও বিদুষক, 
এই তিন জনের সংলাপ (0০90%৮62886190 ০1 606 10829960780 

49819680706 8230 6109 ৭8869: )। 

(১*) প্ররোচনা-_(789986100) প্রেক্ষকমগ্ডলীকে প্রশংসা! ও সন্বোধন 

করিয়] যুক্তিতর্কপুরঃসর আলোচনার মধ্য দিয়! দৃষ্তকাবোর বিষয়স্থচন] | - 

পূর্বরংগের 

দৃশ্যাংশের বিশেষ বিবরণ 

পূর্বরংগের” অংগবিভাগ ও অংগলক্ষণ সংক্ষেপে বলা হুইল। এই 

বিচিন্রাহুষ্ঠানে নেপথ্যে একতানবাধন” ও কিঞ্চিৎ কদংগীতের মহড়ার পর 
যবনিকা উঠিলে দৃষ্তাংশের অভিনয় স্থরু হয়, স্থরু হয় নৃত্য, গীত, বন্দনা ও 
আবৃত্ি। এই দৃশ্তাংশের উদঘাটন হয় দেবতাবিষয়ক বনানা-গান দিয়া, এই 

'গান হুইল প্রথম অংগ অর্থাৎ 'গীতক"। ইহার পর নান্দীপাঠকগণ কর্তৃক গীত 

হয় দুইটি “ধবা” উত্থাপনী ও পরিবর্ত অর্থাৎ দৃশ্তাংশের দ্বিতীয় ও তৃতীয় 

ংগ। 'পূর্বরংগে” পাঁচটি “প্রবার* প্রয়োগ করিতে হয়, ঘথা--উখাপনী, 
পরিবর্ত, শুষ্কাবরৃষ্টা, দিত ও বিক্ষিপ্ত । নাঁট্যশান্ত্রে মাছে--“এবং পঞ্চঞবা 
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জ্ঞয়া উপহোনসমন্থিতা:॥ কর্তব্যাস্ত গ্রযত্খেন পূর্বরংগপ্রষোক্ঁভিঃ |” (নাট্য- 
শান, ৫1১৭৮-৯ )। 

উক্ত “পঞ্চগ্রবার” উত্থাপনী ও পরিবর্তাখ্য “ফা” ছুইটি বংগমঞ্চে ঘুরিয়া 
ফিরিয়া গাহিতে হয়। বিস্ববিনাশার্থে রংগমঞ্চে প্রতিষিত ব্রহ্ধা, বিধু» শিবা্দির 
বিগ্রহ-বন্দনাই এই গানের উদ্দেন্ত ।” এই পরিবর্ত আবার চতুধিধ। 'পরিবর্তীত্ত 
চত্বারঃ।, ( নাট্শান্ত্র, ৫।৬৩)। প্রথম পরিবর্তে লোকপাল-মুক্তিগুলিকে 
প্রদক্ষিণ ও পরিবেষ্টন করে নট-নটী-গণ। অতঃপর পুম্পাঞ্চলি হস্তে শুভ্র-শুচি- 
বেশে প্রবেশ করেন “স্থত্রধার* সংগে থাকেন দুইজন 'পারিপান্থিক* একজনের 

হস্তে ভূংগার, অপরের হস্তে জর্জর যষ্টি। নৃত্যভংগীতে সকলেই প্রবেশ করেন 

মঞ্চস্থলে। প্রবেশ করিয়৷ সলীল পদবিক্ষেপে 'ব্রদ্ধার” অভিমুখে অগ্রসর হন, 

অগ্রসর হইয়া! তাহার উদ্দেশে পুষ্পাঞ্চলিপ্রদান ও বন্দনা! করেন। শ্ত্রধারের 
প্রবেশ হইতে ব্রদ্ব-বন্দন পর্বস্ত সমগ্র যে ব্যাপার, তাহাই হইল দ্বিভীক্ব 
পরিবর্ত। অত:পর “স্যত্রধার? মণ্ডপ প্রন্নক্ষিণ করিয়া আহ্বান করেন তাহার 

ভংগারবাহী সংগীকে এবং ভূংগারের জলে আচমনাদি শৌচক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া 
গ্রহণ করেন 'জর্জরয্টি । মগ্ডপ-প্রদক্ষিণ হইতে জর্জরগ্রহণ পর্যন্ত যে অনুষ্ঠান, 

তাহাই তৃতীয় পরিবর্ত। চতুর্থ পরিবর্তে 'জর্জর*ধারী হুত্রধার সাহচর বা্- 
স্থানের অভিমুখে অগ্রসর হন ও বাছ্পহকত নৃত্য-গীতে দিকৃপালগণের বন্দনা ও 

জর্জরপৃজা করেন। এই অহষ্টানের অব্যবহিত পরেই পঠিত হয় “নান্দী” পাঠ 
করেন শ্বয়ং স্ত্রধার। আনুষ্ঠানিক এই যে পদ্ধতি উক্ত হইল, তাহ নাট্যশান্্- 

সম্মত। 'নাটাশাস্ত্ের' বিস্তৃত নির্দেশ ও অভিমত নিয়ে উদ্ধৃত হইল। 
“গীতকাস্তে ততশ্চাপি কাধ! হ্থযখাপনী ধরব! । 

একন্মিন্ পরিবর্তে তু গতে প্রাণ্ডে দ্বিতীয়কে ॥ 

রার্ধং মধ্যলয়ং ত্জ জৈঃ হুত্রধারপ্রবেশনম্। 
পুদ্পাঞ্চলী লমাদায় বক্ষামংগলসংস্কতা: ॥ 
শুদ্ববর্ণাঃ হুমনসম্তথা চাড়ুত দৃষ্টর়ঃ | 
স্থানং তু বৈষ্ণবং কত্বা৷ নৌষ্ঠবাংগপুরস্কত্ম্ ॥ 
দীক্ষিত: শুচয়শ্চৈব প্রবিশেষুং দমং আয়ঃ। 
ভূংগার-জর্জরধরৌ ভবেতাং পারিপান্থিকৌ | 
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মধ্যে তু শ্ত্রধৃক তাভ্যাং বৃতঃ পঞ্চপদীং ব্রজেৎ। 
পদানি পঞ্চ গচ্ছেযুব্রক্ধণো যজনেচ্ছয়া ॥ 

রংগপীঠন্ত মধ তু স্বয়ং ব্রহ্মা প্রতিঠিতঃ | 
ততঃ সললিতৈরহক্তৈরভিবন্দয পিতাঁমহুম্ ॥ 
অভিবাদনানি কাধাণি ব্রীণি হস্তানি ভূলে 

কালপ্রকর্ষহেতোশ্চ পা্ছানাং প্রবিভাগতঃ ॥ 

স্ত্রধাবপ্রবেশাছ্যো বন্দনা তিনয়াজগঃ | 

দ্বিতীয়: পরিবর্তস্ত কার্ধো মধালয়াশ্রয়ঃ ॥ 

অতঃপরং তৃতীয়ত মণ্ডপন্ত প্রদক্ষিণম্। 

ভবে্দাচমনং চৈব জর্জর গ্রহণং তথ! ॥ 

ইত্যনেন বিধানেন সম্যক কৃত্ব! প্রদ্দক্ষিণম্। 

ভূংগারধারমাহ্য় শৌচং চাপি সমাচরেৎ | 
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প্রযত্বকৃতশৌচেন স্ত্রধারেণ যত্ুতঃ | 

সন্নিপাতসমগ্রাহো। জর্জরো বিছ্বজর্জরঃ ॥ 

প্রদক্ষিণাছ্ছো বিজ্ঞেয়ো জর্জবগ্রহণীস্ত কঃ | 

তৃতীয়ঃ পরিবর্তপ্ত বিজ্ঞেয়েো! বৈ ত্রতে লয়ে ॥ 

ততঃ পঞ্চপন্দীং চৈব গচ্ছেখ তু কুতপোন্থুখঃ । 
জর্জরগ্রহণাদ্যোহসং কুতপা ভিমুখাস্তগঃ ॥ 

টিন পরিবর্তত্ত বিজ্জেয়ো বৈ ত্রুতে লয়ে । 

জি টি ই গা ॥ 

নাজির স্ডাৎ তন্তান্তে প্রবিশেৎ ততঃ । 

চতুত্রকারপুস্পাণি প্রগৃহ বিধিপূর্বকম্। 
যথাবৎ্ তেন কর্তব্যং পৃজনং জর্জরম্ত তু ॥ 



১৯৪ ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংলা নাটক 

ততো! গেয়াবকুষ্টা তু চতুর! স্থির] গ্চবা । 
গুরুপ্রায়া তু সা কার্ধ! তথা! চবাবপাঁণিক1॥ ' 

স্থায়িবর্ণাশ্রয়োপেতাং কলাষ্টকবিনিমিতাম্। 
সথজধারঃ পঠেক্নান্দীং মধ্যমং হ্বরমা শ্রিতঃ |” 

| ( নাট্যশাস্্, ষষ্ঠ অধ্যায়) 

€নান্দী ) 

*পূর্বরংগের” দৃশ্যাংশের চতুর্থ অংগ 'নান্দী'। অলংকারশাঙ্থে এই 'নান্দী, 
একটি স্থবৃহৎ সমন্তা। ইহাকে কেন্দ্র করিয়া বন্থ বিচার-বিতর্কের উদ্ভব হয়। 

“নাটকের” প্রারস্তে যে মাংগলিক গ্লোক বা আশীর্বচনটি থাকে, তাহাকে 
নন্দী গ্লোক” বলা হয়, কিন্ত নাটকের এই. শ্লোক এবং পুর্বরংগের যে 
*নান্দী' তাহা এক কিন] তদ্বিষয়ে মতভেদ দৃষ্ট হয়, এবং তাহাই হইল নান্দী- 

সমস্ত] । এ 
পূর্বরংগ” নাঁটকাভিনয়ের পূর্ববত্তণ একটি বিচিত্রান্্ঠান, অতএব ইহার 

কোন অংগ নাটকের ঘষে অংগ নয়, হইতে পারে না, তাহা! মনে হওয়াই 
স্বাতাবিক | অতএব ছুইটি ভিন্ন ব্যাপারের অংগ ধরিয়া টানাটানি করিয়৷ 

অনর্থক একটি লমন্তার স্থষ্টি করা হয় কেন? নাট্যশান্ত্রোক্ত কয়েকটি বিধানের 
মধ্যে কিছু অপরিষ্ফুট অর্থ, কিঞ্চিৎ হেয়ালি থাকায় এইবপ সমস্যার উদ্ভব 

হয়। প্রকৃত নাটক অর্থাৎ নাটকীয় ঘটনার প্রারস্ত কোথায় তদ্বিষয়ে কাহারও 

কোন সংশয় নাই, সংশয় হইল বংগমঞ্চে “অভিনয়” ঠিক হুর হয় কোন স্থাল 

হইতে ভাহা লইয়!। নাটক অভিনয়-সর্বন্থ, অতএব অভিনয়ের প্রারস্ভ বিন্দুটিই 
নাট্যাভিনয়ে মুখ্য, সেই বিন্দু হইতে নাটকীয় ঘটনা আত প্রবাহিত না হইলেও 

সেই স্থান হইতেই নাটক শুরু হয়, ইহাই সাধারণত ভারতীয় নাট্যশান্তিগণের 
অভিষ্তত। এবং এই অভিমতের জন্তই সংশয় ও সমন্যা। 

পূর্বরংগের দৃশ্ঠাংশের তিনটি অংগের ক্ষেত্রে প্রথম এই সংশয় দেখা দেয়, 
এবং সেই তিনটি অংগ হইল 'উখাপনী+, 'ত্রিগত+ ও «প্ররোচনা । ইহাদের 

প্রত্যেকটিতেই আংগিক অভিনয় . এবং শেষোক্ত দুইটিতে নাটকীয় বন্ধস্চনাও 

হয়। অতএব ইহাদের যে-কোন একটি অংগ হইতেই ষে নাট্যাভিনয় স্বর 
হয়, তাছা মনে কর! অসংগত হয় না। এই দৃশ্তাংশের আরেকটি অংগ আছে 
যাহার বুৎপ ত্বিগত' অর্থ বিশেষ লংশয়ের স্যঙ্টি করে। এই অংগটি হুইল 
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'রংগন্ধার'। “রংগন্ত অভিনয়স্য দ্বারং মুখমিতি রংগত্ধারমূ।, অভিনয়ের 
স্বারত্বরূপ হইল এই “রংগদ্ধারঃ। অতএব এই অংগ হইতেই যে অভিনয় স্থরু 

হয় তাহ! মনে করা আরও ম্বাভীবিক.। এবং এইজন্যই নাট্যশাস্তরের পঞ্চম 

অধ্যায়ের সপ্তবিংশ শ্লোকের ব্যাখ্যাবদরে অভিনবগুপ্াচার্য বলেন-__ 

প্রংগহ্ারমারভ্য কবি; কুর্ধাদিতি। অতএব পুরাণকবয়ো পিখস্তি ম্ম 

বস্থারেররার 1” 

ংগঘদ্বার? সংলাপ নয়, শ্লোক, কিন্তু এই শ্লোকের আবৃত্তি সময়ে গ্রণামাদির 

মধ্য দিয়া আংগিক অভিনয়ও করিতে হয়। অতএব এই অংগ হইতেই যে 

অভিনয়ের প্রারভ, এইরূপ মনে করা হুইয়! থাকে । 
£পর 'নান্দী” যাহা লইয়া! সমন্তা। ইহার সংক্ষিপ্ত লক্ষণ ও উদাহরণ 

পূর্বেই দেওয়া! হুইয়াছে। ইহাও “বংগদ্ধারের" মতই বনীনা ও প্রার্থনাবিষয়ক 
কবিতা এবং ইহ! “স্থান্্রধার” আবৃত্তি করেন এবং অভিনয়-ভংগীতেই দে-আবৃত্তি 

করা হয়। “রংগঘ্ধারের” মতই ইহাতেও নাটকীয় বিষয়বস্তর সুচনা থাকে না। 

অতএব রংগঘ্বার ঘদ্দি অভিনয়ের মুখ বা প্রারস্ত হয়, তবে নান্দীই” বা কেন 
হইবে না? “নান্দী? পূর্বরংগের দৃশ্তাংশের চতুর্থ অংগ, রংগন্ধার ষষ্ঠ। “নান্দী' 

ষখন' পূর্ববর্তী অংগ, তখন 'রংগণ্ধার” অপেক্ষা নান্দীরই এ বিষয়ে অগ্রাধিকার 
পাওয়া উচিত। এবং উক্ত পাঁচটি অংগের ( উত্থাপনী, নান্দী, রংগদ্ধার, ত্রিগত 

ও প্ররোচন1 ) মধ্যে সর্বাগ্র-অধিকার ছিভীয় অংগ 'উত্থাপনীরুই" প্রাপ্য। 

কিন্তু তর্ক উঠে 'নান্দী' ও “বংগদ্ধারকে' লইয়া, অন্য তিনটি অংগকে লইঙ্কা 

নয়। কারণ বিচারের বিষয় হইল নাটকের প্রথম মাংগলিক গ্লোকটি। ইহা! 

গান নয় কবিতা, অতএব ইহ! “উথাপনী' হইতে পারে ন1; ইহ সংলাপ নয়, 
অত এব “ত্রিগত' নছে ) ইহা নাটকীয় বস্তর স্চনা করে না, অতএব ইহাকে 

৪ বলা যায় না। কিন্তু যেহেতু ইহা কবিতা এবং আবৃত্তির বিষয় 

বং প্রকৃতিতে 'রংগদ্ধার” ও 'নান্দী”, এই্ দুয়ের সগোত্র, সেইজন্য এই ক্লোকটি 
বউ অথবা “নান্দী”' তদ্িষয়ে সং ংশর-ি ও বিতর্কের উদ্ভব-হয়। কিন্তু 

নান্দী” অথব। 'রংগত্বার+, ইহার] যখন পূর্ববংগের অংগ, এবং 'পূর্ববংগ” একটি 
স্বতন্ত্র অনুষ্ঠান, তখন নাটকের” প্রথম শ্নোকটিকে উক্ত ছুইটি সংজ্ঞার 

কোনটিতেই অভিহিত ন! করিয়! শ্বতন্র একটি সংজ্ঞা দিতে দোষ কি ছিল? 
কারণ, “শ্থঅধার" পূর্বরংগের অনুষ্ঠান পরিচালন। করিয়া রংগমঞ্চ হইতে নিষ্কাস্ত 
হন এবং পুনরায় নাটকীয় বন্ধ লচনার জন্ত 'স্থাপক' নাম লইয়। প্রবেশ করেন 
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ও নাটকের “আশীর্বচন+ ক্লোকটি পাঠ করেন। এবং এই নির্দেশ নাট্যশাস্ত্রেরই। 

দশরূপককারের মতে হ্যত্রধারসঘূশ অন্ত নটও নাটকের প্রস্তাবনা বা সুচনা 

করিতে পারেন । তিনি বলেন" 

“পূর্বরংগং বিধায়াদৌ স্ত্রধারে বিনির্গতে। 

প্রবিশ্ত তদদপরঃ কাব্যমাস্থাপয়েন্সটঃ ॥” (দশরূপক, ৩২) 

দর্পণকার এবিষকস়ে “ভরতভের* মতেবুই সমর্থক, তিনি 'ম্থাপক'কর্তৃক 

নাটযম্থাপনার কথাই বলিয়াছেন। 'সাহিত্দর্পণে' আছে-_ 
“পুর্বরংগং বিধায়ৈৰ স্যত্রধারে। নিবর্ততে । 

প্রবিশ্ত স্থাপকন্তত্বৎ কাব্যমাস্থাপয়েত্তত: 1” 

অতএব ইহ! অনন্বীকার্ধ বে, 'পূর্বরংগ'-পরিচালনা ও “নাটক-পরিচাপনা” 

দুইটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যাপার । তাহ যদি হয়, তাহা হইলে বিদ্বনাশের জন্য ছুই 
অনুষ্ঠানে দুইটি পৃথক “আশীর্বচন" থাকাই ম্বাভাবিক। এবং এই ছ্বিবিধ 

ক্লোকের -রচয়িতাও পৃথক। দপূর্বরংগের মংগলাচরণবিষয়ক শ্লোকগুলি 

-্থত্রধার” অথবা অন্য কাহারও রচন।, কিন্তু নাটকের প্রারভ্তিক “আশীর্যছনের, 

রচয়িতা স্বয়ং নাট্যকার। তবে নাটকীয় গ্লোকটি “নান্দী' না রংগঘ্ধার» 
এইরূপ বিতর্ক আসে কেন? 

আলংকারিকগণ মনে করেন, বংগমঞ্চে - বিশ্বনীশের জন্য একদা যে 
পূর্বরংগের” উদ্ভব হইয়াছিল, বহুকাল পরে রংগমঞ্চে কোন দিক হইতে কোন 
বিক্ন না থাকায় বোধ হয় “পূর্বরংগ” অনুষ্ঠানটি উঠিয়া! যায় এবং “স্ত্রধারই' 
প্রস্তাবনা পরিচালনা করেন (স্থাপক নয়, কারণ স্থাপকের ব1 ভিন্ন জনের 

প্রয়োজন নাই )। কিন্তু পূর্বরংগ” উঠিয়া গেলেও উহাকে সম্পূর্ণ নির্বাসন দিতে 
সম্ভবত নাট্যকার ও নাট্যশাপ্রকারগণ রাঁজী ছিলেন না । এবং সেইজন্য নাটকের 

মধ্যেই প্রস্তাবনার পূর্বে যথাসম্ভব পূর্বরংগের অংগঞগ্ুলিকে প্রয়োগ করা উচিত, 

এই ছিল পরবর্তী আলংকারিকগণের কির্দেশ। অন্য অংগগুলির প্রয়োগ যদি 
লত্ভব নাও হয়, ক্ষতি নাই, কিন্তু তাহাদের মতে একটি অংগ ইহাতে অবশ্ত- 
কর্তব্য, অবশ্তপ্রযোজ্য, এবং তাহা! হইল পূর্বরংগের “নান্দী,। অতএব 
দর্পণকার উজ্তমতাবলম্বী আলংকারিকগণের অভিমত উপস্থাপন করিয়া 
বলেন-_- ্ 

| *প্রত্যাহারাদিকান্তংগান্তন্ত তুয়াংসি যন্তপি। 
তথাপ্যৰশ্তং কর্তব্য? নান্দী বিস্নোপশাস্তয়ে |” 
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ষদ্দি “নান্দীই” নাটকে অবশ্থ কর্তব্য হয়, তবে নাটকের প্রীরস্ভিক গ্লৌোকটি 

“রংগত্বার” কিনা, এরূপ সংশয়ের সম্ভাবনা! কোথায় ? 

সাধারণত ইহ] “নান্দীশ্লোক নামেই পরিচিত, কিন্ত বিশ্বনাথ প্রভৃতি 

আলংকারিকগণ এই শ্লোকের 'নান্দীত্ব" বিষয়ে সন্দেহ করেন এবং সে-সন্দেহ 

অযূলকও নছে। তরতের নাট্শামত্রে “পৃবরংগের নান্দীর” যে লক্ষণ দেওয়! 
হইয়াছে, তাহাই এই সন্দেহের উদ্রেক করে। 'নান্দীর” অন্যতম লক্ষণম্বরূপ 
সেখানে বলা হইয়াছে, “ততঃ পদৈত্বণদশভিরষ্টাভির্বাপালংকতাম্ঠ অর্থাৎ 'নান্দী' 

হইবে “অষ্টপদা” অথবা “হবাদশপদা? | 'নান্দী'রচলার পদ-সংখ্যায় এই নির্দেশ 

ও নিয়ন্ত্রঁই নাটকে “নান্দী'-গ্রহণের বিপক্ষে যায়। কারণ 'নান্দীর* এই লক্ষণটি 

গ্রহণ করিলে বহু প্রসিদ্ধ নাটকের প্রারন্তিক 'আশীর্ঘচনকে" 'নান্দী' বলা 

চলে না, আট অথব] বারটি পঙ্দের যে নিয়ম তাহা তাহাতে অন্ত হয় নাই। 

“নান্দীর' ত্বপক্ষে যে-সব আলংকারিক, তীহাব] 'পদ্'' শব্দটির ব্রিবিধ অর্থ 

উপস্থাপিত করিয়া নাটকের মাংগলিক গ্লোকটি যে “নান্দী* শ্লোক, তাহা প্রমাণ 

করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তথাপি বহু ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় এবং তাহ! প্রসিদ্ধ 
নাটাকারের বচনাঁতেই । “পদ'শব্দের ষে তিনটি অর্থ তাহারা দিয়াছেন, তাহ! 
হইল (১) ্ববস্ত ও তিউস্ত শব্ধ (0:99), (২) শ্লোকের চরণ (6০০৮ ০ & 

9:86) এবং (৩) অবান্তর বাঁক্য (61%0989)। “নাটাপ্রদীপে' আছে-__ 

“শ্লোকপাদং পদ্দং কেচিৎ সুপ তিউস্তমথাপরে । 
পরেহবাস্তরবাক্যৈক শ্বরূপং পদ্দমূচিরে ॥” 

উক্ত অর্থ-ত্রয়ের উদাহরণ, যথা -_ 

(১) স্তুপ তিওস্ত 
(ক) অষ্টপদ্ণা-_ 

"উদ্দয়নবেন্দুবাসবদ তাঁবলৌ বলশ্তাত্বাম্। 

পদ্মাবতীর্ণে বসম্তকআৌ ভুজৌ পাতাম্॥” (দ্বপ্রবাদবদত্তম্--ভাস) 

(খ) দ্বার্ষশপদ্দা-_ 

“সীতাতবঃ পাতু সথমন্ততৃষ্ট 
হগ্রীবরামঃ সহলক্্মণশ্চ | 
যো রাবণার্যপ্রতিমশ্চ.দেব্যা 
বিভীষণাত্মাভরতো হুহথসর্গমূ ॥” ( গ্রতিমা--ভাস ) 

€ বিভীষণাত্বমাতরতঃ একটি “পদ বলিয়া! গণ্য হয়। ] 
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(২) ল্লোকপাছ 

(ক) অষ্টরপদ্দা-_-( ৮টি চরণ অর্থাৎ ছুইটি শ্লোক ) 

ভবসৃতির “মালতীমাধবের' মাংগলিক প্লোকছুয়। 
(খ) দ্বাদরশপদ্া--€ ১২টি চরণ অর্থাৎ তিনটি শ্লোক ) 
তট্রনারায়ণ-কৃত “বেণীসংহারের' প্রারম্ভিক শ্পৌকত্রয়। 

(৩) অবান্তর বাক্য 
(ক) অষ্টপদ!. 

কালিদাসের “অভিজ্ঞানশকুস্তলের? প্রারস্তিক গ্লোক। ইহাতে আটটি 
উপাদান বাক্য বা ০1889 আছে। 

(খ) দ্বাদ্দশপদ্দ-_ 

উদ্দীহরণ অন্যসদ্দেয়। ভরতের নাট্যশান্ত্রে যে চারিটি উদ্দাহরণ আছে, 

তাহ দেখিয়। অনেকে মনে করেন, নাট্যশাস্ত্রকার "ঙ্লোকের চরণ' অর্থেই পদ, 

শবটি “নান্দী'লক্ষণে প্রয়োগ করিয়াছেন । কারণ তাহার উদ্বাহরণ চাঁবিটি 

একক ভাবে বিচার করিলে কোনটিতেই আটটি বা বারটি “সুপ তিডস্ত পদ 
অথবা! 'অবাস্তর বাকা দৃষ্ট হয় না। অতএব দুই অথবা তিনটি শ্লোক লইয়া 
নান্দী হইবে, হয় ত' ইহাইন্তীহার অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু একাধিক শ্লোক 
বিশিষ্ট 'নান্দী” অধিকাংশ নাটকেই দুষ্ট হয় না। অতএব এই দিক হইতেও 

নাটকীয় আশীর্বচন যে “নান্দী”, তাহার ঠিক সমর্থন মিলে না। - 

কিন্ত “পদ” শবের উক্ত ত্রিবিধ অর্থের যে-কোন একটিকে অবলম্বন 
করিয়াই যদি প্রতিটি দৃশ্ঠকাব্যের প্রারস্তিক আশীর্বচনে “নান্দীর” লক্ষণসংগতি 
করা সম্ভবপর হুইত, তবে “নান্দীর" বিরুদ্ধবাদিগণের ষে যুক্তি তাহা নিশ্চয়ই 

টিকিত না। কিন্ত 'পদ' শব্দটিকে বিভিন্নার্থে প্রয়োগ করিক়্াও ঘষে ব্যতিক্রম 
থাকিয়া যায়, ইহাই হইল লমশ্ত।। যথা,--কালিদীসের 'বিক্রমোর্ষশীয়ের' 
প্রারস্তিক শ্লোক (“বেদাস্তেযু যমাহুরেকপুরুষম্, ইত্যাদি)। ইহাতে ৪টি 
“চরণ”, ৪টি “অবান্তর বাক্য” এবং ২৫টি “সুপ. তিওস্ত পদ” আছে। 

শুধু এই “ত্রোটকেই? নয়, আরও অনেকত্র এইরূপ অনিয়ম দৃষ্ট হইবে। 
হুনৃমত্প্রণীত “মহানাটকের' তেরটি মাংগলিক শ্লোক, “মালভীমাধবের' কোন 
একটি সংস্করণে চারটি শ্লোক আছে। অতএব অতি উদার দৃটি লইয়া “পদ” 
শবটির ব্যাখ্যা করিলেও সফন্কার সমাধান হয় ন1। 
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 “নান্দীর এই 'অষ্টপদা” বা 'ঘাফশপদা? লক্ষণের জন্ই বিরুদ্ধ মতের উত্তৰ 
হইয়াছে । এইজন্তই দর্পনকারাদি বিরুদ্ধবার্দিগণ নাটকের 'আশীঃঙ্গোক*টিকে 

নান্দী' না! বলিয়। “রংগঘ্ধার বলেন । 

'রংগন্ধারের” লক্ষণে পদলন্বন্ধে কোন নিয়ন্ত্রণ না থাকায়, বংগন্ধারের' 

মংগেই নাটকের 'আশীর্বচনের' সাদৃশ্ঠ, 'নান্দীর সংগে নয়। দর্পণকার 
বলেন-_ 

“এতন্নাম্নীতি কম্তচিন্মতান্গদারেণৌক্তম্। বস্ততত্ত “পূর্বরংগস্য রংগঘারা- 

ভিধানমংগম্? ইত্যুচ্যতে |” 
তিনি তাহার এই উক্তির সমর্থনে মহযি ভরতের অভিমত উপস্থাপিত 

করিয়া প্রমাণ করেন যে, 'রংগদ্ধার? হইতেই নাটকের অভিনয় আরম্ত হয়। 

এবং তিনি ইহাঁও প্রতিপন্ন করেন যে, “নান্দী পূর্বরংগে নট-নটাগণের কর্তব্য 

বলিয়৷ 'নাটাশান্ত্র কার” ইহাকে কবি-কর্তব্য বলিয়। নির্দেশ দেন নাই । অর্থাৎ 

রেংগত্বারই' কবি-কর্তব্য, 'নান্দী” নহে। তাঁহার এই মতামত নিয়ে উত্ভৃত 

হইল। “যহুক্তম-_ 

ঘন্মাদভিনযে। হাত্র প্রাথম্যাদবতার্যতে । 

 রংগদ্ধারমতো! জ্ঞেয়ং বাগংগাভিনয়াত্মকম্।+ 

উক্তপ্রকারায়াশ্চ নান্দা। রংগদ্ধারাৎ প্রথমং নটেরেব কর্তব্যতয়া ন 

মহবিণ। নির্দেশঃ কৃতঃ1” (সাহিতাদর্পণ, ৬ )। 
সাহিত্যবর্পণে” উক্ত “নান্দীর' সম্পূর্ণ লক্ষণ :-_ 

“আশীর্বচনসংযুক্ত1 স্ততির্ধম্মাঁৎ, প্রধুজ্যতে । 
দেবছিজনৃপার্দীনাং তন্মান্নান্দী তিসংজ্িতা ॥ 

মংগল্যশংখচন্ত্রাজ-কোক-টকরঘশংপিনী । 
পদৈর্যুক্তা হবাদশন্িরষ্টীতিব1 পদৈকত 1” 

অর্থাৎ, দেবতা, ব্রাহ্ম, নৃপতিপ্রভৃতির স্ততির মধ্য দিয়া আশীর্বাদ- 

গ্ৰার্থনাই “নান্দীর* লক্ষ্য । ইহান্ঠে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে শংখ, চন্দ্র, 

কমল ( অজ্জ ), কৃমৃ ( কৈরব ) ও চক্রবাক (কোক ), এই কয়টি মংগলস্ছচক 
শবের প্রয়োগ থাকে এবং ইহার "পদ"'-সংখ্যা হইবে “আট' অথবা “বার+। 

দর্পণকারের মতে উক্তলক্ষণা «নান্দী* নাটকের অংগ নয়, নাটক অতিনীত 
হইবার পূর্বেই ইহা অন্থঠিত হয়। 



২৯০ ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংল! নাটক 

ইহা ছাড়া বিরুদ্ধবাদ্দিগণের ম্বপক্ষদমর্থনের প্রবল অস্ত্র হইল ভাদের 

নাটকগুলি”। এই নাটকগুলিতে হ্ৃম্পষ্ট নির্দেশই আছে-_'নান্যন্তে ততঃ 

প্রবিশতি ৃত্রধারঃ১। এই নির্দেশের পর থাকে নাটকের "মাংগলিক শ্লোক ব! 

আশীর্ষচন”। অর্থাৎ নাট্যাভিনয়ের পূর্বেই 'নাম্দী” অনুষ্ঠিত হয়, 'নান্দী” দিয়া 
নাটক স্থুক্ হয়না। “নান্দী সমাণ্ড হইবার পর নাঁটাযপবিচালনার জন্ত 

সুধা” পুনরার প্রবেশ করেন এবং আবৃত্তি করেন নাটকের “আশীর্বচন) । 
অতএব এই আশীর্বচন “রংগছার” হউক বা না হউক, “নান্দী ষে নয়, সে- 

বিষয়ে ভামের অভিমত স্ুম্পষ্ট। 

কিন্তু ভাসব্যতীত অন্য নাঁটাকারগণের রচনায় এইরূপ নির্দেশ দৃষ্ট হয় না। 
অন্য নাটকে “মাংগলিক শোকের” পূর্বে নয়, অস্তে নির্দেশ থাকে 'নান্দ্যক্কে 

ক্জধারঃ, | এই নির্দেশ-অন্ুসারে মীংগপিক গ্লোকটিকে “নান্দী” বলিতে হয়। 
কিন্ত নান্দী-বিরোধিগণ বলেন ষে, “নান্দ্যস্তে স্জ্রধারঃ:* এই প্রযোজনা-নির্দেশটি 

নাটকীয় “আশীর্চনের? অস্তেই থাকিবে এমন কোন নিয়ম ব1 বাধ্যবাধকতা 

নাই, আদিতেও থাকিতে পারে। উদাহরণত্বদূপ “দর্পণকারণ বলেন, 

বিক্রমোর্বশীয়ের' প্রাচীন সংস্করণে “বেদাস্তেযু যমাহুরেকপুরুষম্ঠ ইত্যাদি 
মাংগলিকর্লোকের পূর্বেই 'নান্দ্যস্তে স্থজধারঃ* এই নির্দেশ দৃষ্ট হয়। অর্বাচীন 

অর্থাৎ পরবতিকালের সংস্করণেই নির্দেশ 'আঘদিম? না হইয়। 'অস্তিম” হইয়াছে। 

“অতএব প্রাজনপুস্তকেষু “নান্দাস্তে শুত্রধারঃ ইত্যনস্তরমেব “বেদাস্তেযু? 
ইত্যাদিক্পোকলিখনং দৃশ্ততে।” (সাহিত্যদর্পণ, ৬) 

এই ৰবীতি শুধু একটি গ্রন্থেই নয়, কালিদামের দব কয়টি দৃশ্তকাব্যের 

প্রাচীন লংস্করণেই দেখা যায়। অধিকত্ধ, অধিকাংশ নাঁটকেরই “দক্ষিণ 

ভারতীয়” সংস্করণে “ভাঁসের” নাটকের মতই “নির্দেশ আদিতে, অন্ত 

“আশীর্বচন”। “নির্দেশ” যেখানে আদিতে দেখানে “নান্দী” বিরোধীদের সমন্তা 
নাই, “নির্দেশ? যেখানে অস্তে-সেখানেই কিছুটা লমন্তা | সে সমন্তারও তীহারা 
লমাধান দিয়াছেন। তাহাদের মতে পশ্চাৎ লিখিত “নান্দ্যস্তে সত্রধারঃ, এই 
যে নির্দেশ উহার অর্থ এই নয় যে, “নান্দী” শ্লোক অর্থাৎ নাটকীয় আশীর্বচন 
আবৃত্তি করিয়া! সুত্রধার বলিতেছেন। উহার অর্থ ছইবে--( পূর্বে অথবা 
পূর্বরংগে ) পান্দী' পাঠের পর 'হুত্রধার প্রবেশ করিয়া নাটকের প্রারম্ভিক 
আশীর্চন ( অর্থাৎ 'রংগঞ্ধার* ) পাঠ করেন, এইকপ। এবং এই “রংগন্ধার' 



সংন্কত নাটাযকল! ও নাট্যাভিনয়ের বৈশিষ্ট্য ২৯১ 

হইতেই নাটক আরম হইতেছে, ইহাই হইল নাট্যকারের জতিগ্রায়। 
অতএব 'দর্পশকার? বলেন-_ 

“্যচ্চ পশ্চাৎ “নান্দ্যস্তে শুত্রেধারঃ১ ইতি লিখনম্ তশ্যায়মতিপ্রার়ঃ 'নান্দযস্তে 

স্ত্রধার ইং প্রযোজিতবান্য। “ইতঃ প্রভৃতি ময়া নাটকমুপাদীয়তে' ইতি 

কবেরভিপ্রায়ঃ স্চিত ইতি ।* (সাহিত্য, ৬ ) 

অতএব দেখা যায়, 'পদ্''সংখ্যা-নিয়ন্ত্রণের জন্যই নাটকীয় আশীর্চচনের 

নান্দীগত্বে বাধা । কোন কোন আলংকাঁতিক পদ্দ” শব্দটির চতুর্থ একটি অর্থ 

উদ্ভাবন করিয়া 'নান্দীত্ব' প্রমাণের চেষ্টা করেন । তীহাদের মতে শ্লোকের 

চরপের “যতি'স্থান পর্স্ত এক একটি অংশও “পদ । এই মতে বেদাস্তেযু 

ঘমাছঃ? ইতাদি শ্লৌোকটিকেও “নন্দী” বলা যায়। কারণ, ইহার ছন্দ 'শাদুলি 
বিক্লীড়িত?, অতএব প্রতিচরণে ছুইটি “যত্তি' (দ্বাদশ ও উনবিংশ অক্ষরে ) 

থাকায় শ্লোকের মোট “যতি? সংখ্যা আট। “যতি পর্যন্ত এক একটি অংশ? যদি 

পদ? হয়, তবে এই শ্লোকটি নিশ্চপ্বই “অষ্টপদা” নান্দীর উদ্দাহরণ। কিন্তু 

হনূমত্প্রণীত “মহানাটকের? মাংগলিক শ্লোকসংখা। যেখানে “তের”, সেখানে 

পদ” শবের চতুরধিধ অর্থের কোনটিই 'নান্দী'পক্ষের সহায়ক নয়। অধিকস্ত, 
হতি পর্যস্ত বাক্াযাংশ' এই অর্থে পদ" শঝটির ব্যবহার ভাষায় আছে বলিয়া 

শোনা যায় না। 

“নান্দী'বিষয়ে অভিনবগুপ্তের একটি স্বতন্ত্র অভিমত আছে। তিনি 

বলেন-_ 

. শতত্র-নান্দীং পদৈত্বাদশভিরষ্টাভিরবাপ্যলংকতাম্”_ইত্যত্রাপিশববাচ্চতু- 
স্পদদত্বং যোড়শপদত্বং চতুরশ্রগতং লভ্যতে। ত্রাশ্রগতং চ ত্রিপদত্বং যট্পদ- 

ত্ঞ্চেতোবমল্পমপি তত্তেদেন তিত্স্তিশ্রো। নান্দ্য:।” 

( অভিনবভারতী, বরোদ। লং, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫-২৬) 

এই টীকায় সংগীতের তাল-অন্থসারে তিনি “নান্দী” বিভাগ করিয়া ছয়প্রকার 

নান্দীর কথা বলিয়াছেন । “তেতালা? লংগীতে তাহার মতে নান্দীর পঙ্দ-সংখা। 

(ক) তিন, (খ) ছ়্১ অথবা (গ) বার। “চৌতালে' পদলংখ্যা হইবে 

(ক) চার, (খ) আট, অথবা (গ) বোল। রাঘবের মতে ২য় বিকল্পটিই 
অভিনবগুপ্তের অভিপ্রেত। কিন্ত এই মতেও “মহানাটকের” মংগলাচরণকে 

নান্দী নংজ] দেওয়া যায় নাখ 



২২ ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংল! নাটক 

নান্দী' ও “্রংগন্ধারের” এই বুকালাগত বিতর্কে প্রপিদ্ধ টাকাকাঁর রামচন্দ্র 
তর্কৰাগীশ একটি আপোষ-সুত্রের উদ্ভাবন করিয়া উভয়পক্ষের সম্মানজনক 
সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন । 'বংগদ্বারের? পক্ষে প্রবল যুক্তি থাঁকিলেও, 

বহু প্রসিদ্ধ আলংকারিক যে-শ্সোকটিকে বহুকাল ধরিয়া “নান্দী” শ্লোক বলিয়া 
আসিতেছেন তর্কবাগীশ মহাশয় তাহাদের বহু প্রচলিত মতকে একেবারে উপেক্ষা 
করিতে পারেন নাই। তীহার মতে যেখানে লক্ষ্যে অষ্টপদা বা ছাদশপদ! 

'নান্দীর” লক্ষণসংগতি হয়, সেখানে উহ] 'নান্দী” ও 'রংগন্ধার” ছুইই। 
যেখানে “নান্দীর” লক্ষণলীংগতি হয় না, সেখানে উহা বংগদ্ধার?। যেখানে 

লক্ষ্যে যে-পর্যস্ত “নন্দীর” লক্ষণ মিলে সে-পর্বস্ত “নান্দী” অবশিষ্ট অংশটুকু 
“রংগদ্ধার” | যেমন, নাটকে যদি চারটি আশীর্ষচন-গ্লোক থাকে, তবে সেখানে 

তিনটি শ্লোক পর্যস্ত “হাদশপদা নান্দী” এবং চতুর্থ ক্লোকটি হইবে “রংগন্ধার? | 
শুধু তাতাই নয়, তিনি 'নান্দীর” সমর্থনে ইহাঁও বলেন যে, “নান্দীর” অষ্টপদত 
অধিকপদত্বেরই-'উপলক্ষণ” অর্থাৎ স্থচক। অতএব “'আট'-এর অধিক পদ 

থাকিলে নান্দীত্বে কোন ব্যাঘাত হয়না, এবং এই ব্যাপক ব্যাখ্যাদ্বারা ভিনি 
'মহানাটকে* তেরটি শ্লোক সত্বেও “নান্দীত্ব সমর্থন করিয়াছেন। তিনি 

বলেন--“এবকাষ্টাভিরিতি তদধিকোপলক্ষণত্বেন শ্লোকত্রয়পেণাপি, নান্দী 
সংগচ্ছতে । অতএব মহানাঁটকে ত্র্যধিকৈঃ শ্লোকৈন্ান্বী কৃত |” 

ভরতের 'নাট্যশান্ হইতেই হয়ত" তর্কবাগীশ মহাশয় এইরূপ উদ্দারতর 

ব্যাখ্যার প্রেরণ! অনুভব করিয়াছেন। নাঁট্যশান্ত্রে “নান্দীর” চারটি উদাহরণ 

দেওয়া হইয়াছে," এবং উদ্দাহরণাস্তে নাট্যশান্কার বলিয়াছেন.যে, এই জাতীয় 

আশীর্বচনের প্রত্যেকটির সম্যক আবৃত্তি শেষ হইলে পারিপান্থিকদ্বয় উচ্চকে 

হুষ্প্টভাঁবে বলিবে_-এবমস্ত (তাহাই হউক)। প্রতিটি গ্নোকের সয়াক 
আবৃত্তি করিতে হইলে নান্দীর? শ্লৌকসংখ্যা চারিটি হইতে হয়, গ্লোকসংখ্য। 
চার” হইলে “অষ্টপদ্দা বা “ছাদশপদা? লক্ষণের সার্থকতা থাকে ন। যিনি 

লক্ষণ করিতেছেন, তিনিই উদ্দাছরণে লক্ষণ লংঘন করিতেছেন । এই উল্লংঘন 

দেখিয়াই হয় ত' তর্কবাগীশ মহাশয় মনে করিতেছেন যে, নাট্যশাস্্কারও 

হয় ও অষ্টপদদা বা দ্বাদশপদ1 বলিতে “অধিকপদ্+ মনে করিয়া থাকিবেন। 

কিন্ধু নাট্যশান্ত্-ধুত উদ্দাহছুরণ চতুষ্টয়কে, “পদ'শবের -“অবাস্তর বাক্য এই অর্থে” 
দ্বাদশপদ। নান্দী বল] যায়, কারণ প্রতিটি ফ্লোকে তিনটি করিয়া! অবান্তর 
বাক্য আছে। | | 



সংক্কতত নাট্যকল! ও নাট্যাভিনয়ের বৈশিষ্ট ২৩ 

সে যাহাই হউক, “নান্দীর' পদসংখ্যা যেখানে শ্বধু আট নয়, আট অথবা 
বার বলা হইয়াছে, সেখানে 'উপলক্ষণের' সাহায্যে ব্যাখা কতখানি যুক্িসহ, 

ভাহ৷ স্থধীগণেরই বিবেচ্য । এঅই্টপদা” বা “ঘাদশপদা? বিশেষণ পদসংখ্যা- 

নিয়ন্ত্রণে কঠোরতারই পরিচায়ক, শিখিলসতাঁর নয়। এতত্বতীত 'উপলক্ষণের' 

সহায়তায় যে ব্যাখ্যা, তাহা অতি প্রয়োজনে অতিবিরল ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রেই 
প্রযোজা, যত্র তত্র নছে। তবে তর্কবাগীশ মহাশয়ের উদ্দার ব্যাখ্যা হইতে 
অন্তত. ইহা অন্থমিত হয় ষে, নাটকীয় আশীর্বচনের “নান্দী? সংজ্ঞা! নিশ্চয়ই 

বনুজন-সম্মত এবং বহুলপ্রচারিত ছিল। তাহা! না হইলে “দাহিত্যদর্পণের 

যুগের পর অতি অর্বাচীন আলংকারিক হইয়াও তিনি নিশ্চয়ই “নান্দীর' 

'্ন্থকুলে এইরূপ উদার ব্যাখ্যার উত্ভাঁবন করিতেন ন1। 

বস্তত নাটকের আশীর্বচনকে পারিভাষিক অর্থে পূর্বরংগের "নান্দী' বা 

'রংগদ্ধার কোন সংজ্ঞাই দেওয়া! যায় না। পূর্বরংগস্থ নান্দীর* সম্যক্ লক্ষণ 

ইতিপূর্বেই আলোচিত হইয়াছে । 'রংগদ্ধার” সম্বন্ধে ভবতের নাট্যশান্রে বলা 

হইয়াছে-__ 

“কৃত্বা শুফাবকষ্টাং তু যথাবদ্ দ্বিজসন্তমাঃ ॥ 
ততঃ শ্সোকং পঠেদে কং গম্ভীরন্বরসংযুতম্। 
দেবস্তোত্রং পুরস্কৃত্য যন্য পৃজ] প্রবর্ততে ॥ 

রাজ্ঞো ভক্কিশ্চ যন্ত্র স্তাদথবা ব্রহ্মণঃ স্তবঃ। 

নন্দিত্বা জ্জরগ্লোকং রংগদ্ধারে চ যঃ স্মতঃ॥ 

পঠেদন্যং পুনঃ শ্লোকং জর্জরস্য প্রকাঁশনম্। 

জর্জরং মানকিত্বা তু-ততশ্চারীং প্রযোজয়েৎ |” 
( নাট্যশান্ত্, ৫।১১৫-১১৮) 

উক্ত উদ্ধৃতাংশ বিশ্লেষণ করিলে মনে হয়, 'রংগদ্ধার চাঁরটি ক্লোকের সমষ্টি । 

প্রথম ক্লোকটি একটি দেবতার স্তোত্র-_সেই দেবতার স্তব ধাহার পৃজা-উপলক্ষে 
অভিনয় অহুঠিত হয়। “নান্দীপাঠের পর 'শুষ্কাবকষ্টাঃখ্য ঞরবাগান, অতঃপর 
গম্ভীর স্বরে এই দেবস্তো্র পঠিত হয়। ইহার পর রাজা অথবা ব্রাঙ্ষণের 
স্ততিবিষয়ক ছিতীয় গোক পঠিত হইবে । এবং অবশেষে “জর্জর পুজা” বিষয়ক 
আরও ছুইটি শ্লোক পঠিত হয়। এই চারটি লোক লইয়াই “রংগন্ধার”। এই 



২০৪ ভারতীয় নাট্যব্দ ও বাংলা নাটক. 

'রংগন্ধারের* পরই পূর্বরংগের দ্শ্তাংশের সপ্তম ও অষ্টম অংগ অর্থাৎ “চারী” ও 
খমহাচারী" নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। 

ইহাই হইল “রংগদ্ধারতত্ব। কিন্ত নাটকের যে আম্ীর্বচন*, তাহা ঠিক 

এই রংগত্ধার নয়, ইহাতে জর্জর-গ্রশস্তিও থাকে না এবং ইহার শ্লোকসংখ্যাও 

'রংগম্ধারের, মত নির্দিষ্ট নহে। অতএব নাটকে পূর্বরংগের “নান্দী' নয়, 

'রংগতারই' অবশ্তকর্তব্, এই অভিমত ধাহারা পোষণ ও প্রচার করেন, 

তাহাদের যুক্তি যে একেবারে অভ্রাস্ত বা অখগ্ডনীয়, তাহা মনে কর! নিশ্চয়ই 

যুক্তিযুক্ত হইবে ন1। | 
নাটকে নান্দী” ও 'বংগন্ধার”, এই ছুয়েরই পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি আছে, 

এবং সে যুক্তি কোনপক্ষেই ছুর্বল নয়, বরং প্রবল। কিন্তু ইহাও উল্লেখযোগ্য 

যে, র্পণকার? প্রভৃতি আনংকারিকগণ “নান্দীর+ বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য করিলেও 

নাটকের “আশীর্চচনণগ্লেরকটি “নীন্দী'ক্পোক নামেই চিরকাল পরিচিত ভইয়। 

আদিতেছে। নাটাপাহিত্যের আলোচন1-সমালোচনা, টীকা্টিপ্লনী প্রভৃতি 

দর্বজই প্রায় নাটকের প্রারস্তিক শ্লোকের “নান্দী'সংজ্ঞাই দৃষ্ট হয়, “রংগঘ্ার' 

নহে। নাটকের মংগলাচরণকে “নান্দী” নামে অভিহিত করা যেন একরূপ 

এঁতিহা হইয়াই দীড়াইয়াছে। জনপ্রিয় এই “নান্দী” নাম, এই নামের প্রবল 
এঁতিহাকে উপেক্ষা কর] নিশ্চয়ই যুক্তিসংগৃত নয়। অন্তান্ত প্রমাণের মত 
“এতিহকে”ও অনেকক্ষেত্রে একটি প্রমাণ বলিয়! গণ্য করা হয়, যেহেতু 'এঁতিহ্, 
গড়িয়া! উঠার পিছনেও কারণ থাকে । “নান্দী,-প্রিয়তার পশ্চাতেও নিশ্চয়ই 

কারণ ছিল। 
পূর্বরংগের” অস্তত একটি অংগ নাটকে প্রঘোজ্য, এ মত সর্বত্র শ্বীরূত নয়, 

ভরতের '“নাট্যশাস্ত্রেও এই মতের অনুকূলে কোন বিধান দেখা যায় ন!। 

অধিকস্ত পূর্বরংগ-নিরপেক্ষ “নান্দী'ও যে নাটকে প্রযুক্ত হইতে প্রারে, তাহারও 
প্রমাণ আছে। এই বিষয়ে নাট্যশাস্ত্রোক্ত *পূর্বং কৃতা ময় নান্দী হা শীর্বচন 

ংুতা। অষ্টাংগপদসংযুক্তা বিচিত্রা বেদনিগ্রিতা” ( নাট্যশান্্ঃ ১৫৭) এই 
ক্সোকের টীকা করিয়া অভিনবগুপ্ত বলেন-__ 

“নান্দীতি নান্দ্যাখ্যং মুখ্যং মংগলং সকলপূর্বরংগোপলক্ষণমিতি 
কেচিৎ। পৃর্বরংগাংগানাং মধ্য নান্দী কেবলাপি প্রষোজ্োতি 
এবং পরমেতদিত্যন্তে ৷ অন্মহ্পাধ্যাযস্ত__যাবদ্দৈত্যেস্তত 

বিদ্বাস্ভাচরণং ন কৃতং তাবৎ পূর্বরংগন্য বিধিপূর্বকপ্ঠ কোই২বকাশঃ ? 



সংস্কৃত নাট্যকল! ও নাট্যাভিনয়ের বৈশিষ্ট্য ২৪৫ 

স হি বিদ্বরক্ষাকরণেন মণ্ুপভাগনিবেশিতদ্বেবতাপরিতোষহেতুঃ 
5 বিস্বান্ত যদ! জাতান্ততঃ প্রভৃতি পূর্বরংগঃ । 
************তন্মাদিহ নান্দীমাত্রন্ত প্রয়োগ: 
***************বেরনির্নিতা তত্রাশিষমাশান্তে ইতি হি শ্রুতে: 
-সৰকর্ষস্বাশংপূর্বকতমাহ যত্ততো নান্দীগ্রয়োগে। ন তু-পূর্বরংগাংগত্বেন।” 

ভাবার্থ ১--কেহ কেহ মনে করেন 'পূর্বংকত1-? ইত্যাদি গ্লোকে “নাটকে 
মুখ্য যাংগলিক কর্মরূপ যে 'নান্দীপ্রয়োগের কথা বল! হইয়াছে তন্দার। 
'পূর্বরংগের' সমস্ত অংগণ্পিকেই বুঝায়। অন্যান্যদের মতে “পূর্ববংগের” 

অংগগুলির মধ্যে কেবল “নান্দীই” নাটকে প্রযোজ্য । আমাদের উপাধ্যায় মনে 
করেন, যখন দৈত্যগণ সেখানে অর্থাৎ বংগমঞ্চে বিস্লাদি ক্ট্টি করেন নাই, 

তখন বিধিপূর্বক সমগ্র 'পূর্বরংগানষ্টানে র” প্রয়োজন কোথায়? যখন বংগমঞে 

বিদ্ব দ্বেখা দিল, তখন হইতেই বিদ্লনিবারণার্ধে বংগমগ্পে প্রতিষ্ঠিত দ্বেবগণের 

পরিতুষ্টির জন্য “পূর্বরংগের+ উদ্ভব হুয়।'**.*.অতএব 'পূর্বংরুতা” ইত্যাদি গ্লোকে 
যে '“নান্দী'রচনার কথা বলা হইয়াছে, তাছ৷ পূর্বরংগ-নিরপেক্ষ “নান্দী। 
সকল কর্মেই প্রারস্তে দেবতার আশাবাদ প্রাথনা শ্রুতির বিধান, এই বিধান- 

অন্ুসারেই নাটকে '“লান্দী” কর্তবা, “পৃধরংগের? অংগরূপে নহে। 

উক্ত টাকায় ম্মার্থের যথার্থ উপলব্ধি করিতে হইলে গ্রসংগটি জান! 
প্রয়োজন । ব্রন্ম-প্রণীত “নাট্যবেদ' সম্যক আয়ত্ত করিয়া মহষি ভরত একট 

ব্রক্ধার নিকট উপস্থিত হুঈয়া নাট্যকলার প্রয়োগ সম্বদ্ধে আদেশ চাহিলেন। 

ব্রহ্ম তাহাকে ইন্দ্রমহোত্সবে উপস্থিত+-হইয়| সছ্যঃলমা্ড দেবান্থর সংগ্রামে 

দেবতার্দের বিজয়কা1হুনী অবলম্বন করিয়া নাট্যাভিনযু করিতে আদেশ দিলেন । 

আদেশ পাইয়া মহধি মহোত্সবে উপস্থিত হইলেন এবং দেবতাদের সম্তোষ- 

বিধানের জন্য প্রথমেই অষ্টাংগপদযুক্ত “নান্দী' পাঠ করিলেন। এবং, এই 
উপলক্ষেই মহর্ষি বলিয়াছেন-__“পূর্বংকৃতা! ময়] নান্দী” ইত্যাদি । এই নান্দী- 

পাঠের পরেই নাটকের অভিনয় আরস্ত হয়। এই নাটক যখন আরম্ত হয় 

তখন রংগমঞ্চে কোন বিক্ন ছিল না, অভিনয় আবস্ভ হইবার পরই বিদ্ধ ঘটে। 

£পর বিদ্বনাশের জন্যই রংগমঞ্ে দেবতার প্রতিষ্ঠা ও 'পূর্বরংগের" উদ্ভব হয়। 

ইহাই 'নাট্যশান্ত্রের বার্তা । অতএব উক্ত প্রসংগ হইতে. এই সিদ্ধাস্তই 

স্বাভাবিক যে, রংগমঞ্চে বিদ্ব থাকিলে পূর্বরংগের প্রয়োজন হয়, কিন্তু বিশ্ব 

না! থাকিলেও বেদ বিধান অঙ্থসারে যে-কোন শুতকর্ণের প্রথমে “নান্দী' 



২০৬ ভারতীয় নাটাবেদ ও বাংল নাটক 

অবশ্ঠকর্তব্য। যদি তাহাই হয়, তবে 'পূর্বরংগের” প্রচলন উঠিয়া গেলেও 
নাটকে" থে মাংগলিক ক্লোকের অবতারণ। কর! হয় তাহ! “নান্দী” এবং সে- 
নান্দী পূর্বরংগ-নিরপেক্ষ । এইদিক্ হইতে নাটকীয় আশীর্বচনকে “নান্দী* নামে 
অভিহিত করার যে-এঁতিহ, তাহা নিশ্চয়ই উপেক্ষ্য নে। ইহ! পূর্বরংগের 
“নান্দী” নে, ইহা শ্বতন্ত্র এক মাংগলিক কবিতা, যাহা নাটকে 'নান্দী* নাঁমে 

পরিচিত। | 

নাট্যকারের নাটক-রচন] যাহাতে নিহিস্বে সমাপ্ত হয় তজ্জন্যই এই 'নান্দী” 

স্লোক এবং ইহ। সকলকে আনন্দ দেয় বলিয়াই, ইহার “নান্দী” নামটি লার্থক। 

নাট্যপ্রদীপকার” যথার্থ ই বলেন-_ 

দ্নন্দস্তি কাব্যানি কবীন্দ্রবধা: কুশীলবাঃ পারিষদ্াশ্চ সস্তঃ | 

যন্মাদলং লজ্জননিন্কুহংসী তম্মাদদলং সা কথিতেহ নান্দী ॥” 

মহাকবি “ভাসের” নাঁটকগুলিতে আশীর্বচনের পূর্বে যে 'নান্দ্যস্তে ততঃ 

প্রবিশতি সুত্রধারঃ এইরূপ প্রযোজনা-নির্দেশ, তাছ। দেখিয়া মনে হয় ঘষে, 

ভাসের যুগে পুর্বরংগের হয়ত' প্রচলন ছিল। অতএব 'নান্দান্তে এই পদে 

ফে-নান্দীর কথা! বল! হয়, তাহা 'পূর্বরংগের নান্দী' ( কিন্ত নাটকের মধ্যে 
যে আশীবচনটি দৃষ্ট হয়, তাহ! নাটকের “নান্দী* এবং তাহা “পূর্বরংগের* নান্দী 

অপেক্ষ স্বতন্ত্র। অধিকন্ত, ভাসের নান্দীশ্লোকগুলি শুধু মংগলাচরণ নয়, 

কাব্যার্থকচকও। এইজন্ত অনেকেই ইহাকে “নান্দীঙ্গে ক? না বলিয়া শ্লোক- 

নান্দী” বলেন। এবং অনেকের মতে এই ক্লোক-নান্দীর অপর নাম 'পত্রাবলী? 

নান্দী। এইজন্তই “নাঁট্যদর্পণে, ( ধবামচন্দ্র ও গুণচন্দ্রকুত ) উক্ত হুইয়াছে-_ 

“যন্তাং বীজন্ত বিশ্যাসে। হাভিধেয়স্ বস্তনঃ | 

প্লেষেণ বা সমালোক্তা। নান্দী পত্রাবলী তু পা ।” 

“নান্দী'তত্ব যথাসম্ভব পবিস্তারে আলোচিত হইল। উপসংহারে কোন 

পিষ্ধাস্ত করিতে হইলে ইহাই বলিতে হয় যে, “নান্দী' দ্বিবিধ-_€১) পূর্বরংগের 

ও (২) নাটকের । 'রংগ্বার” হইতে অভিনয় স্থক হইতে পারে, কিন্ত 

নাটকের প্রারস্তিক ঘে “আশীর্ঘচন” ভাহাকে সাধারণভাবে 'নান্দী, 
বলিলে দৌব হয় না, বরং উক্ত ক্লোকের এ নংজ্ঞাই নিঃসন্দেহে সংগত ও 

ত্বাভাবিক। | 



সংস্কত নাট্যকল! ও নাট্যাতিনয়ের বৈশিষ্ট্য ২০৭ 

পুর্বরংগে 'পঞ্চপ্রবা? 
ইত্তিপূর্বে উক্ত হইয়াছে জে, 'পূর্বরংগের” অহুষ্ঠটানের মধ্যে মধ্যে ফবা, 

সংগীত গীত হয়, এবং সে-সংগীতের সংখ্যা 'পাঁচ'। ভরতের নাট্যশান্্ব হইতে 

এই পাঁচটি “ফ্রবা'গানের পাচটি উদ্দাহরণ নিয়ে উদ্ধৃত হইতেছে। 

(উতাপনী ) টি 
“দেবং বিভুং ভ্রিভুবনীধিপতিং | 
কৈলাসপবতগুহাভিরতম্ | 

শৈলেন্দ্ররাজতনয়া্দক্িতং | 

মৃধ্ণণ নতোহম্মি ভ্রিপুরাস্তকম্।” ( নাটাশান্, ৫১৯২). 

(পরিবর্ত ) 
পচন্দ্রীর্ভূুষণজটং পরং বৃষকেতনং। 
কৈলাসপবতনিবাসং স্রবরিষ্টম্ ॥ 

, শৈলরাঁজঙনসুাপ্রিয়ং গ্রমথনাথং। 

মূ] নতোহম্ি ত্রিপুরাস্তকং পরমযোগিনম্ ॥” 
( নাট্যশান্ত্র ৫1১৯৯ ) 

(অপকৃষ্টা ) 
“বরং সহগণং ত্রিপুরাস্তকবং বুষভকেতুং 

গজচর্মপটং বিষ্মেক্ষণং ভ্রিভূবননীথম্ ॥ 

ভুজংগাঁতরূণং জগতাং মহিতং ভুবনযোনিং। 

প্রণতোহশ্মি ভবস্তমূমাপতিমসিতক ঠম্॥” 
( নাটাশান্ত্রঃ ৫1২৯৪ ) 

(সিতা বা অডিভত্তা বা অডিডক1 ) 

“বরং ববদং প্রথম সততং। 

গজচরনপটং মুনিজনসহিতম্ 
ভুজগবলক্নিতং 

প্রণতোহন্মি শিবং অ্রিভুবনমহিতম্॥' 
( নাঁটাশান্ব, ৫২০৮) 



২৯৮ ভারতীয় নাটাবেদ ও বাংল! নাটক 

(বিক্ষিপ্ত! বা বিক্ষিগুক1 ) 

রর *ত্রিপুরাস্তকরং বহুলীলং। 
উমাসহিতং ব্হুরূপম্ ॥ 

তুজগাভরণং ত্রিপুরাস্তকং। 
প্রণমাষি সদা পরমীশম্ ॥ (নাট্যশান্, ৫২১৩) 

উল্লিখিত উদ্ধৃত “পঞর্চফ্রবার+ লক্ষণ “নাট্যশাস্ত্রের' পঞ্চম অধ্যায়ে সবিস্তাবে 

আলোচিত হইয়াছে, এই গ্রন্থে মে" আলোচন৷ অবকাশহীন ও অনাবশ্যক । 

প্রত উদ্দাহরণগুলি সমস্ত 'শিবস্ততি' । অনেকের মতে ভারতীয় নাটামঞ্চে 

বৃত্য-গীত এবং তদ্দেবত1! শিবের যে প্রভাব, তাহা 'বিড়ীয় প্রভাবেরই 
পরিচয়। 

ব্রিগত ও প্ররোচনা 

“পূর্বরংগের” উনবিংশতি অংগ, তন্মধ্যে সতেরটির আলোচনা! শেষ 

হইয়াছে । ইহার শেষ দুই অংগ “ভ্রিগত' ও প্রবোচন।”। শ্ত্রধার', “বিদুূষক' 

(সুত্রধার দুইজন পারিপাশ্থিক লইয়া পূর্বেই প্রবেশ করেন, এই পারিপাশ্থিক- 

স্বয়েরই একজন সহলা এই “ত্রিগত'ভাষণে বিদূষকের ভূমিকা গ্রহণ করেন, 
ইহাই অনেকের অভিমত ) ও জনৈক “পারিপাশ্বিক'_ এই তিনের বিচিত্র সল্প 
বা আভাবণ-সম্তাবণই এত্রিগত' ৷ হেতু ও যুক্তিপুর£সর কার্ধের উপক্ষেপ ও 

কাব্যবস্ত নিরূপণ, ইহাই হইল 'প্ররোচনা' | “পূর্বরংগের” এই দুইটি অংগও 

ঠিক নাটকের অন্তভুক্ত নহে। নাটকীয় পপ্রস্তাবনায়' লাধারণভ “হুত্রধারের' 
সহিত তৎপত্থী 'নটা অথবা কোন নট বা পারিপাস্থিকেরই আলাপ ৃষ্ট হয়, 

বিদূষকের আলাপ বা প্রলাপ কচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে । 'নাট্যশান্ত্'ধূত "ক্রগত 
লক্ষণের বৈশিষ্ট্য বিদূষকের সহিত অসংলগ্নতাষণে, কিন্তু এই বৈশিষ্ট্য পূর্ব- 

রংগের” বৈশিষ্ট্য হইলেও ইহা নাটকের বিষয় বা নাট্যকারের রচন1 বলিয়। 

ধারণা হয় না। এই ছুই অংগের বৈশিষ্ট্য বিষয়ে নাট্যশান্তকার বলেন-_ 

তথা চ ভারতীভেদে ত্রিগতং সম্প্রযোজয়েৎ ॥ 

বিদুষকস্তবেকপদে সুজ্জধার-ন্মিতাবহাম্ । 
অসম্বদ্ধকথাপ্রায়াং কুর্ধাৎ কথনিকাং তথা ॥ 

বিতগ্1ং গণ্ডসংযুক্তাং নামিকাং চ প্রযোজয়েৎ। 
কন্তিষ্ঠতি জিতং কেনেত্যাদি কাব্যপ্রন্পিণীম্ 



সংস্কৃত নাট্যকলা ও নাট্যাভিনয়ের বৈশিষ্ট্য ২০৯ 

প্রবোচনাথ কর্তব্যা দিত্বেনোপনিমন্ত্রণা। 

রংগসিষ্ধৌ৷ পুনঃ কার্ধং কাবাবস্তনিরূপণমূ। 
সর্বমেবং বিধিং কৃত্বা হচীবেধকতৈরথ ॥ 

পাৈরনাবিদ্ধগতৈনিক্ষামেঘুঃ সমং ত্রয়: 
. এবমেৰ প্রযোজব্যঃ পূর্বরংগো ফথাবিধি |” 

(নাট্যশান্ত্, ৫1১৩৬-১৪১ ) 

ভাবার্থঃ- .. 
ভ্রিগত? ঃ- স্থত্রধার, বিদূষক ও পারিপার্থিক, এই তিনজনের 

কখোপকথনের নাম “ত্রিগভ'। এই অংগে সহসা “বিদূষক' প্রবেশ করিয়া 
এমন ভাষায় আলাপ করে, যাহা বহুলাংশে অসংলগ্ন এবং যাহা 'হুত্রধারের' 

হান্যোদ্দীপক। এবং এই আলাপের মধ্যে সহসা কোন বিতর্কমূলক বিধয় 
অথব! রহস্যময় মস্তব্য এবং “কে আছে”, «ক জয় করিয়াছে এইরূপ প্রশ্ন 

উত্থাপিত হয় এবং উহারই মধ্য দিয়া কাব্যের বিষয়বস্ত স্থচিত হয়। ইহাতে 
'পারিপাখ্বিক” যে চরিজ্জ। সে “বিদূষকের” বাকোর দোষ ধরে এবং এই ব্যাপারে 
“পারিপার্থ্িকই” সমর্থন লাভ করে “স্থত্ধারের”। 

প্ররোচনা 8 

শুত্রধার” ইহাতে “প্রেক্ষক'মণ্ুলীকে আহ্বান ও প্রশংসা করেন এবং 

অভিনয়বিধয়ে সাফল্যের জন্য পুনরায় ইহাতে বিষস্ববন্ত চিত ছয়। 
অতঃপর “হুত্রধার পারিপার্থিকঘয়ের লহিত 'সুচীবেধ'রূপ চারী নৃত্য 

করেন এবং “আবিদ্ধ' বাতীত যেএকোন “চারী” নৃত্য করিতে করিতে 'একলংগে 

সকলে বাহির হুইয়া যান। আদ্র এই নিক্রিমণের নংগে সংগেই 'পূর্বরংগ? 
অনুষ্ঠানটির পরিসমাপ্তি ঘটে । 

(পূর্বরংগের পরে ) 

পুর্বরংগান্তে' পূর্বরংগ-পরিচালক “হুত্রধার' নিক্ষান্ত হছন। অতঃপর হয় 
'নুত্রধার” নয় হুজধার-গুণাক্কৃতি অন্ত কোন প্রধান নট রংগমঞ্জে প্রবেশ করিয়া 
প্রথমেই নান্দীক্লোক (অথবা! 'পত্রাবলী নান্দী' অথব!1 “রংগঘারাখ্য” আশীর্বচন) 
'অভিনয়তংগীতে আবৃত্তি করেন। এই বিষয়ে ইতিপূর্বে সম্পূর্ণ আলোক-লম্পাত 

১৪ 
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করা হইয়াছে। যতদিন 'পূর্বরংগের" প্রচলন ছিল, ততদিন পরিচালনার জন্ত 
এক “থত্রধারের+ ছুইবার প্রবেশ অথবা! ছুই অনুষ্ঠানে ( পূর্বরংগ ও প্রস্তাবন1 ) 

ছুই্গন বিভিন্ন প্রধান নটের পরিচালনার প্রয়োজন হইত। কিন্তু পূর্বরংগ” 
উঠিয়া! গেলে দুইজন প্রধোজকের প্রয়োজন থাকিল না। যিনি নাটকের 

প্রস্তাবনা" পরিচালনা করিতেন, কোন নাটকে তাহার নাম “হুত্রধার', আবার 
কোথাও ব৷ তাহার আখ্যা! ছিল "স্থাপক | এই জন্য কোন কোন নাটকে 

'নান্দযত্তে শুত্রধার১, ইহার, স্থলে “নান্দাস্তে স্থাপকঃ এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। 
এবং এই কারণেই ভরতের নাট্যশান্্রে যেখানে যেখানে “ম্থাপক' শব্দের উল্লেখ 
আছে, অভিনব গুপ্ত তাহার অর্থ করিয়াছেন “হ্ত্রধার” “স্ুত্রধার এব স্থাপকঃ 1, 

দর্পণকারের মতও তাহাই, তিনি বলেন-_“ইদীনীং পূর্বরংগম্ত সম্যক্ প্রয়োগা- 
ভাবাঁদেক এব স্থত্রধারঃ সর্বং প্রযোজফতীতি ব্যবহার” । 

নাট্যশান্ত্রে আছে, “স্থাপকের” প্রবেশকালে 'প্রবা' গান ও দেবতা অথবা 

ব্রাহ্মণের স্ভতিগান হইত, অতঃপর নানারসভাবসমূজ্জল স্থমধুর ক্পোকে রংগ- 
তর্পণ করিয়া কবি ও কাব্যের প্রস্তাবনা ও গুণ কীর্তন করিতেন 'স্থাপক"। 

"স্থাপকম্ত প্রবেশে তু কর্তব্যার্থান্থগা ফ্রবা। 
চতুরত্রাথবা জ্্যআ তত্র মধ্যলয়া শ্রিতা | 

' কুর্যীদস্তরচারীং চ দেবত্রাক্ষণশংসিনীম্। 
স্থবাক্য-মধুৈঃ শ্লোকৈ নানাভাবরসান্বিতিঃ ॥ 
প্রসাদ রংগং বিধিবৎ কবের্নামানুকীর্তয়েখ। 
প্রস্তাবনীং ততঃ কুর্ধাৎ কাব্য-প্রথ্যাপনী শ্রয়্াম্। 

্রস্তাব্যৈবং তু নিক্রাম়েৎ কাব্যপ্রস্তাবকো ছিজঃ।” 
( নাট্যশান্্। ৫1১৬৬-৬৮, ১৭১) 

নাট্যশান্ত্ের এই উক্তি পড়িয়া ইছা মনে হওয়। অসংগত নয় যে, “স্থাপকের, 

প্রবেশকালে যে দেবতা ব! ব্রাহ্মণবিষয়ক স্বতিপাঠ হইত, তাহাই 'দান্দী” 
এবং এই নান্দী স্ত্রধার অথবা স্থাপক পাঠ কর্রিতেন না, পাঠ কবিতেন অন্য 

কেহ। হয় ত' এই কারণেই অনেক নাটকে নান্দীক্লোকের পর 'নান্দযস্ে 
হুজধারঃ এইবপ 'প্রয়োগ-নির্দেশ থাকে। হয় ত? বা এইজন্যই নান্দান্তে 
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কুঅরধারমূখে অনেক নাটকে উক্ত হইয়াছে “ছলমতিবিস্তরেণ', 'অলমতিপ্রসংগেন' 
€ আর বিস্তারের প্রয়োজন নাই) ইত্যাদি। তাসের নাটকগুলিতে যে প্রথমেই 
নান্দাস্তে ভা: প্রবিশতি হুত্রধারঃ এই নির্দেশ, ভাহারও অর্থ ব! উদ্দেশ্য 

একই। পূর্বরংগের পর অথবা পূর্বরংগ না থাকিলে নাট্যাভিনয়ের অব্যবহিত 
পূর্বে নেপথ্যে কেহ দেবতাবিষয়ক গ্থতি বা নান্দীপাঠ করিতেন, অতঃপর 
সত্রধারের প্রবেশ হইত । তবে অন্ত নাটকের ক্ষেতে 'নান্দী' নাটকের অংগ, 
ভাস্রে নাটকের ক্ষেত্রে তাহা নয়। তাঁহার কারণ ভামের নাটকে তজ্জাতীয় 
আরেকটি কাব্যার্থসচক ক্লোক থাকে (যাহাকে অনেকে 'গ্লোকনান্দী” অথবা 
পত্রীবলী নান্দী, কলিয়া থাকেন), এবং সে-ঙ্োক শ্ত্রধাবেরই পাঠ্য । 
“শরূপক'কার সেইজন্বাই বলেন--- 

“রংগং প্রলাছ্ মধুরৈঃ প্লোকৈ: কাব্যার্থহুচকৈঃ | 

ধতুং কঞ্চিছুপাদ্দায় ভারতাং বৃত্তিমা শ্রয়েৎ |” . 

( দশরূপক, ৩1৪) 

প্রস্তাবন। 

পূর্বরংগের” পর 'নান্দী'পাঠ, 'ভাহাঁর পর নাটকের পপ্রস্তাবনাঃ। *প্রস্তা- 
বয়তি প্রকুতবিষয়মুখাপয়তীতি প্রস্তাবনা |” এই প্রস্তাবনা” সংস্কৃত বূপকের 
একটি অদ্ভূত বৈশিষ্ট্য । ইহার অপর নাম “আমুখ, (প্রকৃতাভিনয়স্ত মুখে আসছে, 
কর্তব্যমিতি ) বা স্থাপনা” (স্থাপ্যতে উপক্ষিপ্যতে নাটকীয়্ং বস্ত অস্তামিতি.)। 

একমাত্র হনুষ্প্রণীত “মহানাটক'ব্যতীত সর্বত্রই এই প্রস্তাবনা? দুষ্ট হয়। 
আধুনিক কোন ভাষার কোন নাটকে প্রস্তাবনা, থাকে না, প্রয়োজনও হয় 
না। বর্তমানে প্রস্তাবনা” কাজ করে প্রোগ্রাম, পুস্তিকা (পূর্বাভাষসম্বলিত), 
সংবাদপত্র ও মাইক। _ শেষোক্ত চারটি উপায়ে এখন যে উদ্দেস্ত সাধিত হয়, 
পূর্বে প্রস্তাবনায়' সে-উদ্দেশ্ত দিদ্ধ হইত। নাঁটক ও নাট্যকারের নাম ঘোষণা, 
উভয়ের কিঞ্িৎ পরিচয়, কিঞ্চিৎ প্রশংসা এবং প্রেক্ষক-প্রশস্তি ও অবশেষে 
নাটকীয় বস্ত-স্ুচনাই ছিল 'প্রস্তাবনা”-রচনার উদ্দেস্ত। অবশ্ত কবি ও কাব্যের 
পরিচয় ও প্রশংসা এবং সভা প্রশস্তি প্রস্তাবনায়' অব্কর্তব্যওনছে। “তাদের 
নাটকগুলিই ভাহার প্রমাণ । ভাষের নাটকে কবি ও কাব্যের প্রশংসা দুরের 
কথা, নাম পর্যস্ত উল্লিখিত নাই। “প্রোগ্রামের মত প্রস্তাবনায়' সমগ্র . 

রূপরের পাত্র-পাত্রীর গভায়াত-নুচন! সম্ভবপর নয়, তবে প্রথ্থ অংকের প্রথম 
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দৃশ্তে প্রথমেই যে পাত্র-পাত্রীর প্রবেশ হইবে তাহা স্ছচিত হয় ইহাতে । এবং 
এই পাত্র-গ্রবেশই সংস্কৃত নাটকে প্রস্তাবনা” গ্রধান উদ্দেশ্য, ইহাই উচছার 
বাধ্যতামূলক বৈশিষ্ট্য । প্রথম পাত্র-পান্রী-স্থচনাঁর পর কে প্রবেশ করিবে 
অথবা করিল, তাহা প্রবিষ্ট পাত্র-পাত্রীর কথোপকথনের মধ্য দিয়াই স্চিত 
হয়, ুচিত না হইলে পান্র-পাত্রীর পরিচয় জানা যায় না, পরিচয় জানিতে না 
পারিলে রসবোধে ব্যাঘাত কটি হয়। এই জন্যই উক্ত হইয়াছে, “নাস্থচিতঃ 

প্রবিশেৎ পাত্রম্* ॥ | 

অতএব মুখ্যত এই গ্রস্তাবনার তিনটি অংশ। (১) লভা-পৃজা 
অর্থাৎ প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত সামাজিকগণের স্ততিঃ (২) নট-নটী, নাটক ও 

নাট্যকারের পরিচয় ও প্রশংসা এবং (৩) পাত্র-প্রবেশ। তৃতীয় 

অংশটিই প্রধান. অংশ, বস্তত ইহারই জন্য প্প্রস্তাবনার* উদ্তব। ভাসের 
রূপক ব্যতীত প্রথম ও ছিতীয় অংশও প্রায় সর্বত্র দৃষ্ট হয়। কোন কোন 

প্রস্তাবনায় কোন একটি 'খতুর বর্ণনাও থাকে, যথা “অভিজ্ঞান-শকুস্তলে 

শ্রীক্ম খতুর অবলঘনে বর্ণনা ও গান। ঝালিদাসের রূপকগুলিতে কবি ও 
কাব্যের গ্রশস্তি আছে, তবে তাহাৰ প্রকাশ যথেষ্ট পংযত। আত্মন্তরিতা 

“দুরের কথা+ বরং প্রাচীনের প্রতি প্রবল শ্রদ্ধায় তিনি অনেকত্র নিজের 
শ্জনক্ষমতার উপর অনাস্থাই প্রকাশ" করিয়াছেন। এবিক্রমোর্বশীয়? 

ত্রোটকের প্রস্তাবনায় স্ুত্রধার বলিতেছেন, “মারিষ! পরিষদেষা পূর্বেধাং 
কৰীনাং দৃষ্টরসপ্রবন্ধা, অহ্মস্তাং কালিদাসগ্রথিত-বস্তনা। নবেন ভ্রোট- 

কেলোপস্থান্তে, তছুচ্যতাং পাজবর্গঃ দ্বেযু স্থানেঘবহিতৈর্ভবিতখাং 
ভবন্তিরিতি”। হ্জ্রধারের এই সাবধানবাণী মহাকবির আত্মরচনায় আত্ম- 

গ্রশংসার অভ্তাব, অহংশৃন্ততা ও আপন দোৌধক্রটীর প্রতি সদা-দচেতনতারই 
পরিচয় । যদ্দি তিনি কোথাও আত্মগ্রশংসা করিয়] থাকেন, তবে তাহা অতি 
সংযত, অতি গ্রচ্ছন্ন,তাহা ঠিক আত্মগ্রশংসা! নয়, আত্মগ্রসাদ, তাহা তাহার 
নিরভিমান আত্মপ্রত্যয়। এই প্রসাদ, এই প্রত্যয়েই মহাকবি আর্পন বচনার 

পক্ষপাতহীন বিষ্ঠুরপ্রীর্থ, এই জন্তই “মালবিকারিমিজের+ রস্াবনায় হখন' 
পারিপাস্থিক শ্ত্রধারকে প্রশ্ন করিল-_- 

*প্রথিতযশদাং ভাস-সৌমিলল-ক বিরতা্ীনাং প্রবন্ধানতিক্্য বর্তমানকবেঃ 
কালিঘীসম্ত কৃতৌ কিং কৃতো। বহমান: ?*" রি 
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তখন “ম্ব্রধারঃমুখে মহাকবি প্রকাশ করিলেন-- 

'পুরাণমিত্যেব ন দাধু সর্বং, ন চাঁপি কাব্যং নবমিত্যবন্ম্। 
সম্তঃ পৰীক্ষ্যান্ততরস্তজস্তে, মূঢ়ঃ পরপ্রত্যায়নেয়বুদ্ধিঃ |” 

কালিদাসের নাট্য-প্রস্তাবনাঁয় এই যে অপূর্ব শিল্প-নংযম, ইহা অন্ত কবির 
নাটকে প্রায়ই দৃষ্ট হয় না, বিশেষত “ভবভূতির' নাটকে । ভবভূতি-কত 

“মালতভীমাধবের' প্রস্তাবনায় “স্থত্রধার' যখন রলিলেন-- 

“আদিট্াস্চাশ্মি বিছজ্জনপরিষদা, থা, কেনচিদপূর্বপ্রকরণেন বয়ং বিনো- 
দর়িতবা ইতি” 

তখন 'পারিপাশ্বিক' নট পরিষদের চাহিদা-অন্ুযায়ী অপূর্বপ্রকরণের অভাব 
জ্ঞাপন করিলে, “ম্ত্রধার* অপূর্ব প্রকরণের কি কি গ্রণ জানিতে চাহিলেন। 
নট বলিলেন-_ ও 

"ভূয়া! রসানাং গহনা: প্রয়োগাঃ সৌহার্দহগ্ঠানি বিচেষ্টিতানি। 
ওদ্ধত্যমাযোদ্জিতকা মন্থত্রং চিত্রা কথা বাচি বিদপ্ধতা চ |” 

সুত্রধার বলিলেন-_ 

স্বতং তহ্ছি।*.....তবভূতিনামা জাতুকর্ণীপুক্র: কবিনিসর্গ-সৌহদ্দেন ভরতেষু 
স্বরৃতিমেবং-প্রায়গুণ-ভূয়সীমস্মীকমগিতবান্।” এ 

নাট্যকাবের আত্মপ্রশংসার এইখানেই নিবৃত্তি নক, তিনি সুত্রধারমূখে 

আরও প্রকাশ করিলেন__ 
“যে নাম কেচিদ্দিহ নঃ প্রথয়স্ত্যবজ্ঞাং 

জানস্তি তে কিমপি তান্ প্রতি নৈষ যত্ুঃ। 

উতৎ্পংস্ততেহস্তি যম কোইপি সমানধর্মা 

' কালো হল্সং নিরবধিধিপুলা চ পৃথী ॥” 

যশঃগ্রার্থী অথচ আহতযশ! কবির ইহা এক সমস্ত চরম অভিব্যক্তি। 

“এইরূপে 'নাট্য-পরস্তাবনায়' কোথাও প্রচ্ছন্ন ( যথা, অতিজ্ঞান-শকুন্তলা_ 

“অভিজ্ঞানশকুস্তলং নাম -অপূর্বং নাঁটকং প্রয়োগে অধিক্রিয়ভাম্--ইতি? ), 
কোথাও বা প্রকট আত্মপ্রশংসার মধা দিয়! কবি ও কাব্া-পরিচন্প নিবেদিত 

হ্য়। | 
প্রস্তাবনার' এই প্রশস্তি-প্রক্রিয্জার সংগে পূর্বরংগের প্ররোচনার* বিশেষ 

সাদৃষ্টয আছে। এবং' এইজন্ই বল! হয়, “প্ররোচনা” ভারতী" বৃত্তির অংগ, 



২১৪ ভারতী নাটাব্দ ও বাংল! নাটক 

এবং তাহ। পপ্রস্তাবনাক* প্রযোজ্য | দ্শরূপককারের' মতে “প্ররোচনা লক্ষণ 

হইল “উন্মুখীকরণং তত্র গ্রশংসাতঃ প্ররোচনা” ("দ্শবপক, ৩৬ ) 
অর্থাৎ, নটশ্নটা-কবি-কাব্য-সভ্যের প্রশংসায় শ্রোতৃবর্গের প্রবৃত্তির উন্মুখী- 

করণ অর্থাৎ অভিনম্ব-দর্শনে কৌতুহল-বর্ধনই (প্ররোচনা? | শ্রীহর্ষকূত 
“রতধাবলীর, প্রস্তাবনায় ইহার উদাহরণ দুষ্ট হয়। যথা,__ 

*্রাহর্ষে। নিপুণ: কবিঃ পরিষদপ্যেষা গুণগ্রাহিনী 
লোকে হারি চ বৎসরাজচরিতং নাট্য চ দক্ষ! বয়ম্। 

বন্েকেকমপীহ বাঞ্ছিতফলপ্রাপ্ধে পদং কিং পুন- 
মর্ভাগ্যোপচয়াদয়ং সমৃদ্দিতঃ পর্বে! গুণানাং গণঃ |” 

পূর্বরংগের প্ররোচনার* যে লক্ষণ নাঁটাশাত্রে আছে, তাছা ঠিক প্রস্তাবনার 
অংগ নয়; তবে 'দশরূপক"-ধৃত লক্ষণটি নিঃসন্দেহে প্রস্তাব্নার অংগ। কিন্ত 

গ্রশস্তি যখন প্রস্তাবনায় আবশ্টিক নয়, এচ্ছিক, তখন প্রশস্তিজাতীয় 
'প্ররোচনা”ও নিশ্চয়ই অবশ্ত-বিধেয় অংগ নহে। 

( প্রস্তাবনার আঁলংকারিক সংজ্ঞা ) 

প্রকৃত নাট্যারস্তের পূর্বে সংস্ীত না)টাগ্রন্থে যে ভূমিকাটি থাকে সামগ্রিকভাবে 
ভাহার নাম 'প্রস্তাবনা+ হইলেও, পারিভাষিক অর্থে প্রস্তাবনা” বলিতে নাটকীয় 

ভূমিকার দেই অংশটুকুকেই বুঝায় যেখানে প্রকৃত নাট্যবস্তর ন্থচনা হয়। 
অভএব মাংগলিক গ্লোক, কবি ও কাব্যের পরিচয় ও প্রশংসা-কীর্ভন এবং 

প্রীরন্ধ কোন খতুর বর্ণনা, এইসব বিষয়গুলি ঠিক 'প্রস্তাবনার” অংগ বা অংশ 
নছে। “হ্ত্রধার যেখানে পহকারী নট-নটাগণের সহিত নিজন্ব ব্যাপার 

লইয়া আলোচন! করিতে.করিতে বিচিত্র-মধুর বাকো অকন্মাৎ অপরূপ কৌশলে 
«নাটকীয়? বিষয়ের চন! করেন, সেই অংশ, সেই প্রস্ততাক্ষেপ'ই (প্রস্তত-- 

: প্ররকভবিষয় ; আক্ষেপ-__-উথাপন ) প্রস্তাবনা । 

“নটা বিদূষকে। বাপি পারিপা্থিক,এব বা। 
হুধারেণ সহিতাঃ সংলাপং যন্ত্র কুর্বতে ॥ 
চি্রৈর্বাকো স্বকার্যোখৈ: গ্রস্ততাক্ষে পিতিমিখঃ। 

_আমুখং তত্ত, বিজেয়্ং নায়। প্রস্তাবনাপি সা 0 

(লাহিত্যদর্পণ, ৬১ 
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এই 'প্রস্তাবনায়' নাটকের সুচনা হয় চারিপ্রকারে। কোথাও ইহ! 
নাটকের বন্ধ” বা প্লট, কোথাও 'বীজ' কোথাও “মুখ+, কোথাও বা 'পান্র: 

ুচনা করে। নাটকীয় বন্ত অথব! পাব্রপ্রতিপাদক সঙ্ঈেষ-বচনবিশেষের নাম 

মুখ, নূখং শ্লেযাদিনা! প্রস্ততবৃত্াস্তপ্রতিপাদকো। বাণিশেষঃ1% “বস্বুচনার . 
উদ্দাহরণ মায়ুরাঁজ-কৃত “উদাত্তরাঘব' | মৃখ্যফললাতের প্রধান উপায় যে “বীজ 
তাহা শুচিত হয় শ্রীহ্য-কত “বত্বাবলীর' গ্রস্তাবনায়। পাত্রস্চনার উদাহরণ 

“অতিজ্ঞানশকুস্তল', '্প্রবাসবদত্তাঃপ্রভৃতি | : *মুখের” উদাহরণ, যথা”. 
'আসাদিতপ্রকটনির্মলচন্ত্রহাসঃ প্রাপ্তঃ শরৎমময় এফ" ইত্যাদি। 'প্রবৃত্তক*" 
শীর্ষক প্রস্তাবনায় প্রদত্ত এই শ্লোকের বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য । 

“বসত” বা বীজ' হুচনার দৃষ্টান্ত বিরল। 'পাত্র'-স্ছচনাই বিশিষ্ট প্রতিপাগ্ঠ 
্রস্তাবনার । যদি নাটকটি “দিবা; ( দেবতা-নায়ক ) হয়, তবে দেবতার বেশে, 
যদ্ধি 'অদ্দিব্য' ( মনুয্য-নীয়ক ) হয় তবে মন্ুষ্যবেশে, যদি “দিব্যাদিব্য' বা “মিশ্র 

( নরাভিমানী দেবতা রাম প্রভৃতি যাহার নায়ক ) হয় তবে দেবতা অথবা 

মানুষ যে-কোন একটির বেশ ধরিয়া “হত্রধার' পাত্র স্থগনা করেন। দর্পণকার 

সেইজন্যই বলেন-_ | 

পর্দিব্যমর্ত্যে সদ তদ্রুপো মিশ্রমন্যতরম্তয়োঃ | 
সুচয়েতবস্তবীজং বা মুখং পাত্রমথাপি বা” 

ইহাই হইল প্রস্তাবনা-তত্ব। পাত্রস্চন! হইতেই যথার্থ-নাট্যারস্ত | 
উৎকৃষ্ট নাটক বা৷ উপন্যামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হুইল উহার চমকপ্রদ “আরম্ত? 

(8:০০৮ 998100108 ) ও চমকপ্রদ 'পরিসমাপ্ি” (৪:০৮ ৪0৫ )। 

লংস্কত নাটকে চমকপ্রদ 'পরিসমাপ্তি' নাই, কিন্ত চমকপ্রদ 'প্রারস্ত' আছে। 

অতিচষকপ্রদভাবেই সংস্কৃত নাটকে পাত্র-প্রবেশ ঘটে। এই “পান্রপ্রবেশ' 

অংশই হইল যথার্থ প্রস্তাবনা», গ্রস্তাবনার অন্ত ছুই অংশ যদি থাকে তবে সেই 

অংশছ্য় যথার্থ ই প্ররোচনা? । প্রেক্ষকমণ্ডলীকে যে-কোন প্রকারে নাঁটক- 
দর্শনে উন্মুখ করার নামই “প্ররোচন1” | * অতএব গ্রন্থরূপে যে নাটককে আমন? 
পাই, তাহার প্রথম অংগ হইল “নান্দী”, দ্বিতীয় অংগ প্ররোচনা” এবং তৃতীয় 
অংগ “প্রস্তাবনা” । এই তিনটি অংগ হুইল বস্তত নাটকের পরিচয়-প্রবন্ধ, 
দৃশ্তকাব্যের ভূমিকা । ইহার পর প্রকৃত নাটক আরম্ভ হয়। 

 পাত্র-প্রবেশরপ প্রন্তাবনার পঞ্চ €েদ। যথা;(১) উদ্বাত্যক, 
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(২) কথোদঘাত, (৩) প্রয়োগাঁতিশয়, (9) প্রবর্তক ও (৫) অবলগিত। এই 
[পঞ্চ কলা-কৌশলের যে কোন একটিকে অবলম্বন করিয়াই নাটকের পাত্র- 
প্রবেশ হয়। 

(উদঘাত্যক ) 

[ প্রবেটুরভিপ্রেভার্থেন বক্ত,বভি প্রেতার্থ উদ্ধন্যতে 
তিবোঁধীয়তে ইতি উৎ-হন্ + ঘ্যণ.+ স্বার্থে ক ] 

“পানি ত্বগতাঁর্ানি ৈনরাঃ পুনরাদরাৎ। 
যোজয়স্তি পদৈরন্ৈস্তদুদ্য ত্য কমূচ্যতে 1” ূ 

্ ( নাট্যশান্ত্, ২০১২১) 

ভাবার্থ :-_- 

যেখানে সুত্রধার-পঠিত-বাক্য শুনিয়া, বাঁক্যটির একাধিক অর্থ থাকার জন্য, 
নাটকীয় পাত্র স্জ্রধার-অভিপ্রেত অর্থে বাক্যটিকে না বুঝিয়া আপন অভিপ্রেত 
অর্থে গ্রহণ করে এবং তদহুসারে ুত্রধারবাক্যের সহিত শ্বাতিগ্রীয়বোধক পদ 
যোজন] করিয়া প্রবেশ করে, সেখানে “উদযাত্যক*। 

উদাছরণ £--( বিশাখদত্তকূত 'মুদ্রারাক্ষসে+ ) 

সুত্রধাবঃ ৷ পক্রুরগ্রহঃ স কেতুশ্চন্ত্রমসম্পূর্ণমগুলমিদানীম্ । 
অভিভবিতৃমিচ্ছতি বলাৎ--! ৰ 
[ পাপগ্রহ কেতু-€ অর্থাৎ ব্রা) এখন পূর্ণচন্ত্রকে (চন্দ্রমসং পূর্ণ- 

মগ্ডলম্ ) বলপূর্বক গ্রাস করিতে ইচ্ছা! করিতেছে-- ] 

নেপখো। *আঃ! ক এব ময়ি জীবতি চন্্রপ্ুগুমভিভবিতুমিচ্ছতি ?” 

[ “আঃ আমি জীবিত থাকিতে কে চন্ত্রগুপ্তকে অভিভূত করিতে 

ইচ্ছা করে ?] 

স্যত্রধার-পত্বী 'নটা” চন্ত্রগ্রহণের সংবাদ পাইয়! ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিয়াছে, 

পাক আরস্ভ করিয়াছে, কিন্ত চন্্রগ্রহণের সংবাদ মিথ্যা, আর ইহাই বুঝাইবার 
অভিপ্রায়ে তুত্রধার 'কুরগ্রহঃ-_, ইত্যাদি ্লৌকটি বলিতে গিয়! অধোক্তে, 

নেপথ্যে “আঃ--” ইত্যাদি বাক্য শ্রবণ করিয়া, থামিকা গেলেন ও ক্ষণকাল 
পরে উহ! কৌটিল্যের বাক্য ইহ! বুঝিতে পারিয়া, কৌটিল্য প্রবেশ করিতেছেন 
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ইছা সুচনা করিয়া দরিয়া পড়িলেন। কৌটিল্য' শুত্রধার-বাকোর নিম্োজরূপ 
অর্থ করিয়াছেন _. 

জ্ররগ্রহঃ ( ক্ুরবুদ্ধি: ) সকেতু: (কেতুন। মলয়কেতুনাধহ ) অসম্পূর্ণমগ্ডলম্ 

( অচিরাধিষ্ত্বাৎ অঙমাগ জীতরাজ্যাধিপতাম্) চন্ত্রং (চন্্রগুতম্) বলাৎ, 
অতিভবিতুমিচ্ছতি। ্ 

[ অর্থ :জ্ুরবুদ্ধি রাক্ষদ মলয়কেতুর সহিত যুক্ত হইয়া নৃতন পিংহাঁসন- 
লাতহেতু অপ্রাপ্তপূর্ণাধিপত্য চন্ত্রপ্তুকে ব্পপূর্বক গ্রাপ করিতে ইচ্ছা 
করিতেছেন । ] 

কথোদঘাত 

[ কথয়! হুত্রধারবাঁকোন উদ্ঘাতঃ পাত্রোপস্থিতিরিতি ] 

“হৃত্রধারন্ত বাঁকাং বা যন্ত্র বাক্যার্থমেব বা। 

গৃহীত্বা প্রবিশেখ পান্রং কথোদ্ঘাঁতঃ স কীতিত: |” 

( নাট্যশান্ত্র, ২২।৩২ ) 

ভাঁবার্থ :স্-যে-প্রস্তাবনায় হ্যত্রধারের বাক্য অবিকল আবৃত্তি করিতে 

করিতে অথবা স্থত্রধার-বাক্যের (হ্ত্রধার-অভিপ্রেত ) অর্থ উপলব্ধি করিয়া 

তদনুলারে মন্তবা করিতে করিতে পাত্র-প্রবেশ হয়, তাহ] 'কধোদঘাত? | 

উদ্দাহরণ :-_(প্রীহ্র্ষকত 'রত্বাবলী” নাটিকায় ) 

“হীপাদন্ম্মাদপি মধ্যাদপি জলনিধেরিশোইপ্াস্তাঁৎ। 

আনীয় ঝটিতি ঘটয়তি বিধির ভিমতমভিমুখীভূতঃ ॥” 
ত্রধার-পঠিত উ্ত শ্লোক নেপথ্যে শুনিয়া' উহা! আবৃত্তি করিতে করিতে 

মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ প্রবেশ করেন, এই জন্যই ইহা “কথোদঘাতের উদ্দাহরধ। 
' 'বাক্যার্ের' উদাহরণ ভট্টনারায়ণ-প্রণীত “বেণী-সংহারে, জষ্টবা । 

৮ প্রয়োগীতিশয় 

[ দবিতীয়প্রক্নোগেন প্রথমপ্রয়োগম্ত অতিশয়ঃ অতিক্রম: যত্র ইতি ] 
প্রয়োগেছত্ শ্রয়োগং তু নুত্রধার: গ্রযোদয়েৎ। 

ততশ্চ প্রবিশেৎ পাত্রং প্রয়োগাতিশয়ো হি সঃ” 

( নাটাশাস্ত্র, ২২৩৩) 

ভাবার্ধ ₹_একটা প্রসংগ চলিতেছে, এমন সময় যদি অন্ত একটা গ্রলংগ 

সহস। উপস্থিত হয় এবং তখন প্রথম গ্রসংগটি চাপ! দিয়া! যদি শুত্রধার ছিতীয় 
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প্রসংগকে আশ্রয় করিয়া পাত্র-প্রবেশ স্ছচন1! করেন, তবে তাহা! হইবে 
'প্রয়োগাতিশক়' । ইছাতে পরবন্তি-প্রসংগ দ্বাকা পূর্বপ্রসংগ অকিক্রান্ত হয়। 

উদ্ধাছরণ £--( ভাস-প্রণীত "হ্বপ্রবানবদত্বমূ” নাটকে 9 
নান্দ্যন্তে “হজ্ধারঃ কাব্যার্থহ্ছচক শ্লোক পাঠ করিয়া “এবমার্ধমিশ্রান্ 

বিজ্ঞাপয়ামি-_” ইত্যাদি বাক্যে আপন প্রসংগ উত্থাপমের উদ্যোগ করিতেছেন, 
এমন লময় শুনিলেন, নেপথ্যে কে যেন বলিতেছেন, “উস্দরহ উস্নরহ অয.যা! 
উদ্সরহ।” ইহা শুনিয়া! নিজ প্রসংগ ভুলিয়া! তিনি উক্ত প্রসংগান্তরে মনোনিবেশ 
কব্সিলেন ও বলিলেন-_- 

"ভবতু, বিজ্ঞাতম্। ্ |... 

ভূতোর্ষগধরাজন্ত নিগ্ধৈঃ কন্যা ু গামিভিঃ | 
ৃষটমৃৎসার্যতে সর্বস্তপোবনগতো৷ জন: |” 

ইহা! বলিবার সংগে সংগেই ভটদ্বম্ন অভদ্রভাঁবে তপোঁবন-পথে লোঁক 

নরাইতে নরাইতে প্রবেশ করিল। | 

প্রবর্তক ৰা প্রবৃত্তক 

[ পান্রমভিনয়ে প্রবর্তয়তীতি প্রবর্তকম্, প্রবৃত্তং তদানীং বর্তমানম 
বণস্তাদিকালমবলম্ব্য পান্রং প্রবেশক়তীতি প্রবৃত্তকম্ ] 
*প্রবৃত্তং কার্ধ (কাল ) মাশ্রিত্য স্ুত্রভৃদ যত্র বর্ণয়েখ। 

তদাশ্রয়াচ্চ পাত্রশ্ত প্রবেশস্তৎ প্রবৃত্তকম্ ॥” ॥ 

(নাট্যশান্, ২২৩৪ ) 

ভাঁবার্থ £__বসন্তাদি প্রারন্ধ কোন একটি ধতুকে আশ্রয় করিয়া তঘর্ণনায় 
ক্টেষাদিঘারা উদ্দিষ্ট কোন নাটকীয় পাত্র যেখানে প্রবেশ হয়। সেখানে 
প্রবৃত্তকঃ। | 

উদ্বাহরণ £-- ্ 

“আসাদ্িত-প্রকট-নির্মলচন্ত্রহাসঃ প্রাপ্তঃ শরৎসময় এব বিশুদ্বকাস্তিঃ। 

উৎখায় গাঢ়তমলং ঘনকালমুগ্রং বামো দশা্ত্বিব সংভূতবন্ধুজীব: ॥* 
হ্ত্রধার-পঠিত এই শরৎ্বর্ণনার অব্যবহিত পরেই উক্ত শ্লেষাত্বক স্লোকে 

উপষানরূপে বণিত বামচন্দ্রের প্রবেশ হয় (ততঃ প্রবিশতি বথানির্দিষ্টো 
বাম? )। 
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শবা : শবার্থ 
র (শরৎপক্ষে ) (রাষপক্ষে ) 

চন্্রহাস চন্দ্রের হাসি বা দীপ্তি | অনিবিশেষ 

ঘনকালম্ বর্ষাকাল | গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ 

বন্ধুজীব পুষ্পবিশেষ | বন্ধুগণের জীবন 

উ্তক্নোকে “ঙ্লেষ? থাকায় বিশেষণগুলি উপমেয় “শরৎধতৃ” এবং উপমান 
'বামচন্দ্ এতছুভয় পক্ষেই প্রযোজ্য । 

' অবজগিত 
[ অবলগতি পাব্রগ্রবেশেন সহ স্থন্দরমৰসজতীতি ] 

_ শ্যত্রান্তশ্মিন্ সমাবেশ্ত কার্ষমন্তৎ প্রশম্ততে | 

তচ্চাবলগিতং নাম বিজ্ঞয়ং নাট্যযোত্ৃতিঃ |” 
( নাট্যশান্ত্র, ২০১২২) 

ভাবার্থ :__যে প্রস্তাবনায় একটি বিষয়ের প্রশংসাচ্ছলে দাদৃশ্তহেতৃ 
বিষয়ান্তরের প্রশংসা উক্ত হয় এবং সেই প্রশংসায় উপমানবূপে বণিত নাটকীয় 

পাত্রের প্রবেশ ঘটে তাহা “অবলগিত, প্রস্তাবনা! । 

উদাহরণ £-_( কালিদাস-কৃত 'অভিজ্ঞান-শকুস্তলম্” নাটকে ) 
“তবান্মি গীতরাগেন হাবিণ! গ্রসভং হতঃ।" 

এষ রাজেব দুহ্ন্তঃ সারংগেণাতিরংহস। 1” নর 

ুত্রধার” নিটার গাঁনে মুগ্ধ, এতই মৃদ্ধ ষে, কোন্ নাটকের অভিনয় করিতে 
হুইবে ভাহাও ভুলিয়া গিয়াছেন। “নটা' ক্মরণ করাইয়া দিলে তিনি উক্ত 
শ্সোকটি পাঠ করেন। তিনি বলেন, তোমার গীততমাধূর্ঘ আমার মনোহরণ 
করিয়া আমাকে কোথায় টানিয়। লইয় গিয়াছিল, বেগবান্ এই দারংগ যেমন 
টানিয়। আনিয়াছে এই বাজ ছুয্স্তকে। বলিতে বলিতে সারংগকে অনুলরণ 
করিয়া ধনূর্বাণ-হত্তে প্রবেশ করেন' র্থস্থ মহারাজ ছুত্স্ত ( “ততঃ প্রবিশতি 

মবগাহ্দারী দশরচাপহস্তো রাজ! রথেন স্থতস্চ* )। 

'প্রয়োগাতিশয়' ও “অবলগিত', এই ছুইটি প্রস্তাবনাভেদকে বাহত অভিন্ন 

বলিয়। ভ্রম হয়, কিন্তু ইহার! বস্তত এক নয়, ভিন্ন। স্ুত্রধারের 'আলোচ্য বিষয় 
যেখানে বিষয়াস্তর বারা বাধিত হয়, সেখানে 'প্রয়োগাতিশয়” ) হত্রধার যেখানে 
আপন বিষয় দার! অন্ত বিষয়কে লাদৃশ্ঠহেতু স্বেচ্ছায় আকর্ষণ করিয়া উপন্ৃত্ত 
করেন, সেখানে “অবলগিত”। ইছাই হইল উভয়ের পার্থক্য । 



২২ ভারতীয় নাটাবেদ ও বাংলা নাটক 

এই হইল প্রস্তাবনার” পঞ্চ ভেদ । সমগ্র নাটকের অভিনয় ব্যবস্থা ধাহার 

অধীন, সেই “ত্রধারই* (3196০) হইল এই নাটকীয় প্রস্তাবনাংশের প্রধান 
নট। কুচিৎ ইহার ব্যতিক্রমও যে দৃষ্ট হয় না, তাহা নহে। বাজশেখর প্রণীত 

“কপূর্বমপ্তরী” শীর্ষক 'প্রারুত -সট্টকে” হুত্রধারের স্থান গৌণ, এই সষ্কের 
গ্রযৌজক “মুত্রধার” নয়, প্রযোজিকা “কবি-পত্বী অবস্তি-হুন্দরী”, পাত্র-পাত্রী- 
প্রবেশের কর্তা হ্ত্রধারঃ নয়, কর্তা পারিপান্থিক । ইহা! এক অদ্ভুত উপায়, 
অভিনব বিধি-ব্যতিক্রম। এই “সট্টকে' স্বত্রধার “তৎ ৫কন সমাদিষ্টাঃ 
প্রযুউগ ধম”, ইহা জিজ্ঞাস! করিলে পারিপাশ্বিক বলেন-_. 

| . প্চাহুবানকুলমৌপিমালিক1 রাজশেখর-কবীন্দ্-গেহিনী ! 
ততু? কতিমবস্তিহুন্দরী সা প্রযোজফিতু মিচ্ছতি |” 

পার্রিপাস্থিকেরই “তৎ ভাব! এহি অনস্তরকরণীয়ং সম্পাঁদয়াবঃ, যতো 
মহারাজদেব্যোর্ভমিকাং গৃহীত্বা আর্ধ আর্ধভার্ধা.চ জবনিকা স্তরে বর্ততে” এই 
উক্তির পর পাত্জ-পাত্রীর প্রবেশ হয়। ইহাই ব্যতিক্রম-বৈশিষ্ট্য। কখনও 

কখনও প্রস্তাবনায় 'পাত্র-গ্রবেশবিষয়েও ব্যতিক্রম দুষ্ট হইয়া থাকে। 
লাধারণত লাট্শান্তরের নিয়মাছপারে শ্থত্রধারের” প্রস্থানের পর পীত্র প্রবেশ 

হয়। প্প্রস্তাবনাস্তে নির্গচ্ছেৎ ততো বস্ত গ্রপঞয়েৎ।” (ঁশরূপক )। কিন্ত 

ভবভূতি-প্রণীত উিত্তর-রামচরিতে” ন্থিত্রধার? প্রস্থান ন1 করিয়াই আপনাকে 
“'আযোধ্যক' বা অযোধ্যাবাণী বলিয়া পরিচয় দেন। 'এষোহস্মি 
কার্ধবশাদদাঘোধ্যকস্তদ্বানীস্তনশ্চ সংবৃত্তঃ।* তিনি এখন আর স্ত্রধার নন, 

'অধোধ্যাবাপী নাটকীয় .পাত্র। স্ত্রধারের প্রস্থান ও তদনস্তর পাত্র-প্রবেশ 

ব্যতিরেকেই নাট্যাবস্তের এই কি যথার্থ ই ব্যতিক্রম । “মালতী-মাধবেও, 
অন্থরূপ দৃষ্টান্ত ভ্রষ্টব্য। 

প্রস্তাবনা'-তত্ব পর্যালোচিত হুইল। পূর্বরংগের বৃত্য-গীত-বাগ্য-আবৃত্তির, 
বিশুদ্ধ গাস্তীর্য ও বিচিত্র আনন্দে 'নাটকীয় পরিবেশ? স্থটি হয়, পরিবেশ-স্গ্ি 

হইলে অভিনব কৌশলে পঞ্চবিধপ্রস্তাবনার একটিকে অবলগ্ন করিয় নাটকীয় 
পাত্র-প্রবেশ হয়, এবং এই পাত্র-প্রবেশের পর হইতেই স্কু হয় নাটকের ৪০61০0বা 
গতি । ্ত্রধার” নিক্রাস্ত হন, ঘটনাত্রোত অগ্রনর হয়, বস্ত বিসভৃতি লাভ করে। 

*এষামস্ততমেনীর্থং পাত্রং চাক্ষিপ্য স্থত্রভৃৎ | 

্রস্তাবনাস্তে নির্গচ্ছেত্ততে। বন্ত প্রপঞ্চয়েৎ।” 
(দশরূপক, ৩।২১-২২ ) 



সংস্কৃত নাট্যকল। ও নাট্যাভিনয়ের বৈশিষ্ট্য ২২১. 

নাটকীয় বস্ত-প্রপঞ্চ 

কোন্ রূপকের 'বস্ত" বা বৃত্ত কিরূপ হইবে তাহা পূর্বেই আলোচিত 

হইয়াছে । রূপকমাত্রেরই একটি মুখ্য প্রয়োজন অথব1 একটি মুখ্য ফল থাকে, 

এই ফলে যাহার অধিকার, তিনিই নায়ক, তাহার বৃত্তাস্তই নাটকের স্থায়ী 
বৃত্তাস্ত, এই বৃত্তাস্তের অপর নাম “আধিকারিক বস্ত' । এই “আধিকারিক বস্ত্র? 

সিদ্ধির নিমিত্ত অনেক সময় অনেক অস্থায়ী গৌণ ব1 প্রাসংগিক বস্তর অবতারণা 
করিতে হয়, এই বস্তর নাম 'প্রাসংগিক বৃত্ত । বিস্ত চছ্িধা। অত্রাধিকাৰিকং 

মুখ্যমংগং গ্রামংগিকং বিছুঃ | (েশরূপক, ১1১১) যথা, ভাদের “ম্বপ্রবাসবদত্ীয়? 

স্বামীর কল্যাণে স্বেচ্ছায় স্বামী হইতে বিচ্ছিন্না বাঁসবদত্তার শ্বামীর সহিত 
পুনমিলনই নাটকের মুখ্য ফল এবং এই কার্ধদিদ্ধির জন্য মুখ্য পাত্র-পাত্রীগণের 
যে পরম প্রচেষ্টা, তাহাই নাটকটির মুখ্য বা আধিকাঁবিক বৃত্ত । গ্রাসংগিক 

বৃত্ত হইল এই নাটকের প্রথম অংকের 'ব্রক্মচাবিবুত্তীস্ত ও পঞ্চমাংকের শ্প্রদর্শন' 
গ্রসংগ | এই ঘটনাছয়ের কোন শ্বতদ্্র ফল বা প্রয়োজন নাই, মুখ্য ফললাতের 

প্রয়োজনেই ইহার্দের উদ্ভব, অবতারণা গু সার্থকতা । ইহা পূর্বেই আলোচিত 

হুইয়াছে। 

বাস্তবে ঘটনার অবাধ সংঘটন ও অনার়াস সাফল্য সম্ভবপর হইলেও নাটকে 
তাহ! হয় না। ধীরে ধীরে, ধাপে ধাপে অগ্রসর হয় নাটকের ঘটন।। ঘটনার 

“বীজ” সহসা “ফল? বা কার্ধে পরিণত হয় না। ঘটনার স্থমমগস ক্রমবিক্ণশের 
জন্যই সংস্কৃত নাটকে পঞ্চ “অর্থপ্রকৃতি”, পঞ্চ “অবস্থা” ও পঞ্চ “সদ্ধি' থাকে। 

এবং আধিকারিক বৃত্তের পরিপুষ্টির জন্ঘই প্রাসংগিক বৃত্তের অবতারণা করিতে 
হয়। প্রাসংগিকং পরার্থন্য হ্বার্থো যন্ত প্রসংগতঃ, (দৃশব্ূপক, ১১৩)। 

আধিকারিক বৃত্ত ত্রিবিধ--€১) প্রখ্যাত, (২) ভৎপাস্য ও (৩) ম্িশ্র। 

প্রানংগিক বৃত্ত ছ্বিবিধ--€১) পতাকা ও (২) প্রকরী। “সাস্গবন্ধং 

পতাকাখ্যং প্রকরী চ প্রদেশভাক্ ( দশরূপক, ১১৩ )। ঘে গ্রাংগিক বৃত্তান্ত 
অন্থবন্ধ ব৷ প্রবাহযুক্ত অর্থাৎ বহদুরব্যাপী, তাহাই “পতাকা” যাহার ব্যাপকতা 
গল্প, একত্র একটি প্রন্ধেশে যাহার উত্তৰ এবং উত্তবের সংগে সংগে মুখ্যফল- 
লাভে কিঞ্চিং আলোকমম্পাত, কিঞ্চিৎ সাহায্য প্রদান করিয়াই যাহার 

বিলুপ্তি ঘটে, তাহ .প্রকরী”। যথা, "্বপ্রবানবন্ধত্ৃম্ নাটকে বিদৃষক-বৃত্রাস্ত. 
. “পতাকা”, ব্রন্মচারিবৃত্তাত্ত “প্রকরী”। 



২২২ ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংলা নাটক 

ষড়ংক এই নাটকটির. বষ্ঠ অংকের প্রারন্ত পর্যন্ত আমর! বিদূষককে দেখি, 
এবং দেখি শুধু নায়কের নর্মসহচররূপে নয়ঃ কর্ম-সহচর্রূপেও। গৌণ চরিত্র 
(041507 000859692) হইলেও এই নাটকে বিদূষকের স্থান ঠিক গৌণ নয়। 

চতুর্থ অংকে বিদুষক-উথথাপিত “তা না পদ্মা, কে প্রেয়সী” এই প্রশ্ন এবং ইহার 
উত্তরই মুখ্যফললাভ অর্থাৎ পুনঠিলনের পথকে অনুকূল করে । এই প্রাশ্নোত্তরই 
বাসবদত্তাকে ছুর্ধিনে দেয় সাত্বনা, শক্তি ও প্রেরণা, দাম্পত্যজীবনের শোচনীয় 
বিপর্যয়ের মধ্যেও জাগ্রত বাঁথে, উদ্দীপ্ত করে স্বামীর প্রতি তাহার অকুঃ-অকপণ 

নিঃসংশয় নিফলুষ প্রণয়-প্রবৃত্তি। ম্বামীর সহিত বাঁসবদত্তার পুনগিলনক্ষণে 
সপতীদর্শনে ও সপত্ীর সম্মানে পদ্মাবতী যাহাতে একেবারে হতাশায় ভাঙিয়! ন। 
পড়ে তজ্জন্য তাহাকে পূর্বাহেই আঘাত দিয়া বৃহত্তর আঘাত লহা করিবার জন্য 

প্রস্তুত করিয়া তোলে চতুর্থমংকের এই বিদুষক-বৃত্তাস্ত। অতএব নাটকের 

মুখ্য ঘটনার বিকাশ ও পরিণাম-পথে এই 'পতাকাখ্য প্রাসংগিক বৃত্তাস্তের 

প্রভাব কম নহে। 

নাটকীয় বীজের উত্ভতিন্নভায় ব্র্ষচারীর সাহাধ্য ব্যাপক নয়, স্থানিক ও 

আংশিক। অতএব ইহা 'প্রকরী”। এই ব্রদ্ষচারিবৃত্তাস্ত একদিকে ফেমন 
পত্তীশোৌকে কাতর উদয়নের ছুরবস্থার বার্তা প্রকাশ করিয়া বাসবদন্তার মধ্যে 

পতির প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধ। জাগাইয়া তোলে, অন্তদ্দিকে তেম্সি আদর্শ প্রেমিক 
উদ্নয়নের প্রেমের পরাকার্ঠা প্রদর্শন করিয়া! উদয়নের প্রতি পদ্মাবতীর প্রবল 
আকর্ষণ তুষ্টি করে। নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্রকে চরিতার্থ করিতে হইলে 

নায়কের প্রতি এই-ছুই মুখ্য নারীচরিত্রের আকর্ষণ, আসক্তি ও শ্রদ্ধাস্থির 
বিশেষ প্রয়োজন। অকন্মাৎ এই বৃত্তাস্তটি উপস্থাপিত হইলেও, ইহা! নাটকের 

কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, নাটকের বীজটিকে মৃত্তিকার মধ্য হইতে ঠেলিয়া 

তুলিয়া শ্বচ্ছন্দ বিকাশের পথে অগ্রসর করিয়া দেওয়াই ইহার লক্ষা। 

উল্লিখিত আধিকারিক ও প্রাসংগিক বৃত্ত লইক্াই নাটকের ইতিবৃত্ত অর্থাৎ 
01০%। এই প্রটের ক্রমবির্কাশের পাঁচটি স্তর অর্থাৎ পঞ্চসদ্ধির আলোচনা প্রথম 

উল্লাসেই সবিস্তারে কর! হইয়াছে, শুধু দৃষ্টান্ত দেওয়! হয় নাই। নিয়ে ছুইটি 
প্রনিদ্ধ নাটকের সন্ধি-বিক্সেষণ কর! হইল। ছুইটি নাটকের .একটি হুইল 
মহাকবি কালিদ্বাদের “অভিজ্ঞান-শকুত্তলম্” এবং অন্যটি মহাকবি ভাসের 

| ্বপ্নবাসব্দত্ুম্ | 
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সংক্ষিগু-সন্ধি-পরিচক় 

(১) (২) .. (৩) (৪) (৫) 

প্রতি 1. | হিদর্শ/ বিশ্ব | শিপ [তি 
কার্য +- 

ফলাগম 

শপ 

বাজ+আরভ | বিন্ু+প্রযত | শাতাকা পাতা প্রকরী+নিয়তাপ্তি 

বীজ বপনের | প্রতিকূল অবস্থার | অনুকূল ও. প্রতি- | পুনরায় প্রবল বাধ] | বিদ্বাভাবে 

্ষতরপরস্তুতি, ; অবতারণা ও | কুল অবস্থার সংঘর্ষ | ও ফলপ্রাপ্থিতে | সমস্ত ঘটনা" 
বীঞ্জখপন ও | অপশু ফল-প্রাপ্তির | ও বিশেব নাট্য- | সংশয়। অবশেষে | শ্রোচ ফলা- 

ফজলাভের [জন্য প্রচেষ্টা। সংকট। বি্-নিররন ও |তিমুখী ও 
জন্য প্রবল ফলপ্রাপ্তির হু- | অবশেষে কার্ষ- 

ওৎম্বক্য। নিশ্য়ত]। ' সিদ্ধি । 

বীজের নষ্টপ্রার] যুহমুছ বীজের |. , 

অবস্থা। বিদ্র- | নষ্টানষ্ট অবস্থা এবং 

সমাগমে বীজ : জবশেষে ফল- 

অনন্ত; অনুকুল | প্রা্তির সন্ভাবনা- 
অবন্থাপ্রাপ্তিতে | হুচনা। ্ 

পুনরায় ইহ! দৃষ্ভ। 

্পপপপীপপসপী সাপ 7 িপিপশীাশীশী শীট একস পে" শাশিশ্পোপিপপীিপীপপশসপপপপস পিস এ শাপপশীীি তি পিপ্প্পীশ পা শত পাশ শাপলা 

'অভিজ্ঞান শকুস্তলে'র লব্ষি-বিশ্লেবণ 

“অভিজ্ঞানশকুন্তঙ্গ নাটকের কাধ বা ফল হইল দুত্বস্ত ও শকুস্তলার 

( অর্থাৎ নায়ক-নাগিকার ) স্থায়ী দাাম্পত্যমিলন। প্রপয়-ঘটিত পরিণয়ই 

বিষয়বস্ত এই নাটকের। অতএব নায়ক-নান্সিকার দাম্পত্যমিলনের জঙ্ত 
তাহাদের মধ্যে পারম্পরিক অন্রাগ-উৎ্পত্তির প্রয়োজন। এই অনরাগই 
মৃখ্য ফললাভের প্রধান উপায় অর্থাৎ 'বীজ'। এই অন্রাগ-উন্মেষের সম্ভাবনা 
যেখানে প্রথম সুচিত, দেখানেই নাঁটকীয় বীজ উপন্তস্ত। 

কোন কোন নাটকে প্রারন্তেই 'বীজ' উপন্যন্ত হয়, আবার কোথাও ব| 
বীজ বপনের পূর্বে ক্ষেত্রপ্রস্ততি চলে। শকুস্তল! নাটকে শেষোক্ত পন্থাই অনুম্থত, 

হইয়াছে। মৃগন্পমান অবস্থায় ছৃত্স্তের প্রবেশ হইতে কথাশ্রম-অভিমুখে গমন 

পর্বস্ত যে সমস্ত ব্যাপার তাহা বীজবপনের পূর্বে বিশেষ আয়োজনেরই নিদর্শন । 



২২৪ ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংল! নাটক 

কিন্তু শকুস্তলার আতিথ্যগ্রহণের - জন্য আশ্রমত্বারে প্রবেশ করিতেই যখন 
রাজার দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হইল তখন তিনি বলিলেন__ 

“শান্তমি্ধমাশ্রমপদ্দং স্কুরতি চ বান্ঃ 

, কুছঃ ফলমিহাম্ত-_”। এবং 

এইখানেই নাটকের বীজ উপ্ত হইল । দক্ষিণবাহু স্পন্দনে দিব্যাংগনা 
লাভ হয়। স্ত্রীবত্বলাভের এই চেতন! লইয়া রাজ। আশ্রমে প্রবেশ করিলেন, 

দর্শকচিত্তও এই বাঁহুম্পন্দনের পরিণতি দেখিবার জন্য কৌতুহলী হইল। 
নাগ্িকার সহিত সাক্ষাৎ ও তাহার প্রতি অনুরাগ এখানে ম্পষ্টত অভিব্যক্ত না 
হইলেও বাজার আকম্মিক এই বাহুম্পন্দন ও উক্তিতে নাটকের বিষয়বস্য ও 

রস কি হইবে সে বিষয়ে একটি স্পষ্ট আভাস মিলিল। রস নিশ্চয়ই 'শৃংগার' 

হইবে) নচেৎ পবিত্র আশ্রমে পবিত্র অভিপ্রায় লইয়। প্রবেশ করিতে উদ্যত 

নায়কের অংগে সহুম। শৃংগাঁর-হথচনার প্রযষ্মোজন কি? এইখানেই শৃংগার রসের 
নাটকটির প্রকৃত প্রারভ্ত । ইহার পর হস্তিবৃত্তাস্তের পূর্ব পর্যন্ত প্রথম অংকের 

যেসব ঘটনা তাহাতে নায়ক-নায়িকার পারস্পরিক অস্থরাগ অর্থাৎ মৃখ্য 
ফললাভের জন্য ওঁৎস্থকা কোথাও ম্পষ্টত, কোথাও বা অস্পষ্টভাবে প্রকাশ 

পাইয়াছে। ইহাই নাটকীয় ক্রিয়ার আগভাখ্য অবস্থা। এই অবস্থায় 

নায়ক-নায়িকার নয়ন-গ্রীতি, চিত্তাসংগ ও সংকল্প, পূর্বরাগের এই ত্রিবিধ মদন- 

দশাই শুচিত হইস়্াছে। অতএব হস্তিবৃত্তান্তের পূর্ব পর্যস্ত প্রথম অংকের যে 

অংশ, তাহ] মুখনদ্ধি। ' 

হস্তিবৃত্তান্তের লংগে সংগে বিষয়াস্তর স্থচিত হইল। এই ভয়ানক বদের 
ঘটনাটিতে নাটকের গতি ফিরিল। ইহ] নিঃদন্দেহে নাটকের একটি [070108 

2০20৮ । বেশ প্রেমালাপ চলিতেছিল, নায়ক-নায়িকার পারস্পরিক অনুরাগ 

ক্রমশ গা ও গতীরতর হইয়া উঠিতেছিল, এমন লময় ভীত-চকিত-হস্তীর 
ভীষণ আলোড়নে নব টলমল বিশৃংখল হইয়া গেল। অনুরাগ-বীজটি আপাতত 

চাপা পড়িল, নায়ক-নায়িকার মিলনের পথে হতাশ! হ্যটি হইল। অতঃপর 

দ্বিতীয় অংকে বখন দেখি মহারাজ মৃগয়াট বন্ধ করিলেন, শুধু বিদূষকের 

অনুবোধে নয়, মুগয়ায় তাহার উৎসাহ নাই, কারণ মগ শিকার করিতে গেলে 

তাহার মৃগনয়ন। শকুস্তলাকে মনে পড়ে, তখন অনৃষ্ঠ বীজটি আবার ঈবদৃস্ট হয় 
এবং ইহা আরও নুম্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় বিদূষকের সহিত শকুষ্তলাবিবয়ে 
ভীহাত্ব সাহ্ছরাগ সংলাপের মধ্য দিয়া। কিন্ত তীহার এই শৃংগারচিস্তার, 
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পথে আবার বাধা পড়িল, বাধা ুষ্টি করিল 'বাক্ষসবৃত্তাস্ত' ৷ প্রণম্ীর কর্তব্যের 
পথরোধ করিয়া দীড়াইল বাজ-কর্তব্য। এতদ্াতীত ঠিক একই লময়ে 
আরেকটি কর্তব্যও উপস্থিত হইল, তাহা হইল পুত্রকর্তব্য। মায়ের আঘেশ, 
মায়ের ব্রত-উদ্যাপনের দিনে তাহাকে হস্তিনাপুরে উপস্থিত হইতে হইবে। এই 
উভয় সংকটে তিনি মায়ের প্রতি কর্তব্যপাপনের জন্য বিদূষককে প্রতিনিধিকূপে 
পাঠাইলেন। বাঁকর্তব্য পালন করিলেন স্বয়ং বাক্ষপবধের জন্ত উদ্ঘোগী ও 

অগ্রসর হইয়]। | 

প্রথম অংকের হস্তিবৃত্তাস্ত হইতে নাটকের ছে দ্বিতীয় পর্বটি সক হইয়াছিল 
তাহার এইখানে সমাপ্তি ঘটিল। এই দ্বিতীয়ঙপর্বই নাটকের . প্রতিমুখ 
সদ্ধি। বিষয়াস্তর-স্থচনা, প্রতিকূল বিষয়ের অবতারণা; নাটকীয় বীজের 
লক্ষ্যালক্ষ্যতা, এইগুলিই হইল প্রতিমূখ সন্ধির বৈশিষ্ট্য । এই সন্ধির অর্থপ্রকতি. 

“বিন্দু এবং অবস্থ। প্রষত্ব। শিকুস্তলা' নাটকের দ্বিতীয় অংকে মৃগয়াবৃত্তাস্তে 

বিষ্াস্তর সুঠিত হইয়াছে । এই বৃত্তাস্তের অবতারণাক়্ মুখ্য প্রসংগটি চাপা 
পড়িয্াছিল, নায়কের বিদুষকের. প্রতি 'অনবাধচক্ষুঃফলোহনি' এই উক্তিতে 
সেই প্রসংগের পুনঃ স্থচনা হইয়াছে । অতএব এই উক্তি প্রতিমূখসদ্ধির *বিন্দুঃ। 
আশ্তফল্প্রাপ্তির জন্ঠ যে প্রচেষ্টা, তাহাই 'প্রযত্ব'। এই “প্রধত্ব' নায়কের 'চিন্তয় 

তাবৎ কেনাপদেশেন পুনবাশ্রমপদং গচ্ছাম:* এই উক্তিতে প্রকট হুইয়াছে। 
অতঃপর নাটকেব তৃতীক্র পর্ব অর্থাৎ গর্ভপন্ধি। এই পর্বটি তৃতীয় অংকের 

প্রথম হইতে স্থরু হুইয়া পঞ্চম অংকে ছৃহ্যস্তের প্রতি শকুম্তলার “ভবতৃ, যদি 

পরুমার্থতঃ পরপরিগ্রহশংকিনা ত্বয়া এবং প্রবৃত্তং তদঙিজ্ঞানেন অনেন তৰ 

আশংকামপনেষ্যামি' এই উক্তিতে শেষ হইয়াছে। 

গর্ভনদ্ধিতেই সর্বাধিক নাটকীয় সংকট হৃষ্টি হয়। এই সংকটে মুহুমুহু 

নাট্যবীজ নষ্ট ও দৃষ্ট হইয়! থাকে । উপায় ও অপায়, আশা-নৈবাশ্তের মধ্য 

দিয়! চলিতে চলিতে বারংবার ঘটনাশ্রোত বাঁক নেয় এবং অবশেষে প্রার্ির 

সম্ভাবনা! স্থচিত হয়। “পতাকা এই সন্ধির অন্ততম বৈশিষ্ট্য হইলেও 

অপরিহার্য নহে। 

আলোচ্য নাটকটিতে ছিতীয় অংকের শেষে বে রাক্ষসবৃত্তান্তে নাটকের 
বীজ নষ্টপ্রায় মনে হইয়াছিল, লেই বৃত্তাস্তই নায়ককে আশ্রমে প্রবেশ ও 
অবস্থানের অধিকার দিয়া নাটকীয় বীজের উত্ভি্র হইবার স্থযোগ হ্ঠি 
করিয়াছিল। তৃতীয় অংকের আর্িতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। রাক্ষদ 

১৪৫ 



২২৬ ভারতীয় নাট্যব্দে ও বাংলা! নাটক 

বিতাড়নের পর আশ্রমে কিছুদিন বিশ্রামের জগ্ত রাজা খধিগণকর্তৃক অনুর 
হুইয়াছেন। সম্গুথে অন্ত কোন কর্তব্য না থাকায় তিনি শকৃত্তলার চিন্তায় 
ময়, তাহাকে পাইবার জন্য ব্যাকূল। নাটকীয় বীজটি আবার দৃষ্ট হইল। 
আঁশ! জাগিল দর্শকচিতে, কিন্তু শকুস্তলা বিশেষ অস্থস্থ, অতএব নৈরাশ্টেরও 

পঞ্চার হইল। রাজ] যখন শ্বকর্ণে শুনিলেন সে-অন্থখ তীছারই জন্তু, তখন 
আবার আশা হইল। শ্বধু আশা নয়, শকুস্তলাকে তিনি কাছে পাইলেন, 
নির্জনে পাইলেন, কিন্তু গৌতমীর উপস্থিতিতে আবার দুরে সবিয়া যাইতে 
হইল। তথাপি উভয়ের অঙ্রাঁগ পূর্ণমাত্রাক় প্রকাশ পাইয়া ফলপ্রাপ্তির আশা! 
উদ্দীপ্ত করিল। যেটুকু আশংক1 ছিল তাহাও চতুর্থ অংকের আদিতে গান্ধর্ 
বিবাহের সংবাদে অপনীত হুইল। কিন্তু দুর্বাপার অভিশাপে সমস্ত আশা 
পুনরায় নিমেষে ধূলিসাৎ হইয়া গেল। প্রবল নৈরাশ্টের মধ্যে শেষ পর্যসত 
একটুকু ভরসা থাঁকিল যে, অভিজ্ঞান-দর্শনে অভিশাপ কাটিবে। শকুস্তলার 
কাছে যখন স্স্তের অংগুরীয়ক আছে, তখন ফলপ্রাপ্চিরও আশা আছে। 

আরেকটি আশংক! ছিল, হয়ত মহর্ষি কথ এ বিবাহ অন্গমোদন করিবেন ন।। 
মহর্ষি অচুষোদন করিলেন, শুধু অনুমোদন নয় সাগ্রছে সানন্দে কন্তার পতিগৃছে 
গমনের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা করিলেন। অতএব, প্রণয-আকাশে যে দুর্যোগ 
ঘনাইয়াছে, তাছ। নিশ্চক্ই কাটিয়। যাইবে, শেষ পর্ধস্ত এই আশাই দর্শকচিত্তকে 
ভরসা দিল। পঞ্চম অংকের আদিতে হংসপদ্দিকার বিরহ-সংগীত শুনিয়া রাজ। 
বিষ হইলেন, কিন্তু এই বিরহ-বিষাদের হেতু খুঁজিয়া পাইলেন না। ছূর্ধাসার 
অভিশাপ যে ফলিয়াছে তাহা সুস্পষ্ট হইল। তথাপি আশা আছে অভিজ্ঞান- 
অংগুরীয়ক বিস্বাতির অপনোদন করিবে । শকুস্তলা' বাজার সমক্ষে উপস্থিত 

হইলেন, রাজা বিবাহের কথা স্মরণ করিতে পারিলেন না। গৌতমী 
শকুস্তলার অবু£ন উন্মোচন করিলেন, তথাপি রাজ! চিনিতে পরিলেন না। 
তথাপি আশা আছে, অভিজ্ঞান দেখিলে নিশ্চয়ই চিনিবেন। শকুস্তলা 

অংগুরীয়ক দেখাইতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু অংগুরীয়ক নাই। অনসহায় 
নাক্সিকার সংগে লংগে ঘর্শকও অসহায় হইল, হতাশায় ভাডিয়া পড়িল, 
নাটকের মোড় ফিরিল। অতএব 'অংগুরীয়ক নাই” এই দংবাদের পূর্ব-পর্যস্তই 
গর্তসদ্ধি বর্তমান। অতঃপর নাটকের চতুর্থ পর্ব অর্থাৎ বিমর্ষসন্ধি। 

বিমর্ধসদ্ধিতে পুনরায় বিস্বসমাগম হয়। ইহাই শেষ বিল, এই বিশ্বের 
অতিক্রমে ফলপ্রাণ্থি হুনিশ্চিত হয়। 'প্রকরী' এই সন্ধির অর্থপ্রকৃতি হইলেও 



পংস্কত নাট্যকল! ও নাট্যাভিনয়ের বৈশিষ্ট্য ২২৭ 

অপরিহার্য নহে । ফলপ্রাণ্থির স্থনিশ্চয়তাই “অবস্থা' এই সন্ধিতে। আলোচ্য 
নাটকের পঞ্চম অংকে 'অংগুরীয়ক-অন্তর্ধানের সংবাদ হইতে ষষ্ঠ অংকের শেষ 

পর্বস্ত এই সন্ধি বর্তমান। যে-অংগুরীয়ক ছিল ফলগ্রাপ্ির পথে শেষ ভরসা, 

সেই অংগুরীয়কের অন্তধানই শেষ বিদ্ব নাটকের । এই অংগুরীয়কের অভাবেই 
নায়িক! অনভিজ্ঞাত ও প্রত্যাখ্যাত হন। অতঃপর ধষ্ঠ অংকের আর্দিতে 

যখন এই বস্তটির পুনরুদ্ধার হইল, তখন নায়কের স্মৃতি ফিরিলেও নায়িকা 
নিখোজ । নায়ক অন্থুশোচনায় বসস্তোৎসব বদ্ধ করিয়া দিলেন । ফ্লপ্রাপ্থির 

পথে এখন আঁর বিভ্ব নাই সত্য, কিন্ত নায়িকার নিকট নায়কের এই 
অন্গতপ্ততার সংবাদ পৌছাইফ়া দিবে কে? কোথায় নায়িকা, কি তাহার 

সংবাদ ? সেই সংবাদ বহন করিয়! আনিলেন সাঁছুমতী, তিনিই বহন করিয়া 
লইয়! যাইবেন প্রতিষ্ঠান-নগরীর শুভ সংবাদ । সাহুমতী জানাইলেন--শকুস্তল! 

পুত্রসহ নিরাপদে আছেন, মারীচের আশ্রমে আছেন এবং দেবতাগণ পতির 

সহিত তাহার পুনর্মিলনের জন্ত সচেষ্ট । এই সব সংবাদ শুনিয়া দর্শকচিত 
আশ্বস্ত হয়। নায়ক.যখন মিলনের জন্য উৎস্থক, দেবতাগণ যখন এই মিলনের 

জন্ত সচেষ্ট, তখন ফলপ্রাঞ্থির পথ নিষ্কণ্টক, ফলপ্রাণ্ডি স্থনিশ্চিত, এই ধারণা 

হওয়াই স্বাভাবিক । অতঃপর ষষ্ঠ অংকের শেষে হৃুত্যস্তের শ্বর্গরাজ্যে উপস্থিত 

হওয়ার হযোগ আসিল। দ্বেবতার৷ অন্থরনিধনে তাহার সাহায্য চাহিয়াছেন। 
এই সংবাদে ফলাগম আরও নিশ্চিত হয়। যে দ্বেবতাগণ ইতিপূর্বেই মিলনের 

জন্য সচেষ্ট তাহার! উপকৃত হইলে নিশ্ন্নই আরও সচেষ্ট হইবেন। ফলপ্রাপ্ডি 

বিষয়ে এই আশ! ও ভরস। দিয়াই ষষ্ঠ অংক সমাধ হয়, বিমর্যসদ্ধিরও অৰপান 

ঘটে। ৃ্ 

অতঃপর বিদ্র না থাকায় লমন্ত শক্তি সংহত- হুয় কার্ধনিদ্ধির পথে এবং 
ভগবান্ কশ্যপের আশ্রমে নায়ক-নায়িকার পুনগ্িলনের ' মধ্য দিয় নাটকটি 

নমাপ্ত হয়। অতএব সমগ্র স্থম অংকটিই নাটকের “নির্বহণ” সন্ধি। ফললাতের 
জন্য নির্ধিত্ন প্রয়াম ও ফলাগমই এই সন্ধির বৈশিষ্ট্য । 

পংক্ষেপত ইহাই হইল 'শকুস্তলা'নাটকের অন্ধি-বিশ্লেষণ। 

স্বপ্নবাসবন্বত্'নাটকে পঞ্চ সন্ধি 

আপাতদৃষ্টিতে নাটকটিকে রাজনীতিবিষয়ক ও কূটকৌশলী যৌগন্ধরায়ণের 
গৌপনচক্রান্তে হতরাজা উদক্সনের বাজ্যোদ্ধাররূপ ব্যাপারটিকে নাটকের 
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মুখ্যফল বলিয়! মনে হইলেও নাটকের ঘটনা ধেভাবে আরম্ত ও শেষ হইয়াছে 

তাহাতে রাজ্যগ্রাপ্তি নহে, উদয়নের সহিত বাসবদত্তার পুনর্মিলনই নাটকটির 
কার্ধ বা মুখ্যফল বলিয়! বিবেচিত হয়! নাটকের অস্তে নায়কশ্নায়িকা .ষে 

ফলটি লাভ করে, তাহাই নিয়মত নাটকের মুখাফল'। দেই ফল এই নাটকে 
'রাজাপ্রান্তি' নুয়, নায়ক-নাফিকার পুনমিলন। বাঁজ্যোদন্ধারের সংবাদটি শেষ 

অংকের প্রারস্তেই পরিবেষণ কর] হইয়াছে এবং তাহাও মৃখ্যভাবে নয়, গৌণ-' 
ভাবে, প্রতিহারীর সহিত কঞ্চুকীর সংলাপে । অতঃপর ঘে দুইটি বিষয় 
প্রধানভাবে নাটকের অস্তিম অংকটিকে প্রভাবিত করে, তাহা হুইল হারানো 

(ঘোষবতী ) বীণার পুনঃপ্রাপ্তি এবং এই প্রিয়বস্তটির পুনঃপ্রাপ্তিজনিত 
অনুশোচনার মধ্য দরিয়া বাসবদত্তার জন্য সুতীব্র বি্োগ-ব্যথ। ও অবশেষে 
আলেখ্যদর্শন-বৃত্তাস্তের মাধ্যমে প্রিক্নতমাপ্রান্তিতে নায়কের ছুর্গত জীবনের 

হুর্ভোগাস্ত । | 

অতএব নাটকের এই ফলটিকে লক্ষ্য রাখিয়াই সন্ধিবিচার করিতে হইবে। 

পুনমিলনই যদি মুখ্যফণ হুর তবে পুনমিলনের দিনে যাহাতে নায়ক নায়িকাকে 
নিঃসংকোচে গ্রহণ করিতে পারেন, যে নারী শ্বামীর নিকট হইতে শ্বেচ্ছায় 
দুরে স্রিয়া গিয়া! অজ্ঞাতবান করিতেছিলেন তাহার চতিত্রবিষয়ে যাহাতে 
কোনরূপ সংশয় হুষ্টি না হয় তজ্জন্য রক্ষাকবচের প্রয়োজন, সেই রক্ষাকবচই 

হুইল নাটকটির “বীজ” । নাটকের প্রথম অংকে এই বীজ বপন করা হুইয়াছে। 
পল্মাবতীর হস্তে বাপবদত্তার ন্যাঁস-বৃত্তাত্তটিই হইল নাটকীয্ মূখ্য ফললাভের 
প্রধান উপায় অর্থাৎ “বীজ'। যিনি ভবিষ্যতে বাসবদত্তার সপত্বী হইবেন 
তাহার সততসহচারিণী হইলে বাঁসবাত্তার চরিত্রসঘ্থন্ধে কেহ সন্দেহ করিতে 

পারিবে না, এইজন্তই যৌগন্ধরায়ণ পদ্মাবতীর নিকট বাসবদত্তাকে ভ্ততস্ত করিতে 

চাহিলেন। ন্যস্ত করিবার স্থযোগও তাহার মিলিল। রাজকন্ত। পদ্মাবতী 
তপোবনস্থ সন্ন্যাদিগণের অভাব ও অভিলাষ পূর্ণ করিতে চান, তপশ্থি-বেশী 
যৌগন্ধবায়ণ বাজকন্তার এই অঙন্গরোধের সুযোগ লইয়া! “হস্ত দৃষ্ট উপায়ঃ। 
(প্রকাশম্) ভোঃ অহমর্থী' বলিয়া অগ্রনূর হইলেন। এইখানেই নাটকীয় 

ঘটনার প্রকৃত সুত্রপাত হইল, 'বীঙ্গ উপন্তস্ত হইল নাঁটকের। যৌগন্ধরায়ণ 
তীহার তথাকথিত প্রোধিতভর্তৃক1 ভগ্নী বাসবদত্ার জন্ত আশ্রক্স প্রার্থনা 
করিলেন। প্রথম অংকের অস্তে পদ্মাবতী-হস্তে স্তস্ত হইয়া! বাসবদত্ত। পদ্মাবতীর 
সহিত নিঙ্কান্ত হইলেন।. অতএব সমগ্র প্রথম অংকটিই হইল নাটকের “মুখসদ্ধি' । 
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প্রথম অংকে বাসবদত্তার পুনগ্িলনবিষয়ে যে আশার উদ্রেক হুইল, দ্বিতীয় 
ও তৃতীয় অংকে প্রতিকৃল ঘটনার অবতারপার জন্ত তাহা ব্যাহত হয়। 
পদ্মাবতীর সহিত উদয়নের বিবাহই এই প্রতিকূল অবস্থা স্থট্টি করিল। 

সপত্ী-হন্তে ন্তাদ বাপবদত্তার চরিত্র-শুদ্ধিবিষয়ে অতি নির্ভরষ্যগ্য একটি 

অবলম্বন হইলেও, সপত্রী সপত্বীই। সপত্বীবিষয়ে সপত্ী চিরকালই ' অবিশ্বান্ত। 

অতএব বিবাহের পূর্বে ঘে আশ! জাঁগিয়াছিল তাঁহা আশংকায় পরিণত হইল। 
সংগে সংগে উপন্ততস্ত বীজটিও নষ্টপ্রায় হইল । কিন্ক চতুর্থ অংকে বিদূষকের 
প্রশ্নের উত্তরে যখন উদয়ন বলিলেন--- 

পল্মাবতী, বুমতা৷ মম যগ্যপি বূপশীলমাধূর্বৈঃ | 
বাসবদত্বাবদ্ধং ন তূ তাবন্মে মনো হরতি |? 

তখন আবার আশা জাগিল, অলক্ষা বীজটি আবার লক্ষ্য হুইল। 

ফলসাধনের প্রধান উপাক্সটির লক্ষালক্ষ্য ব্ববস্থাই প্রতিমুখসদ্ধির বৈশিষ্ট্য, 
অতএব আলোচা নাটকটিতে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অংক লইয়! যে 
ইতিবৃত্তাংশ, তাহাই প্রতিমুখসন্ধি। 

কিন্ধ পঞ্চম অংকের প্রাবস্তে আবার বাধা আপিল । পদ্মাবতী শিরঃপীড়ায় 

শয্যাশায়ী হইয়। পড়িয়াছেন। চতুর্থ অংকে বাণবদত্তা ও পদ্মাবতীর প্রতি 

অশ্থর্গবিষয়ে উদয়নের যে তারতম্যস্থচক মন্তব্য তজ্জম্য অলম্ভৌোষধ ও অসহিষুঁ- 
তাই নিশ্চয় এই শিরঃপীড়ার হেতু । ইহাই নপত্বীজনের স্থাত্ভাবিক মনম্তত্ব, এই 
মনস্তত্ব এই মস্তিফব্যাধি নিশ্চয়ই পুনগ্রিলনের অস্থকুল নহে। অধিকন্ধ যে 

পদ্মাবতীর উপর উদ্নয়নের আকর্ষণ সামান্ত নয়, দেই পন্মাবতীর অন্ুস্থতা গুরুতর 

হইয়া ঘি কিছু অনর্থ ঘটে, তবে. তাহাও পুনশ্্রিলনের পথে প্রতিবন্ধক হইতে 

পারে, যদিও বাঁ প্রতিবন্ধক না হয়, তথাপি সে-মিলনে স্থখ নাই, সে-মিলন 
বিরহ অপেক্ষাও কষ্টকর। অতএব পদ্মাবতীর এই ব্যাধি-বৃত্তাস্ত বাহিরের 
দ্দিক হইতে বিশেষ একটি চাঞ্চসাকর ঘটনা না হইলেও অস্তর্লোকে ইহা! এক 
অসামান্ত আলোড়ন স্বট্টি করে। এই আলোড়নে নাটকের ঘটনাশ্রোত 

প্রচণ্ড একটি. ধাকা খাইয়া বাক নেয়। নিয়মত গর্ভনদ্ধিতে নাটাসংকট চরমে 
উঠে। রহস্যময় এই ব্যাধিবৃত্তাস্ত নিঃসন্দেহে নাটকের একটি বিশেষ লংকট, 
অতএব পঞ্চম অংকের প্রথম হইতেই গর্ভপন্ধি সুরু হইয়াছে । কিন্তু গর্ভদদ্ধিতে 
যেমন প্রচণ্ড সংকট থাকে তেম্ি ইহার অবদানে অনুকূল অবস্থায় ফলগ্রাপ্তিরও 

লম্ভাবন। দেখা দেয়। এই অংকে স্বপ্পবৃত্তান্তের মধ্য দিয়! উদ্দয়নের বাসবদত্তা- 
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দর্শন সেই সম্ভাবনার সুচনা! করে। বাপবদত্তার করম্পর্শে সহসা! নিত্রাভংগ 

হইলে উদয়ন যখন উঠিয়] “বাসবদত্তে? ! তিষ্ঠ তিষ্ঠ1', এই কথা বলিতে বলিতে 
বাসবদত্তার পশ্চান্ধাবন করেন, তখন পুনর্সিলনের সম্ভাবনা প্রবল হইয়া উঠে। 

এই অবস্থাই গর্ভনন্ধির প্রাপ্তাশ।” ৷ অতএব পঞ্চম অংকের প্রথম হইতে এই 

পর্বস্তই নাটকটির "গর্ভসন্ধিণ। 

অতঃপর উদয়ন দ্বারপক্ষে আঘাত খাইয়া ্বকাব হইলেন, রর 

পথে নতুন করিয়া আশংক1 জাগিল,, বাসবদত্তা অদৃশ্য হইর্সা গেল, বিরহী 

নায়কের আর্তকঠে বেদনার বাণী উঠিল “হা ধিক্ঃ | আর এই স্থান হইতেই 

হক হইল নাটকের *বিমর্ধ” সন্ধি । ইহাই নাটকের শেষ বাধা । এই বাধার 

অবসানে যেখানে প্রাপ্তির পথ স্থগম ও হুনিশ্চিত হয় সেইখানেই নাটকের 

“নিয়তান্তি' অবস্থা এবং এই অবস্থায় বিমর্ষ সন্ষির অবসান ও “নির্বহণ” সন্ধির 

প্রারস্ত। আলোচ্য নাটকের ধষ্ঠ অংকে যখন বাদবদত্তার ধাত্রী উদয়নের 

সমক্ষে চিত্রফলক উপস্থাপিত করিয়া বপিজেন “এস' চিত্তকলআ! তব লআসং 

প্রেদিদা। এদং পেকৃথিঅ নিব্বদো হোহি” তখনই ফলপ্রাপ্তির পথ নিহিদ্ ও 

সুগম হইল। অতএব পঞ্চম অংকে উদয়নের দ্বারপক্ষে আঘাতের দৃশ্ঠ হইতে 

ব্ঠ অংকে চিত্রফলক-উপস্থাপন পর্বস্ত যে অংশ, তাহাই নাটকের বিমর্ষমন্ধি। 

অতঃপর পন্মাবতীর আলেখ্াদর্শনের সংগে সংগেই “নিবহণ' সন্ধি আরম্ত 

হইল। পদ্মাবতী চিত্র দর্শন করিয়া বিস্মিত হুইজ্নেঃ বিস্ময়ের কারণ 

আবস্তিকাব সংগে চিত্রিতা! বাস্বদত্তার আরুতিগত সৌসাধঘৃশ্ত | শুধু বিস্ময় নয়, 

উদ্বেগের ছাঁয়! পড়িল তাহার মুখমগ্ডলে, তিনি.উদয়নকে :এই সৌসাদৃশ্তের কথা 

জানাইলেন এবং ইহার পর দ্রুত যে ঘটনাশ্োভ বহিতে সরু করিল সেই 

আঁতেরই শুভ পরিণতি হইল নায়ক ও না্িকার পুনয়িলন। একদা! নায়ক ও 

নীয়িক। এবং নায়িকা ও উপনারিকাক্ব মধ যে অজ্ঞান ও অপরিচয়ের 

যবনিক! ফেলিয়া অপূর্ব-অনবন্ধ এক কৌশলে পরম্পরকে পরম্পর হুইতে 

আড়াল করিয়া! বাঁখা হইয়াছিল, চিত্রফঙ্গক-দর্শনের ফলে দেই যবনিকা 

উত্তোলিত হয় এবং ংগে সংগে নাটকেন্র যবনিকাপত্ন ঘটে। অতএব 

£চিত্রদর্শন” হইতে 'পুনর্তিলন' পর্বস্ত নাটকটির যে অস্তিম অংশ, তাহাই “নির্বহণ” 

সন্ধি। 

সংক্ষেপত ইহাই হইল নাটকটির পঞচনধিপরিচয | 
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| নাটকের আকৃতি . 
আলোচিত পঞ্চসত্ধির” ভিত্তিতে নাট্যালংকাবিকগণ নাটকের একটি 

আকৃতি কল্পনা করিক্া] থাকেন । ঘটনার বৈচিত্র্য, জটিলতা ও ছন্থ-নংঘর্ষ 

লইয়াই নাটক। নাটকের গতি, নাটকীয় ঘটনার উত্থান-পততনের সংঘটন- 
লময়েব তারতম্য-অন্ছসারেই সাধারণত নাটকের এই কলেবর কল্পিত হইয়! 
থাকে । নাট্যসমালোচক ফ্রেটাগ ( ঘাঃ93০৯ )-এর মতে নাটক যেন একটি 
পপিরীমিড'। নাটকীয় ঘটনার গতি-প্রকৃতির পার্থক্যে এই পিরামিডের 
আকৃতিও আবার নানাবিধ হইতে পারে । যথা» 
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চিত্র-ব্যাখ্যা $-- 
নাটকের ঘটন! ধাঁপে ধাপে অগ্রনগর হয়, একথা! পূর্বেই বল! হইয়াছে। 

যেখানে প্রতিকূল অবস্থার অবতারণা ও হুন্থের প্রথম সূত্রপাত, সেখানেই 
নাটকের যথার্থ প্রারস্ত অর্থাৎ সেইখানহইতেই ঠিক স্থরু হয় নাটকের ৯০6০ 

ব। ক্রিয়া। কিন্ত এই ছন্দ-সংঘর্ষের পূর্বাবস্থা ও বিবদমান চরিত্রগুলির 

পারস্পরিক সম্বন্ধ কিকিৎ উদ্ঘাটিত না হইলে নাটকীয় সংঘর্ধকে বুঝিতে 

অন্নবিধা হয়, তঙ্জন্ত সুচনার প্রয়োজন, এই সুচনাই হুইল পাশ্চাত্য নাট্যশান্র- 
নির্দিষ্ট [19620009810 বা [01008161001 আলোচ্য প্রতিটি চিত্রে 'ক' 

হইল এই স্চনার প্রাবস্ত এবং 'খ? হইতে স্থুক হয় নাটকের প্রকৃত ৪0610) 

“গ” 'ঘ' চ” “ছ' যথাক্রমে নাটকীয় ভ্বন্দের প্রগতি, প্রকর্ষ, প্রশমন ও পরিণতি 

স্থচন| করে। অর্থাৎ খগ, গঘ, ঘচ, চছ এই চারিটি অংশেই ঘটনার গতি 

ক্রমশ অগ্রসর হইয়া, উঠিয়।, পড়িয়া পরিণতি প্রাপ্ত হয়। প্রতি চিত্রে প্ঘ' 
বিন্দুই হইল নাটকীয় ছন্বের 0110285) এইখানেই চরম সংকট ৃষ্ি হয় 

নাটকের, ইহাই চরম নাটকীয়তার প্রতীক। অতঃপর সংঘর্ষের বেগ প্রশমিত 

হয় এবং ক্রমে বিবদমান পক্ষছুয়ের মধ্যে যে-পক্ষ প্রবল, তাহার বিক্বোপশমে 

ফলাশ। ও বিস্বাপগমে ফলপ্রাপ্তি ঘটে। ইহাই হইল সংক্ষেপত চিত্র-তত্ব। 

” চিত্র তিনটি তিন শ্রেণীর নাটকের প্রতীক। এবং এই তিনের মধ্যে যে 

বৈষম্য তাহা! হইল “ঘ' বিন্দুর অবস্থানগত। প্রথমটিতে খ ও ছ হইতে ঘ-এর 

দুরত্ব এক অর্থাৎ নাটকের ঠিক মধ্যস্থলে নাট্যপংকট হষ্টি হুইয়াছে। দ্বিতীয় 
চিত্রে খঘ রেখাটি ঘছ অপেক্ষা অনেক ছোট অর্থাৎ নাটকের 0117058স পর্যস্ত 

ঘটনার যে গতি তাহা অতিদ্রত এবং ইহার পর.গতি মন্থর হইয়া বিলঙ্বে' 
পরিণতি লাভ করিয়াছে । তৃতীয় চিত্রটি ঠিক তাহার বিপরীত। ইহাতে 
“” অর্থাৎ প্রথম লংঘাত (002:106) হইতে “ঘ" অর্থাৎ চরম সংকট (0117085) 

পর্যস্ত ঘটনার গতি অতি মন্থর, কিন্তু এই মন্থর গতি অতিক্রত হইয়াছে 

0110285-এর পর হইতে । এইজগ্তই চিত্রে খঘ বেখাটি ঘছ অপেক্ষা বৃহত্তর । 

দ্বিতীয় চিত্রে সংঘর্ধ চরমে পৌছিয়াছে ভ্রত, পরিণতির পথে নামিয়াছে বিলম্বে ; 
তৃতীয়ে চরম সংকট আসিয়াছে বিলঘ্বে, ফললাভ হইয়াছে ক্রত। “আরোহ' 

দ্রুত হইলে “অবরোহ” বিল্্রিত হয়, 'আরোহ্” বিলম্বে ঘটিলে 'অৰরোহ” ক্রুত 
ঘটাইতে হয়, নচেৎ সমতা ( ০৪1909 ) নষ্ট হয়, নাটকীয়্তায় ব্যাঘাত ঘটে। 

শেষোক্ত চিত ভুইটিতে এই তত্বই স্থচিত হইয়াছে । যে ঘটনার উত্থান, পতন, 
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প্রবাহ ও পরিণতি সবই দ্রুত, তাহাতে চমক সৃষ্টি হইতে পায়ে, কিন্তু নাটক 
হি হয় না। নাটকে যেমন এক প্রচণ্ড গতিবেগ থাকে, তেম়ি ইহার ঘটনা ও 

চরিত্রসমূহের বিকাশ ধীরে ধীরে ঘটাইতে হয়। ঘটনার ক্রমবিকাঁশই নাটকের 
বৈশিষ্ট্য, সে-বিকাঁশে আকম্মিক উত্থান, পতন ও পরিবর্তনের চমক থাকিতে 
পারে, কিন্তু সে-চমক বিচ্ছিন্ন কোন ব্যাপার নহে, তাহ! বিশেষ একটি লক্ষ্যে 

পৌঁছানোর জন্য সচেতন সংগ্রাঙ্» ও সুসংহত পরিকল্পনার অপরিহার্য উপাদান । 
এ বিষয়ে নাটক সম্বন্ধে হেনরি আর্থার জোন্সের নিয়ৌোদ্বত উক্তিটি উল্লেখ- 

যোগা। তীহাঁর মতে নাটকের গঠনগত বৈশিষ্টা হইল-_ 
4. 81109888100, ০0 8181068105999 800. 0118889 ০0: 89 ৪, 91909889101] 
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নাটক ও নাটকীয়ত! সন্বন্ধে মুখ্য কথা হইল সংহতি, সমন্বয়, সামগশ্ত, 

গুচিত্য ও অনুপাত । অতএব নাটকের গতি বা ৪০৮৫০০সম্বন্ধে ঠিক কোন 
বাধাস্ধরা নিয়ম করা যায় না। ঘটনার প্ররুতি-অন্দারে ঘটনার গতি 

নির্ধারিত হয়। এই গতি আবার দর্শের কচি-দাপেক্ষ। নাটক শুধু কাব্য 
নয়, অভিনেয় কাব্য, দর্শকের চিত্তে গতি-সঞ্চার ও বপহ্থির উপরই ইহার 

সাফল্য বা ব্যর্থতা নির্ভর করে। অতএব নাটকীয় কাহিনীর কোন একটি 
ধংশ নাটকীয় হইলেই নাটক লার্থক হয় না। নাটকীয়তা যেমন সমগ্রে তেয়ি 

অংশে, যেমন অবস্ববীতে তেম্সি অবয়বে থাকা চাই । প্রদিদ্ধ সমালোচক 
[18800 (17090: 800. 10901001059 ০1 12185-11010£--1936 ) 

সেইজন্যই এই প্রসংগে বলিয়াছেন --৪1] 169 108768 20086 78 ০১190$চ59, 

0081988৪159, 00680178601 | নাটকীয় ক্রিয়াম্বত্ধে তিনি বলেন-- 

£[১:001900 01 8001010, 19 0109 চ1)019 10:00191) ০0 0::810)8610. (00108. 
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সামগ্রিকভাবেই নাটকের বিচার হয়, সমগ্রের সর্বাংগীণ সৌধম্যই নাটাবিচারের 
মানদণ্ড | ললন এবিষয়ে আরও বলেন“ 910097৮ 0:0919200 ০80, 0 

৪০190 21061] চ্ঘ3 100. 009 18 01211001019 1710) £1598 6209 

1018 169 10019170988. 

অতএব নাটকের যে সন্ধি-বিভাগ অথবা কলেবর-কল্পন! তাহা. কতকটা 

কত্িম। এবিষয়ে ঠিক কোন একটি নিয়ুম বা পরিকল্পন! সম্ভব লহে। 



২৩৪ ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংলা নাটক 

নাটকের পর্চদন্ধির কোন লদ্ধিটি কত দীর্ঘ হুইবেং নাটকের মধ্যে 
কোথায় কতদুরে নাটকীয় সংকট স্থষ্টি হইবে, ঘটনার আরোহাববোছের 
কালমাজ্রা কোন নাটকে কিরূপ হইবে, সব কিছুই নির্ভর করে নাটকীয় 

রাছিনীর নিজন্ব প্রকৃতির উপর । তবে ঘটনার সামগ্রিক ও সাঁমৰাক্িক 
বিকাশে যাহাতে সামগুস্ত থাকে, সমতার অভাব না হয়, যাহাতে দর্শক চিত্তে 

একটান। ওৎস্থক্য বর্তমান থাকে, রস-প্রবাহে কোন ব্যাঘাত ন1 ঘটে, তাহাই 

হইবে লক্ষ্য নাট্যকারের এবং যে-কাঠামো, যে ঘটনা-বন্ধ, ঘে গঠন-বৈশিষ্ট্যের 
মধ্য দিয়া এই লক্ষ্যে পৌছানো যায়, তাহাই নাটকে অতিপ্রেত ও আমর্শ। 

নাটন্কের গঠনশৈলী বিষয়ে পাশ্চাত্য মত উল্লিখিত হুইল। ভারতীয় 

আলংকারিকগণও এ বিষয়ে নীরব নহেন। নাট্যশান্কার বলেন-- 
“কার্ধং গেপুচ্ছাগ্রং কর্তব্যং কাব্যবন্ধনমাসাছ্য ॥ 

যে চোদাত্ত। ভাবান্তে সর্বে পৃষ্ঠতঃ কার্ধাঃ ৷ 

সর্বেধাং কাব্যানাং নানারসভা বযুক্তিযুক্তানাম্ ॥ 

নির্বহণে কর্তবো। নিত্যং হি রসোহডুতভ্তজ জৈ:।” 

( নাট্শান্ত্র। ২০।৪৬-৪৮ ) 
ভাবার্থ ঃ--নাটকের বন্ধন হইবে গোপুচ্ছাগ্রের মতো । উদাত্ত বা উন্নত 

ভাবসমৃহ নাটকের উত্তবাংশে সঙ্গিবেশিত হইবে । নাটক হইবে নানা রস ও 
ভাবের আধার, এবং উহার অস্তিম সদ্ধি অর্থাৎ নির্বহণে লর্বদাই থাকিবে 

“অদ্ভুত” বস। 

সাহিত্যদর্পণ' গ্রন্থে 'গোপুচ্ছাগ্র' শবটির হ্িবিধ ব্যাখ্যা] দৃষ্ট হয়। এ 

“গোপুচ্ছাগ্রপমাগ্রমিতি 'ক্রমেপাংকাস্ক্াঃ কর্তব্যাঃইতি কেচিৎ। অন্ত 

স্বাহুঃ “যথা গোপুচ্ছে কেচিন্ধাল! হুন্বাঃ কেচিন্দীর্ঘাঃ, তথেহু কানিচিৎ কার্ধাণি 

মুখসদ্ৌ সমাপ্তানি, কাঁনিচিৎ গ্রতিমুখে, এবমন্যেষপি কানিচিৎ কানিচিৎ 
ইতি।” (ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ) 

তাবার্থ :--কেহ কেহ ণগোপুচ্ছাগ্রসমাগ্রের অর্থ করেন, ক্রমশ হ্স্ব 
গোপুচ্ছের মত নাটকের অংক ক্রমশ সুশ্ম হছইবে। আবার কেহ কেহ বলেন, 

গোপুচ্ছের লোম যেমন কোথাও হৃম্ব, কোথাও দীর্ঘ, সেইরূপ কতিপয় কার্য 

অর্থাৎ নায়ক-ব্যাপার “মুখ” সদ্ধিতে সমাপ্ত হইবে, অতএব উহার! হুত্য এবং 
কম্চিপয় নায়ক-বাঁপার 'প্রতিমুখ' প্রভৃতিতে সম্পন্ন হইবে, অতএব উহ্ারা 

অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ। 
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* প্রথম ব্যাখ্যাটি যুক্তিলহ নহে। এই ব্যাখ্যাটিকে মর্ধাদা দিতে হইলে 
অনেক প্রসিদ্ধ নাটকই নাট্যপদবাচ্য হইতে পারে না। যথা, ভাসের 
্বপবাসবদত্বম্ঠা এই নাটকে প্রথম অংকটি বড়ো, পঞ্চম অংকটি প্রায় 
ইহারই সমান, কিন্তু চতুর্থ ও ষষ্ঠ অংক সর্বাপেক্ষা বড়ো এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
অংক সর্বাপেক্ষা ছোট। অংকগুলি ক্রমশ হুশ হইবে, এই গঠন-পন্ধতি গ্রহণ 
করিলে আলোচ্য নাঁটরুটি নাটক বলিয়া গণা হইতে পারে না। অতএব 
সাহিত্য-দর্পন-ধৃত ছ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি অপেক্ষাকৃত উদ্দীর ও যুক্তিসম্মত। এই 
ব্যাখ্যাহদারে নাটকের অংক, অংশ, সন্ধি অথবা ঘটনাগত দৈর্ধোর ব্যাপারে 
নাট্যকার সম্পূর্ণ স্বাধীন। নায়কের কোন ব্যাপারটি কোথায় মাত হুইবে 
তাঁছ৷ নাটকীয় ঘটনীর প্রকৃতি-অন্ুলারে দর্শকের ওৎস্থকা ও রসক্্টির দিকে 
লক্ষ্য রাখিয়া নাট্যকারই ঠিক করিবেন। নায়কের জীবনের সৰ ব্যাপারগুলি- 
সমান দের্ধ্যের নে, হইতে পারে না। কিন্ত গোপুচ্ছাগ্রের কোন স্থানের কোন 
কেশটি ছোট.অথব বড়ো হইবে তদ্বিষয়ে যেমন কোন স্থিরতা নাই এবং পুচ্ছে 
পুচ্ছে এই ধের্ঘ্যের তারতম্যণ্ড য়েমন এক নহে ও প্রতিটি পুচ্ছ এই দিক্ হইতে 

আকৃতিতেও যেমন স্বতন্ত্র তদ্রপ নাটক ও নাটকস্থ নায়কীয় ব্যাপারগুলিও। 

আখ্যানবস্তর প্রকৃতি-অনুলারে নায়কীয় ব্যাপারের সংঘটন-সময়ে তারতমা 

ঘটে এবং তাহ! ঘটে বলিয়াই ভিন্ন-তিন্নাকৃতি গোপুচ্ছের মতই প্রতিটি নাটক 
ত্ব-স্থ স্বাতস্ত্র্ে তিনন। নাটক-রচনার বিশেষ কোন একটি ছাচ নাই। একটি 
ছাঁচে ঢালিয় নাটক রঙ্গনা! করিতে গেলে, অথবা বিশেষ কোন একটি ছ'াচে 
ফেলিয়া নাটকের ভাল-মন্দ বিচার করিলে তাহা যে সঠিক ও স্থসংগত হইবে 
না সেই কথাই ম্মরণ করাইয়৷ দেয় 'গোপুচ্ছাগ্রসমাগ্র' শবের দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি। 
এই ব্যাখ্য। ভারতীয় নাঁট্যালংকারিকগণের নাট্যবিচারে শুক্র, গভীর ও উদার 

দৃঠিরই পরিচয় বহন করে। 

নাটকে এক্য-বিধি 

আলংকারিকগপ বলেন, নাটকে স্থান” কাল ও ক্রিয়ার এক (80$৮5 ) 
থাকা চাই। এঁক্য না থাকিলে নাটকত্ব নষ্ট হয়। নাটাসমালোচক এরিস্টটলই 

প্রথম এই এঁক্য-বিধির বিধান-কর্তা। অবশ্ঠ স্থানিক একের কথা তিনি 

কোথাও প্রকাশ করেন নাই। সফোরিস, ইস্কিলাস প্রভৃতি গ্রীক নাট্যকারপণের 

ট্্টাজিডিকে আদর্শ করিয়াই একদ] এই এঁক্য-বিধির উদ্ভব হয়। একটি নাটক 
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অভিনয় করিতে যে সময় লাগে সেই লময়ের মধ্যেই ঘি নাটকের ঘটনা স্থলগুলিতে 

যাতায়াত সম্ভবপর হয়, তবে তাহা স্থানিক একা (00165 ০1 51899 )। 

অভিনয়-কালের মধ্যেই যর্দি নাটকীয় ঘটনাগুলির সংঘটন সম্ভবপর হয়, তবে 

তাহা কাঁলিক এঁক্য (02165 ০৫ [1079 )। মৃখ্যবিষয়বস্তর সহিত সৃসম্পৃক্ত 
সুসংহত করিয়। নাটকীয় সমস্ত সংলাপ ও ঘটনার যে বিন্যান, মৃখ্যক্রিয়ার 

অন্কূল ও অনুগত করিয়। নাটকীয় ক্রিয়া-কলাপের যে সথমংবদ্ধ গতি-প্রগতি, 

তাহাই নাটকের ক্রিয়াগত এঁক্য ( 00185 ০1 4০০০ )। প্রথম দুইটি একা 

,এককালে অপরিহার্য মনে কর] হইলেও বহু প্রসিদ্ধ নাট্যফারই তাহাদের নাট্য- 
রচনায় এই ছুই এঁক্যের বিধি লংঘন করিয়াছেন। ২৪ ঘণ্টার ঘটনা নাটকে 
উপস্থাপিত হইলেও নাটকে স্থানিক ও কালিক এঁক্যের ব্যাঘাত হুইবে না, 

মহামতি এরিস্টটল এইরূপ বিধান দেওয়া! সত্বেও বহু নাটকেই এই বিধানের 
বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। শ্েক্স্পীক্বরের 40009 92079986) ও 
1]1)9 09090 01 17:09? ব্যতীত অন্ত কোন নাটকেই স্থান ও কালের 

এক্য নাই । 40010 739207)666 ও (00010০0-বিবচিত €4119 96০798, 

নাটকের ঘটনা *২ বৎসরের, একটি পরিবারের তিন প্রজন্মের কাহিনী তিনটি 
অংকে চিত্রিত এই নাটকে । বিখ্যাত নাট্যকার বানার্ড শঃর 8০ 6০ 
10962586181 কালিক এক্য-ভংগের চরম দৃষ্টান্ত। খ্রীঃ পৃঃ ৪০%৪ অব 
হইতে খুষ্টীয় ৩১৯২০ অব পর্ধস্ত সুদীর্ঘ সময়ের বৃত্তাস্ত ইহাতে বণিত হইয়াছে। 

ইহ] যেন নাটক নয়, নাটকাকুতি ইতিহাপ। একমাত্র 7390 9020802-এর 

নাটকগুলিতেই 'এক্যনীতির” যথাযথ মর্যাদা দৃষ্ট হয়। রর 

মোটকথা! নাটকীয় ঘটনাকে ২৪ ঘণ্টায় সীমাবদ্ধ রাখিলে নাটকের 

বিষয়বস্তর পরিধি অত্যন্ত দংকীর্ণ হইয়া পড়ে এবং এই সংকুচিত সীমায় 
নাট্যকারের বিষয়-নির্বাচনে সহজ শ্বচ্ছন্দ প্রেরণায় ভাটা পড়ে, তাহার 

. হ্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হয়। যেগ্রীক উ্/াজিডিগুলি দেখিক্া! একদা এই এঁক্যনীতির 

উদ্ভব হইয়াছিল, সেই ট্র্যাজিডিগুলিতে ঘটনার স্থান ও কাল যে সীমাবদ্ধ 

ছিল, তাহার কারণ তদানীস্তন বংগমধ্চে পর্দার ব্যবহার ছিল না, ফলত বহদৃষ্ 
ও বছকাঁলের ঘটনা উপস্থাপন করা সম্ভবপর হইত না এবং সেই জন্তই 
নাট্যকারগণ বাধ্য হইতেন সীমাবদ্ধ থাকিতে । কিন্তু যুগ ও জীবনের প্রতিচ্ছবি 
যেনাটক, সেই নাটকে রংগমঞ্জের লীমাবন্ধতার জন্ত জীবনের বিস্তৃত ও 

বিচিজ্রতর প্রকাশে অক্ষমতাহেতু নিশ্চয়ই নাট্যকারগণ অস্বস্তি অহ্ভব 



সংস্কৃত নাট্যকল! ও নাট্যাভিনয়ের বৈশিষ্টা ২৩৭ 

করিতেন। সাহিত্যিক চিত্রের এই অশ্বস্তির ফলে সাহিত্াক্ষেত্রে একদিকে 

যেমন 'উপন্তাসের” আবির্ভাব ঘটে, অন্দিকে তেয়ি ক্রমশ মঞ্চশিল্পের বৈজ্ঞানিক 
সম্প্রসারণে সংকুচিত নাট্যপাহিত্য বিস্তৃতি প্রাপ্ত ' হয়! রংগমঞ্চের যত 

উন্নতি ও উৎকর্ষ হইতে থাকে, ততই নাটাকারগণ নাটকে বহস্থান ও বহু 

কালের ঘটনার অবতারণার সুযোগ প্রাপ্ত হন, এবং ইহারই ফলে উল্লিখিত 

স্বান ও কালের এঁক্য লংঘিত হইতে থাকে । আবার আধুনিক কালে এক- 

দৃশ্ত ও একাংক নাটকের যুগে পুরাতন সেই এক্য-নীতিই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত 

হইতেছে । সাহিত্য যখন জীবন-জিজ্ঞানা, জীবনের ছবি, তখন ব্যক্তি ও 

সঙ্গাজমানদের পরিবর্তনের সংগে সংগে সাহিত্যেও পরিবর্তন অবশ্ন্তাবী, 

বিশেষত নাট্যসাহিত্যে। কারণ, নাট্যসাহিত্য 0019০1%9, অতএব 
10510820010 | রা 

কিন্তু এ কথ! সর্বজন-স্বীকৃত যে, সাহিত্যের অন্য শাখা অপেক্ষা নাটকে 

এঁক্যবোধ, এক্াবদ্ধ কূপের অধিক প্রয়োজন। এঁক্য না থাকিলে নাটকের 

আবেদন দুর্বল হয়। ঘটনাসংস্থাপনে সামান্য ঠ€শখিলাও রস-হ্ষ্টির পথে বিশেষ 

অন্তরায় হইয়া থাকে । কারণ একত্র একই সময়ে বু দর্শকের পস্তোষ বিধান 
কবিতে হইলে রচনায় ওচিত্য, পরিমিতি, শৃংখলা ও এঁক্য রক্ষা অপরিহার্ধ। 
বহু স্থান ও বহু কালের ঘটন।, বহু নাটকীয় চরিত্র লইয়৷ নাটক বচন! করিতে 

গেলে বচনাক়্ বদ্ধন-শৈথিল্য ও বিশৃংখলার সস্তাবনা থাকে, এই জন্যই হয় ত 

স্বানিক ও কালিক এঁক্য-বিধানের প্রয়োজন হইয়াছিল। পৃথিবীর অধিকাংশ 

নাটকই ঘটনা-বিন্তাসে শৃংখলার অভাবের জন্ত অসার্ক। সার্ক নাটকের 

সংখ্যা পৃথিবীতে নগণ্য বলিলেও অতত্যুক্তি হয় না। এই জন্যই উক্ত ছিৰিধ 
একের প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু নিপুণ নাট্যকার হদি তাহার অসাধারণ 

দক্ষতার বলে অনেককে, অনেক দ্রিনের ঘটনাকে একজ সুশৃংখল, সুদংহত 

ও সরস-হ্থন্দর করিয়া প্রকাশ করিতে সমর্থ হন তবে সেখানে নিছক আলং- 

কারিক বিধি-নিষেধের বিচার দিয়া নাঁটকত্ব বিচার করিতে যাওয়া নিশ্চয়ই 

অযৌক্তিক। স্থানিক ও কাঁলিক এঁক্য নীতি লংঘন করিয়াও যদি নাট্যকার 

তাহার নাটকে নিপুণ মালাঁকারের মত ঘটনাগুলিকে নুগ্রথিত করিয়া রসন্থতট 

করিতে পারেন, তবে সেখানে নিয়ম লংঘিত হইলেও নাটকত্ব ব্যাহত হয় না। 

একমান্জ ক্রিয়াগত এঁক্যই নাটকে অপরিহার্য । এই এঁক্য না থাকিলেই নাটকত্ব 

শিধিল হয়, নাটকের কাহিনী বিশৃংখল ও গতিহীন হুইয়া পড়ে। এক 
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ঘণ্টার ঘটনা-বিস্তাসেও ঘযদ্দি ক্রিয়াগত এঁক্য না থাকে তবে তাহা নাটক নয়। 

আবার এক শতাব্দীর ঘটনাও যদি ক্রিশ্াগত এ&ঁক্যে স্থসংবদ্ধ হয় তবে তাহা 

আদর্শ নাটক হইয়া উঠিতে পারে। সংক্ষেপত ইহাই হইল জ্রিবিধ একোর 

বিশিষ্ট তাৎপর্য । 

সংস্কৃত নাটকেও এই ক্রিপ্াগত এঁক্যের (00165 ০1 96100 ) উপব, 

বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। দর্পণকার নাটকের অংকলক্ষণ-নির্ণয় 
প্রসংগে বলেন, প্রত্যেকটি অংক হইবে--“বিচ্ছিন্নীবাস্তরৈকার্থঃ কিঞ্চিৎ 

সংলগ্নবিন্ুকঃ” । নাটকে এই “বিন্দু* নামক অর্থপ্রকতিই ক্রিয়াগত এঁক্য বক্ষা 
করে। এবিষয়ে বিশেষ আলোচনা! পূর্বেই (“অর্থপ্রকুতি' প্রকরণে ) করা 

হইয়াছে। 

সংস্কৃত নাটকে 'এক্য-বিধি' 

নাটকে স্থান ও কাঙের এক্যকে অপরিহার্ধরূপে গ্রহণ করিলে নাটকের 

বিষয়বন্ত অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে, নাটকের সহজ স্বচ্ছন্দতা ও নাট্যকারের 

স্বাধীনতা ক্র হয়। নাটকে যাহা অপরিহাধ, তাহা হইল, ঘটনার একা । এই 

প্রক্য না থাকিলে বন্ধন-শৈথিল্যে নাটক হুর্বল হইয়া! পড়ে। 

সংস্কৃত অলংকারশান্ত্রে নাটকের স্থান” ও “কালের” এক্যবিষয়ে কোন 
বিশেষ নিয়ম নাই, তবে স্থান ও কাঁল-বিষন্ধে কয়েকটি বিধি-নিষেধ দৃষ্ট হয়। 
“ভারতবর্ষ, ভিন্ন অন্য বর্ষে মনুত্য পানত্র-পাত্রীর গতি নিষিদ্ধ, দিব্যপুকষ ও 
দ্দিবাংগনাগণের অন্তান্ত বধে গমনে কোন বাধ! নাই। 

“ভারতে তব ছৈমে বা হবিবর্ষে ইলাঁবুতে। 
রম্যে কিংপুরুষে বাপি কুরুষ,ত্তরকেযু বা ॥ 

* দিব্যানাং ছন্দগমনং বর্ষেষেতেষু কারয়েৎ। 

ভারতে মানুযাঁপণাঞ্চ গমনং সংবিধীয়তে ॥” (নাট্যশাস্ত্, ১৪।২০-২১) 

কিন্তু বু নাটকে এই নির্দেশের ব্যতিক্রম দৃ্ট হয়। “অতিজ্ঞান-শকৃত্তল' 

নাটকে ছছঘতস্ত-চরিআ মনুস্ত-চরিত্র, "তথাপি তিনি অবাধে দেব-রাজ্যে গন 
কৰিতেছেন, অবাধে অবতরণ কবিতেছেন 'কিংপুরুষ-পর্বত হেমকুটে”। হষ্ঠ 

অংকে তাঁহাকে দেখি রাজধানীতে, সম অংকে তিনি উপস্থিত মহর্ষি মাবীচের 
আশ্রমে, অথচ এই ছুইটিদৃশ্তের মধ্যে “স্থানের” কী ছূর্জয় ব্যবধান। এই নব 



সংস্কৃত নাট্যকলা ও নাট্যাভিনয়ের বৈশিষ্ট্য ২৩৯ 

ব্যতিক্রমের জন্যই ভ, নাট্যশাস্ত্ে এই প্রসংগে পুনরায় বল! হইয়াছে--- 
“গচ্ছেদ্যতি বিকুষ্টস্ব দেশকালবশাস্তরঃ*। (এই অংশের অর্থে অম্পষ্টতা না 

থাকিলেও “যতি? শব্দটির অর্থ সবোধ্য নহে )। 
সংস্কৃত নাটকে সময়-সন্বদ্ধেও অনেকগুলি বিধি-নিষেধ আছে। নাটাশা্বা- 

, কার বলেন, “একদিবস প্রবৃত্তঃ কার্ধস্ংকে।--* একটি অংকে এক দিনের অধিক 
ঘটন। থাকিবে না, ইহাই হইল প্রথম নিয্ষম। নৈশ ঘটনার বিষয় অংক-মধ্যে 
বর্ণনীয় নছে, ষদ্দি নাটকীয় প্রয়োজনে এই বর্ণন। অপরিহার্য হইয়া! পড়ে, তবে 

তাহা 'প্রবেশকে* প্রদর্শনীয়। “দময়+-বিষন্কে ইহা দ্বিতীয় বিধি। 

“দিবদাবসাঁনকারধং য্যংকেনোপপগ্ঠতে সর্বমূ। 

অংকচ্ছেদং কৃত্বা প্রবেশকৈঃ তদ্ছিধাতব্যম্ ৮” ( নাট্যশাস্, ২০২৮) 

ছুইটি অংকের মধ্যে এক মাসের অধিক ব্যবধান বাঞ্ছনীয় নয়, এক বৎসরের 

অধিক ব্যবধান নিষিদ্ধ, ষদদি বণিত ঘটনাক্স বর্ধাধিক দীর্ঘ কালের ব্যবধানের 

কথ। থাকে, তবে এই দীর্ঘকালকে এক বৎসর অথব! তদপেক্ষা কম সময়ের মত 

কল্পনা! করিতে হইবে, ইহাই হইল তৃতীয় বিধি। 

“অংকচ্ছেদং কুর্ধাৎ মাসকৃতৃং বর্ষসঞ্চিতং বাপি। 

তৎসর্বং কর্তব্যং বর্ষাদুধ্বং ন তু ক্দীচিৎ। 

যঃ কশ্চিৎ কাধবশাৎ গচ্ছতি পুরুষঃ প্রকৃষ্টমধ্বানম্। 
তত্রাপাংকচ্ছেদঃ কতব্যঃ পূর্ববৎ তজ জৈ: |” ( নাট্যশান্্, ২০।২৯-৩০ ) 

সংস্কৃত নাট্যশাস্তে এই লব বিধি-নিষেধ নির্দিষ্ট হইলেও সংস্কৃত নাটকে 

ইহান্ধের যথেষ্ট ব্যতিক্রম আছে, ব্যতিক্রম থাকিবেই। ভবভূতির 'মহাবীর- 
চরিতে” দ্বাদশ বর্ষের ঘটনা আছে। তাছার 'উত্তররাম-চরিতের' প্রথম ও 

দ্বিতীয় অংকের মধ্যে ঘাদশ বৎসরের ব্যবধান দৃষ্ট হয়। কালিদাদের 'অভিজ্ঞান 

শকুস্তলের? পরী অংকের অন্তে-অস্তঃস্া শরুস্তলা পততি-প্রত্যাখ্যাত হইয়া 
গেলেন মাত্রালয়ে) সপ্তম অংকে দেখি মহর্ষি ষারীচের আশ্রমে তাঁহার পুত্র 

, অন্যুন পঞ্চমবর্ষায় “নর্বদমন' সিংহ-শিশুকে দন করিতেছে। যেহেতু বষ্ঠ ও 
সপ্তম অংকের মধ্যে ব্যবধান ২।৩ দ্দিনের বেশি নহে, অতএব ৫ম ও ৬ঠ অংকের 
মধ্যে কমপক্ষে পাচ বৎসরের ব্যবধান না থাকিলে এই ব্যাপার সম্ভবপর হয় 

নাঁ। কিন্তু যেহেতু এই নাটকটি পড়িবার অথবা দেখিবার সময় এই দীর্ঘ 
বাবধানের কথা কাহারও মনেই আসে না, এই দীর্ঘ বাবধান সব্বেও দর্শক চিত্তে 



২৪5 ভারতীয় নাট্যব্দ ও বাংল! নাটক 

নাটারস কুটিতে কোন বাধা হয় না, অতএব কালিক এঁক্য না থাকিলেও ইছার 

নাটকত্ব অব্যাহত অটুট। নাটকের সৌষ্ঠব ও শৃংখলারক্ষার জন্যই নাট্যন্থত্র 
অথবা নাটাশাস্ের বিধি-নিষেধ, নিছক বিধি-নিষেধের জন্যই নহে। বিধি- 

নিষেধের ছাচে ফেলিয়া একটি স্থন্দর কাঠামে। তৈরী হইতে পারে, কিন্তু নিছক 

কাঠামোর দৌন্দর্ধেই পাছিত্র পৌন্দর্য নয়, এই সৌন্দর্য কাঠামোর সৌন্দর্য 
হইতে স্বতন্ত্র আরও কিছু, এই “আরও কিছুর জন্যই যুগে যুগে, দেশে দেশে 

কাঠামোর ছণচ বদলাইয়া যায়, সাহিত্যে পুরাতন সাহিত্যশাপ্রের নিয়ম-ভংগ 

হয়, পত্তন হয় নৃতন লাহিত্যশান্ত্রের। সাহিত্য-রচনায় এই যে নিয়ম-ভংগ, 
প্রাক্তনের পরিবর্তণে নৃতনের এই যে আবির্ভাব, তাহা ইচ্ছাকৃত নয়, স্বত- 

উদগত, স্বাভাবিক । অতএব শুধু সংস্কৃত সাহিত্যের নাট্যকার নয়, কোন 

দেশের কোন নাট্যকারই কোন দিন বাধাধর] নিয়মে চলে না, চলিতে পারে 

না। এই জন্যই যুরোপীয় নাট্যস্থত্রে "দেশ কাল ও ঘটনার এক, বিষয়ে 

কড়াকড়ি নিয়ম থাক| সত্বেও, নাটকসমূহে নিয়ম-পালন অপেক্ষা নিয়ম- 
ভংগেরই দৃষ্টাস্ত অধিক। 

নাটকীয় ঘটনার অনায়াপ অবিচ্ছেঘধেই নাট্যরম হ্যট্টি হয়। স্থান বা 

কালের প্রশ্ন বড়ে। নয় নাটকে, প্রশ্ন হইল এই অবিচ্ছেদ্বের, এই ত্বতউৎসারিত 

ঘটনাপ্রবাহ ও তজ্জনিত বস স্যপ্রির। মাল্য বিচাবে পুষ্পের বর্ণ, গন্ধ, রূপ, 

আয়তন, চয়ন-কাল, উৎপত্তিস্থল প্রভৃতির বিচার খড়! নয়, উহ্াত্দর বিন্যাস ও 

গ্রন্থনে মাপার সামগ্রিক এঁক্যবন্ধ রূপটিই বড়ো। নেই রূপ যদি চমক স্টি 

করে, বদি চক্ষুব মধ্য দিয়! মর্মস্থলকে স্পর্শ করিয়া আকুল করিস! তোলে তবেই 

মাল্যগ্রন্থনের সাথকতা, মালাকারের লাফল্য। অনিবাধ ঘটনা ও চরিত্র 

স্থির মধ্য দিয়া বৈচিজ্র্যের মধ্যে যে একতা," গতি ও ক্রিয়ার যে সমন্বয় 

চমৎকুতি, তাহাই উদ্দেশ নাটকের । পেই উদ্দেশ যে উপায়ে সিদ্ধ হয়, সেই 

উপায়ই অলংকার-সম্মত, তাহাই প্রকৃষ্ট নাট্যকল!। হী 

পতাকাস্থান 

দর্শকচিত্তে নাটকের আবেদনকে মধুবতর করিবার জন্য নাট্যকারকে বু 
বিচিত্র কলা-কৌশলের আশ্রয় লইভে হয়। 'পতাকাস্থান', এই সব কলা- 
কৌশলেরই অন্যতম । “পতাকার মত 'পতাকাস্থান'ও প্রাসংগিক ও মুখ্যার্থ- 

সহায়ক। তবে পতাকান্থান আকম্মিক ও ভাবার্থকচক। অকম্মাৎ উপস্থিতি 



. অস্কৃত নাটাকল! ও নাট্যাভিনয়ের বৈশিষ্ট্য: ' ২৪১ 

ও ভাব্যর্ধনুচনাই পভাকাস্থানের অনন্ত বৈশিষ্ট্য । «পতাকার” হত ইছা একটি 
সম্পূর্ণ বৃত্বান্ত না হইতেও পারে। সামান্ত একটি উক্তি অথবা উক্তি-প্রত্ুাক্তির 
মধ্য দিয়াও ইহা প্রকাশ পাইতে পারে। নাট্যশান্ত্রে ইহার লক্ষণন্বূপ বলা 
হইয়্াছে-_ র 

"্য্ত্ার্থে চিন্তামানেহপি তল্লিংগার্থ; প্রযুজযতে। 

আগন্ধকেন ভাবেন পতাকাম্থানকং তু ভতৎ॥” (নাটাশাস্ত্র ২১৩১ ) 
অথাৎ, একটি বিষয়ের চিন্তা অথবা আলোচন1 করিতে করিতে অতকিতে 

ততম্বরূপ অন্ত একটি বিষয়ের অবতারণাই “পতাকাস্থান?। 
কিন্তু উল্লিথিত লক্ষণে উক্ত ন] হইলেও আগন্ধক ঘটন1 অথবা সংবাদের 

লক্ষ্য হইল ভাব্যর্৫থসৃচন|। 

এই পতাকাস্থানের চাঁরিটি ভেদ । “*চতুঃপতাকাপরমং নাটকে কাবা- 
মি্ততে |” (নাট্যশান্ত্র, ২১/৩৬)৭ নাটকের কাব্য হইবে পতাকাচতুষ্টয়ে 
সনম | 

এই ভেদচতুষ্টয়ের লক্ষণ ও উদ্ধাহরণ, যথা-_ 
(১) “সহসৈবার্থম্পত্তিগ ণবত্যুপচারতঃ। 
পতাকাস্থানকমিদং প্রথমং পরিকী্িতম্॥” ( সাহিত্যদর্পণ, ৬ ) 
কখনও কখনও দেখা যায় প্রাকরণিক' বা আলোচ্য বিষয় অপেক্ষা 

আগন্তক বিষয়টিতে অধিকতর আনন্দ ও ফল লাভ হয়। ইহাই হুইল প্রথম 

ভেদ। 

উদাহরণ £__ 

'রতাবল্যাম--'বাসবদত্তেযম্” ইতি রাজ! যদ] তৎকণঠপাঁশং মোচয়তি, তদা 

তদুক্ত্যা 'দাগরিকেয়ম্? ইতি প্রত্যতিজ্ঞায় 'কথং প্রিয়! মে সাগরিকা”? “অলম 
লমতিমাত্রং সাহদেনামূনা তে স্বরিতময়ি বিমুঞ্চ ত্বং লতাপাশমেতম্। 

চলিতমপি নিরোদ্ধং জীব্তং জীবিতেশে ক্ষপমিহ মম কঠে বাছপাশং 
নিধেছি।” 

এই উদাহরণের-_ 
কে) প্রাকরণিক বিষয়__বাসবদতার ক্পাশ মোচনে রাজার উদ্যোগ । 

(খে) আগন্তক বিষয়-ধাহার পাশ মোচন করিতে রাজ! উদ্ভত তিনি; 
“বাসব্দতা' নন, “সাগরিকা” এই লংবাদ। 

১৬ 
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(গ) শ্চন1--সাগবিকার সহিত সহসা রাজার সাক্ষাৎকার উভয়ের বহু 

প্রভ্যাশিত ভাবি-মিলনের কুচক | 

(ঘ) বৈশিষ্ট্য--বালবদত্তার কপাশ-মোচনরূপ প্রাকরণিক বিষয় অপেক্ষা 
সাগরিকা-ংবাদরূপ আগন্তক বিষয়টি বাজার নিকট অধিকতর প্রীতি ও 

সাফলোর হেতৃ। 

“বচঃ সাতিশয়ঙ্গিষ্টং নানাবন্ধসমাশ্রয়ম। ". 
পতাকাস্থানকমিদং দ্বিতীয়ং গরিকীতিতম্।” ( সাহিত্যদর্পণ ) 

অনেকার্বোধক ( অর্থাৎ সঙ্লেষ ), একাধিক বিশেষণ বিশিষ্ট ষে বাকা, 

তাহাই দ্বিতীয় পতাকা ম্থান। 

উদ্দাহুরণ 2 

বেণীসংহারনাটকে প্রস্তাবনায়াং স্থত্রধারোক্তি £-_ 
পুক্তপ্রপাধিতভুব্ঃ ক্ষতবিগ্রহাশ্চ 

হ্বস্থা ভবন্ত কুরুরাজন্থতাঃ সভৃত্যাঃ ॥”? 

এই উর্দাহরণে “কুরুরাজন্থতাঃ" এই পদের “রক্তপ্রসাধিতভুবঃঃ, “ক্ষতবিগ্রহাঃ, 

ও স্বস্থাঃ; এই বিশেষণ তিনটি ছ্যর্থক। 

শব্ধার্থ ;-_ 

রক্ত- অন্গরাগ। শোৌণিত। 

প্রসাধিত-_-বশীকৃত। অলংকত। 

্ষত- বিলুপ্ত । অস্ত্রশস্ত্র বিদীর্ণ । 
বিগ্রহ-যুদ্ধ। শরীর । 

তবস্থাঃ_-স্থচিতত । ্বগন্থ। 

_ প্লোকাংশের প্রতীয়মান অর্থ :__ 

দর্যোধনাদি ষে কৌরবগণ অঙ্রাগ বা প্রেমের ছারা সমগ্র পৃথিবীকে বশে 
আনিয়াছেন, .ধাহাদের (সদ্ধিকরণের ফলে) যুদ্ধবিগ্রহ বিলুপ্ত হইয়াছে, 
তাহারা সপরিজন (সভূত্যা: ) স্থস্থচিত্ত ব! প্রক্কৃতিস্থ হউন! 

শ্লেবজন্ত দ্বিস্তীয় অর্থ: 

ধাছাদের দেহ-শোণিতে বন্গুমতী অলংকত, ধাহাদের দেহ অস্ত্রশস্ত্র বিদীর্ণ, 
ছুর্ধোধনাঙ্দি লেই কৌরবগণ সপরিজন ( নিহত "হইয়া ) শ্বর্গলাভ করুন ! 
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এই উদ্দাহুরণের-_ 
(ক) প্রাকরণিক বিষয়--প্রতিনায়ক দুর্যোধনের পৃথিবী-বশীকরণ। 

(খ) আগন্তক বিষয়-_ভীমদেনের কোপ ও ঘুধিষিরের যুদ্ধ-বিষয়ে 

উৎসাহ। 

(গ) হুচনা-নায়কের শত্র-নাশ। 

(ঘ) বৈশিষ্ট্য-_-একাধিক সঙ্গেষ বিশেষণ-্বিন্তাসের মধ্য দিনা ভাব্যর্থ- 

কুচনা। 

(৩) “অর্থোপক্ষেপকং যত্ত, লীনং লবিনয়ং ভবেৎ। 
শিষটগ্রতাত্রোপেডং তৃতীয় মিদমূচতে ॥” ( সাহিতাদর্পণ ) 

যে বাক্য প্রথমে অল্পষ্টার্থ (লীন ), কিন্তু অন্তে স্থম্পই স্বনিশ্চিতার্থ 

(সবিনয়) ও মুখ্য বিষয়বস্বর সুচক ( অর্থোপক্ষেপক ) এবং যাহ সঙ্্েষ 

্রত্যত্তর-বিশিষ্ট, তাহা পভ়াকাস্থানের তৃতীয় ৫তদ। 
উদ্দাহরণ £-- | 

“বেণীসংহারস্ত' দ্বিভীয়েহংকে-_ 
( কঞ্চুকিনা রাজঃ যুধিষিরস্ত সংলাপঃ ) 

কঞ্চকী। দেব! ভগ্রং ভগ্নমূ। 

রাঁজা। কেন? 
কঞ্ঠুকী। ভীমেন। 

বাজা। ক্যা? 

কঞ্চুকী। ভবত:। 
রাজা। আঃ! কিং প্রলপনি? 
কঞ্চকী। (লতয়ম্) দেব! নহ্ু ব্রবীমি ভগ্নং ভীমেন ভবত: 

বাজা। ধিক! বৃদ্ধাপপদ! .কোহয়মগ্য তে ব্যামোহঃ? 

কঞ্চকী। দেব! নব্যানোহঃ, লত্যমেব | 
ভগ্রং তীম়েন ভবতো 

মকুতো| রথকে তনম্। 

পাতিতং কিংকি নীজাল- 
বন্ধাক্রন্দমিব ক্ষিতৌ ॥ | 

তীবণ ঝড়ে যৃধি্িরের রখের পতাকা রখ-বন্ধ ক্ষুত্র ঘণ্টাগুলির ধ্বনিতে 
ষেন করণ আর্তনাধ করিতে করিতে তাতিজা ভূতে পড়িয়াছে, এই বার্তাটুক 
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যুধিষ্ঠিরের নিকট বহুন করিয়া! আনিয়াছেন রাকঞ্চুকী। কিন্ত উক্ত বার্তাটি 
সংলাপের মধ্যে প্রথম যেভাবে উপস্থাপিত হুইক়্াছে তাহাতে অস্পষ্টভাহেতু 
যুধিষ্ঠিরের মনে সংশয় কৃষি হইয়াছে, বিশেষত কঞ্চুকীর প্রত্যত্তরে বাবহৃত 
হার্থক “ভীম” (ভয়ংকর । ভীমসেন ) শবটির জন্য। উভয়ের উক্তি-প্রত্যুক্তি- 
ক্রমে অবশেষে কঞ্চকী যখন “ভগ্রং ভীমেন ভবতা, ইত্যার্দি শ্লোকটি আবৃত্তি 

করেন, তখন যুধিষ্ঠিরের সংশয় কাঁটে এবং ভীমসেন নর, ভীষণ ঝটিকাঁই 
তাহার রথকেতন ভাঙিয়াছে, এই অর্থটি হুম্পষ্ট হয়। সংক্ষেপত ইহাই হুইল 

উক্ত সংলাপটির মর্মীর্থ-বিশ্লেষণ। এই উদ্দাহরণের-_ 

(ক) প্রাকরণিক বিষয় :__ প্রচণ্ড ঝটিকায় রথ-কেতন-ভংগ। 
(খ) আগন্তক বিষয় £--ভীমসেন কর্তৃক দুর্ধোধনের উরু-ভংগ । 

(গ) স্থচন] £--শক্রনাশহেতু নায়কের ভাবিমংগল। 

(ঘ) বৈশিষ্ট্য £-_-আদিতে শুধু 'ভগ্র শব্টিতে অর্থের অম্পষ্টতা, 'ভীমেন' 
শব্দটিতে অলম্পষ্টতাবৃদ্ধি ও সংশয়ন্ট্টি এবং অস্তে 'মরুতা” শবে অর্থনিশ্চয় 

হুইয়াছে। কঞ্চুকীর প্রত্যুত্তর উক্ত ছ্ধযর্থক “ভীম” শবটিই আগন্তক বিষয় ও 

নায়কের ভাবি-মংগল সৃচন। করিতেছে। 

(৪) “ছ্যর্থো বচনবিস্যাসঃ হুশ্লিষ্টঃ কাব্যযোজিতঃ। 
_. প্রধানার্থান্তরাক্ষেপী পতাকাস্থানকং পরম্॥ 

, যেখানে দ্ধযর্থক অর্থাৎ সু্পি্ই বচন-বিন্যাসের মধ্য দিয়া মুখ্যবিষয়বস্তর স্থচনা 
হয়, সেখানে 'পতাকাস্থানের চতুর্থভেদ। 

বস্তত ছ্িতীয় ও চতুর্থ ভেদের মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য নাই। কিন্ত 
চতুর্থ ভেদটি যখন মুখ্যার্থের সূচক বলা হইয়াছে, তথন দ্বিতীয় তেদটি 
গৌপার্থের অর্থাথ বীজের স্থচন! করে, ইহাই অস্থমেয়। এইভাবে দ্বিতীয় ও 
চতুর্থের মধ্যে একটি ভেদ বিধান করা যায়। তবে মুখ্যত পতাকাস্থান 
ছিবিধ-(১) অঙ্লেষ ও (২) সঙ্্েষ। সঙ্লেব পতাকাস্থান যেখানে উক্তি- 
প্রত্যুক্তিদমন্থিত সেখানে তৃতীয়ভেদটি প্রযোজ্য । রা গারালি 
উদাহরণ £--যথ! রত্বাবঙ্যা ম্-- 

“উদ্দাযোৎকলিকাং বিপাও্রকুচিং প্রারস্জ স্তাং ক্ষণা- 

দাকাসং ্ দনোদগমৈরবিরলৈরা তভীমাতন: | 
অস্ভোগ্ভানলতামিমাং সমঘনাঁং নাৰী মিবান্তাং এবং 

" পশ্তন্ কোপবিপাটলছ্যুতি মুখং দেব্যাঃ করিস্তাম্যহ্ম্ ॥* 
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একটি উদ্তান-লতাকে দেখিতে দ্বেখিতে নায়ক এই মন্তবা করিতেছেন। 

মদনবৃষ্ষাপ্রিভা লতাটিকে মদনার্তা নারীর সহিত তুলন1 কর! হইয়াছে । লতার 
বিশেষণগুলি প্রিষ্ট) অতএব জতা ও নারী উভয়পক্ষেই উহার! প্রযোজা। 

প্রণয়ীর দর্শনাভাবে অতিশয় উৎকন্তিতা, বিরহ-পাও্রা, বিরহ-ক্লাস্তিতে 
ভভ্তণবতী, মুহ্মূ্ শ্বাস-প্রশ্বীমে বিরহার্তা নারীর মত বহুকোরকমণ্ডিত, 
কোথাও বা প্রন্ফুটিত পুণে শুত্রকাস্তি, সম্যক বিকপিত, অবিরত বাঁযু-সঞ্চালনে * 
ক্িষ-কাস্ত এই উদ্যান-লতাঁটিকে আজ দেখিতে দেখিতে (বিল করিয়া) দেবী 

বালবদত্তার মৃখটিকে নিশ্চয়ই রোধ-রক্তিম করিয়া তুলিব। ইহাই হুইল 
আলোচ্য ক্লোকটির ভাবার্থ। এই উদ্াহুরণের-_ | 

(ক) প্রাকরণিক বিষয়--লতাধধর্শন কত্রিতে করিতে বিলঘ করিয়! 

বাসবদত্তাকে কুপিত করা । 

(খ) আগন্তক বিষয়__ প্রেমী সাগরিকাঁর মদনার্ত মৃখটি কামনাকুল দৃষ্টিতে 
দেখিতে ৰেখিতে বাসবদত্ার মুখমগ্ডলকে রোষ-রক্তিম করিয়া তোলা। 

(গ) স্থচনা- প্রণযস্িনী লাগরিকার মহিত পরিিণয়। 
(ঘ) বৈশিষ্ট্য--সঙ্গেষ বচন-বিষ্ঠাসের মধ্য দিয়! নায়কের সছিত সাগরিকার 

পরিণয়রূপ মুখ্যবিষয়ের স্থচন]। 
দ্রষ্টব্য ১--হিতীয় ভেদ্দটিতে আগন্ধক যে-বিষয় অর্থাৎ ভীমসেনের ক্রোধ- 

জন্য যুধিষিরের উৎসাহ, তাহা নাটকটির মুখ্যফল নহে। নাটকের মৃখ্যফল 
হইল দুঃশাদন-বধ ও দ্রৌপদ্দীর বেণী-সংহার | যুদ্ধের জন্য যুধিঠিরের ষে 

উৎসাহ, তাহা হইল মুখ্যফল লাভের প্রধান উপায় অর্থাৎ “বীজ'। পতাকা- 

স্থানের ছিতীয় ভেদটিতে নাটকের “বীজ” ও চতুর্থ তেদে নাটকের 'মুখ্যফল' 
স্থচিত হয়। ইহাই হইল উভয়ের মধ্যে পার্থক্য । 

পতাকাস্বান” শুধু যে শুভ নুচনাই করে তাহা নয়, ইছ৷ ত্বারা অশ্তভও 
স্থচিত হইতে পারে। পূর্বোক্ত উদ্দাহরণ-চতুষ্টয়ে শুভ সৃচন! দেখা হায়। 
অশ্তুভস্চনার দৃষ্টান্ত দুষ্ট হয় উত্তররামচবিজ্েরঃ প্রথমাংকে | 

কন্তা জানকী কঠোর-গর্ভা, জনকরাজ দেখা করিয়৷ ফিরিয়া গেলেন। 
পিতার প্রত্যাব্্তনে বৈদেহী বিমন। | বাঁমচন্দ্র লাত্বন! দিবার জন্য ধর্মালন 

ছাড়িয়া! বানগৃহে আমিলেন। কিছুক্ষণ পরে আদিল চিত্রকর, লংকায় সীতার 
অগ্নিপরীক্ষ] পর্যস্ত অংকিত প্রধান প্রধান আর্ধচন্িতের আলেখা লইয়।। লক্ষণ 

অতীত দিনের ছবি দেখাইতে লাগিলেন--+একটির পর একটি ছবি দেখিতে 
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দেখিতে সীতার অবসাদ আসিল। শ্রীস্ত সীতার ইচ্ছা হুইল ভাগীরথী- 
অবগাহনের, বামচন্দ্রও সহযাত্রী হইতে রাগী হইলেন, অবিলঘ্ে রথ আনিবার 

জন্য আদেশ দিলেন অঙ্থগত অনুজ লক্্ণকে | ইত্যবসরে সীতার নিদ্রালস 

নয়ন দর্শন করিয়। রামচন্দ্র তাহাকে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিতে বলিলেন। স্বামীর 

হাতে মাথা রাখিয়া সীতা ঘুমাইয়া পড়িলেন। সীতার অংগ-স্পর্শে রামচন্দ্র 
সর্বাংগে কী অনিধচনীয় পুলক, তিনি প্রিয়্তমার এই পুলকম্পর্শ বর্ণন1 করিয়া 

অবশেষে বলিলেন-_ 

. পকিমস্তা ন প্রেষ্ে। যদ্দি পুনরুসহো ন বিরছঃ 1” 
অর্থাৎ প্রিয়্তমা-বিষয়ে কোন বস্তই না প্রিয়, যদি পুনরায় বিরহ অসহা না 

হুয়। এমন সময় প্রতিহাবী প্রবেশ করিয়া সংবাদ দল-- 

“দেঅ, উঅথিদদো।” [ছেব, উপস্থিত: ] অর্থাৎ মহারাজ, উপস্থিত 

হইয়াছে । এই অপন্মপ বচন-ভংগীতে প্রেক্ষকের চিত্তে আশংক। জাগে, তবে 
কি পুনরায় অসহা বিরহই উপস্থিত হুইল। প্রতিহারীর এই বচনে বিরহ 
উপস্থিত না হইলেও, থিনি আসিলেন তিনি বিরহেরই অগ্রন্বুত “দুমূ্খ'। তিনি 
সীতা-চরিত্রে প্রজাগণের সন্দেহ জ্ঞাপন করিবার সংগে সংগেই আবার বিরহের 

আয়োজন স্থরু হইল। অতএব এই “পতাকাস্থান” সত্যই অশ্ুভশংসী। 

পতাকাম্থান যথার্থই এক অনবদ্য বাচনভংগী নাটকের, এক অপূর্ব নাঁট্য- 

কলা। কখনও একটি ঘটনা, কখনও বা নূতন একটি পরিস্থিতি, কখনও ব! 

উক্তি-প্রত্যুক্তির মাধাষে ইহার অভিব্যক্তি ঘটে। সকল দেশের নাটকেই এই 

নাট্যকলাটির প্রয়োগ দেখা যায় । তবে সঙ্্েষ শ্রেণীর যে পতাকাস্থান, তাহা 
সকল ভাষায় সম্ভবপর নহে। সংস্কতভাষার শব্ধপম্পদ্ অনস্ত, তাই সংস্কৃত 

নাটাপাহিত্যে এই জাতীয় পতাকাস্বান অনার়াস-পাধ্য এবং সেই কারণেই 

সংস্কৃতে এই শ্রেণীর পতাকাস্থান বহুলভাবে দুই হয়। 
আঁকম্মিকভাবে ভবিষ্যৎ সুচনা! করাই 'পতাকাম্থানের' বৈশিষ্ট্য ও 

এই বৈশিষ্ট্যের প্রকাঁশ নান! ধরণের হইতে পারে। অনেক পময় দেখা যায় 

নাটকীয় পাত্র-পাত্রীগণ যে উক্তি করে, যে উক্তির ফলে পতাকাস্থান স্থ্ট হয়, 
সেই উক্তির মধ্য দরিয়া ঘে-ভবিষ্যৎ সুচিত হয় তাহ! পাত্র-পান্রীগণ বুঝিতে 

পারে না, কিন্ত দর্শকগণ তাহা ধরিতে পারে। আবার কখনও বা সেই 
_ ভবিস্ৎ উক্তি-প্রত্যুক্তির নংগে সংগেই কী দর্শক, কী নাটকীয় চরিজ কেছই 

বুঝিতে পারে না, পরে তাহ! বুঝা! যায় । এই ছুই পদ্ধতির প্রথমচি আধুনিক 



সংস্কৃত নাটাকলা ও নাঁট্যাভনয়ের বৈশিষ্ট্য ২৪৭ 

আলংকারিকগণের মতে নাটকের মধ্যে একজাতীয় ০০:0৪$ বা বৈসাদৃশ্ঠ । 

নাটকীয় ঘটনাসশ্বন্ধে অবগতির ব্যাপারে নাটকীয় চরিত্র ও নাট্দর্শকের মধো 

এই বৈসাদৃশ্ত ঘটে । 
£6.০৮৩, 8100. 6019 01169791799 1090999871]5 91:1899 51)91)6%67 60৩ 

01781806878 806 01: 8098] 47) 18100181008 ০৫ 10791016808 18068 ০: 

10101) 1010987071)1]9 6199 91999686018 8:91] 00998998010 (0 

[00000061010 6০0 629 960৫৮ ০৫ 17169286529 95 1700.8010, 

00. 228-94), 

বাংলায় এই €দাদৃশ্টমূলক পতাকাস্থ'নকে “নাট্যঙ্সেষ' এবং ইংরাজীতে 
“00781008010 10105? বলা হয়। 

এই 'নাটাগ্লেষনন্বদ্ধে পরিষ্কার ধারণার জন্য নিয়ে আরও একটি উদ্ধাতি 

দেওয়া হইল। 

“কোন নাটকীয় ঘটনাসম্বন্ধে নাটকীয় চরিত্র ও দর্শকের জ্ঞানের মধ্ো 

যখন পার্থক্য ঘটে, কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা তথ্য না জানার ফলে স্থকৌশলে 
যুক্ত একই নাটকীয় সংলাপ যখন নাটকীয় চরিত্রের কাছে শুধু বাইরের অর্থই 
বহন কবে অথচ সেই একই বিষয় বা তথ্য জানার ফলে যখন দর্শক সেই 

ংলাপের অন্তর্নিহিত ভাৎপর্য উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন তখনই নাটযক্সেষের 
উৎপত্তি হয়।” 

€ অধ্যাপক অলোক বায়--সম্পার্দিত 'সাহিত্যকোষ-নাটক ) 

নাটকীয় কাহিনী-বিন্তাসে জটিলতা! স্ষ্টি করিতে হয়, একথা পূর্বেই বলা 
হইয়াছে । এই জটিলতার জন্য মূল কাহিনীর মধ্যে উপকাহিনী আনিতে হয়। 
উপকাহিনীটি কখনও ঘটনা; চরিত্র ও রমের দিক হইতে কাহিনীর সদৃশ, 
কখনও বা উহার বিপরীতরূপে উপস্থাপিত হয়। উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্তগত যে 
সংযোগ তাহাকে পাশ্চাত্য আলংকারিকগণ 7281811611820 বলেন । যেখানে 

এই সংষোগ বৈশাদৃশ্তগত নেখানে- উহার নাম 00265586। নাটকে এই 

00706:890 নানাভাবে প্রকাশ পায়, 0০006:88৮-এর এই নানারূপের অন্ততম 

হইল “পতাকাস্থান' । *ঞ্জেষঃ অলংকারের মতই ঘটনা ও সংলাপের মধ্যে 

সকৌশলে দ্ধর্থতার সৃষ্টি কর! হয় ইহাতে, এইজন্যই ইহার নাম 'নাট্যক্লেয। 
এবং যেহেতু ইহা! এক ধরণের পরোক্ষ বিদ্ধুপ, তজ্জন্ত ইছার ইংরাজী প্রতিশব 
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হইল 7078708610 1200 | পূর্ববর্তী ঘটনাসন্বদ্ধে অজ্ঞতাঁবশত অনেক সময় 
নাটকীয় পান্র-পাত্রীগণ ঘষে উক্তি অথবা যে ধরণের আচরণ করেন, ঘটন! জানা 
থাকার দরুন দর্শক সেই উক্তি বা আচরণের অসারত। বা অসংগতি ধৰিতে 

পারিয়া আপনাকে নাটকীয় চরিত্র অপেক্ষা অধিক বৃদ্ধিষ্নান এইরূপ অঙ্গভব 

করেন এবং তাঁহার এই আত্মগৌরবের অঙ্কৃভূতি এবং তজ্জন্ত কৌতুকবোধ ও 
অহমিকা নাট্যচরিত্রের প্রতি এক প্রকার বিদ্জরপেরই পরিচয় । 44৪ 900. 1119 

£৮ নাটকে পুরুষবেশী রোজজালিগডের নংগে অরল্যাণ্ডোর কথোপকথন অথবা 

“চিরকুমার সভার, পুকৃষবেশী শৈলবালার সংগে সভ্যবৃন্দের আলাপ এই জাতীয় 

নাটকীয় গ্লেব বা বিদ্রপে্র বিশেষ দৃষ্টান্ত। সাধারণত এই জাতীয়. শ্লেষ 
“কমেডিতে; ব্যবহৃত হয়। ট্র্যাজিভিতে বে [০2 দৃষ্ট হয় তাহা আরও 

গভীর, সে-]:০2ড নাটকীয় চরিত্রের অজ্ঞতার প্রতি নাট্প্রেক্ষকের 
পদ্রপাঙ্গভুতি নয়, তাহা। [8005 ০1 [789 অর্থাৎ অনুষ্টেব প্রহসন । “মান্য 
দৃশ্ত ও অনৃস্ত জগতের কতটুকুই বাজানে। অথচ তার অজানা জগৎ থেকে 
অনিবার্ধ আঘাত এসে তার সমস্ত কাজ ও সংকল্প নিক্ষল করে ফেলছে-_ 

এখানেই তো নিফরুণ 1:0051” (নাটকের কথা'_-অজিতকুমার ঘোষ, 
পৃঃ ১৪)। গ্রীক্ ট্র্যাজিডিগুলিতে এইরূপ 17০05-র বহুল প্রয়োগ দু হয়। | 

“গথেলো” নাটকে ওথেলো৷ ঘখন ডেসডিমনাকে হত্যা করিবার জন্য উপস্থিত 

তখন সরল? পতিপ্রাণা ডেসডিমনাঁর স্বামীর প্রতি “ড/11] 5০০ ০০20৪ 6০ 

৪৫, 205 1010. ?, এই যে নিঃসন্দেহ উক্তি, তাহ অদৃষ্টের প্রহসনের এক 

মর্মস্পর্শী অভিব্যক্তি। ভাদের 'শ্বপ্নবাদবদত্তম্' নাটকের ছিতীয় অংকে পদ্মাব্তী 
যখন বাপবদত্তার সহিত উদয়ন সন্বদ্ধে আলাপ করিতে করিতে উদ্দয়নের রূপের 

প্রশংসাচ্ছলে বলিলেন--- 

“খু এসে! উজ্জইণীহুল্পহো। সববঙ্গণম্ণোভিরামং খু সৌভগণগং পাম”, 

ঠিক তখনই ধাত্্রী প্রবেশ করিয়া সংবাদ দিল--জেছু ভটিদারিআ। 
ভটিদারিএ! দিগীপি' । এই সংবাদের জন্ত প্রেক্ষক অথবা] পম্মাবতী, কেহই 

প্রস্তত ছিলেন না। ইহাও অনুষ্টেরই 1০05 । এই নাটকেরই তৃত্রীয় অংকে 

পন্মাবতীর পরিণর়চত্ববু হইতে দুঃখে দুরে নির্জন নিঃসংগ উদ্ভানে সরিয়া 
আসিলেন বাসবদত ছঃখ ভুলিবার জন্য, কিন্তু হায়রে অনৃষ্ট) দেখানেও তাহার .. 
নিস্তার নাই, ষে বিবাছ তাহার নিকট মুছুঃমহ, সেই বিবাছের বরমাল্য রচনা 

করিতে হইল তাহাকে! এই 1:905-র জন্ত কেহই প্রস্তত ছিলেন না, অথচ 



সংস্বত নাট্যকল! ও নাট্যাভিনয়ের বৈশিষ্ট্য ২৪৯ 

ঘটিল, এবং এই আকন্মিক ঘটনা অর্থাৎ নাট্যঙ্লেষ বা পতাকাস্থানের. মধ্য দিয়া 
নাটকীয় বেদনার স্থুর ককণ হইতে ককণতর হইল। এই [2০0 নাটকের 

নাটকীয়তা বৃদ্ধি করিস নাটকটিকে অধিকতর কৌতুহলোদ্দীপক কবিয়াছে। 
এই নাটকে বহুস্থগেই এইরূপ [7০০5 দুষ্ট হয়। দেখিতে গেলে সমগ্র নাটকটিই 
অদৃষ্টের এক বিপুল প্রহন ! 

নাট্যঙ্লেষ যে নাটকে যত বেশ্রি, সেই নাটক তত বেশি কৌতুহল স্থষ্টি 
করে। এবং চতুর বচনবিন্যাসই এই নাট্যঙ্সজেষের সার্থকতার পরম উৎস । 
'ম্যাকবেখ” নাটকের প্রারস্তেই যখন ভাইনীরা ঘোষণা করে “81 5৪ 6০] 

800 1০৪] ৪ 1৪1৮, তৃখন শুধু প্রারুতিক ছুর্ধোগ নয়, সমগ্র নাটকের প্রট ও 
ম্যাকবেথের সমগ্র চরিত্রটিই এই উক্তির মধা দিয়া ঘোষিত হয়। বচনবিস্তানে 

নাট্যকারের অসাধারণ দক্ষতার জন্তই একটি পরোক্ষভাবের এইরূপ সার্থক 

ইংগিত সম্ভবপর হুইয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উক্তির মধ্য দিয়! বৃহৎ একটি ভাবের 
গ্যোতক এই থে নাট্যঙ্গেষ, এই শ্লেষ ভাসের “ম্বপ্রবাসবদত্তম” নাটকের 
অনেকত্র দৃষ্ট হয়। এই নাটকের দ্বিতীয় অংকে পন্মাবতীর প্রতি বাসবাত্বার 
“অভিদে! বিঅ দে অজ্ঞ, বরমুহং পেকৃখামি' এই উক্তিতে শুধু পন্মাবতীর সুন্দর 
মুখের বর্ণন! নয়, সে-বর্ণনার মধ্য দিয়া তাহার অবিলম্ব বিবাহ ও স্বামি-মুখেরও 

ইংগিত আছে, যদিও বালবদত্তা বা দশক ব| অন্য কেছই সে-বিবাছের গোপন 
প্রচেষ্টা জানেন না। ঠিক এই জাতীয় ইংগিত এই অংকেই বাসবদত্তার 
আরেকটি উক্তির মধ) দিয়াও ব্যক্ত হইয়াছে, যখন তিনি কন্দুক-্রীড়া-রাস্ত 

পল্মাবতীর বাহুছয়কে লক্ষ্য করিয়া বলেন--“হল1! অদদিচিরং কন্দুএণ 
কীলিঅ অহিগ্ধ-সঞ্চাদরাঁআ! পরকেরআ! বিঅ দে হখা সংবৃত্তা %। 

এইভাবে কখনও দর্শকের জ্ঞাতে, নাটকীয় চরিত্রের অজ্ঞাতে, কখনও ব! 
উভয়ের অজ্ঞাতে, কখনও অশ্লেষ, কখনও বা সঙ্কেষ বচন-বিন্তালের মাধ্যমে, 
কখনও আকশ্মিক একটি ঘটনা অথবা! পরিস্থি ত (8:69861020 ) কৃষ্টি করিয়া, 
কখনও সামান্ত একটি উক্তি, কখনও ব উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়! নাট্যঙ্গেষ, 
105008810 100৮ অথব! পতাকাস্থান নাটকে সঙ্িবেশিত হয় । এবং ইহার 
ফলে নাটকে অসাধারণ এক চমক ন্যঠি হয়, যে-চমৎকারিতায় নাটকের 
কৌতুক অথবা বেদনা অত্যুজ্জল, অত্যাকর্ধণীয় হুইয়া উঠে, দর্শক-চিত্ত 
গভাঙ্ছগতিকভার (2০০০০$০০ড ) নিপ্রাণ পীড়ন হইতে মুক্ত হইয়া রসময়তার 
গভীরে নিমগ্ন হয় 



২৫০ ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংল! নাটক 

পতাকাস্থান' নাটকের অপরিহার্য অংগ না হইলেও নাটকের মাধূর্ব-বৃদ্ধির 
পথে ইহার মূল্য ও মর্ধাদা অনস্বীকার্য । ইহার প্রয়োগবিষয়ে কোন নিয়ম বা 
বাধাবাধকতা নাই। কোন কোন সংস্কৃত আলংকারিকের মতে “মুখ” সন্ধি 

হুইতে আরস্ত করিয়! সদ্ধিচতুষ্টয়ে-পতাকাস্থানের পূর্বোক্ত ভেদচতু্টয় যথাক্রমে 
প্রযোজ্য । “মৃখসদ্ধিমারত্য সন্ধিচতুষ্টয়ে ক্রমেণ ভবস্তি।” কিন্ত দর্পণকার এই 
মতের বিরুদ্ধে অন্য একটি মত উত্থাপন ও সমর্থন করিয়া বলেন, “তদন্তে ন 

মন্স্তে, এষামত্যস্তমুপাদেয়ানামনিয়মেন সর্বত্রাপি সর্বেষামপি ভবিতুং যুক্তত্বাৎ”। 

অর্থাৎ উপাদেয়ত্হছেতু নাটকের ঘষে কোন স্থানে যে কোন পতাকাস্থানের 

প্রয়োগ যুক্তিসংগত। যাছা উপাদেয়, যাহা মধুর আহার গতি সর্বজর, তাহা! 
নিয়মনত্রে বাঁধা পড়িলে নিশ্রাণ হুইল! পড়ে। ইহাই হইল নাটকে 
পতাকাস্বান-তত্ব । ৃ 

কিন্তু এই সব পতাকাস্থানীয় উক্তি-প্রত্যুক্তির তীক্ষ ব্ঞন। বা শুক্সম সুচন। 

ইত্তরজনবোধ্য নহে, ইহা সাধারণ দর্শক বা-শ্রোতার রস-বোধের উধ্রে। 
বিদঞ্-বুদ্ধিই ইহাতে প্রদীপ্ত বা অঙ্থপ্রাণিত হইতে পাবে। এই দৃষ্টিকোণ হইতেও 

বিচার করিয়া অনেকেই সংস্কৃত রূপককে 'আযারিস্টোক্রেটিক? বলিয়া থাকেন । 
অর্থাৎ তাহাদের মতে সংস্কৃত দৃশ্বকাব্য লোকনাট্য নহে । জনপাধারণ যাহা 

অনায়াদে বুঝিতে পারে, যাহা হইতে অনায়াসে জ্ঞান ও আনন্দ আহরণ করিতে 

পাবে, তাহাই জনমাধারণের নাটক অর্থাৎ লোকনাট্য । এই দিক হইতে 
স্কত নাটক যে 'আ্যরিপ্টোক্রেটিক”, একথা অনম্বীকার্ধ। সংস্কৃত নাটকের 

সহজবোধ)তার অভাবেই হয্ঘ ত' একদ। “প্রাকৃত” নাটকের অভ্যুদয় হইয়াছিল। 

সংস্কত নাটক উচ্চাংগের কবি-কর্ম হইলেও, “প্রাকৃত” নাটক হইয়াছিল যথার্থই 

লোকনাট্য। কিন্তু প্রাকৃত নাটকের এই অভুদয়কে সংস্কৃত আলংকারিকগণ 

বিতৃষণ দুটিতে দেখেন নাই, বরং উহাকে তাহার] সাদর ম্বাগতই জানাইয়াছিলেন । 
শুধু স্বাগত জানাইয়াই তাহার! ক্ষান্ত হন নাই, প্রাকৃত দৃশ্তকাব্যকে তাহাবা 
অষ্টাদশ উপরূপকের অন্যতম বলিয়া হ্বীকৃতি দিয়াছেন। “সষ্টক'শীর্ধক উপরূপকটি 
প্রাকৃত নাট্য। লংস্কত নাটকও যাহাতে সাধারণ-জনের বোধ্য হয়, তাহার 

জন্য সংস্কৃত নাটকে তাহার প্রাকৃত সংলাপকেও স্থান দিয়াছেন। তবে অস্তত 

মধ্য-শিক্ষিত না হইলে যে সংস্কত দৃশ্তকাব্যের লৌন্দর্ঘ সম্পূর্ণ হয়ংগম হয় না, 
সে বিষয়ে কোন ছিমত নাই। কিন্ত ভারতীয় নাটককে বিচার করিতে হইলে 
লংস্কত ও প্রাকৃত উভয় ভাবার নাটক দিয়াই বিচার করিতে হুইবে। নকল 
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দেশেই সব নাটক লোকনাট্য নহে। অশিক্ষিত জন যে নাটক হইতে রস গ্রহণ 

করিবে, শিক্ষিত জন তাহাতে ঠিক তৃপ্ত হইতে পারে না। মাজিভ ও অমাজিত 

চিত্তের চাহিদা যখন এক নহে, তখন সাহিত্যক্ষেত্রে ভাব ও ভাষার মানের তারতম্য 

ন! হওয়াই অস্বাভাবিক । সংস্কৃত ও প্রাকৃত উভয়বিধ দৃশ্যকীব্যের মধ্য দিয়াই 
একদা ভারতীয় দৃশ্যকাব্য ভারতীয় সমাজের সকল শ্রেণীর চিত্তরঞ্জন করিত, 
ইহাই হইল ত্দানীস্তন নাটাসাহিত্োর প্ররুত ইতিহাঁস। 

সংস্কর্ত নাটক জ্যারিস্টোক্রেটিক 

প্রসংগক্রমে 'আ্যরিস্টোক্রেটিক* কথাটি যখন উত্থাপিত হইল, তখন 

এ সম্বন্ধে কিঞিৎ বিস্তৃত আলোচন1! অবাঞছনীয় নহে। শুধু সংস্কৃত কেন, 
অষ্টাদশ শতাব্ীর পূর্বে কোঁন দেশের কোন ভাষাতেই প্রন্কত “গণ-নাটা' 
রচনার রেওয়াজ ছিল না। সাধারণ লোৌক নাটকের নায়ক হুইতে 

পারে, ইছা কেহ ভাবিতেও পারিত ন1। রাঙ্গা-মহারাজগণের নিজন্ব 

নাট্যশাল[য় তীছার্দেরই অন্ুগৃহীত, বৃত্তিপ্রাঞ্থ নাট্যকারগণের রচিত 

অভিজাত-জীবনের সৃখ-ছুঃখের ঘবন্ব-চিত্র অভিনীত হইত এবং সাধারণত 

এই সব নাটক-নাটিকা অভিরূপ-ভূয়িষ্ঠ (পণ্ডিত*প্রধান ) পরিষদে 
অভিনীত হইত। সে ঘাহাই হউক, সংস্কত রূপক অভিজ।ত-জীবন- 

মহিমার দর্পণ হইলেও সে-অভিঞ্াত-জীবন-কাহিনী অবনত জীবনধর্মের 

জয়ঘোষণা নহে। যে রাজধর্মে ভোগ-সর্বন্যতা, “শ্বরাচার ও প্রজা- 

বিরোধিতা ঘটে, সে রাজধর্ম সংস্কৃত রূপকের বিষয়বন্ত নহে, ইছা 

ইতিপূর্বে তৃতীয় উল্লাসে আলোচিত হইয়াছে । সংস্কৃত এ নাটকে 

নায়ককে হীনচরিত্র করিয়া প্রকাশ করা নাটাশান্তের নিয়ম-বিরুদ্ধ | 

ইতিহাস, পুরাণ বা কাব্য-মহাকাব্যে যে চরিত্রে দৌোষ-ক্রটি বা পতন 

লক্ষিত হয়, সেই চরিত্র নাটকের নায়ক হইলে তাহার এ নব দোষ-ক্রটিগুলি 
প্রদর্শনীয় নছে। মহাভারতের “ছুষৃত্ত” লম্পট, ফুলে ফুলে মধু খাইয়া 
যে ফুলে যখন মধু ফুরাইয়া যায় তখন তাহাকে বিনা দ্বিধায় ছিড়িয়া 
দুরে ছুড়িয়! ফেলিয়া দেওয়াই তাহার ন্বভাব, সেই ছৃয্স্তকে কৰি কালি- 

দাস যখন তাহার নাটকের নায়ক করিঙশেন, তখন তিনি এক অভিনব 

অভিশাপ-বৃত্তাস্ত কল্পনা করিয়া মহারাজ: দুত্যস্তের চ্ষিত্র-কালিমা অপ- 

নয়ন করিলেন, তপোবন-ছুহিতার সংস্পর্শে মর্তের চঞ্চল প্রণয় ন্বর্গের 



৬ 

২৫২ ভারতীয় নঃট্যবেছ ও বাংল! নাটক 

অচপল পবিজ্র শাখত-প্রেমে পরিণত হইল। রাঁমায়ণের বামচরিজে 

“বালিবধ' এক দুরপনেয় কলংক, কিন্তু সংস্কত নাটকে নায়ক রামচন্দ্র 

এই কলংক কোথাও একেবারেই উক্ত হয় নাই, কোথাও বা কলংক- 

কাহিনী অন্যরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। অনুচিত ইতিবুত্তকে অন্তথা প্রকাশ 
করিবার বিষয়ে দর্পণকাঁর দৃষ্টাস্ত উপস্থাপিত করিয়া! বলেন__ 

“অনুচিতমিতিবৃত্তম। যথা! রামস্য ছন্পন! বালিবধঃ। তচ্চ উদাত্তরাঘবে 

নোক্তমেব, বীরচরিতে চ বালী রাঁমবধার্ধমীগতো। রামেণ হত ইত্যন্তথা কৃতঃ।৮ 

( লাহিত্যদর্পণ, ৬ষ্ঠ ) 

| অর্থ :--অসংগত বা বিরুদ্ধ ইতিবৃত্ত বা ঘটনার দৃষ্টান্ত, যথা-- 
রামচন্ত্র কক শঠতার আশ্রয়ে বালিবধ। এই বৃত্বাস্ত “উদাত্বরাঘব' 
নাটকে উক্ত হয় নাই, “মছাবীরচরিতে বালী রামচন্দ্রকে বধ করিবার 

জন্য আসিলে রামচন্দ্রকর্তক নিহত হন, এইরূপে ঘটনার ধু কর 

হইয়াছে ]। 

মহাকবি ভাসের “অভিষেকনাটকে? রি অংকে) অগম্যাগমনের 

অপরাধে বালী নিহত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে রামচন্দ্রকর্ৃক উপস্থাপিত 

যুক্তিতে অস্কৃতপ্ত বালী বলিয্াছেন--“হস্থ অনুত্তরা বয়মূ। ভবতা দপ্ডিতত্বাদ্ 

বিগতপাপোহহং নম |” 

অতএব সংস্কত নাটক বস্তত 'গণ-নাট্য*য না হইলেও প্রকৃতপক্ষে 

আযারিস্টোক্রেটিক'ও নহে। অতি সাধারণ নর-নারীর জীবন-সংগ্রামের 

চিত্র ইহাতে না থাকিলেও, উচ্ছং খল রাজদিক জীবন-চিত্রণও ইহার 
আদর্শ নহে। সম্রান্ত জনের দেশাচার ও যুগধর্মসন্মত স্থরুচি ও সভ্যতার 

চিত্র ঘি “আ্যারিস্টোক্ষেটিক" হয়, তবে সংস্কৃত নাটকও 'আ্যারিস্টোক্রেটিক” এবং 
এই 'আরিস্টোক্রেটিক' চিত্র দূষণীয় ও অবাঞ্ছনীয় নহে। কালিদাস ও 
শেক্স্পীয়র সম্্াস্ত জনের যে সব পারিবারিক চিত্র অংকন করিয়াছেনঃ তাহা 
গণ-নাট্য না হইপেও, তাহা হইতে আজিও লক্ষ লক্ষ াধারণ জনের আনন্দলাত 

ও চবিত্র-গঠন হইয়া! থাকে। 

অর্থোপক্ষেপক 

“অর্থোপক্ষেপক' লংস্কত দৃশ্ঠ কাব্যের একটি বিশিষ্ট আংগিক। ঘটনা 
সংক্ষেপ ও বন্ধ-ুচনার ইহ একক আভনব কলাকৌশল। এই বিষয়ে সাধারণ 



সংস্কৃত নাট্যকলা ও নাট্যাভিনয়ের বৈশিষ্ট্য ২৫৩ 

আলোচনা ও ইহার ভেদব-পঞ্চকের অগ্ততম “গ্রবেশক” স্বদ্ধে বিশেষ আলোচনা 

পূর্ববর্তী উল্লাসে 'সমবকার” শর্ষক প্পকের আলোচন] প্রসংগে কর! হইয়াছে। 

সংক্ষেপত এই আংগিঁকটির নিম়োক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখযোগ্য । 

অর্থোপক্ষেপকের বৈশিষ্ট্য £__ 

(১) ইহা দৃশ্তটকাব্যের সুচ্যাংশ। অংকে যাহা দেখানো! সম্ভবপর নয়, 

তাহ। এই অংশে সংবাদবূপে মধ্যম অথবা! অধম শ্রেণীর পাত্র-পাত্রী-ছ্বার। স্থচিত 

হয়। 

(২) সংস্কৃত দৃশ্তটকাব্যে কতিপয় দৃশ্যের প্রত্যক্ষ অভিনয় নিষিদ্ধ। যথা, 
বিবাহ, বিপ্রব, যুদ্ধ, মৃত্যু, অবরোধ, অভিশাপ, রাজ্য-্রংশ প্রভৃতি । কিন্তু 
নিষিদ্ধ বিষয়গুলিকে একেবারে বাদ দিলে দৃশ্যকাব্যের কাহিনীর অধিকার- 
পরিধি অতান্ত সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। রই দৃশ্য কাবো অর্থোপক্ষেপকের 

উদ্ভব। . 

বিবাহ-বিগ্রহাদি বিষয় লইয়া দৃশ্টকাব্য হইতে পার, কিন্তু তত্রৎ দৃশ্ 
রংগমঞ্চে দেখানো যাইবে না।* তত্তৎ বিষয়ে সংবাদ বা ফলাফল জ্ঞাপন 

করা হয় অর্থোপক্ষেপকে । যথা,_“অভিজ্ঞানশকুস্তলে” চুর্বাসার অতিশাপ। 

ইছা নাটকে দর্নিত হয় নাই, চতুর্থ অংকের আদতে বিক্বস্তকে নেপথ্য হইতে 
হুচিত হইয়াছে। 

(৩) ইহা কোন অংক বা গর্ভাংকের অংশ নহে, অথচ হহ! দৃষ্তকাব্যের 
এক বিশিইই আংগিক। এই জন্যই অংকে যাহার প্রদর্শন নিষিদ্ধ, অথচ যাহা 

নাটকীয় প্রয়োজনে অভিপ্রেত ও বক্তব্য, তাহা এই অর্থোপক্ষেপকে 

সুচনীয়। 

. (৪) নংস্কত দৃশ্যকাব্যে কাণিক এঁক্য (80165 ০01 61009) বিষয়ে 

নিয়মের কোন কঠোরত| নাই। তবে সংস্কৃত আলংকারিকগপের মতে একটি 

অংকের ঘটনা এক দ্বিনের মধ্যে সীষ্াবদ্ধ থাকিবে এবং ছুইটি অংকের মধ্যে 

ব্যবধান এক বৎসরের বেশি হইবে না। এবিষয়ে বিশদ আলোচন! ইতিপূর্বে 
করা হইয়াছে । কিন্ত দুইটি অংকের মধ্যে কালের ব্যবধান দীর্ঘ হইলে অনেক 
সময় অংকছয়ের মধ্যবতী অবস্থা, পরিস্থিতি অথবা ঘটনাবলীর কিকিৎ শ্চন! 

'না করিলে পূর্বাপর সংযোগ ও সানঞ্স্ত থাকে না, নাটকের ধারাবাহিকতা স্ক 

হয়। ঘটনাগুলি বিশৃংখলভাবে ঘটিতেছে বলিয়া মনে হইতে পারে। এই 



২৫৪ ভারতীয় নাটাবেদ ও বাংল নাটক 

অস্তর্বতাঁ অবস্থা বা ঘটনা-প্রবাহের শুচনা করিবার জন্তই অর্থোপক্ষেপকের 
অবতারণ। কর! হয়। ইহা অংকছুয়ের মধ্যে সংযোগ সাধন করিয়া দৃশ্যকাব্যকে 
বন্ধন-শৈথিল্য হইতে রক্ষা করে। 

(৫) শুধু যে অংকহযের মধোই ইছাঁর অবতারণা কর] হয় তাছা নছে, 
একেবারে প্পরন্তাবনার* পর নাটকের প্রারভেও ইহা বিন্স্ত ছইতে পারে । 

নাট্যকাহিনীর মধ্যে যাহা সরস তাহাই অংকে অভিনেয ও প্রদর্শনীয়। কিন্ত 

এমনও হইতে পারে যে, সরস চমকপ্রদ ঘটন! দিয়া নাটকটি আরভ্ভ করিবার 

পূর্বে প্রাক্তন অবস্থ! বা পরিস্থিতির উপর কিঞঝ্ৎ আলোক-সম্পাত না করিলে 

নাটকের প্রারভ্ভিক ঘটনাটিকে রহুম্যবৎ অন্পষ্ট, দুর্বোধ্য মনে হয়, অথচ প্রাক্তন 
ব্যাপারগুলি নীরসত্বহেতু অংকে অভিনয়েরও যোগ্য নহে, সেই অবস্থায় 

নাটকের উপোদযাতরূপে অধ্োপক্ষেপকের অবতারণ! করিয়া প্রাক্তন 

ব্যাপারের স্থচনা অপরিহার্ধ হুইয়া পড়ে। নীরম অথচ পূর্বাপর সংযোগ 
রক্ষার জন্য অবশ্ত-উল্লেখা ঘটনার স্ছচনা অর্থোপক্ষেপকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । 

(৬) ইহারই জন্য দ্বীর্ঘকালের ঘটনাবুহুল দীর্ঘ কাহিনী সংক্ষিণ্ত হইয়া 
প্রকাশ পায়। সংক্ষেপ ও সুচনা! এবং সংক্ষেপণ ও সংহ্চনের অধ্য দিয়া 
নাটকের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সংযোগ ও সংহতি বক্ষাই ইহার লক্ষ্য । ইহা 
নিজেও সংক্ষিপ্রার্থ। হৃল্পপরিমরে যাহা দীর্ঘ তাহার সংক্ষিঞ্ক সুচনাই ইহার 

বৈশিষ্ট্য | 

(৭) শুধু দৃশ্ঠকাবায নয়, উহার অংকগুলিও যাহাতে সংক্ষিপ্ত ও নাঁতিদীর্ঘ 

হয়, তাহার জন্যও ইহার প্রয়োজন। এক দিনের ঘটনা একটি অংকে 

দৃশ্ত হইলেও, সে-ঘটনা যদি সুদীর্ঘ হয়, তবে অংকচ্ছেছদ করিয়া উহার কিয়দংশ 

অর্থোপক্ষেপকে স্ৃচ্য। 

(৮) বস্তত ইহ! দৃশ্কাব্যেব একটি দৃশ্তবিশেষ, ভবে এ-দৃশ্তে ঘটন। দৃশ্ নয়, 
শুচ্য। অন্তভাষার নাটকে এই আংগিকটি দৃষ্ট হয় না। অংকমধ্যেই পাত্র- 
পাত্রীর সংলাপের মধ্য দিক্লাই ছুই অংকের মধ্যবর্তাঁ ঘটনার আভাম দেওয়া হুয়। 
হয়ত” অভিনেয় ও অনভিনেয় নাট্যঘটনার্র মধ্যে একটি পার্থকা রক্ষা করিবার 
উদ্দেশ্তেই সংস্কৃত নাট্যকারগণ এই আঁংগিক উদ্ভাবন করিয়াছিলেন । অভিনের 
ও অনভিনেয় অথচ অপরিহার্ধ ঘটনাকে একত্রে সুদৃঢ় ও সুন্দরভাবে গ্রথিত 

করিবার ইহা! এক অপরূপ সংহোগ-শৃঙ্খল। 
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মোটামুটি ইহাই হইল দৃশ্কাঁব্যে 'অর্থোপক্ষেপকের প্রয়োজন ও বৈশিষ্ট্য । 

অর্থোপক্ষেপকের এই ঘার্থকতা সম্বন্ধে দশরূপক কার বলেন-_ 

দদ্বেধ বিতাগঃ কর্তব্য: সর্বন্তাপীহ বস্তনঃ। 
স্থচামেব ভবে কিঞিদ্দ ুশ্রবামধাপরম্ ॥ 

নীরসোহনু চিত স্তত্র সংস্থচ্যো 'বস্তবিস্তরঃ | 

' দৃশ্থস্ত মধুরোদাত্তরসভাবনিরস্তরঃ | 
অর্থোপক্ষেপকৈ: স্চ্যং পঞ্চতিঃ প্রতিপাদয়েৎ। 

বিষস্ত-চুলিকাংকাস্তাংকাবতার-প্রবেশকৈঃ ॥” 

( দশরূপক, ১।৫৬-৫৮ ) 

নাট্যশাস্বসম্মত এই “অর্থোপক্ষেপকের' উদ্দেশ্ঠনম্বদ্বে আরও একটি উক্তি 

নিয়ে উদ্ধৃত হুইল, যাহা সবিশেষ প্রশিধানযোগ্য। 
১০০০০ *৯৬*১[7181000 01851120058 0151090 08 9280179 8০$০020 

০: 009 2965৯ 106০ ট০ ৪96৪0159069 01 10101) 6199 009 8৪ 

10029 12010028806 6080 6109 06092) 800 62095 29098910690 

10 169 4069 (19 11000026806 896, )9:983 0159 1998 80310010906 0098 

079 1:900:890১ অ1)910992 1090998997১ 2] 828 11061000080] 999108 

£151708 009 6109 506৪ ০ 609 01009 6096 10692591090. 0967 9910 90 

৮০ 8068, 110019 ৪০908 19 029 ০ 60৪ 159 17501810860: 1)91069 

( অর্থোপক্ষেপক ) 100 67৪ &0070690 0 &0৪ 0185 11816 107 

0181115108 639 00৪০3110199 62৪৮ 829 118018 6০ ০9০0: 0016 6০ 1)18 

83:0202009 90100617886101) 0109 ৪0৮]9০০-0৪66০7, (10৮2০099610) 

৮০ 606 777081191) 107508186100 01 1308150919 386558886 ৮5 10, 

19100200108 091)0817), | 

এই 'অর্ধোপক্ষেপক” প্কবিধ। যখা,(১)- বিষ্প্তক, (২) প্রবেশক, 
(৩) চুলিকা, (৪) অংকান্ত ও (8) ' অংকাঁবতার। 

| বিস্স্তক ও প্রবেশক 

বিফল্তক ও প্রবেশক অনেকটা সমধর্মা; তবে পার্থকাও ইহাদের মধ্যে 
ভবন নছে। 
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বিক্ষস্তকের লক্ষণ 2-_ 
“বৃত্ত-বতিষ্বমাণানাং কথাংশানাং নিদর্শকঃ | 
সংক্ষেপার্থস্ত বিছ্ষস্তে৷ মধ্যপান্রগ্রয়োজিতঃ | 
একানেককতঃ শ্ুদ্ধঃ সংকীর্ণো নীচ-মধ্যমৈঃ। 

(দ্শরপক, ১।৫৯-৬০ ) 

প্রবেশকের লক্ষণ £-- 

“তদ্বদেবাহ্ুদাত্তোজ্যা নীচপাত্র প্রযোজিত | 
প্রবেশোহংক ছয়স্যাস্তঃ শেধার্থম্যোপস্থচক: 1” 

( দ্শরূপক, ১/৬*-৬১ ) 

উভয়ের সাদৃশ্য ৫ 

(১) উভয়েই অতীত ও অনাগত বিষয়ের জাপক। অর্থাৎ পরবর্তা 
অংকের পূর্বে যাহা ঘটিয়াছে এবং পরবর্তা অংকে যাহ! ঘটিবে, এই ছুয়েরই 
আভাস থাকে বিক্ষস্তক ও প্রবেশকে। রি 

(২) উভয়েই সংক্ষিপ্তার্থ। অর্থাৎ অতীত ও ভবিষ্যৎ উভয়েই সুচনা করে, 

কিন্তু অতি সংক্ষেপে । 

উভয়ের মধ্যে পার্থক্য 8 

(১) *বিফন্ভকে' এক বা! একাধিক মধ্যম-শ্রেণীর পাত্র বাঁ পাত্রী থাকিবেই, 
অধমশ্রেণীর পাত্র-পাত্রীও থাকিতে পারে। “প্রবেশক" শুধু নীচ পাত্র-পাত্রী 
হারাই প্রযোজিত হয়। 

(২) প্রবেশক যেহেতু নীচপাত্রপ্রযৌজ্য, অতএব ইহার ভাষা হইবে 

প্রীকুত' । বিফস্তক যেহেতু মুধ্যমপাত্র প্রযোজ্য, অসতএব ইহার ভাষা সংস্কৃত। 

যদি ইহাতে মধ্যমের সহিত অধম পাত্রও এঁকে, তবে সংস্কভ ও প্রাকৃত উভয় 

ভাবায় ইহা প্রযোজ্য । . 
(৩) 'প্রবেশক” ছুইটি অংকের মধ্যে সন্নিবেশিত হয়, অতএব নাটকের 

প্রারস্ভে প্রবেশক নিষিদ্ধ। কিন্তু “বিফম্তক” নাটকের প্রারস্তেও থাকিতে 

পারে। | 

বিশেষ জ্ব্য £_ 
£বিষন্তক' ছিবিধ--(১) শুদ্ধ ও (২) নংকীর্ণ বামিশ্র। শুধু মধ্যমপাত্র- 

প্রযোজ্য হইলে ইহা "শুদ্ধ'। যদি মধ্যম পাজের সঞ্চিত নীচ পা থাকে, তবে 
তাহ “মিশ্র । : 
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ৃষ্টাত্ত -_ 
অর্থোপক্ষেপক উদাহতত গ্রন্থ অবস্থান-স্থল 

(১) স্তদ্ধবিষল্তক অভিজ্ঞান-শকুস্তলম্ (ক) একপাজ্রপ্রযোজা-_ 
২য় ও তৃতীয় অংকের মধ্যে । 

(খ) একাধিরপাজ্র-্প্রযোজ্য 

- ৩য় ও ৪র্থঞসংকের মধ্যে । 

(২) মিশ্রবিষ্ষম্ভক স্বপবাসবদত্তম্ ৫ম ও ৬ষ্ঠ অংকের মধ্যে । 
(৩) বিষম্তক রত্বাবলী দৃশ্য কীবোর আদিতে। 
(৪). প্রবেশক ত্বপ্নবাসবদত্তম্ ১ম ও ২য় অংকের মধ্যে। 

চুলিকা 

প্অস্তর্জবনিকাসংস্থৈশ্চ,লিকার্থন্ত তুচন1॥” (দ্শরূপক, ১/৬১)। নেপথ্য 
হইতে পাত্র-পাত্রী কর্তৃক বিষয়-স্থচনার নাম চুলিক। 

ৃষ্টাডু £--“তবভূতিকৃত 'মহাবীরচরিতের' চতুর্থাংকের প্রথমে (নেপথ্যে)__ 
*ভো৷ ভো বৈমানিকা:, প্রবর্ত্তস্তাং প্রবত্ত্স্তাং মগলানি,-- 
কশাশ্বাস্তেবাপী জয়তি তগবান্ কৌশিকমুনিঃ 
সহআাংশোরংশে জগতি বিজয়ি ত্রমধুনা । 
বিনেতা ক্ষত্রারেজগদভয়ঘান ব্রতধ রঃ 

শরণ্যো লোকানাং দিনকরকুলেন্ুবিজয়তে ॥” 

( বীর-চরিত, ৪1১) 

রংগমঞ্চে -সংগ্রাজ-গ্রদর্শন নিষিদ্ধ অথচ অ$গ্রামের ফলাকল-ঘোষণার 
প্রয়োছন আছে। এই প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য এইভাবে নেপথ্য হইতে 

দেবভাগণ-কর্তৃক রাম-পরশুরাম-সংগ্রামে পরশুরামের পরাজয়-সংবাদ স্থচিত 

হইয়াছে। 
বিশেষ দ্রষ্টব্য ₹_ 

রংগমঞ্চে যখন কোন পাত্র-পাত্রী উপস্থিত ০1 থাকে, তখন যদ্দি যবনিকাঁর 
অস্তরাল হইতে কোন বিষয়ের সুচন! হয়, তবে সেখানে “চুলিকা?। “অভিজ্ঞান- 

শকুস্তলে? ছুর্বাসার অতিশাঁপ নেপথ্য হইতে চিত হইলেও সে সময় অনন্য়া 
ও প্রিয়ংবর্দা রংগমঞ্জে উপস্থিত থাকায়, তাহা “চুলিকা' নহে, তাহা বিষ্কস্তকেরই 

অংগ। 
| ১৭ 
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অংকান্ত 

“অংকাস্তপাত্রৈরংকা স্যং ছিন্নাংকম্যার্থনথচনাৎ।”” 
(দশরূপক, ১1৬২ ) 

* কোন একটি অংকের অস্তে প্রবিষ্ট কোন পাত্র য্দি পরবর্তী অংকের প্রারস্ত 
হুচন] করে এবং নেই সুচনাহ্ছলারে যদ্দি পরবর্তী অংকটি আরম্ভ হয়, তাহা 

হইলে পূর্ববর্তী অংকের অস্তিম অংশকে 'অংকাস্ত” বলা হয়। যথা,_-“বীরচরতে” 
দ্বিতীয়াংকাস্তে-- 

( প্রবিশ্ত ) সুমন্ত্রঃ । ভগবস্তৌ বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রৌ ভবতঃ সভার্গবানাহবয়তঃ। 
ইতরে। ক ভগবস্কৌ ? 

হুমন্ত্ঃ | মহারাজ-দশরতস্যাস্তিকে | 
ইভরে। তদহরোধাত্তজৈৰ গচ্ছামঃ। 

৮. ইত্যংকসমাণ্ডো-- 

তৃতীস্বাংকাদৌ--( ততঃ প্রবিশস্ত্যপবিষ্টা বশিষ্ঠ-বিশ্বামির-পরশুরামঃঃ) ইতি 

নির্দেশ: | 

উক্ত উদ্দাহরণে দ্বিতীয় অংকের শেষে শতানন্দ ও জনকের কথোপকথনের 

মধো সহস! প্রবিষ্ট স্ুমন্ত্রকর্তৃক তৃতীয় অংকের প্রার্ভ স্থচিত ও তদ্দচছপারে 

তৃতীয় অংকটি আরন্ধ হওয়ায় দ্বিতীয় অংকের অস্তভাগটি 'অংকান্ত, 

হুইয়াছে। 

অংকান্ত--অংকমুখ । পূর্ববর্তা অংকের অস্তিম অংশ রি অংকের মুখ- 
স্বদ্ূপ বলিয়া, অর্থোপক্ষেপক্ষেটির নাম 'অংকান্তঃ। 

দর্পণকারের মতে “অংকান্ত নয়, “অংকমুখই? পঞ্চ অর্থোপক্ষেপকের 

অন্ততম । তবে দশবূপক-সম্মত এই 'অংকাম্তকে" তিনি একেবারে অস্বীকারও 

করেন নাই। ভিনি ইহাকে "অংকমুখেরই' একটি তেদ বলিয়! মনে করেন 

তাহার মতে 'অংকমুখের” লক্ষণ হইল-_ 
*যত্র শ্তাদংক একন্রিক্টংকানাং সচনাহখিবা। 

তদংকমুখস্বিত্যাহুবাঁজার্থখ্যাপকঞ্চ তত ॥ 

(সাহিত্যদর্পণ, ৬৪১ ) 

এই ঙ্সোকে “অংক” শব্দের অর্থ অংকান্তে স্থিত 'অর্থোপক্ষেপক'। যখন 

কোন অর্থোপক্ষেপকে পরবর্তী সমস্ত অংকের ঘটনার পূর্বাভান দেওয়। হয়, 



সংস্কৃত নাট্যকলা! ও নাট্যাভিনয়ের বৈশিষ্ট্য ২৫৯ 

তখন তাহা 'অংকমুখ' নামে অভিছিত হয়। ইহ! বস্তত দৃষ্তকাব্যের বীজই 
সুচনা করে। তবভূতির “মালতীমাধবাধ্য? প্রকরণের প্রথমাংকের আদিতে 

ইহার দৃষ্টান্ত দৃ্ট হয়। ইহাতে কামন্দকী ও অবলোকিতার মুখ দিয়া পরবর্তী 
অংকমমূহের সংক্ষিগ্তসার সথচিত হইয়াছে । কিন্তু 'মালতীমাধবের' কোন কোন 

স্বরণে এই অর্থোপক্ষেপকটি “বিফন্তক' বলিয়া নিদিষ্ট হইয়াছে । 

' অন্যান আলংকারিকগণ দ্শরূপকের 'অংকান্ত'কে স্বা্কৃতি দেন না। 

তাহাদের মতে “অংকাশ্ত' ও বক্ষ্যমাণ “অংকাঁবতারের+ লক্ষণে কোন পার্থকা 

নাই। এই অভিমত উদ্ধৃত করিয়। সেইজন্য দর্পণকার বলিয়াছেন-- 
এতচ্চ ধনিকমতাহ্ুসারেণোক্তম। অন্তে তু 'গ্মংকাবতারেণৈবেদৎ গতার্থম্ 

ইত্যাহঃ। 

[ ধনিক--দশরূপকের টীকাকার ] 

অংকাবভার 

“অংকাবতারস্তংকান্তে পাতোহংকন্যাবিভাগতঃ ॥” 

( দশরূপক, ১1৬২) 

টাক1 £__যত্র প্রবিষ্টমাত্রেণ স্থচিতমেৰ পূর্বাংকাবিচ্ছিন্ার্থতয়ৈবাংকা স্তর- 
মাপততি প্রবেশক-বিফস্কাদিশৃন্তং সোহংকাবতারঃ | 

ভাবার্থ ঃ--যেখানে পূর্ববর্তী অংকের অস্তে স্থচিত হইবার অব্যবহিত পরে 

প্রবেশ ক-বিফস্তকপ্রসৃতি ব্যতীতই পরবর্তী অংকটি আবিভূত হয় এবং তাহা 
আবিভূর্ত হয় পূর্ববর্তী অংকের ঘটনারই অবিচ্ছিন্ন গ্রবাহরূপে, সেখানে 
“অংকাবতার?। 

দৃষ্টাস্ত ৪ 

কালিঘাস-কত 'মাপবিকাপ্লিমিত্রেরণ প্রথম অংকে হখন রা্ার সংগীতশালার 
ছুই নাট্যাচার্ধয গণদাস* ও হরদত্তের মধ্যে কে অধিকতর কুশলী এই বিত্ক 

উঠিল, তখন ঠিক হইল উভয়ের অভিনয় ও প্রয়োগ-নৈপুণ্য দেখিয়াই এই 
বিতর্কের মীমাংসা, হইবে ।- ঠিক এই সময়ে বিদৃষক নাট্যাচার্যছয়কে 
বলিলেন__ 

“তেন ছি ছুবেবি দেবী এ পেক্খাগেহং গছুঅ দংগীদোবঅরুণং করি'অ অত্তড়- 

বদে! দৃদং বিলজ্জেধ । অহ্বা মৃ্ধংগসদ্ধো! এবব পে! উত্বাবইস্পদি ।” 



২৬০ ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংল! নাটক 

অর্থাৎ আপনার! দুইজনেই তা হলে সম্ত্রাজ্জীর প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে অভিনয়ের 

জন্য প্রস্তত হয়ে মহাবাজকে সংবাদ পাঠাবেন, অথবা আপনাদের মৃদংগধ্বনি 
শুনেই আমর1 সেখানে গিয়ে উপস্থিত হব। এই উক্তির পর নাট্যাচার্ধঘর় 

প্রস্থান করেন এবং ক্ষণকালের "মধ্যেই নেপথ্যে গ্রকুগন্ভীর মৃদংগধবনি উখিত 

হয়। সেই ধ্বনি শ্রবণ করিজ। রাজা সপরিজন প্রেক্ষাগৃছের দ্বিকে অগ্রসর হন 

এবং এইখানেই প্রথম অংকটি সমাপ্ত হয়। অত:পর দ্বিতীয্ন অংকের প্রারস্তেই 

দেখা যায় রাজা সপরিজন প্রেক্ষাগৃহে প্রবিষ্ট ও আসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন । 

“ততঃ প্রবিশতি সংগীতরচনায়াং কৃতায়ামীলনস্থঃ সবয়ন্যে! বাঁজা, ধাবিণী, 

পরিব্রাজি কা, বিভবতঙশ্চ পরিবার” 

(দ্বিতীয় অংকের গ্রাবস্তিক নির্দেশ ) 

প্রেক্ষাগৃছের যে ঘটনাকে উদ্দেশ্ট কারয়] প্রথম অংকের সমাপ্তি ঘটে, ছিতীয় 

অংকের প্রারস্তে সেই ঘটনাই ঘটিতেছে। দ্বিতীয় অংকটি বস্তত. প্রথম 

ধকেরই ০0761008610. অর্থাৎ অন্থবন্ধ বা 'উত্তরাংশ। এই দুই অংকের 
অবিচ্ছিন্ন ঘটনার মধ্যস্থলে যেটুকু ছেদ তাহা শুধু একটি যবনিকার একবার পতন 
ও উত্থানের । অতএব প্রথমাংকের অস্তযাংশটি এস্কলে 'অংকাবতার'বূপে গণ্য 

হয়, দ্বিতীয় অংকটি প্রথমাংকের অবিচ্ছেন্চ অবয়বরূপেই অবতীর্ণ বা আবির্ভূত 

হুইয়াছে। 

লাহ্ত্যদর্পণধূত-'অংকাবতারের” লক্ষণ ঃ-_ . 

*অংকান্তে হুচিতৈঃ পাত্রৈস্তদংকশ্তযাবিভাগত: | 

যত্রাংকোহবতরত্যেষোহংকাবতার ইতি-স্বতঃ ॥” 

অর্থাৎ, যখন কোন অর্থোপক্ষেপকের অস্তে পান্রগণের হবার সুচিত হুইয়! 

পরবর্তী অংকটি দেই অর্থোপক্ষেপকের অংগক্ষপে আবিভূতি হয়, তখন উহ্াকে 
( অর্থোপক্ষেপককে ) 'অংকাবতার” আখ্য। দেওয়া! হয়। 

দর্পণকার প্রদত্ত দৃষ্টাস্ত £--“অভিজ্ঞান-শকুস্তঙ্গের' ৫ম ও বষ্ঠ অংকের 
অস্তভবতা 'ধীবর-বৃত্তাস্ত' । এই বৃত্তান্তের শেষে দেখি নাগরিক শ্যাল 

(রাজধানীর আরক্ষাবিভাগের অধিকর্তা) অপহৃত অংগুরীয়কচি মহারাজ 

দুয্স্তকে গরদ্দান করিয়া অপহারক ধীববের শাস্তির পরিবর্তে পুরস্কার লইয়া 
ফিরিলেন। বিশ্মিত রক্ষিগণ এই পুরস্কারের কারণ জানিতে চাছিলে তিনি 

ৰলিলেন, অংগুরীয়কটি দ্বেখিবামাত্র মহারাজের চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইল, তাহাকে 



সংস্কৃত নাট্যকল! ও নাট্যাভিনক়্ের বৈশিষ্ট্য ২৬১ 

দেখিয়া মনে হইল তিনি কোন প্রিপ্নজনকে ম্বরণ করিয়?ি যেন অতাস্ত বিষ, 

অভিভূত ও অঙ্থতগ্ড। সেইজন্যই এই পুরস্কার । এইখানেই অর্থোপক্ষেপকটি 
সমাপ্ত হয়। অতঃপর ৬ অংকের প্রীর্ন্তেই ষহারাঁজের সেই প্রবল বিষাদ.ও 

অহুশোচনার দৃশ্ত দৃষ্ট হয়। বিষগপ্ন রাজ! রাঁজো “বসস্তোৎসব" বন্ধ করিয়া 
দিয়াছেন। মনে হয় যেন ধীবর-বৃত্তাস্ত ও ষ্ঠ অংকের মধাপথে কোন ছেদ 

নাই। . একই ঘটনার জের চলিয়াছে পরবর্তী অংকে । অতএব 'ধীবর- 
বৃস্তাস্তটি” অংকাবতার, ষষ্ঠ অংকটি এই বৃত্তাস্তেরই অংগবিশেষরূপে অবতারিত 
হইয়াছে। 

কিন্তু শকুস্তলা নাটকে দেখা যায়, এই ধীবর-বৃত্তীস্তটিকে 'প্রবেশকঃরূপে 

অভিছ্থিত করা হইয়াছে। যেহেতু ইহা নীচপাত্র-প্রযোজিত ও পরবর্তা অংকের 
ঘটনার স্থচক, অতএব অংকছয়ের মধাবর্তা এই বৃত্তাস্তের 'প্রবেশকতে" বাধা 

নাই, এবং প্রবেশকপক্ষে যুক্তি হয়ত প্রবঙ্গতর । 

সংস্কৃত মাটকের ভাষ। 

'স্কত নাটক নিছক "গগ্*কাব্া নহে, ইহা গন্চ ও পদ্য উভয়েরই মিশ্র 
রচনা । এইজন্য নাঁটাকারও কৰি। অবশ্য সংস্কৃত আলংকারিকগণের মতে 

রচন] ছন্দোবদ্ধ হউক আর ন| হউক, রলোত্ীর্ণ হইলেই কাব্য হয়। অতএব 

সেই দিক হইতেও নাট্যকার কবি । কিন্তু অধিক পদ্য থাক1 নাটকের গুণ নয়, 

দোষ। আবার দীর্ঘ সমালবন্থগ গগ্ভাংশও নাটকে বাঞ্চিত নছে। নাটক হইবে 

'কষুত্র-চুর্ণক-সংযুতঃ ও “নাতি প্রচুরপছ্যবান্?। ক্ষুত্র চূর্ণকের অভাবে ভবভৃতির 
নাটককে অনেকে প্রথম শ্রেণীর নাট্যরচন! বলিতে নারাজ এবং প্রচুর পদ্য 
থাকার জন্য হনৃমানের “মহার্নাটক' নাটক নামেরই অযোগ্য । নাটকীয় ভাষার 

অন্যতম গুণ হইল সহজবোধ্যতা। স্থবোধা স্থম্পষ্টার্থ ( অগৃঢ়শন্ধার্থ ) শবে 
বিরচিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংলাপেই নাটকের সার্থকতা। 

গছ্যপদ্ঠর্ময় এই সংস্কৃত নাটকের ভাষ! শুধু “সংককৃত' নয়, ইহ! সংস্কৃত ও পা 

উভয় ভাষারই পাঠাপুষ্ট। সাধারণত মাজিতবুদ্ধি, শিক্ষিত ও সামাজিক মর্যাদা-. 
সম্পন্ন উত্তম ও মধাম শ্রেণীর পাজ্রের ভাষা 'সংস্কৃত? ও অধম পাত্র-পাজীরই ভাষ! 

প্রাকত'। পপুকষণামনীচানাং সংস্কতং শ্তাৎ কৃতাত্মনাম্।” সোহিত্যদর্পণ, ৬ষ্ঠ) 

'অভিজ্ঞানশকুদ্তলে' মহারাজ দুষ্ন্ত ও মহর্ষি কথ উত্তম শ্রেণীর পা এবং 

রাজপারধি, কঞ্চুকী প্রভৃতি মধ্যম শ্রেণীর পাত্র, এই জন্ত তাহাদের ভাষা 

র্ 



২৬২ ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংলা নাটক 
শষ 

দংস্কত? । এ নাটকের পঞ্চম ও ষষ্ঠ অংকের মধ্যবর্তী অর্ধো্ক্ষিপকে শিক্ষিত 

হইলেও সাষাজিক মর্যাদা] উচ্চ নয় বলিয়া নাগরিক-স্তালের তাষ! “প্রাকৃত! । 
হরিদ্বাস সিদ্ধান্তবাগীশকৃত “বংগীয়প্রতাপ” নাটকের পঞ্চম অংকে কেশব 

নিম্নশ্রেণীর পাত্র না হইলেও অশিক্ষিত বলিয়া, 'প্রাকতই* তাহার ভাষ।। 

স্বীলোক উত্তম শ্রেণীর হইলেও নাটকে তাহার ভাষা হইবে 'প্রাকতঃ ৷ 

ধাহাকে প্রধানত যে ভাষায় অধিকাংশ সময়ে কথ বলিতে হয়, সাধারণত, 

তাহার সেই ভাবাই নির্দিইই হইয়াছে নাটকে। 'ব্ক্তিগ্রহই” নাটকের বড়ো 

কথা। নাটক বস্তকেন্দ্রিক (০১19০০৫০), অত এব ইহাতে ভূষা-ভাধা প্রতৃতি 
বাক্তি-অঙ্গসারেই গ্রাহা। মহিলাগণ বিদৃষী হইলেও সে-যুগে তাহার! প্রধানত , 

ছিলেন গৃহকন্ত্রী, গৃহে ব্যবহৃত যে ভাষা অর্থাৎ কথ্য প্রাকৃত” ভাষাই ছিল 
তাহাদের অধিকাংশ সময়ের আলীপ-সংলাপের ভাবা । মাতৃজাতির নিয়তোক্ত 

ভাব বলিয়াই কথ্যভাষাকে “মাতৃভাষা? বল! হুইয়] থাকে । অতএব বাস্তব দিক্" 
হইতে 'প্রীরুতই? নাটকে সমগ্র স্ত্রীজতির ভাব! হিলাবে গ্রযোজা । ইছান। 

হইলেই নাটকের ম্বভাব-্ধর্ম ক্ষ হয়। নাটকে ম্বাভাবিকতার মর্ধাদা রক্ষার 

জন্যই এই রীতি অবলগ্িত হয়, শ্রীজাতির সামাজিক মর্যাদা ক্ষু্ করিবার জন্ত 

নছে। 

মহর্ষি ভরতের মতে দেশ ও পাত্র-অনুনারে নাটকের তা! চতুবিধ। 

যথা--(১) অতিভাষা, (২) আর্ধভাষা, (৩) জাতিভাষা ও (৪) জাত্স্তরী 

ভাষা! । এই চারি নাটকীয় ভাষার যথার্থ স্বন্ধপ কি তাহা নাটাশান্ত্রে পবিস্তাবে 

আলোচিত হয় নাই। শুধু বলা হইয়াছে যে, 'অতিভাষা' দেবতাদিগের ও 
“আর্যতাষা” নৃূপতিগণের । 'জাতিভাষা,শ্রিতপাঠ্য ছ্বিবিধ ও “জাত্যন্তরী ভাষা” 

গ্রাম্যারণা-পশুস্ভব ও নানাবিহগজ। এই্- হইল নাট্যশান্ত্ধত চতুবিধ 
নাট্যভাষার পরিচয় । 

“অত ভব প্রব্ক্ষ্যামি দ্বেশভায1-বিকল্পনম্। 
ভাবা চতুবিধা জেয়া দেশরূপপ্রয়োগতঃ ॥ 

নংস্কতং প্রাকৃতঞচৈব যত্র পাঠাং প্রধুজ্যতে | 
_ অতিভাবার্ধভাবা চ জাতিভাঁষা তখৈব চ॥ 
” তথ! জাত্াত্তরী চৈৰ ভাষা নাটপ্রকীন্িতা। 

অতিভাষ! তু দেবানা মুু্নভাঁষ। তু ভূভুজাম্ 
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সংস্কার-পাঠ্যসংযুক্তা সম্যড ন্তায়-গ্রতিষ্ঠিতা । 

ছিবিধা জাতিভাষা চ প্রয়োগে সমুদাহৃতা ॥ 
স্লে(চ্ছ) শন্বোপচার] চ ভাবতং বর্ষস্বাশ্রিতা । 

অথ যা জাত্যন্তরীভাষা গ্রাম্যারণ্যপশুস্তবা ॥ 

নানাবিহগজ! চৈব নাটাধর্মো (?) প্রয়োগত£। 

জাতিভাবাশ্রয়ং পাঠাং দ্বিবিধং সমুদ্বাহৃতম্ |” 
( নাট্যশাস্ত্র, ১৮।২৩-২৮ ) 

নাট্যশান্ত্রোক্ত এই ভাযা-নির্দেশ বিস্পষ্টার্থ না হইলেও বুঝা যায্স যে, উৎকর্ষ- 
অন্ুনারে নাট্যভাষার মোটামুটি তিনটি রূপ ন্বীককৃত হইয়াছে, যথা--(১) 
সর্বোৎকষ্ট কূপ (২) মধ্যম রূপ ও (৩) নিরুষ্ট রপ। সেযাহাই হউক, 

নাটাশান্ত্কার 'সংস্কৃত' ও 'প্রাকৃত' এই ছুই নাট্যভাষাকেই চতুর্র্ণের ভাষা 
'বলিয়াছেন। 

“প্রাকৃতং সংস্কৃতং চৈব চাতুর্ব্যসমাশ্রয়ম্।” ( নাট্যশান্ত্, ১৮1২৯) 

দেবেশভাষা-সম্বন্ধে নাট্যশাপ্কার আরও বলেন- 

“মৌরসেনং সমাশ্রিত্য ভাষা! কার্ধা তু নাটকে । 
অথব৷ ছনদতঃ কার্ধ। দেশভাবা গ্রযোক্তভিঃ | 

নানাদেশসমুখ্খং হি কাব্যং ভবতি নাঁটফে। 

মাগধ্যবস্তিজা প্রাচ্যা শৃরশেন্যর্ধমাগধী | 
বাহনীকা দাক্ষিণাত্য! চ সপ্তভাঁষা; প্রকীতিভাঃ। 
শবরাভীরচগ্ডালসচর-দ্রবিড়োদ্রজাঃ ॥ 

হীনা বনেচরাণাঞ্চ বিভাষা নাটকে স্থতা |” 
( নাট্যশান্ত্, ১৮।৩৪-৩৭) 

দেশতাষাবিষয়ক উদ্ত আালোচন! হইতে বুঝ! যায় ষে, নাটকে “মৌরসেন? 

প্রাকতই প্রশস্ত, তবে নাটকে নানাদেশের নানা ভাষার বাবহার আপত্তিকর 

নছে। প্রয়োগকর্তার ইচ্ছানসারে “দেশভাষা, বাবছার্য। মৃখ্যত সাতটি 
দ্বেশভাষা! এবং বিভাঁষার উল্লেখ করা হুইয়াছে। কাহার কোন ভাষা ও কোন 
দেশীয় ভাব! পাঠ্য, নাট্যশাঘের নিয়ম-অহ্মারে তাহা একটি- তালিকা নিযে 
দেওয়া হইতেঙ্ছেলী 
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'সংস্কত? ও প্রাকৃভ' পাঠ্য-নির্দেশ 
( পান্র-পাত্রীর ) জাতি বা শ্রেণী কোন ভাঁষা পাঠ্য 
(১) যে কোন শ্রেণীর নায়ক **. সংস্কৃত 

(২) উত্তম-মধ্াম-শ্রেণীর শিক্ষিত পাত্র '**৮ এ 

€৩) অধম, অশিক্ষিত পাত্র--এশর্ধমত্ত) 
দারিদ্রা-বিরুত ব্যক্তি-_-পরিব্রাজক 

ও বন্ধলধারী সন্ন্যাসী '" প্রাকত 
(৪) যে-কোন পাত্রী *** এ 

(৫) অনীচ শিক্ষিত] পাত্রী, অনীচ চেটা, 
বালক, নিকষ্ট দৈবজ্ঞ, উন্মত্ত ও আতুর *** শৌরসেনী প্রাকৃত 

(গতবদ্ধে-_-মহাবাস্ত্ী প্রাকৃত ) 

(৬) রাজ-অন্তঃপুরচারী বামন, যওড প্রভৃতি ***  মাগধী প্রাকৃত 
(৭) রাজভৃত্য ( চেট ) রাজপুত্র ও ্ 

রাজ-বণিক্ ( শ্রেঠী ) *** অর্ধ-মাগধী 
(৮) বিদৃুষক, রাজকন্া, ধাত্রেয়ী প্রভৃতি *** প্রাচ্য ভাষা 

(৯) ধূর্তগণ ***' আবস্তী 
(১০) ক্রীড়াক্ত যোদ্ধা ও নাগরিক *** দ্ৰাক্ষিপাত্য। বা! বৈদভা 
€১১) শ্লেচ্ছ-শবর, শক-যবনা্ধি ও পত্রোপজীবী ***.. শাবরী 
(১২) উদীচ্য নাগপ্রভূতি জাতি, *** বাহলীক 

(১৩) ক্রবিড় প্রভৃতি জাতি »** দ্রাৰিড়ী 
(১৪) আভীর জাতি ও কাষ্টোপজীবী -** আভীবী 

(১৪) পুরুসপ্রভৃতি জাতি | '** চাণ্ডালী 
(১৬) অংগারকার, চর্মকার প্রভৃতি *** ' আভীরী বা শাবৰী 
(১৭) পিশাচপ্রভৃতি পৈশাচী 

উক্ত তালিকায় যে সকল নীচ পাত্রের নাম উল্লিখিত হইল না তাহাদের 
ভাষ] হইবে হ্ব-ন্ব-দেশ ভাষা । “যন্দেসশ্তুং নীচপাত্রস্ত তদ্দেশ্টং তন্ত তাবিতম্।” 
€ সাহিত্যবর্পণ, ৬ষ্ঠ )। 

ভাষা-বিপর্স্ব 
“কার্ধতশ্চোতমাদদীনাং কার্ধো ভাষা-বিপর্ধয়ঃ | ' 
ঘোষিৎ-সখী-বাল-বেস্তা-কিতবাপ্সরসাং তথা ॥ 
বৈগ্ধযার্থং প্রদাতব্যং সংস্কৃত, চাস্তরাস্তর]।” (সাহিত্যদর্পণ, ৬) 
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প্রয়োজন হইলে উত্তম নায়িকাদির ভাষা-বিপর্যয় কর্তব্য । 'বংগীয়প্রতাপ' 

নাটকে নাট্যশাস্্ের নিয়মে কল্যাণী দেবীর ভাবা 'শৌরসেনী' হইলেও 
রৌদ্রািরসপ্রকীশের সৌকর্ধের জন্ত তিনি সংস্কৃত ভীষা ব্যবহার করিয়াছেন। 

বৈদগ্ধ্য ব বৈচিত্তরা, ক্রীড়া ও লীলা-প্রদর্শনের জঙ্ক ও মধ্যে মধ্যে নায়িকা, নাকিকার 

সথী, বালক, বেশ্ঠা, ধূর্ত ও অপ্সরার “সংস্বত'-বাবহার বাঞ্ছনীয় । “মালভী-মাধবের' 
নায্িকা ষালতী ও তৎসখী লবংগিক1 “সংস্কৃত' ব্যবহার করিয়াছেন, “অনর্থরাঘবে' 

বালক রামচন্দ্র ব্যাবহার করিয়াছেশ “সংস্কৃত? “মৃচ্ছকটিকে” বেশ্যা বসস্তসেনার 

মুখেও সংস্কৃত” শুনা যায়। লিংগিনী অর্থাৎ ভাপসী ও উৎকৃষ্টজাতীয়! নারীর 

“সংস্কত'প্রয়োগও অবাঞ্ছিত নছে। এই জন্য “উত্তর-রাঁমচরিতে” তাপসী 

আত্রেয়ীর ভাষা “সংঘাত । কোন কোন আলংকারিকের মতে নৃপপত্বী, 

মন্ত্রীকন্তা ও।বারবনিতার ভাষা "সংস্কৃত? । 
বিশেষ দ্রষ্টব্য £-- 

নাটকের ভাষা-নির্ণয়ে ভারতীয় নাট্যশাস্বে ই একটি বিশিষ্ট বিধান দৃষ্ট হয়। 

নাট্যশান্কার বলেন-- 

বিদ্ধাসাগরমধ্যে তু যে দেশাঃ শ্রুতিমাগতাঃ | 
নকারবহুলাং-তেযু ভাষাং তজ জঞঃ প্রযোজয়েৎ ॥ 

গ্রংগানাগরমধ্যে তু যে দেশাঃ সংপ্রকীতিতাঃ ॥ 
একারবন্থলাং তেষু ভাঁষাং তঙ্গজ্ঞঃ প্রযোজয়েৎ। 
সথবাষ্্রাবস্তি-দেশেষু বেত্রবত্যস্তরেযু চ ॥ 

যে দেশান্তেযু কুবীত চক্কারবহুলামিহ | 

হিষ্নবৎনিন্ধু-সৌবীরান্ যেহন্তদেশান্ সমা শ্রিতাঃ | 
উকারবহুলাং তেষু নিত্যং ভাষাং প্রযোজযেখ |” 

( নাট্যশান্ত্, ১৮1৪৩, ৪৫-৪৮ ) 

(ক) বিদ্ধ্য ও সাগরের মধ্যে যে সকল দেশ সেখানে ন-কার বুল ভাষার 

প্রয়োগ কর্তব্য । ৰ 

(খ) গংগ! ও সাগরের ষধ্যস্থিত দেশের তাধা হইবে এ-কারবহুল। 

(গ) স্বরাষ্ট্র, অবস্তি ও বেবতীর মধ্যে যে সব দেশ সেখানে -চ-কার্বহুল 

_. ভাবা প্রযোজ্য । 
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(ঘ) হিমালন, সিন্ধু, সৌবীরপ্রভ্ৃতি দেশবামনীর 'উ-কার-বছল ভাষ। 

, প্রযোক্তব্য। 

সকল দেশের সকল জাতি ও জনের /কৃতানুকরণ» নাটক, যে দ্বেশ বা যে 

অঞ্চলের যে ভাবা, তাহাই নাটকে প্রযোজা, অতএব ভাষা-বিধানের ক্ষেত্রে 

সম্পূর্ণ একটি নিয়ম-তাঁলিক! প্রণয়ন করা অসম্ভব । এই রী নাটযশাসম্্কারও 

নাটাতারকে 2 দিয়! বলিয়াছেন-_ 

বং ভাষাবিধানন্ধ কর্তব্যং নাটকাশ্রয়ম্। 

অথ নোক্তং ময়া হচ্চ লোকাৎ গ্রাহং বুধৈস্ক তৎ॥” 
( নাটাশাস্, ১৮1৭৮-৪৯) 

অর্থাৎ তাষাবিধান-বিষয়ে যাহা উক্ত হইল তাহা! পালনীয়, যাহা উক্ত হয় 

নাই তাহ। লোৌকব্যবহার দেখিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, গ্রহণ করিবে তাঁহারাই 

ধাহাব! বুধ অর্থাৎ ধীহাদের অভিজ্ঞতা ও পাগ্ডিত্য আছে। 

নাটকের বৃত্ত 

ভরতের 'নাটাশান্ত্েঁ ভারতীয় নাটকের “বৃত্ত, নির্ধারিভ হুইয়াছে। 

নাটাবৃত্তের সংখ্য। আটবটি (৬৮)। যথা 

(১) তনুমধ্যা - (১৫) 

(২) মকরকশীর্ষা - (১৬) রখোদ্ধতা 

(৩) মালিনী (১৭) স্বাগতা 

(৪) উদ্ধত (১৮) শালিনী 

(€) ভ্রমরমালিক। (১৯) তোঁটক 

(৬) সিংহলীলা * (২০) কুমুদনিভা 

(৭) মত্তচেটিত (২১) চন্দ্রলেখা 

(৮) বিছ্যাল্লেখা (২২) প্রঙ্গিতাক্ষর। 

(৯), .মধুকবী (২৩) বটুশস্থ 

(১) উৎপলমালিনী (২৪) হবিণপ্রুতা 

(১১) শিখিসারিণী (২৫) কামমত্তা 

(১২) দোৌধক (২৬), জপ্রমেয়া 

(১৩) কু (২৭) পদ্ধিনী 

(১৪) ইন্ত্রবজ্। (২৮) পুবৃত্ত 
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(২৯) প্রভাবতী (8৭) নরক 

(৩০) প্রহৃতবিণী (৪৮) অশ্বললিত 
(৩১) মত্বমযূরক (৪৯) মেঘমালা 

(৩২) বসম্তত্তিলকা (৫*) ক্রৌঞ্চপদী 
(৩৩) অসংবাধ। (৫১) ভুজংগ-বিজ্স্ভিত 

(৩৪) শরভ! (৫২) দণ্ডক 

(৩৫) নান্দীমূখী (৫৩) পথ্যাবৃত্ত 

(৩৬) গজবিলাসিত (8৪) বিপবীতা 

(৩৭) প্রবরললিত (৫৫) বিপুলা 

(৩৮) শিখরিণী (৫৬) বজ্ত, 
(৩৯) বৃষভচেষ্টিত (৫৭) পথ 

(৪০) শ্রীধর। ( মন্দীক্রাস্তা ) (৫৮) উদশগতা 

(৪১) বংশপত্রপতিত (৫৯) , সর্ববিষম! 
(৪২) বিলম্িতগতি (৬*) কেতুমতী 
(৪৩) চিন্রলেখ! (৬১) অপরবক্ত, 

(৪৪) শার্দুল-বিক্রীড়িত (৬২) পুম্পিতাগ্রা। 
(৪৫) সুবদনা (*৩) বানবাসিকা 

(৪৬) ল্রদ্ধর। 

(৬৪-৬৮) পঞ্চবিধ 'আর্ধা ( পথ্যা, বিপুলাঁ, মুখচপলা, জন চপলা, 

সর্ঘচপল। )। 

“বৃত্তান্তেতেযু নাট্যেহস্থিন প্রযোজ্যানি নিবোধত |” 

( নাট্যশান্,। ১৬১) 

নাটকে ব্যবহৃত প্রায় সকল ছন্দের নামই উক্ত তালিকায় দৃষ্ট হয়্। মনে 

হয় নাট্যশাস্ত্রের যুগ পর্যস্ত যেসব ছন্দ ব্যবহৃত হইত, সেইসব ছন্দেরই নাম 

উক্ত হইয়াছে । ছন্দোবিষয়ে কাঁব্যকর্তা স্বাধীন । অতএব এ বিষয়ে একটি 

হুনির্দিষ্ট বা শেষ তালিক। কোনদিনই সম্ভব নহে, .বাঞ্ছনীয়ও নচে। 

হি নাট্যসংলাপ 

টু রী ঠ*গ্াঙ্্যাই কাঁব্য হও ধাক্যের অনাধারকুঁশক্তি। এই শক্তিতেই লৌকিক. 

চরিজগুলি অর্টিপীকিক “বিভাবে' পরিণত হয়; ব্যে-বিতাঁব দর্শকের অস্তংস্থিত 
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স্থায়ী ভাবকে উদ্বোধিত, উদ্দীপ্ত ও পরিপুষ্ট করিয়া রদে পরিণত করে। 
অতএব দৃশ্তকাব্যে সংলাপের বিশেষ গুরুত্ব আছে। নাটকীন্ন কাহিনীর গতি 
ও চরিত্র স্থষ্টির ইহা একটি মুখ উপায়। কিন্তু বক্তার অস্তর.ও আদর্শের 
প্রকৃত ছায়া পড়া চাই এই সংলাপে, নচেৎ ইহা গ্রাণবস্ত হয় না। “সংলাপ 
যেখানে চরিত্রের শুধু মুখের কথা নয়, সমগ্র সত্তার অভিব্যক্তি হয়, সেখানে 
সংলাপ সার্ক। আর সংলাপ যেখানে শ্রধু কেবল ভাষার অহেতুক আঁড়ম্বর 
মাত্র, স্থান, কাল, পাজ্জের সংগে সংগতিহীন, সেখানে তা চবিজ্রকে কলের 

পুতুল করে মাত্র, সজীব মান্গষে পৰ্বিণত করিতে পাবে না” (নাটকের 

কথা--অজিতকুমাঁর ঘোষ, পৃঃ ৩*)1. সংলাপের এই লক্ষ্য ও সার্থকত! সম্বন্ধে 
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অতএব যেন বস, যেরূপ চক্রিক্সঃ নাটকের সংলাপও হইবে তদ্রপ। নানান 

চরিত্র ও নানা বসের সমাবেশ হয় নাটকে, অতএব নাঁটককে টিক বাস্তবানগ 

ও স্বাভাবিক করিয়া তুলিতে হইলে নাটকীয় সংলাপে ভাষাবৈচিত্রা অবশ্তস্ভাবী। 
সংস্কৃত নাটকে সেইজন্যই শুধু সংস্কৃত নয়, নানাবিধ প্রাকৃতের অবতারণা কর 
হয়। নাটকে অস্বাভাবিকতা বিশেষ পৌষ, কারণ ইহা রুসভংগ করে। 
নাটকীয় পাত্র-পাত্রীগুলি যে ভাষায় সাধারণত কথোপকথন করে, তাহাদের 
সেই নিত্যব্যবহার্য ভাষাই নাটককে" ম্বাভাবিকত] দেয়, নাটকের বৈচিত্রা বৃদ্ধি 
করে। কিন্ত নাটক যেহেতু শিপ্প, অতএব উহাকে একেবাবে বাস্তবের 

ফটোগ্রাফ করিলে, উহার শিল্পসৌন্দর্য ও রণন্থ্টিতে ব্যাঘাত হয়। নাটকের 
অভিনয়ে নট-নটাদ্বের হাব-ভাঁব, বেশভূষা, কণ্ঠস্বর ও লংলাপের ভাষা -ও 
আবৃত্তিতে কিঞ্চিৎ অস্বাভাবিকতা অপরিহরণীয়। এই অন্বীভাবিকতা দৌব 

নয়, গু, ইহা! আমাদের ভাল লাগে কারণ ইহা! আমাদের মনকে সহজে নাড়া 
'দ্বেয। আমাদের মধ্যে কল্পনা জাগার, কল্পনাকে বেগৰতী করিয়া তোলে। 
এইজন্তই সংস্কত নাটকের ভাষা শুধুগদ্য নয়, তাহাতে নানা ছন্দের পদ্ঠাও: 
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থাকে। মনের মধ্যে আবেগ কৃষ্টি, মনকে সংগীতময়, কল্পনাময় করিয়া 

তুলিতে না পারিলে শিল্পরসের উপলব্ধি হয় না। এবং এই আবেগমন্ন পরিবেশ 

ৰা পরিস্থিতি রচনায় পদ্য ।ও সংগীতের ঘে একটি বিশেষ প্রভাব আছে, তাহা 
অন্থীকার করা যায় না। সাহিত্য বাস্তবান্থগ হইবে সত্য। কিন্তু বাস্তবের. 
অন্ধ অনকরণ ইহা নয়, অন্ধ অনুকরণে বস স্তর হয় না। “যদি যেমনটি দেখা 
বা শোনা যায় তেমনটি আঁকা বা আবৃত্তি করা যায়'তবে তা কল্পনাকে স্পর্শ 

করবে কী উপায়ে ?**"দৃশ্তকাব্যের যেখানে যেখানে সংলাপের মধ্যে ছন্দে বদ্ধ 

বাক্যের প্রয়োগ আছে সেখানে প্রায়শ দেখা যাবে যে, বক্তা হয় তো তার 

হদ্গত কোনে নিগৃঢভাৰকে প্রকাঁশ করছেন অথবা বাইরের প্রকৃতিকে তিনি 
রূপ দেবার চেষ্টা করছেন। এ উভয় কাজেই পদ্ঠের উপযোগিতা অসামান্ত। 

লাধারণ গদ্ ব্যবহার ক'রে ভাবোচ্ছান বা কাল্পনিক চিত্র মজে ফুটিয়ে তোলা! 
প্রান্ম দুঃসাধ্য; কথাকে ছন্দে সার্থকরূপে প্রকাশ করগে তা কল্পনার বাহন 

হয়ে ওঠে।” | 

(প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা-__মনোমোহন ঘোষ, পৃঃ ১২-১৩ ) 
পাত্রান্ছদারে ভাষা! হইবে, ইহাই দৃশ্য কাব্যের স্বাভাবিকতা। অজ্ঞ অশিক্ষিত 

জনের মূখে মাজিত ভাষা, তত্বকথা বা উচ্চাংগের আলাপ নিতাস্ত অস্বাভাবিক | 

কিন্ত সংলাপ যেমন স্বাভাবিক হইবে তেম্সি নাটকীয়ও হওয়] চাই। এই 

নাটকীয়তা স্থির জন্য অনেক লময় নাটকের ভাষাকে অবিকল বাস্তবের ভাষ। 

কর চলে না, তাহাকে সাঁ্গাইয়া, গুছাইয়া, তাহাতে বং চড়াইয়া আবেগধমী 

করিয়া তুলিতে হয়। শিল্পজগতে ইহা অস্বাভাবিকতা নয়, ইহাই স্বাতাবি- 
কতা । ছুর্বোধ্যভার মত দৈন্যও শিল্পের ভাষায় বাঞ্িত নয়। অতএব এই 

ভাষা কিছুট। অলংকৃত কিছু অসাধারণ হইবেই। মহামতি আারিস্টটল দেই 
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হইতে পাবে, কিন্তু ইহাকে নীচতা ও নিছক গগ্চময়ত! হইতে রক্ষা করিতে হইলে 
কিঞ্চিৎ সালংকার করিক্পা গ্রকাশ করিতেই হয়। এই সালংকারতাই লংলাপকে 

সাধারণের উধের্ব উন্নীত করে. এবং এই অসাধারপত্বই রসত্বের হেতু হয়। 
অভিনয়ের হাব-ভাব-ভাষা ও কণম্বরে এই অসাধারণত্ব বহির্জগতের নিয়মে 
অবাস্তব মনে হইতে পারে, কিন্তু মনোজগতের নিয়মে ইহা সম্পূর্ণ বাস্তব। 

' কারণ কামক্রোধাদির উত্তেজনায় আমর] হখন অভিভূত হই, তখন নট-নটার 



২৭, ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংল! নাটক 

মতই হাঁবভাব করিতে, এরূপ কণম্বরে কথা বলিতে, এরূপ উদ্দীপনাময় ভাষায় 
অস্তবের আবেগ প্রকাশ করিতেই আমাদের ইচ্ছ! হয়, কিন্তু পারি না, কারণ 

সংস্কারে বাধে। লোকলজ্জায় সংকুচিত হই। যাহা বাস্তবে করিতে.পারি না 

অথচ যাহা! করিতে প্রবল বাঁদন হয়ঃ অভিনয়ে সেই অন্তবাস্তবের প্রকাশ দেখিয়া 

আনন্দে উদ্বেগ হই। অভিনয়ে যে অতিরগ্রন তাহ1 অব্বাভাবিক মনে হয় না, 

অস্বাভাবিক মনে হইলে রপোপলব্ধি হইত না। অস্তর্জগতে অনুভূত বাস্তবের 

অবিকল প্রকাশ বলিয়াই অভিনয়-এত আনন্দ দেয়, এই আনন্দ অন্বাতাবিকতার 

নয়, প্ররুত বাস্তবতারই আনন্দ, অবশ পে-বাস্তব বহির্বান্তব নয় অস্তর্বাস্তব। 

অতএব সংলাপ স্বাভাবিক ও বাস্তবধর্মী কি না, তাহার বিচার হইবে রপ- 

কির দিক হইতে। সংলাপ দীর্ঘ হইবে.কি হুম্ব হইবে, গদ্যময় হইবে, 
কি পদ্যময় হইবে, লালংকাঁর হইবে কি নিরলংকার হইবে, ঘৰ কিছুরই 

বিচার হইবে এই দিক্ হইতেই । বমোদোধেই শিল্পের সার্থকতা, বসানকৃূল 

হইলে যে-কোন শিল্পকূপই অভিপ্রেত এবং তাহা শ্বাভাবিক। 

এই সংলাপ ও নংলাপের ভাষার এমন শক্তি যে, এককালে যখন রংগঞ্কে 

দৃশ্ত-মজ্জ।র বিশেষ বাবস্থা ছিল না, তখন বিষয়ের বর্ণনা শুনিয়াই দর্শকমণ্ডপী 
বিষয়টিকে প্রত্যক্ষ করিতেন এবং এই অনাধাবণ মানন প্রত্যক্ষের ফলেই 
তীহাদের রসোপলব্ধি হইত। “যৃচ্ছকটিকে* যে বর্ষার বর্ণনা! আছে তাহা! এন্রি 

নিখুত ও স্নার যে, তাহার আবৃত্তি শতনিলে মনে হয় যেন বর্ষার বিচিত্র 

বূপটিকে চাক্ষুষ করিতেছি। “অভিজ্ঞানশকুস্তলে* প্রাণভয়ে পলায়মান ম্বগের 

বর্ণন। শুনিতে শুনিতে মনে হয় যেন সেই মুগটি চোখের সম্মুখ দিয়াই ছুটিয়া 
হাইতেছে। ““উত্তরচবিতেব ছ্িতীয়াংকে ভব্ভূতি বাম ও শঘুকের মুখে 

স্গুকারণ্যের যে চমৎকাব বর্ণন। দিয়েছেন তার আবৃত্তির পরে সমস্ত গাভীর, 

মীধূর্ধ১ আশ্চর্য এবং ভীষণতা নিয়ে উক্ত বনভূমি শ্রোতার যেন চোখের সামনে 

ভেসে ওঠে ।” (প্রাচীন ভারতের নাটযকলা--মনোৌঙষোছন ঘোষ, পৃঃ ৩৩ )। 

শুধু সংস্কত দৃশ্তকাব্যেই নয়, অন্ত দেশের নাটকেও উত্তম বর্ণনার এই প্রভাব 

দুই হয়। শেক্স্পীয়রের বর্ণনশক্তিকে লক্ষ্য করিয়া জনৈক সমালোচক বলেন 

৮৮০৫5]0009 0185৪ 89 201] ০1 899. 09901108156 108888899 88 980. 

20111 609 ৪০108959099768 ০৫ 09002800800. 10080128080, 

,»খদৃশ্তকাব্যে এই লংলাপ-কথনের মৃখ্যত ছুইটি ৰীতি দৃষ্ট হয়। যথা,--€১) 

শ্থগতোকি (9০1110০5 ) ও (২) প্রকাশ্ত উক্তি বা! প্রকাশ (41950 )। 
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রংগমকে। উপস্থিত অন্ত-চরিত্রগুলি যাহাতে "শুনিতে ন। পায় এমনভাবে কোন 

চরিত্রের যে উক্তি, তাহাই ম্বগতোক্তি। যাহ! রংগমঞ্চে সকলেরই শ্রাব্য, তাহা 

প্রকাশ বা প্রকান্টোক্তি। কিন্তু উক্তি দ্বগতই হউক অথবা প্রকাস্তেই হউক, 
তাহ! সকল সময়েই দর্শকগণের শ্রাব্য। প্রকাশ্ঠ উক্তিতে কোন কৃত্রিমতা_ 
নাই। কিন্তু ত্বগতোক্তি অনেকের মতে কৃত্রিম । বংগমঞ্ে একজন শ্বগতোক্তি 
করিবে, অথচ অতিসঙ্গিকটস্থ অন্য চরিত্রগুলি চুপচাপ অসহায়ের মত ঈাড়াইয়া 
থাকিবে, শ্থগতোক্তি শুনিতে পাইয়াও ন। শোনার ভান করিবে, ইহা অপেক্ষা 
আর অস্বাভাবিক ব্যাপার কি হইতে পারে? অথচ এই অস্বাভাবিকতা ঠিক 

অনিবার্ধ নয়, বরং পরিহার্য। 

নাটকের ইহা ঠিক অবিচ্ছেদ্য অংশ নয়, টি সংগেই ইহার অস্তরংগ 
সম্পর্ক। কোন একটি চরিত্রের অন্তরের ভাব ও ভাবনার গ্রতি দর্শককে 
অবহিত করাই ইহার উদ্দেশ্য । কিন্তু নিছক এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে গেলে 

নাটকের লামগ্রক মর্ধাদ। ক্ষুণ্ন হয়। দর্শকের. জন্যই নাটক ও নাট্যাভিনয়, 
একথা সত্য হইলেও নাটকের মধাদ1 ক্ষুণ্ন করিয়া এই সত্য পালনীয় নছে। 

নাটকে যাহা কিছু ঘটে নাটকীয় সমগ্রতার অংশরূপেই ঘটে, ম্বতন্ত্র ব্যাপাররূপে 
নহে । নাটকে ঘটন] বা ৪০৫০০-ই হইল প্রধান, অতএব যাহা দেখাইতে অথবা 

শনাইতে হইবে তাহা! নাটকের ৪০০০. অর্থাৎ অবিরাম গতির অংশরপেই 

হুইবে। শ্তনাইবার জন্য নহে, দ্বেখাইবার জন্যই নাটক। কতকগুলি পাজ্র- 
পাত্রীকে নির্বাক নিশ্চল 'করিয়া যেখানে একজন নকলের অগোচরে তাহার 

বক্তব্য নিবেদনে মুখর হয়, সেখানে নাটকের দৃশ্তমানতা খর্ব ও ক্ষুণ্ন হয়। একটি 
দৃশ্তের একাংশ রছিবে মৃক, অন্যাংশ হইবে মুখর, ইহ! নাটকে গতিশীলতার 
লক্ষণ নছে। সমবেত নকলেই যদি আংগিক বা বাঁঠিক কোন না কোন 
ক্রিয়া-প্রতিক্রিয্নায় অংশ গ্রহণ করিয়া দৃশ্ঠমান হয় তবেই সেখানে সমগ্র দৃশ্তাটি 
গতিশীল হইতে পারে। অন্ত কোন শরিআ না থাকিলেও একক একজনের 

উক্তিতে স্বগতোক্তি হয়। একা একা মান্থব চিত্ত করিতে পাবে, অনুভব 

করিতে পারে, কিন্ত কথা বলে না। কথা বলিতে হইলে শ্রোতার প্রয়োজন । 

লৌকিক জগতেও এমন দুই চারি জনকে দেখা যায় যাহার! একা একা বাস্তায়- 
ঘাটে কথা বলিতে বলিতে ধায়, কিন্তু তাহার উপহাসেরই পাত্র হইয়া থাকে । 

প্রেক্ষাগৃহে প্রেক্ষকই শ্রোতা, অতএব নাটকীয় চরিত্রের হ্গতোক্তিতে' দোষ নাই, 

এই ধারপাও সংগত নহে, কারণ প্রেক্ষক শ্রোতা হইলেও নাটকীয় চরিত্র নহে। 
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নাটকীয় চরিত্রের শ্রোতা নাটকায় চবিত্রই হইবে, নাটকে নাটকীয় পাজ্জ-পাত্রীর 

মধ্যেই সংলাপ হয়, নাট্যবহিভূ্ত কাহারও সংগে নহে। নাটকের সহিত 

সংশ্লিষ্ট নয় বলিয়াই প্রেক্ষকের রসোপলব্ধি হয়। অতএব নাটকে ম্বগতোক্তি 

্বাভাবিক নহে- কৃত্রিম । 

কিন্তু ইহাকে কৃত্রিম বলিয়!, অনংগত-বলিয়া অবাঞ্চিত করিলে, বন্ধ প্রসিদ্ধ 
নাট্যকারের নাটকগুলি দ্বোষ-ছুই হইয়! পড়ে। শেকৃস্পীয়রের নাটকগুলিতে 

৪০1110005-র একটি বিশেষ মহিমা ও মর্ধাদা আছে এবং এই লব উক্তি 

অনেকত্রই দীর্ঘ । ইহাঁদিগকে বাদ দিলে নাটকগুলি নিশ্রভ হুইয়৷ পড়ে। 
কালিদাসের শ্রেষ্ঠ নাটক “অভিজ্ঞানশকুস্তলে'ও বহু ম্বগতোক্তি আছে এবং 

পেগুলি নাটকেওঅপ্রধানও নছে। নাটকে যদ্দি মনন্তত্ব-বিঙ্লেবণের প্রয়োজন 
থাকে, যদি সুখে-ছুঃখে কোন একটি চরিত্রের অন্তরের প্রতিক্রিয়াকে দর্শক 

সমক্ষে উদ্ঘাঁটিত কৰা নিশ্রয়োজন না হয়, তবে স্বগতোক্তির একটি মূল্য” দিতেই 
হয়, কারণ নাটকে অস্তদ্বন্থকে প্রকাশ করিতে ইহাই বোধ হয় শ্রেষ্ঠ মাধাম। 

তাহা ছাড়! “নাট”কর দৃশ্যমান ঘটনার অন্তরালে কি কি ব্যাপার ঘটেছে তা। 

দর্শকদের অনেক সময় জানানো দরকার হয়ে পড়ে। আবার অনেক সময় 
একজনের সংলাপের মধা দিয়ে অপর আর একজনের চরিত্র-পরিচয় দেওয়াও 

হয়তো প্রয়োজনীয় হতে পাবে।” | 

'এই সব প্রয়োজন নাটকে সংলাপের মধা দিয়াই চরিতার্থ করা যায়, তবে 

শ্বগত-ভাষণ' অনেক পময় এই সব বিষয়ে বিশেষ সহায়ক হয়, বিশেষত কোন 

একটি বহস্যমঘ্ম চরিত্রের অস্তরিশ্লেষণে । এই *ম্বগত-ভাষণের* বৈশিষ্ট্য ও 

উদ্দেশ্যটি 70080 তাহার “0 10:০৫ 090802, ৮০ 08৪ 965 ০: 

18697:8629” গ্রন্থে ( পৃঃ ১৯৫-১৯৬ ) অতি চমৎকারভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। 
তিনি বলেন 

“10859 8910. 61088 618976 18 0109 99910610200 6০ 09 20809 6০ 

619 £5109781 86809109000 61386 41519£99 1৪ 6175 07:5,00862868 0015 

80)09610069 102 6008 01:906 83815818 800. 901007892৮1 ০01 0109 

00591, 01018 83:0836107 19 1017181)90 105 6108 095০9 00700, ৪৪ 

609 ৪০0111005, 00091 া1)101) 69200 আ৪ 20010909 0০৮ ০015 009 
৪০1119005 10:0799: ০০6 918০ 617৯6 100)1002 ৪0001518102 01 61)9 88009 

1070 15101 জাও 08119 69 %8810৪+. ৃ 



সংস্কৃত নাট্যকলা ও নাট্যাভিনয়ের বৈশিষ্ট্য ২৭৩. 

[109 080100989 01 01018 01609 01 0026 00108061020 18, ০৫ ০08289, 

91987. [16 18 009 02508618618 06808 ০৫ (81706 0৪ 000, 1060 
61091010091) 7:9998888 ০1 ৪ 1087:800+8 08601:9, &0.0. 01 :959811£ 

60089 ৪0717069 01 0000006 া1)101) ০02:01087৮ 018109899 0:051098 

10870 10000 809009969 ০00০:600565 6০ 19010989. 6 2085 ০৪ 

1590988887৮ (0৫ 00 90200101968 000008:91)9709101) ০01 1018 906100 610৪6 

৪. 8100910 00ম7 08:6810 ০ 019 01081866928 17000 69৪ 

1108109. 1705 09802,06 101100981£ 018990% (09100, ৪8৪ 6109 10058118 

0098৪. 179 60062810075 81108 0৪202 6০ 00 6106 ০: ০1 

05896০96107) 00 60917 ০ 8990006. 1771)85 010101 5109৭ 6০ 

006100991598, 8200. ০ 058711881" 71)80 619 588. _ ১৯, 

'রর্তমান যুগে সব দেশেই অন্তত বস্তবাদী নাট্যকারগণ নাটকে চিরাচরিত 

এই ভাঁষণ-পঞ্চতিটির বিরোধী । এই ভাষণপদ্ধতি তাহাদের মতে শুধু 
অস্বাভাবিক নয়, অনাটকীয়ও। কারণ অন্বাভাবিক পদ্ধতিতে রসন্্টির 
ব্যাঘাত ঘটে । আধুনিক নাট্যকার ও নাট্যসমালোচকগণের এই অভিমত 
সম্যাই যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু স্বগতভাষণের সমর্থনে যদি কিছু বলিবার নাও 
থাকে, তথাপি ইহার পক্ষে একটি বিষয় চিন্তনীয়। যে স্বগতভাবণেয় বিরুদ্ধে 

আজ তীব্র প্রতিবাদ উঠিতেছে সেই ভাষণ সত্বেও একদ। শেক্স্পীয়রের নাটক- 
গুলি অস্বাভাবিক মনে হয় নাই, আজও এইসব নাটকের অভিনয় দেখিবার 
জন্য উচ্চশিক্ষিত দর্শকেরও অন্বাভাবিক ভিড় হয়। রসোপলব্ধিতে ব্যাঘাত 

হইলে বর্তমান যুগে নিশ্চয়ই ইহারা অপাংক্তেয় হইয়া পড়িত। ম্বগত তাষণ 
যে একটি কৃত্রিম কলা, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু শেক্স্পীয়র, 

কালিদাস, ভাস প্রভৃতি নাট্যশারগণ এই কৃত্রিম রীতিটিকে নাটকের এমন স্থলে 

এমন পরিস্থিতি ও পরিবেষে এমন দক্ষতার দহিত প্রয়োগ করিয়াছেন যে, 
সেখানে ইহাকে অন্বাভাবিক বলিয়া মুনে হওয়! দুরের কথা, বরং ইহারই জন্য 
নাটকটি অধিকতর আকর্ষণীয় হূইয়াছে । নাটকের ৪০1০2. বা গতি সেখানে 
খামিয়! যায় নাই, নাটকীয় উৎকঠা! ও গান্তীর্ধ আরও বর্ধিত হইয়াছে । দেখানে 
একথা কোনক্রমেই মনে হয় না যে, শুধু দর্শকের উদ্দেশ্তেই ইহার উদ্তব। 
দর্শককে লক্ষ্য করিয়াই যেখানে ম্থগভ-ভাবণ-দ্বেওয়! হয়, লেখানে তাহ! 
নাটকীয়তা! নষ্ট করে। যেখানে নাটকের লহজ শ্চ্ছন্দ গভিনোতে অতিনহজ 

স্বচ্ছন্দভাবেই ইছ1 আনিস পড়ে, দর্শকের মনোরঞনের জন্য নহে, লেখানে ইহ 

১৮ 



২৭৪ ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংল! নাটক 

দোষ নহে । অনেক সময় নটিকে এমন ককগাল চরিত্র থাকে (বিশেষত 

হুষ্টচরিত্র ও প্রেমিক চরিত্র) যাছাদের অন্তরের গোপন রহস্য নাটকের অন্ত কোন 

চিত্রের নিকট ব্যক্ত কর! চলে না, অথচ যে-রহস্তের উন্মোচন না হইলে দর্শকের 
পক্ষে নাটকের ক্রিয্না-প্রতিক্রিয়ার প্রকৃত উৎসটিকে বুঝিতে বিশেষ অন্বিধা 
হয়। এইরূপ স্থলে নাটকের রহশ্তজাল ছিন্ন করিয়া নাটকটিকে হুবোধা ও 
লহুজগ্রাহ করিয়! তুলিতে শ্বগতভাষণ শুধু আবশ্বাক নয়, ইহাই একমাত্র উপায়। 

এই প্রসংগে নাট্যকার ও সমালোচক 0০28:6৮৪-এর নিম়ৌক্ত মস্তব্যটি 
উল্লেখযোগ্য । তিনি বলেন--ণু £:%06 60৪৮ 102 8 22080 (0 681] 6০ 
101008911 80098:8 808010 800 01010896018] 2 ...... [6 016923017095 

178009708 6৮০ ৪ 10081) 6০ 17879 0991808 13701) 1:90887:9 10117) ৮০ 

00110981 [810], &00. 10 61091 08606 08000680016 ০0৫ % 0000 
08906, 3801) 101 09108181891] চ111810 8...... [0 ৪০1) ৪ 0899, 

09261016, 009 90019008 10096 9099158১ ন1,901997 6109 709280]0, 

00010 005 96889 08৮9৪ ৪0৮ 20061099 01 60900 ৪৮ ৪11, 0200. 0 

1 109 9010009898 80 009 6০ 09 ৮5 ভ1)970, 106 68119 60 10100991£) 1 

19 10)0096008 80০. 11010010908 60 619 1886 09899, ২&5, 0০6 
0015 10 61018 0898, 00৮ 00) 25 092৮ ০01 ৪ 01%5, 11 610975 19 

95:08:98990. 100 100019069 01 &0 %00191)09, 10 1৪ 10900971019. 

7306 0৮1391:.189, 17910 & 0082. 10 ৪০01110005 1:98,9008 জা16 10100- 
8911, &0.0. [0708 800. 0008, 800. আ9181)8 ৪11 10018 0981£09, আ9 

00810617706 69 1008£109 01096 6019 0080. 96061 81108 8০ 08 0: 60 

101708911 ) 178 18 010] 00110101776) 520 60110101176 90010 008,0667 28 

০2:০6 11950098019 101] 11) 1010) 60 8098, 7306 0908089 ৪ 

98 90100998190. ৪199০68607৪ ০0 008 01096 20 8210861000১ 800. 0709 

[0096 ঠ008 1610909988৮ 6০ 196 09 0:0০ 6106 আ1)019 00596975০01 

1019 90061580085 1১9 1৪ 'স11111)8 60 10001) 09 ০0£ 61019 1991:901+5 

010০0981768 ; %00 6০ 008৮ 900. 19 10:090 0০0 12)8159 099 ০ (129 

9090197)6 06 809901)) 100 08199]: 09669: ৪ 10906 5৪০6 11859069৫ 

10: 0229 00201:0008080102 ০1 000082০8৯ 
(77019065 1099208607 ৮০ 50175 10০09019 1)98197+) 

"অতএব "ম্বগত-ভাষণ একেবারে অচল ও অধম, ঠিক এইরূপ কটুক্তি না 
করিয়া ০09৪-এব ভাষান “1৮ 19 06597 19200581019 6০ ০ ৮5 

৪০1110ণুগয স)৪৮ ০%0, 109 89090986915 0006 ৮5৮ 9$৪109£89$ ইহাই 

বক্তব্য । 



সংস্কৃত নাট্যকলা ও নাট্যাভিনয়ের বৈশিষ্টা ২৭৫ 

এই শ্বগতভাষণের (0:228] 901110055) আরও একটি বিশিষ্ট রূপ দেখ! 

যায় নাটকে, পাশ্চাত্য আলংকারি কগণ যাহাকে [001062691 89189 বলেন। 

ইহা আংশিক 'ম্থগত* বস্তত ইহা একধরণের সংলাপ বা ০1819859। ইহা 

প্রকাশ্ত উক্তির মতে] যেমন সর্বশ্বাব্য নয়, তেয়ি একক ম্বগতের মত সকলেরই 

অশ্রাব্যও নয়। বংগম্রঞ্চে উপস্থিত পাত্র-পাক্রীগপের মধ্যে যাহার] বাঞ্চিত, ইহ! 
তাহাদেরই শ্রাব্য, কিন্ত যে বা যাহার! অবাঞ্চিত, ইহা তাহাদের অশ্রাব্য । 
সংস্কৃত নাট্যশান্ত্রে এই আংশিক স্বগত-র আবার দুই রূপ, একটিকে বলা হয় 

'অপবারিত?, অন্যটি 'জনাস্তিকঃ। অবাঞ্ছিত জনকে পশ্চাতে বাঁখিক্া বাধিত 

জনের সংগে যেখানে গোপন আলাপ করা হয়, সেখানে “অপবারিচ্ত? | 

্রিপতাকবৎ ( উত্তোলিত তিনটি পতাকা -দণ্ডের মত ) হস্ততংগী দ্বারা অর্থাৎ 
অংগুষ্ঠকে কুঞ্চিত ও অনামিকাকে নমিত ও অবশিষ্ট অংগুলিত্রয়কে উন্নমিত 

করিয়া! অনেকের মধ্যে বাঞ্ছিত বিশ্বাস্ত জনের সংগে গোপন যে আলাপ, তাহাই 

'জনাস্তিক'। 'অপবারিত” উক্তিতে অবাঞ্ছিতের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া 
তাহাকে পিছনে রাখ! হয়। “জনাস্তিক' আলাপে ব্রিপতাকবৎ হস্ততংগী করিয়া 

অবাঞ্ছিতকে বারণ করা হয়। ইছা ছাড়া সংস্কত নাটকে আরও একধরণের উক্তি 
দেখা যায়, তাহা হইল 'আকাশভাবিত”। আৃশ্ট কোন পাত্র-পাতজীর উক্তি, 
যাহা অপরের অশ্রীব্যঃ এমন কি দর্শকেরও, রংগমঞ্চস্থ কোন চরিত্র ষদি সেই 

উক্তিটি শুনিয়া তাহার সহিত “কিং ব্রবীধি' এইভাবে আরম্ভ করিয়া আলাপ, 

করে, তবে সেই ভাষণকে “আকাশ-ভাষণ' বল হয়। পাত্র অলক্ষোে থাকায় 

ইহা যেন শূন্যের ংগে আলাঁপ। এই আলাপে অদৃশ্য জনের উক্তিগ্রত্যুক্তি 
আকাশতাষকই শ্ধু শুনিতে পার়। ইহা যেন কতকটা দৃরভাষযন্ত্ে 
€ 66190190739 ) আলাপের মত। 

অতএব সংস্কত দৃশ্তকাব্যে নাট্যোক্তি পঞ্চবিধ, যথা--(১) স্বগত, (২) গ্রকাশ্ঠ, 

€৩) অপবারিত, (৪) জনাস্তিক ও (৫) আকাশভাধিত। এই উক্তি- 
পঞ্চকের মধ্যে প্রকাশ্ঠ উক্তিই দহজ ও হ্বাভাবিক। আকাশভাষণ অসাধারণ 

হইলেও অন্বাভাবিক নয়। অবশিষ্ট তিনটি অনেকের. মতে কৃত্রিম, কিন্ত 

নাট্যকারের যথাস্থানে নিপুণ প্রয়োগে ইহারাও অকৃত্রিম হইতে পারে। 
ছসাহিত্যদর্পণে' ধৃত উক্ত উক্তি-পঞ্চকের লক্ষণ, যথা_ 

"অশ্রাবং খলু ষদ্বস্ত তদিহ শ্থগতং মতম্। 
 সর্বশ্রাব্যং প্রকাশং স্তাৎ তততভবেদপবারিতম্ | 



২৭৬ ভারতীয় নাট্যব্দে ও বাংল! নাটক 

রহস্যস্ধ য্দন্ম্য পরাবৃত্য প্রকাশ্ঠতে। 

ত্রিপতাককরেপান্তানপবার্াস্তরা কথাম্। 
অন্তোন্তামন্ত্রণং যত স্তাজ্দনাস্তে তজ্জনাস্তিকমূ।, 
কিং ব্রবীবীতি যন্নাট্যে বিনা পাত্রং প্রযুজ্যতে। 
শ্রত্বেবাহুক্তমপ্যথং তৎ স্যাদ্াকাশভাধিতম্। 

(সাহিত্যদর্পণ, ৬, পৃঃ ৩৬১) 

নাট্যোক্তির দংক্ষিপ্ত তালিকা 

উক্তি 

| | 
সকলের অশ্রাব্য ৃ . প্রাব্য 

( ্ থগত) 24222852 
| | | সর্শ্রাব্য অভিপ্রেতজনের বক্তৃমাত্রশ্রাব্য 

(প্রকাশ) শ্রাবব -" (আকাশ-ভাবিত) 

ৃ ২ 
অপবারিত জনাস্তিক 

নাট্যাভিনয়ের কাল 

সকল অনুষ্ঠানেরই নির্দিষ্ট একটি কাল আছে, থাকা প্রয়োজন । কোন 
সরসু ব্যাপারও যথাকালে অনুচিত না হুইলে বিরস হইয়া পড়ে। গ্রত্যুষে 
“পূরবী” ও প্রদোষে প্রভাতী" গাছিলে সে-গান হৃদয় স্পর্শ করে না। শিশিরে 
কোকিল ডাকে না, ডাকিলেও শোভা পায় না। বর্ধায় 'দাদুরীর ডাকেও বুক 
ফাটে, বিলীরবও প্রাণম্পশা হয়। ইহাই হইল কাল-প্রতাব, মনো ধর্ম। 
কালের সহিত মনের এই নিবিড় সম্পর্কটির প্রতি সচেতনার জন্থট ভারতীয় 
লংগীতের লময় নির্দিষ্ট হইয়াছে, ইহারই জন্ত নাট্যশ!স্কারও নাট্যাভিনয়ের কাল 
নির্ধারণ করিয়াছেন। এই কাল-নির্দেশ ভারতীয় আলংকারিকগণের উন্নত 
মনম্তত্ব-জ্ঞানেরই পরিচয় । পূর্বাহ, অপরাহু, প্রদ্দোষ ও প্রভাত, এই চারি 

' নময়েই নাট্যাভিনয় প্রযোজ্য, ইহাই নাট্যশান্কারের অভিষত। যে সময়ে ঘে 
ঘটনা মনোরঞ্জন করে, হৃদয়ে আবেগ ও আলোড়ন জাগায়, সেই লময়ে সেই 
ঘটনার অভিনয়-ব্যবস্থা উপনি্ হইয়াছে । 



সংস্কত নাট্যকলা ও নাট্যাতিনয়ের বৈশিষ্ট্য ২৭৭ 

“যচ্ছোক্ররমণীয়ং স্তাৎ ধর্মাখ্যানকৃতং তথা । 

তৎপূর্বাহে বৃধৈঃ কার্ধং শুদ্ধং তু ৰিকৃতং তথা। 

সত্বোথানগুপৈযুক্তং বাগ্ঠভৃয়িষ্ঠমেব চ। 
পুফলং সিছ্িযুক্তং তু অ্বপধাতে প্রযোজয়েৎ। 

কৈশিকীবৃত্বিসংযুক্তং শৃংগাররসসংশ্রয়মূ। 

গীতবাদিত্রভূয়িষ্ঠং গ্রদ্দোষে নাট্য মিস্ততে ॥ 

যত্ত,.মাহাত্মযনংযুক্তং করুণপ্রায়মেব চ। 

প্রভাতকালে তৎ কার্ধং নাট্যং নিন্ত্রাবিনাশনম্ ॥ 

(নাটাশান্ত্, ২৭।৮৯-৯২) 

তাৎপর্য £- 
প্রভাতে (9%]]ড 2200010£) ঈশ্বর অর্থাৎ দেব-দেবীর মাহা ত্মাযুক্র, 

করুণরসবহুল, নিক্রাবিনাশক অর্থাৎ জড়তানাশক নাট্যাভিনয় বিধেয়। প্রভাত 

নিজ্তাভংগ ও জাগরণের কাল, ঈশ্বরের নাম লইয়া দিবারস্ত হওয়া উচিত ? শুধু 
তাহাই'নছে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে মানুষের মত্ততা ও নীচত প্রকাশ পাঁয়, 
এই জন্য এই সময় যে নাটকের অভিনয় হইবে তাহার বিষয়-বস্ত এমন, হওয়া 
উচিত যাহাতে মানুষ কর্ষের আবর্তে কদ্ধশ্বান হইয়া জীবনের অপচয় না করে। 

প্রাভাতিক নাটকের “করুণ রস” কামার্ততা বা বিরহ-কাঁতরতার পরিণাম নয়, 

ইহা! মোহ-মুক্ত, দৈন্তাদুষ্ট জীবনের বৈরাগ্য-চেতনার অভিব্যক্তি। এই নাটকের 

করুণ সুর “বৈরাগ্যের সুর । ভোগ-চঞ্চল চিত্তকে স্থিতগ্রজ্ঞ, বৈরাগ্যোজ্জগ 

করিয়া তৌলাই এই সময়ের নাটকের বৈশিষ্ট্য । যে-জগৎটিকে নিংশেষে 
উপভোগ করিরার জন্য মাজব অকার্ধ, কুকার্ধে লিপ্ত হয়, দেই জগতের 

অনিত্যতার দ্দিক্টি উদঘাটিত করিয়া মানুষকে অবিনশ্বর তত্বে শান্ত, সমাহিত 

করিতে পারে ষে-বিষয়, তাহাই প্রাভাতিক নাটকের উপজীব্য । 

প্রভাতের পর পূর্বাহ্ 0965 22020108) | , পূর্বাহে হইবে ধর্মমূলক 

নাটকের অভিনয়, তবে তাহা শ্ুতিমধুর হওয়া উচিত। ধর্মমূলক নাটকের 
অভিনয় ধর্মের শুক উপদেশ নয়, ইহা ধর্মপ্রাণতার সহজ দরস অভিব্যক্তি। 
-প্রভাত ও পূর্বাহের নাটকের বিষয়বন্ত বা উদ্দেস্ত প্রায় এক, মান্যকে 

ধর্মভাবাপর় করিয়া তোলাই উভয়্বিধ নাটকের বৈশিষ্ট্য। তবে প্রথমটিতে 
বৈরাগ্যের সুর ও ছিতীয়টিতে কর্মযোগের মহিমাই হইবে প্রধান । 



২৭৮ . তারতীয় নাট্যবেদ ও বাংলা নাটক 

অতঃপর নাট্যকাল হুইল অপরাহু। এই সময়ের অভিনয় হইবে সত্বোখান- 
গুণযুক্ত ও বাছ্ঘ-প্রধান। অপরাকের পর প্রদ্দীব বা সন্ধ্যারস্ত। কর্মরান্ত 
জীবনের ক্লাস্তি-বিনোদনের জন্য 'সান্ধ্য* অভিনয় হইত গীত-বান্-বন্ছল, শৃংগার 

গ্রধান। সাত্বিকভাবোদ্দীপক অপরাহুকালীন অভিনয় সান্ধ্য অভিনয়েরই 
সজাতীয়। তবে প্রথমটির উদ্দেশ্য হইল ক্লান্ত দেহ-মনকে উৎসাহ-চঞ্চল, 
কর্মতৎপর করিয়া তোলা এবং দ্িতীয়টির ফল হুইবে কর্মালদ বিরস চিত্তে 
মাধূর্ধের উন্মাদনা, আনন্দের আস্বাদন। * প্রকৃতপক্ষে প্রভাত, পূর্বাহ ও 
অপবাহের অভিনয় ছিল সে যুগের 'ম্যািনি শো” । মৃখাত অভিনয়ের কাল 
ছিল দুইটি-_পূর্বাহ ও লায়াহু। পূর্বাহ্নে অভিনীত হইত টি নাটক, 
সায়াহে হইত শংগার-গ্রধান। 

নাট্যকাল-নির্ণয়ে নিয়ম থাকিলেও নাট্যশাপ্্কার নিয়ম-পালনে স্বাধীনতাও 

দিয়াছেন। এ বিষয়ে দেশ ও যুগের ভাৰ ও আনন্দের চাহিদাকে তিনি অগ্র 
মর্ধাদ। দিতে কৃ বোধ করেন নাই | ' এইখানেই নাট্যশান্ত্রের বৈশিষ্ট্য । 

এবং কালঞ্ দেশঝ প্রসমীক্ষ্য চ সংশয় 
নাট্যবারং প্রযুধধীত বথাভাবম্ হথারস্ম্ |” 

( নাট্যশান্ত্, ২৭।৯৪ ) 

আবার তিনি এ বিষয়ে রংগালয়ের স্বত্বাধিকারীকেও প্রাধান্ত না দিয়া 
পারেন নাই। তিনি বলিয়াছেন-_ 

*অথব! দেশকালৌ তু ন পরীক্ষো কদাঁচন। 
যত্র চাজ্ঞাপয়েন্তর্তা তত্র যোজ্যমলংশয়ম্॥ ( ২৯৯৫ ) 

্বত্বাধিকারীকে প্রদত্ত এই যে প্রাধান্, ইহা তাহার শ্বেচ্ছাচারিতার জন্ত 
নহে, নাটাপ্রয়োগে ও নাট্যনির্বাচনে তাহার স্বাধীনতা যাহাতে ক্ষুপ্ন নাহয়, 

তাহার জন্তই। প্রযোজক ও পরিচালকের স্বাধীনতা হরণ করিলে তাহাদের 

প্রেরণা ব্যাহত হয়, প্রেরণা ব্যাহত. হইলে প্রয়োগও উৎকুষ্ট হয় না। তাহ! 

ছাড়া প্রযোজককে প্রাধান্ দলিলে গ্রকারাস্তরে প্রেক্ষককেই প্রাধান্ত দেওয়। 

হয়। ক্রারণ প্রেক্ষককে উপেক্ষা করিয়া কী নাট্যকার, কী প্রযোজক- 
পরিচালক কেহই কতকত্য হইতে পারেন না। 



সংগ্কৃত নাট্যকল! ও নাট্যাভিনয্বেব্র বৈশিষ্ট্য [২৭৯ 

নাট্যাভিনয়ের নিষিদ্ধ কাল 

মধ্যাহ্ন ও মধ্যরাত্রে অভিনয় নিষিদ্ধ। *অর্ধরাজে ন যুগীত ন মধ্যাহ্ছে 
তখৈব চ।” (নাঁটাশান্্,। ২৭৯৩)। এই উক্তি হইতে বুঝা যাঁয় ঘে, সে 

যুগে বাংল “যাত্রার” মত সারা বাত্রি ধরিয়া! অথব] দীর্ঘকালব্যাপী অভিনয় 

হইত না। 

ইহাই হইল নাট্যবারতত | 

নাট্যলক্ষণ ও নাট্যালংকার 

(লক্ষণ) 

( লক্ষ্যতে নাটকম্বব্ূপং জ্ঞায়তে এভিরিতি লক্ষপানি ) 

নাট্যশান্বকার বলেন, “কাব্যবন্ধাত্ত কর্তব্যাঃ বট্ত্রিংশল্লক্ষণান্থিতাঃ।” 
( নাট্যশান্ত্, ১৬।১৬৯ ) নাটকের কাব্যবন্ধে ছত্রিশটি লক্ষণ কর্তব্য, তবে এই 

সব লক্ষণ অবশ্কর্তব্য নহে, ইহাদের প্রয়োগ-বিষয়ে কোন নিয়ম নাই। 

রসানকুল হইলে নাট্যকার যথেচ্ছ ষথাসম্ভব ইহাদের প্রয়োগ করিতে পারেন 
(*প্রযোজাযানি যথালাভং রসব্যপেক্ষয়া"__-সাহিত্যদর্পণ, ৬ষ্ঠ ) “এতানি কাব্য- 

বিভৃষপানি.*.***দম্যক প্রযোজ্যানি বলাহুরূপম্।” (নাট্যশাস্ত। ১৭1৪২) 
এই সব লক্ষণ নাটকের শোতা বৃদ্ধি করে। ইহার! প্রতিভা-প্রদীঞ্চ বিচিত্র 
বচন-বিস্তাসে অথবা উক্তি-প্রত্যুক্তি মাআ। এই লব লক্ষপের উদাহরণ শুনিয়া! 

কোথাও বুদ্ধির দীপ্তি, কোথাও বা হদ্দয়ের আনন্দ হয়, ইহার] প্রেরণা ও উৎসাহের 
উৎস হইয়া নাটকীয়তার বেগ-বুদ্ধি ও নাটক-দর্শনে আবেগ স্থট্টি করে মান্র। 

এই জন্ত দশরূপকে ইহাদের পৃথক্ সতত! হ্বীকার করিবার প্রয়োজন অচ্ুতৃত হয় 
নাই, ইহার! হর্যোৎসাছাদির অস্তভুক্তি, ইহাইউক্ত হইয়াছে । “উপম্াদিঘি- 
বালংকারেযু হর্ষোংসাহাদিঘস্তর্ভাবায় পৃথগুক্তীনি।” (দ্বশরূপক, ৪1৮৪, 

অবলোক টাকা )। 

৩৬টি লক্ষণের নাম 

(১) (২) অক্ষরসংঘাত (৩) শোভা (৪) উদ্ধাহরণ .(৫) হেতু 
(৬) সংশয় (৭) দৃষ্টান্ত (৮) তুল্যতর্ক (৯) পদোচ্চর় (১) নি্র্শন 
(১১) অভিগ্রায় (১২) জন্তি (১৩) বিচার (১৪) দিষ্ট (১৫) উপদিষ্ট 



২৮০ ভারতীয় নাটাবেদ ও বাংলা নাটক 

(১১) গুপাতিপাত (১৭) গুপাতিশয় (১৮) বিশেষণ (১৯) নিরুক্তি 
(২) দিদ্ধি (২১) ভ্রংশ ৫২) বিপর্যয় (২৩) দাক্ষিণ্য (২৪) অনুনয় 
(২৫) মালা (২৬) অর্থাপত্তি (২৭) গণ (২৮) পৃচ্ছা' (২৯) প্রপিদ্ধি 
(৩০) সারূপ্য (৩১) সংক্ষেপে (৩২) গুণ-কীর্তন (৩৩) লেশ (৩৪) 

মনোরথ (৩৫) অনুক্তসিদ্ধি (৩৬) প্রিক্ববচঃ। 

নাটযলক্ষণাবলীর নাম মাত্র উক্ত হইল, সবিজ্তারে ইহাদের সোদ্বাহুরণ লক্ষণ 

(9597916100 ) নির্ণয়ের প্রয়োজন এই গ্রন্থে নাই, কারণ ইহারা নাটকের 
আবশ্তিক অংগ বা আংগিক নহে। ধাহারা এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনার 

আগ্রহ পোষণ করেন, ভারতীয় নাট্যশাগ্রের দগ্তদশ অধ্যায় (শ্লোক ১-৪২) ও 

লাহিত্যদর্পপের ধষ্ঠ পরিচ্ছেদ তাহাদের দ্রষ্টব্য । ইহাদের প্রক্ৃতি-প্রদর্শনের 
জন্য দুই একটি লক্ষণের উদ্বাহরণ প্রদত্ত হইতেছে। 

'অভিজ্ঞান শকুস্তলের' চতুর্থ অংকে পতিগৃহে প্রস্থাননময়ে শকুস্তলার প্রতি 
“উত্রযন্থ গুরূন্--" ইত্যাদি মহধি কথের যে লারগর্ভ উপদ্ধেশ, ইহা একটি নাট্য- 
লক্ষণ, এই লক্ষপের না “উপদিষ্' | শাহ্সন্মত পরিণাম- রমণীয় বিদ্ধ জনের 
মনোছারি বাক্যই 'উপদ্িষ্ট। - 

“পরিগৃহ্ চ শান্বার্থং যহ্াকামভিধীয়তে | 

, বিন্মনোহরং শ্বস্তমুপদিষ্টং তছুচ্যতে ॥” ( নাট্যশান্্, ১৭২৪) 

অতএব শুধু বাক্য-বৈচিক্ত্যই নয়, ভাব-বৈভৰও নাট্য-লক্ষণের লক্ষ্য, ইহার 
বৈশিষ্ট্য। এই নাটকের প্রথম অংকে শকুস্তলার যৌবনলাবণ্যে মৃগ্ধ মহারাজ 
ছুষ্যন্তের “অধরঃ কিশলয়রাগঃ_- ইত্যাদি ঘে স্থুকুমার উক্তি, ইহা আরেকটি 

নাট্য-লক্ষণ, এই লক্ষপের নাম “পদোচ্চয়'। অর্থানুরূপ পদসঞ্চয়ই 'পদোচ্চয়ঃ। 

কোমলার্থে কোমল ও বিকটার্থে বিকট শব্ের প্রয়োগই এই লক্ষণের 
বৈশিষ্ট্য ।  * | 

"বহনাং চ প্রযুক্তানাং পদ্দানাং বহুতিঃ পদৈঃ। 
উচ্চয়ঃ সদৃশার্ধো। যঃ স বিজ্ঞেয় পদোচ্চয়ঃ ॥” (নাট্যশান্। ১৭২২) 

উক্ত উদ্দাহরণের স্থললিত পদ্দগুলি হ্বকোমল অর্থেরই পরিচায়ক । 
উক্ত গ্রন্থের দপ্তম অংকের আরেকটি ক্জোক অপর একটি লক্ষণের উদাহরণ । 

যথা 

“উদ্দেতি পূর্বং কুহমং ততঃ ফলম্ ঘনোদয: প্রাক তদনস্তরং পয়ঃ। 
নিমিত-নৈমিতিকয়োরক়ং বিধিস্তব প্রনাদশ্য পুরুদ্ব লম্পদঃ 1” 



সংস্কৃত নাট্যকল! ও নাট্যাভিনয়ের বৈশিষ্ট্য ২৮১ 

[ তাৎপর্য :--পূর্বে ফুল, পরে ফল--পূর্বে মেঘ, পরে জল, কারণ ও কার্য 
বিষয়ে ইহাই সাধারণ নিয়ম কিন্তু আপনার অস্থগ্রহ বা আশীর্বাদের পূর্বেই . 
সম্পদ অর্থাৎ কারণের পূর্বেই কাধ । ] 
৮ 

-  পুজনীয়ের প্রতি পরম শ্রদ্ধার এই যে গ্রকাশভংগী, ইহ! অপরূপ ; প্রসন্ন 
চিত্তের অপরূপ শ্রদ্ধাগুলির নাঙ্গ পপ্রিয়োক্তিঃ ব1 “প্রিয়বচ£। নাটাশাস্ত্রকার 

বলেন-- 

“ত্প্রনন্নেন মনসা পৃজ্যং পৃজয়িতুং বচঃ। 
হ্ষপ্রকাশনার্থং তু সা প্রিয়োক্তিরুদ্বাহত] ॥* (নাট্যশান্ত্র, ১৭৪১) 

দিঙমাত্র আলোচিত হুইল, তথাপি ইহা! হইতেই উক্ত লক্ষণের প্রতি 

বুঝা! যায়। বিবিধ বচন, ভাষ। ও ভাবের বৈচিত্রাময় বমণীক় প্রকাশই ইহার 
প্রকৃতি । 

নাট্যালংকার 

বস্তত উক্ত নাট্যলক্ষণগুলিও নাটকের অলংকার? | নাট্যশাঘীকার এই 

নব লক্ষণকে “কাব্যবিভূষণই” বলিয়াছেন। “শোভাবৃদ্ধি” এই ব্যাপক অর্থে 
উহার সত্যই “'অলংকার+, কিন্তু পারিভাষিক অর্থে তিনি “উপমা”, “রূপক”, 

“দ্বীপক' ও 'যমক' এই চারিটিকেই নাট্যালংকার বলিয়াছেন । 

“উপমা বপকঞ্েব দ্বীপকং যমকং যথা । 

অলংকারাস্ত বিজেয়াশ্ত্বারে! নাটকাশ্রয়াঃ |” ( নাট্যশান্ত, ১৭৪৩) 

মুখ্যত এই চারিটি কাব্যালংকারেরই ভূয়োব্যবহার দৃষ্ট হয় বলিয়া ইহা- 
দিগকে 'নাট্যালংকার? বলা হইক়্াছে। কিন্তু গ্লেফ, অর্থাস্তরন্তাস, অতিশয়োক্তি, 
সধাসোকি, বিশেষোক্তি, বক্রো্তি, শ্বভাবোক্তি, অর্থাপত্তি, কাব্যলিংগ প্রভৃতি 
অলংকারেরও যথেষ্ট নিদর্শন দৃষ্ট হয়। “দশরূপকে' নাট্যালংকারের উল্লেখ নাই, 

উল্লেখ প্রয়োজনীয়ও নহে, কারণ 'নাটাযলক্ষণের' মত 'নাট্যালংকারের১ও প্রয়োগ- 
বিষয়ে বাঁধা-ধরা! কোন নিয়ম নাই। “দাহিত্যদর্পণে” তেজিশটি নাট্যালংকারের 
কথা বল! হইয়াছে । এই সব নাটকীয় অলংকার পারিভাবিক কাব্যালংকার 

হইতে শ্বতন্ত্র। দর্পণকার ইহাদিগকে 'নাট্যভূষণহেতু” বলিয়াছেন। “ইতি 
নাট্যালংকতয়ে! নাট্যভূষণহেভবঃ।* দৃশ্তকাব্যের সাধারণ নুবমা-বৃদ্ধি করাই 
ইহাদের কাঙজ। | 



২৮২ ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংল! নাটক 

সাহিত্যদর্পণ-ধৃত নাট্যালংকারসমূহের নাম 
(১) আশী: (২). আক্রন্দ (৩) কপট (৪) অক্ষমা (৫) গর্ব 

(৬) উদ্ধম (৭) আশ্র (৮) উতৎ্প্রাসন (৯) স্পৃহা (১০) ক্ষোভ 

(১১) পশ্চাত্তাপ (১২) উপপত্তি (১৩) আশংসা (১৪) অধ্যবসায় 
(১৫) বিসর্প (১৬) উল্লেখ (১৭) উত্তেজন (১৮) পরীবাদ (১৯) 

নীতি (২০) অর্থবিশেষণ (২১) প্রোৎপাহন (২২) লাহায্য (২৩) 

অভিমান (২৪) অস্থবর্তন (২৫) উৎকীর্তন (২৬) যা্রা (২৭) পরিহার 
(২৮) নিবেদন (২৯) প্রবর্তন (৩০) আখ্যান (৩১) যুক্তি (৩২) 
গ্রহর্ষ (৩৩) উপদেশন। 

এই নব নাট্যালংকার জর্বন্র ষথার্থ বচন-সৌকর্ষ অথবা বস্তবৈভবের পরিচয় 
নছে। আশীর্বাদ, আক্রন্দ € শোক-বিলাপ ), ছলনা, অসহিষ্ণুতা, অভিমান, 
অহংকার, উদ্যম, আকাঁজ্ষা, ক্ষোভ, অনুতাপ, উত্তেজনা, ভৎসন, প্রতিজ্ঞা, 

প্রার্থনা, -অস্থিকুল্য, আনন্দ, উপদেশ প্রতৃতি “নাট্যালংকার এক একটি 
মনোভাব, কর্ম ও অবস্থার প্রকাশক মাত্র। এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা 
“সাহিত্যদর্পণের' বষ্ঠ পরিচ্ছেদে ভ্রষ্টব্য। বস্তুত 'নাট্যলক্ষণ”' ও নাট্যালংকারে 
কোন পার্থক্য নাই, প্রাচীন কান হইতে বরাবর একটি ভেদ কল্পিত ও অন্থস্থত 
হইয়া! আসিতেছে মাত্র। 

“এবাঞ্চ লক্ষণনাট্যালংকারণাং সামান্থত একরূপত্বেহপি তেন ব্যপদেশে 

গড্ডলিকাপ্রবাহেণ।” (সাহিত্যদর্পপ, ৬ষ্ঠ) 

দর্পণকার আরও বলেন যে, এই সব 'লক্ষণ' ও “অলংকারের” বিশেষোক্তির 
কোন প্রয়োজন ছিল না,কাঁরণ ইহারা কাব্যের ৭, অলংকার, ভাব অথবা 

লদ্ধ্যংগেরই অস্তভূতি। বিশেষোক্তির উদ্দেশ্য এই যে, নাটকে উক্ত লক্ষণ ও 

অলংকারগুলির প্রযত্বপূর্বক প্রয়োগ বাঞ্ছনীয় । 
“এফু চ কেযাঞ্চিৎ গুণালংকারভাবসন্ধ্যংগ বিশেষাস্তর্তাবেছপি নাটকে প্রযত্বতঃ 

কর্তব্যত্বাত্তছিশেষোক্তিঃ |” ( সাহিত্যদর্পণ, ৬ষ্ঠ) 

এই বাক্যের ব্যাথ্যা-প্রসংগে টীকাকার হরিদান দিদ্ধান্তবাগীশ অন্তর্তাৰের 

কয়েকটি উদ্দাহরণ উপস্থাপন করিয়াছেন । | 
“তথ চ ভূষণাখ্যং লক্ষণং গ্রসাদাদিগুণেষু তত্র্দলংকারেষু চ, অভিপ্রায়াখ্যং 

লক্ষণং নিষর্শনাগ্ভলংকারে, জঞ্ডিনামকং লক্ষণং মতি-নামকভাবে, বিচারাদি- 

লক্ষণঞ্চানুমানাদি- -নন্ধ্যংগেষু অন্তর্ভবিতৃর্হতি ; তথা আশীরাখ্যোহনংকারেো। যথ। 



লংস্কৃত নাট্যকলা ও নাট্যাভিনয়ের বৈশিষ্ট ২৮৩ 
নস 

সম্ভবং প্রসাদাদিগুণেযু, উপপত্তি-নামকালংকারঃ কাব্যলিংগীগ্ভলংকারে, আক্রন্দ- 

নাকালংকারঃ শোক-স্থায়িভাবে, যুক্তিনামকাঁলংকারশ্চ যুক্তিনামকসন্ধাংগে 
অস্তর্তবিতুমরহতীত্যাস্ভন্সদ্ধেয়মূ। অন্র নাটকপদং রূপকমাত্রোপলক্ষণম্ ॥” 
(সাহিত্ার্পণ, ৬ ) ও 

দৃশ্যকাব্যের গুণ ও দোষ 
ভারতীয় নাট্যশান্ত্রে দৃশ্তকাব্যের দশটি গুণ ও দশটি দোষ নির্দিষ্ট হইয়াছে। 

দশটি গুণ, যথা-_ 
(১) ঙ্লেয (২) প্রসাদ (৩) লমতা (৪) সমাধি (৫) মাধূর্ধ 

(৬) ওজঃ (৭) পদ-লৌকুমার্ধ (৮) অর্থ-বাক্তি (৯) উদারতা ও 

(১০) কাস্তি। 
"ক্লে: প্রসা্ধ: সমস্ত1 সমা ধির্মাধূর্যমৌজঃ পদসৌকুমার্যম্। 
অর্থন্ত চ ব্যক্তিরুদারত। চ কাস্তিশ্চ কাব্যস্ত গুণ! দশৈতে ॥ 

ৃ ( নাট্যশান্ত্র, ১৭৯৬ ) 

দশটি দোষ, থা 

(১) অগৃঢার্থ (গৃঢ়ার্থ ?) (২) অর্থান্তর (৩) অর্থহীন (৪) ভিন্নার্থ (৫) 
একার্থ (৬) অভিপ্রুভার্থ (৭) ন্তায়াপেত (৮) বিষম (৯) বিসদ্ধি 
(১৭)  শব্চ্যুত। ্ 

অগৃঢ়মর্থাস্তরমর্থহীনং ভিন্নার্থমেকা্থমভি পুতার্থম্। 
্তায়াদপেতং বিষমং বিসন্ধি শব্চ্যুতং বৈ দশ কাব্যদৌবাঃ|” 

( নাট্যশান্ত, ১৭৮৮) 
এই সব দৌষ-গুণের সংজ্ঞা 'নাট্যশান্ত্রের সপ্তদশ অধ্যায়ে ভ্ষ্টব্য। ' অনর্থক 

বিষয়-বাহুল্য ও গ্রন্থ-বুদ্ধির আশংকায় এই বিষয়ে আলোচনা পরিস্বত হইল ] 

তারতীয় আলংকারিকগণ ভাব, ভাষা, বৃত্ত ইত্যাদি সরল দিক হইতে নাটক 
বা রূপককে কত সুম্্ম অথচ কত উদার দৃষ্টিতে বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন 
তাহাই দেখাইবার জন্ত দোষ ও গুণের প্রসংগ উত্থাপিত হইল। 

গুগ 

( বৈশিষ্ট্য ) 
রষ্টব্য 2. 8 

(১) গ্লেব......***"নঈপ্সিত অর্থের প্রকাশক, স্থসংলগ্ন, শ্বতঃহ্থগ্রতিবন্ধ, 
'অস্পৃষ্ইশৈথিল্য” বচন-বিত্তে চিত্তবিস্তার। 



২৮৪ ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংলা নাটক 

(২) প্রসাদ**..*.*.১.ত 

(৩) সমতা1.**,****১১, 

(৪) সমাধি'** ১১১, 

(৫) মীধূর্য*..***** 

(৬) ওজ:..১১*১০০০০, 

শ্রতি-মধুর অক্রিষ্টপদবন্ধে চিত্তের গ্রসন্নতা । 

অলংকার, ও “গুণের' লামা অর্থাৎ গুণাহুদারে 

অলংকার ও অলংকারাছলারে গুণ-ব্যবস্থা । 

“বাক্যে বিশিষ্ট অর্থের ব্যান । 

'ষে বাক্য "বহুবার শ্রুত ও পুনঃপুন উক্ত হ্ইয়াও 

অগ্রীতিকর হয় না, সেই বাকোর অনাবিল 

আনন । 

বিবিধ বিচিত্র শব ও সমাসবহুল ক্থশ্রাব্য বাক্যের 

ঘটা । 
€৭) সৌকুমাধ........ স্থললিত মৃদু শব, হুঙ্গিষ্ট সন্ধি ও নুকুমার অর্থের 

সুষ্ঠ প্রকাশ। 
(৮) অর্থব্যক্তি'**.****শস্চতুর বিশেষণবিস্তাসে লৌকিক বিষয়বন্তর 

লোকগ্রাহ বর্ণনা। 

(৯) উদাত-*+***** "অলৌকিক চরিত্র অবলম্বন করিয়া শৃংগার ও 

(১ *) কাত **.*****০ ৬ 

অদ্তুতরল্গের বিচিত্র প্রকাশ । 

কর্ণ ও মনের তৃপ্তিবিধায়ক শব্দবন্ধের প্রয়োগ । 

এই হুইল দশবিধ গু৭। মুখ্যত দুইটি গরণ__মাধূর্ধ ও ওজ:। সুপ্রযুক্ত শব্দ 
ও অর্থে যখন চিত্ত দ্রবীভূত হয়, তখনই “মাধুর্য, যখন প্রদীপ্ত হয়, তখন 
“ওজঃ১। চিত্তের প্রসাব ও প্রসন্নতায় “প্রসাদ, ইহা চিত্তের উদ্দীপনা নয়, 

জররীভাবও নয়, ইহ! এমন একটি মানসিক অবস্থা যাহা বিশ্ময় স্ট্টি করে অথচ 
বিষ্ড় করে না, কৌতুহল জাগায়, অথচ অভিভূত করে না। এই প্রসন্নভারই 
মানাধিকো “সমাধি ও মাক্্াসাম্যে 'সিষত।”। অন্তান্ গুণ ছয়টি উক্ত 

গুণ-চতুষ্টয়েরই আহুসংগিক্র অথবা পরিপোঁধক। 
এই সব গুণের নযনাধিক্য অথবা! অভাব ঘটিলে নাটকের কাব্যত্ব-হানি হয়, 

রলের অপকর্ষ ঘটে, এই বসাপকর্ষই কায বা নাটকের “দোষ'। ' যাহা সনি 
' হরণ তাহাই ণ। 

দোষ 

১। অগচার্থ (গচার্থ?) "৮ অর্থের অন্পষ্টতা বা অতিম্পট্টভা। 
১০০০১, অবর্ণোর ব্র্ণ।। 
রি অসন্ন্ধ-প্রলাপ। 



সংস্বত নাট্যকল! ও নাট্যাভিনয়ের বৈশিষ্ট ২৮ 

৪ ।' ভিন্নার্থ.......******* অমাজিত, অপভ্য ও গ্রাম্য আলাপ। অথব! 

অন্তার্থকর্তৃক বিবক্ষিতার্থের তে । 
৫। একার্থ-..********০, একার্থক শব অথবা এক অর্থের একাধিকবার, 

| কথন। | 

৬। অভিগ্রুতার্থ-......***** অস্থানে সমাস-করণ। 
৭। স্রায়াপেত'*********ত যুক্তি-গ্রমীণ-বজিত উক্তি। 
৮। বিষম******১*১০০১০, ছন্দোভংগ ৷ 

৯। বিসদ্ধি'..**********"'সদ্ধি বিষয়ক ক্রটি-বিচ্যুতি। 
১০) শব্চ্যুত******০****১, শবগত ত্রুটি (11989 1) & আ০1:0. )। 

এই হইল দশবিধ দৌষ। যাহা বক্তব্য তাহ! স্পষ্ট করিয়া বলা চাই, বলা 
চাই যুক্তিসম্মত, পুনরুক্তি-বজিত, নির্দোষ ভাষায়, নির্দোষ ছন্দে। বিবক্ষিত 
মুখ্য বক্তব্য হা, অপ্রধান, অপ্রাসংগিক উক্তির চাঁপে তাহার হানি হইলেই 
দোষ। ভাষায় অশ্লীলতা অথবা গ্রাম্যতা সর্বথা অবাঞ্চিত 

উপযুক্ত “দোষ ও “গুণের বিধান হইতে ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের লক্ষ্য ও 
আদর্শ কত উন্নত ছিল বুঝা যাঁ়। মেমন করিয়া হউক. আনন্দ দিতে হুইবে, 
ইহ ভারতীয় নাট্যশান্ত্রের লক্ষ্য নহে। নির্মল ভাবায় নির্মল বস্ত-সভূত যে 
রস, তাহাই নাট্যরপ। সেই রসের উৎ্করর্ষে “গুণ ও অপকর্ষে পোষ? । শুধু 

তাহাই নয়, ভারতীয় আলংকারিকগণের দৌব-গুণের বিচার-পদ্ধতিও ছিল 

অতি উদ্দার দৃ্টিভংগ-গ্রস্থত ও লম্যক্ যুক্তিসম্মত। দেশ-কাল-পাত্রভেদে 
উল্লিখিত দৌবগুলিও তাহাদের মতে ওণ ও অলংকার হইয়া উঠিতে পারে । 
যেমন, মত্ত ও উন্মত্তের মুখে অনন্থদ্ধ প্রলাপ দোষ নহে, গুণ। কতকগুলি 
বাধাধরা! নিয়ম ও একটি যান্ত্রিক ছক দিয়াই তাহার দোষ বিচার করিতেন 
না। মক্ষিকাঁর মত ব্রণসদ্ধানী দৃি তাহাদের নয়, সৌনার্ঘ ও শালীনতাবোধ ও 
রস-স্থঠিতে ব্যাঘাত না হুইলে কবি ও কাব্যকে স্বীকৃতি দিতে তাহা দের' 
এতটুকু দ্বিধা বা কুঠা ছিল না। আঁার্ধ দণ্তীর *কাব্যাদর্শের” দোব-প্রকরণ 
আলোচনা করিলে তাছাদের এই উদার দৃষ্টি ও কাব্যবিচারে গভীর মনন্ত ত্ব- 
বোধের পরিচয় মিলিবে। 

দৃশ্টাকাব্যের নামকরণ . 

“নাম কার্ধং নাটকস্ত গভিতার্থপ্রকাশকম্।” (সাহিত্যদর্পণ, ৬ষ্) % 
নাটকীন়্ বিষয়বস্তর মধ্যে যে বিষয়টি দর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, সমগ্র নাটকের উপর 



২৮৬. ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংলা নাটক . 

যাহার বিশেষ প্রভাব, তদছ্ছদারেই নাটকের _নাষ হইবে। যথা, অতিজ্ঞান- 
শকুস্তলম্; দ্বপ্রবাসবদত্তমূ ইত্যাদি। “শকুস্তলা নাটকে নায়ক-নায়িকার 

বিচ্ছেদ ও পুনর্িলনের মুখ্য হেতু হইল অভিজ্ঞান অংগুরীয়ক। অংগুরীয়ক 
বৃততাস্তটিই এই নাটকের দর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । এই বিষয়কে অবলম্বন 
করিয়াই সেইজন্ত নাটকের নামকরণ হইয়াছে। “ম্বপ্রবাসবদ্ত্তা” নাটকে নায়ক- 

নায়িকার পুনরমিলনে ্বপ্রবৃত্তাস্তের প্রভাব সমধিক। অভিগুুত্বপূর্ণ এই স্প্ন- 
বৃত্তান্তের জন্তই নাটকের নাম 'ন্বপ্রবাসব্ধতম্” । 

নায়ক ও নায়িক৷ উভয়ের সশ্মিলিত নাম লইয়াই প্রকরণার্দির নামকরণ 

হইবে। যথা,_মালতীমাধবম। এই প্রকরণের নায়ক মাধব ও নায়িকা 
মালতী । এই নিয়মের বাতিক্রম হুইল মৃচ্ছকটিকম*। নাটকের মতই এই 
প্রকরণটির নাম গণ্ভিভার্থপ্রকাশক । অতএব প্রকরণের নামকরণ বিষয়ে যে 

নিয়ম, তাহ! সার্বত্রিক নয়, গ্রান্মিক। নায়িকার নাম দিয়া নাটিকা, লষ্টক 
প্রভৃতির নামকরণ হইয়া! থাকে । যথা, _রত্বাবলী, কপূরমঞ্জরী প্রভৃতি । 

“রত্বাবলী” নাটিকা, 'কপূর্বমণ্ডরী* স্টক । 

বন্তত হয় গভিতার্থ, না হয় নায়ক বা নাগ্গিকার নাম লইয়াই দৃশ্ঠকাব্যের 
নামকরণ হয়। সকলদেশের নাটকেই নামকরণের ইহা সাধারণ পদ্ধতি । 

নাট্যরস 

প্রথম উল্লাসে বস্ত ও বসের স্ঘন্ধ ও স্বরূপ সাধারণভাবে আলোচিত 

হইয়াছে, এখন নাট্যরসের বিশেষ আলোচন] । 

নাট্যরণ আটটি, মতান্তরে নয়টি। আটটি নাট্যরম, যথা--(১) শৃংগার 

(২) হাম্ত (৩) করুণ (৪) রৌদ্র (৫) বীর (৬) ভয়ানক (৭) 
বীভৎস ও (৮) অদ্ভুত। 

দশৃংগার-ছাম্ত-করুণ-বৌদ্র-বীর-ভয়ানকা:। 
বীভৎসাভুতসংজো চেত্যঞ্টৌ নাট্যে রসাঃ স্বতাঃ |” . 

(নাটাশাহ, ৬১৫) 

২ মতাস্তরে 'শাস্ত”ও একটি রূস। 

যথাক্রমে আটটি রসের আটটি “স্থায্লিভাব+, যথা-_- 

১।.রতি ২। হাস ৩। শোক ৪। ক্রোধ ৫ উৎসাহ ৬| ভয় 



দংস্কৃত নাট্যকলা! ও নাট্যাভিনয়ের বৈশিষ্ট্য ২৮৭ 

এ। জুগুথ্াা ও ৮। বিদ্মর়। 

*রতিহাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ং তথা । 
ভুগুপা বিশ্বয়শ্চেতি স্থায্িভাবাঃ প্রকীতিতাঃ1” 

ও | €( নাট্যশান, ৬১৭) 

ধাহারা শান্ত বসকে নাট্যরল বলিয়। হ্বীকার করেন তীহার্দের মতে 'শম' ব! 

“তৃষ্ণাক্ষয়হখ' হইল শাস্ত বসের স্থায়িভাব। স্থায়িভাবগুলি সর্বমানবের 

সহজাত অথবা জানোন্সেষের সংগে সংগে অজ্ঞাতসারে অঙ্গিত দৃঢ় নংস্কার। 
এই ভাবগুলি মাষের মনে স্থাত্িতাবে অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্নভাবে বিরাজ করে 

বলিয়াই ইহাদ্দিগকে স্থারিভাব বলা হয়। কিন্তু বন্তত কোন ভাবই মাহুষের 
মধ্যে স্থায়ী নয়। অভিনবগ্তপ্ত তাঁছার *অভিনবভারতী, টীকার ভাবাধ্যায়ে 

সেইজন্যই বলিয়াছেন-_“স্থাক্সিযু চ লংখ্যা নোক্তেত্যপরে।” তবে দৃশ্তকাব্যে 
কোন একটি ভাঁবকে মুখ্যরূপে অবলম্বন করিতে হয়, নচেৎ 065 ০৫ ৪০1০0৪ 
থাকে না। অতএব মুখ্যভাবই স্থায়ী ভাব । ইহা] 79770870806 নয়, 

00120170816 61006100 । ভাবাস্তরেণ অনুপমর্দনীয়ে! ভাবঃ স্থায়িভাব2। 

অন্তভাবের চাপে যে ভারটি মর্দিত হয় না, তাহাই স্থায়ী তাব। 

এই স্থায়ী ভাবই রস হুইয়া উঠে। বিভাবাহুভাব-ব্যভিচারি-সংযোগাক্জ- 
লনিষ্পত্তিঃ।” ( নাট্যশান্্র, ৬ষ্ঠ অধ্যায়) বিভাব, অন্থভাব ও ব্যভিচারিভাবের 

ংযোগে রস-নিষ্পত্তি হয়। কেমন করিয়া সহদয় দামাজিক-চিত্তে রত্যাদি 

স্থায়িভাব বিভাবিত বা রসান্বাদনযোগ্য হয় তাহ! পূর্বে আলোচনা কর! 
হইয়াছে । নাট্যশ।স্রকার বলেন__ 

“যথ। হি নানাব্যগজনসংস্কৃতমন্্ং ভুঞ্জান। রসানাশ্বাদয়ন্তি 

স্থমনসঃ পুরুষ হর্যাদীংশ চাপ্যন্থগচ্ছস্তি তথা নানাভাবা- 
ভিনরব্যগ্রিতান্ বাগংগনত্বোপেতান্ স্থায়িতাবানাত্বাদয়ন্তি 

হথমনসঃ প্রেক্ষকাঃ। -তম্মাৎ নাট্যরসা: ইতি ব্যাখ্যাতাঃ।” 

( নাট্যশাস্ব, ৬ষ্ঠ অধায় ) 

নীরোগ শ্স্থচিত্ত ব্যক্তি যেরপ নানাব্যঞ্চনমণ্ডিত অরভোজনকালে ধড়বিধ 

রসের আস্বাদন করিয়া আনন্দিত হয় তদ্ধুপ সহদয় সামাজিক প্রেক্ষ কমণ্ডলী 
বাচিক, আংগিক ও নাত্বিক নান! ভাবের অভিনয়ে উদ্বোধিত ও অতিব্যক্ত 

স্থায়িভাবসমূহ আহ্বান করিয়া থাকে । অতএব ভাব হইতেই রসের উৎপত্তি। 

সি 



২৮৮ ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংলা নাটক 

“রসাহ্ৃকূলো বিকাঁরো ভাব ইতি হি ভর্পক্ষণম্।” (রসতরংগিণী'-_ 
তাহদত্ব, পৃঃ ৬৯)। রসম্তির লহায়ক দৈহিক ও মানসিক বিকারই “ভাব? । 

এই তাব মৃখ্যত ছিবিধ, (১) আভ্যন্তর অর্থাৎ মানলিক ও (২) বাহ্ অর্থাৎ 
দৈহিক । স্থাযিভাবিমাত্রই আত্যন্তর ও অন্ুভাব মাত্রই বাহুভাঁব। ব্যভিচারি- 
ভাবের মধ্যে কতকগুলি আত্যত্তর ও কতকগুলি বাহ। এই সব লৌকিক 
ভাবই দামাজিকচিত্তে অলৌকিক রসের কারণ হয়া থাকে । 

স্থায়িভাব, বিভাব, 'অনুভাব ও ব্যভিচারিভাব ব্যতীতও আরেকটি 

ভাব আছে, ইহা! হইল 'দাত্বিক'ভাব। এই ভাব-পঞ্কের আঙ্কূলোই 
রস-নিম্পত্তি হয়, বস-নিষ্পত্তির ব্যাপারে ইহাদের প্রত্যেকটিরই প্রয়োজন 

অপরিহার্য ।  ইছাদেরই জন্য বাচিকঃ আংগিক ও সাত্বিক 
অভিনয়ে কাব্যার্থ আম্বাদিত হয়। +বাগংগদত্বোপেতান্ কাব্যার্থান্ 

ভাবয়স্তীতি ভাবা: 1” ইহারাই কবির অন্তর্গত ভাবকে প্রকাশিত করাঁয়। 
“কবেরস্তর্গতং ভাবং ভাবয়ন্ ভাব উচ্যতে |” রতি, হান প্রভৃতি স্থায়িভাব 
মাহুষমাত্রেরই থাকে, থাকে অন্তর্লোকে হৃক্্ম বাসনাকারে, নাড়া পাইলেই 

সাড়া দেয়, প্ররোচনা পাইলেই জাগিয়া উঠে। .রমসোছোধের এই প্ররোচন। 

আসে “বিভাব' হইতে । র্ত্যার্দিভাবের রূসত্বে বিভাবই হইল হেতৃ। 

 বিভাৰ 

বিভাব্যস্তে অনেন বাগংগলত্ব'ভিনয়1 ইতি বিভাবঃ। 

এই “বিভাব ছিবিধ--(১) আলমন ও (২) উদ্দীপন । ”আলম্বনং 

নায়িকাদিস্তমালঘ্্য রসোদগমাৎ।” (সাহিত্যদর্পণ, ৩য় ) নায়ক-নায়িকা- 

প্রতিনায়ক প্রভৃতি যাহাদদিগকে অবলঘ্ন বা আশ্রয় করিয়া সভ্য 

চিত্তে রস-সঞ্চার হয়, তাহারাই ' হইলেন 'আলম্বন-বিভাব। রসোদ্বোধে 
'আলম্বন বিভাবের* পহথায়তা করে যাহা, তাহা হুইল উদ্ধীপন বিভাব?। 

“্উদ্দীপন-বিভাবান্তে রসমৃদ্দীপয়স্তি যে।” (লাহিত্যদর্পণ, ৫য়)। আলন- 
বিভাবে যে বল অংকুরিত হয়, উদ্দীপনবিভীবে ভাহীর পরিপু্ি ঘটে। 
“আলন্বনন্ত চেষ্টান্া দেশকালাদয়স্তথা।” আনঘন নায়ক-নাক্লিকার্দির কর- 

নয়নভংীগ্রভ্তি চেষ্টা, তাহাদের. রূপ ও অলংকার, এবং বর্ধা-বস্তাধি খত 
ও চন্দ্র-চন্দন-কোকিলালাপ-ভ্রমরঝংকার প্রভৃতি বস্ত ও ব্যাপার রসের 

উদ্ধীপক। ইহারাই উদ্দীপন-বিভাব। অতএব এই ছুই প্রকার বিভাবই, 
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হইল রসোৎপত্তির হেতু । এখানে ইহা জ্ঞাতবা যে, সহদয় প্রেক্ষক-চিতে 
রস-স্থট্টির পূর্বে নায়ক-নাক্িকাগ্রতভৃতিকে অবলম্বন করিয়া নায়িকা-নায়ক 
প্রভৃতির মধ্যে রতি-হাস-ভয়-শ্বোক প্রভৃতি ভাবোধয় ঘটে, এবং এই সব 
ভাবও উদ্দীপিত হয় পরম্পরের বেশ-ভূষ1-চেষ্টা, দেশ-কাল-প্রককৃতি প্রভৃতির 
প্রভাবে। এই সব লাকি নায়ক-নাক্সিকার রতি-শোক প্রভৃতি লৌকিক 
স্থখ-ছুঃখ সথখ-ছুঃখই, ইহারা রস নহে। লৌকিক জগতের এই লৌকিক স্থখ- 
ুঃখই অলৌকিক কবি-প্রতিভায় অলৌকিক হইয়া সামাজিক হৃদয়ে রস-স্য্ি 
করেঃ এই অলৌকিকতার় লৌকিক জগতের ছুঃখ-যস্ত্রণা-পীড়ন-শৌোবণও, 
পর্মানন্দ-নির'র হইয়। প্রকাশ পায় । 

“বিভাবের* পর 'অঙ্থভাব' | বিভাব হইল কারণ, অন্ুভাঁব উহার কার্য । 
অবশ্য লৌকিক ন্ুখ-ছুঃখের অন্ুভূতিব্যাপারেই এতছুভয়ের কার্ধ-কারণ- 
সন্বস্ধ। আলম্বন ও উদ্দীপনায় রত্যাদি উদ্ধন্ধ হইলে নায়ক-নায়িকা্দির 

মধ্যে নয়ন-চাতুর্ষ, ভ্রবিক্ষেপ, কটাক্ষপাত, অশ্রু, বেদ, বৈবর্ধয প্রতৃতি 
বহির্ধিকার দৃষ্ট হয়। এই পব বছিবিকার ব্যবহারিক জগতে স্থায়িভাবজন্ত 
হইলেও সামাজিক হৃদয়ে ইহারা স্থারিভাবোহোধের জনক । লৌকিকত 
ইহার! 'কার্ধ” ত্য, কিন্ত অলৌকিক রসনিশ্পত্তির ব্যাপারে ইহারাও “কাঁরণ*, 
কারণ নায়ক-নায়িকারদির এই সব বাহ হাব-ভাব দেখিয়া স্বায়িভাবেরই 

পরিপুি হইয়া থাকে । এই সব বাহ্ ব্যাপারের অলৌকিক দাধারণ নামই 
“অনুভাব'। দর্পণকার এ বিষয়ে যথার্থই বলিয়াছেন-_- 

কারপ-কার্ধ-সঞ্চাব্রিরপা অপি হি লোকত:। 

রসোছোধে বিভাবা্াঃ কারণান্যেব তে মতাঃ | 

(দাহিত্যদর্পণ, ৩য় ) 

অর্থাৎ লৌকিক নিয়ম-অহ্ুপারে বিভাব, অঙ্কতভাৰ ও ব্যভিচারিভাব 
যথাক্রমে কারণ, কার্ধ ও সহকারী কারণ হইলেও রসোছোধে ইহারা প্রত্যেকেই 

“কারণ'রূপেই অংগীকৃত হইয়া! থাকে। 
এখন প্রশ্ন হইতে পারে এই থে, বিভা বাদ্দির প্রত্যেকটিকে কাবুণ বলিয়। 

স্বীকার করিলে, রমচর্বপায় ভিন্ন ভিন্ন কারণের ভিঙ্ন ভির্ কার্ধ প্রতীতি না 
হইয়া “অখণ্ড প্রতীতি' হয় কিরপে। এই সন্দেহেরও যধার্থ উত্তর দিয় 
বর্পপকার বলেন-- 

১৪ 
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“প্রতীক্ষমানঃ প্রথমং গ্রত্যেকং হেতুকচ্যতে। 
ততঃ সম্থলিতঃ সর্বো.বিভাবাদিঃ সচেতসাম্ ॥ 

প্রপাণকরসন্তায়াচ্চ্বযমাণে বসো ভবেৎ। 

যথা! থণ্ড-মরীচাদীনাং সম্মেলনাদপূর্ব ইব কশ্শিদ্দান্বাদঃ প্রপাণকরসে 

সঞ্জার়তে, বিভাবাদিসম্মেলননাদ্িড়াপি তথেত্যর্থ;।৮ 4 নাষ্রত্যদ্পণ, ৩য়) 

রসাস্বাদের পূর্বে প্রত্যেকটি কারণ পৃথক প্রতীয়মান হইলেও, বসাম্বাদ 

সুরু হুইলে “প্রপাঁণক বদের” মতো একটি মাজ্জ অপূর্ব আম্মা ঘটিয়া থাকে । 

ইক্ষুশর্করা অর্থাৎ গুড়, মরীচ, ছানা, কর্পূর প্রভৃতি ভ্রব্যের সম্মেলনে ' 
প্রপাণকরস” প্রস্তত হয়, কিন্তু ইহা প্রত্তত হইলে ইহার উপাদানগুলির আর 

পৃথক স্বাদ থাকে না, অপূর্ব অখণ্ড একটি শ্বাদ অন্গৃভৃভ হয়। 'রসান্থাদ' 
বিষয়েও এই স্যার অন্হুত হইয়া থাকে। 

অনুভাব 

“অন্থভাঁব্যতে অনেন বাগংগসত্বরুতোইভিনয়? ইতি অন্থভাবঃ | 

'্থায়িভাব" বা “বিষ্তাবের” মত “অন্থভাবের+ প্রকার-বিষয়ে কোন একটি 

নির্দিষ্ট সংখ্যা নাই । “সাত্বিক' ভাবগুলিও বস্তত “অন্থভাব+, ইহাদের কিন্ত সংখ্যা 

নির্দিষ্ট আছে, ইহারা সংখ্যা “'আট'। “সাত্বিক'ভাবগুলি 'অন্থভাবেরঃ 

অন্তর্গত বলিয়াই রদনিম্পত্তির হৃত্রে বিভাব, অন্ভাব ও ব্যভিচারিতাবের 

সহিত দাত্বিকভাব পৃথক করিয়া উক্ত হয় নাই। দ্পাত্বিকাশ্চান্গভাব- 

রূপত্বাক্ন পৃথগুক্তাঃ |” ( লাহিত্যদর্পণ, ৩য় ) 

এই “দাত্বিক” ভাব “অনুভাবের* অন্তর্গত হইলেও, ইহাদের হ্বাতন্্য আছে। 
দমাহিত চিত্তের সত্বগুপদঞ্জাত বিকার ইহারা» অতএব ইহার! শ্রেষ্ট “অনুভব? । 
এই অনুভাবগুলি হৃদ্বয়ের সাত্বিকভাব ও অসাধারণ আবেগের গ্রকষ্ট প্রকাশ। 
এ বিষয়ে দশরূপককার বলেন-_- 

“পৃথগ ভাবা তবস্ত্যন্তেহস্থভাবত্বেহপি সাত্বিকাঃ ॥ 

সত্বাদেব সমৃ্পতেম্তচ্চ তন্ভাবভাবনম্” (দশরূপক, 919--€ ) 

লাস্বিক ভাব 

“ন্তস্তং শ্যেদবোহখ রোমাঞঃ শ্বরসাদে। তংগোহথ বেপথুঃ | 

বৈবর্ণমস্রপ্রলয় ইত্যক্টো সাত্বিকাঃ স্বতাঃ” 



সংস্কৃত নাট্যকল। ও নাট্যাভিনয়ের বৈশিষ্ট ২৯১ 

(১) স্তম্ভ ( চেষ্টাপ্রতীঘাত অর্থাৎ দৈহিক জড়তা (২) ছেদ (৩) রোমাঞ্চ 

€৪) শ্বরভংগ (৫৫) বেপথু (কম্পন) (৬) বৈবর্ণা (৭) অশ্র ও (৮) প্রলয় 

(মৃছণ)--এই আটটি হইল “সাত্বিক'ভাব, ইহাঞ্জের প্রত্যেকটি হৃদয়ের নির্মল 

ও প্রবল আবেগসভ্ভূত দৈহিক বিকার। অন্য অঙ্থভাবের সহিত ইহাদের যে 

"পার্থকা তাহা প্রকৃতিগত নয়, মাত্রাগত। 

ব্যভিচারিভাব 

“বিশেষাদাভিমুখোন চরস্তে! ব্যভিচারিণঃ। 
স্থায়িশ্যগ্গ্ননির্মগ্াঃ কল্পোলা ইৰ বারিধোৌ ॥” ( ্বশরূপক, টুর 

বিশেষরূপে রলপুষ্টির প্রতি আম্কৃল্য করে বলিয়াই “ব্যতিচারিভাব”। 

ইহার] অস্থায়ী তাব। স্থায়ী সমুদ্রের উত্থান-পতনশীল' অস্থায়ী কল্লোলের 

মত ইহাদের অবস্থা । নাট্যশাত্রের মতে এই অস্থায়ী ভাবগুলির সংখ্যা 

তেত্রিশ (৩৩) *ব্রয়স্ত্রিংশদমী ভাবা: সমাধ্যাতাত্ত নামতঃ।” (নাট্যশাস্ত্, 
৬২১)। মতান্তরে 'ব্যতিচারিভাবের' সংখা নির্দি্ই হইতে পারে না, 
“নাট্যশাম্্-নির্দেশিত সংখ্যা ন্যুনতম সংখ্যার সীমা । এব্রযস্বিংশদ্ ইতি নান- 
সংখ্যায় ব্যবচ্ছেদকং ন তু অধিক-সংখ্যায়াঃ।” এই জন্তই অর্থাৎ এই সংখ্যা- 

নিয়ম অবশ্ত পালনীয় নহে বলিয়াই স্থায়িভাবও ব্যভিচারিতা প্রাপ্ত হয়। 
“স্থারিনোহপি ব্যভিচবুস্তি |” (রসতরংগিণী, €ম তরংগ--ভাহুদত্ত )। 
শৃংগারে “হান” শান্ত“করুণ-হাস্যে “রতি” করুণ ও শৃংগাঁরে “তয় ও 'শোকঃ, 

বীরে “ক্রোধ* ভয়ানকে “জুগুগ্সা। ও সর্বরূসে উৎসাহ" ১৪ “বিদ্য়” ব্যতিচারী। 

“হাঃ শৃংগারে। রতি: শাস্ত-ককণ-হান্তেযু। ভত়-শোকেৌ করুণ- 
শৃগারয়োঃ। | 

ক্রোধো 'বীরে। জুগুপ্পা ভগ্লানকে। উৎদাহ-বিস্ময়ৌ সর্বরসেষূ 
ব্যভিচারিণৌ ॥” (€ রসতরংগিণী, ৫ম )। 

'স্থায়িভাব* “ব্যতিচারী” হইলেও, 'ব্যভিচারিভাব' কখনও "স্থায়ী? হয় নাঁ।' 
*স্থায়িনো হি বাভিচারিতা তবতি, ন তৃ ব্যভিচারিপাং স্থায়িতা।” 
(নাট্যশাস্ত্রের ভাস্ত, ৭।২--অভিনবগুপ্ত )। প্রকৃতপক্ষে কাব্য বা নাটঞচের 

মধ্যে ধে-তাবটি প্রধান, বাহার প্রয়োগ ও উপলব্ধির ক্ষেত্র ব্যাপক, তাহাই 
রুসাম্বাদনযোগা, তাহাই নমসগ্ররচনার প্রধান সর এবং তাছাই াী” অবশিষ্ট 

'ভাবনন 'বধশনী' বা 'ফ্যভিচান্বী'। 



২৯২ ভারতীয় নাটাযবেদ ও বাংলা নাটক 

আচার্য অভিনবগুধধ বলেন-- 

“বহনাং চিত্তবৃত্তিকূপাণাং তাবানাং মধ্যে ধন্ত বহুলং রূপং যথোপলতভ্যতে 

ল স্থায়ী ভাব: | ল চ রসো রসীকরণযোগ্যঃ, শেষাস্ত সধারিণ ইতি ব্যাচক্ষতে। 
ন তু রসানাং স্থাকি-সঞ্চারিভাবেন অংগাংগিতা। যুক্তা।” (ধ্বন্তালোক, 
লোচন টীক1)। 

কাব্যের ভাবায় ভরতের নাট্যশান্তে এ বিষয়ে যথার্থই উক্ত হুইয়াছে-_ 
“ঘখ] নরাপাং বৃপতিঃ শিঙ্াণাং চ যথা গুকুঃ। 

এবং হি সর্বভাবানাং ভাবঃ গ্থাক্জী মহানিহ ৮» (নাট্যশান্ত্র, ৭1৮ ) 

মানুষের সহিত রাজ! ও শিষ্তগণের সহিত গুরুর যে সম্বন্ধ, স্থায়িভাবের 

সহিত অন্তান্ত ভাবেরও সেই সম্বন্ধ । 

(১) 

(২) 

(৩) 
(৪) 

(৫) 
(৬) 
(৭) 

(৮) 

(৯) 

(১) 

(১১) 

(১২) 

(১৩) 

তেত্রিশটি ব্যভিচারিভাব 

. (দ্বশরূপক ও দাহিত্যদর্পণ হইতে গৃহীত লক্ষণ) 
নির্বেদ ( তত্বজ্ঞান, আপদ্, ঈর্ষা প্রভৃতি হইতে আগত শ্বশকিতে 
অনাস্থাজনিত ওঁ সীন্ত, আত্ম-তিরস্কার )। 

গ্লানি (রত্যার্দি আয়াজনিত নিশ্রাণতা )। 

শংক। ( পরহিংসা, আত্মদোষ প্রভৃতিজন্য অনর্থাশংকা )। 

শ্রম (রত্যার্দিজনিত অবসাদ ) ৷ 

ধতি (সম্তোষ )। 

জড়ত ( কর্তব্যমূঢ়ত] )। 

হর্য (আনন্দ )। 

দৈন্য (দারিজ্রা, প্রভুর তর্জন-তিরক্কার সৃতি জনিত মানসিক ক্লৈব্য 
অর্থাৎ মনোবলহানি )। 
উগ্র ( শক্রশৌর্ধ, পরোপকার প্রভৃতি হইতে জাত ওদ্বত্য )। 

চিন্তা! ( ঈগ্গত বস্তর অলাভে ুর্ভাবন। )। 
আাঁস.( উক্কা-বিছ্বাৎ প্রভৃতি জন্য মনঃক্ষোভ )।. 

অন্ুয়া (পরোৎকর্ষাসহিষ্ত1 )। 
অনর্ধ (নিন্দাপমানকারীর নিগ্রহে আগ্রহ )। 

(১৪) গর্ব (বিস্তা, এশ্বর্ধ, আভিজাত্য প্রভৃতি হইতে জাত অহংকার )। 

(১৫) স্মতি ( সদৃশবস্কর দর্শনাদি হইতে জাত পূর্বা্গভূত বিষয়-জান )। 



(১৯) 

(১৭) 

(১৮) 

(১৯) 

(২০) 

(২১) 

(২২) 

(২৩) 

(২৪) 

(২৫) 

(২৬) 

(২৭) 

€২৮) 

(২৭) 

(৩) 

(৩১) 

(৩২) 

€৩৩) 
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মরণ ( শরপ্রহ্থার প্রভৃতির ফলে ভৃভলে পতন, রক্তপাত ইত্যাদির 
জন্ প্রাণহানি )। 

মদ ( মগ্যপানজনিত হর্যোৎকর্ষ )। 

স্বপ্ন (নিনদ্রিত জনের বিষয়ানতব )। 

নিস্ত্রা ( চিন্তালন্ত-ররাস্তি প্রভৃতি হইতে জাত নয়ন-মূদ্রণ, দীর্ঘশ্বাস, 
অংগপ্রনারণ প্রভৃতির হেতু মনঃসম্মীলন অর্থাৎ মনের নিশ্চলতা )। 

বিবোধ (নিদ্রাপগমহেতু চেতন্তাগম )। 

ব্রীড়া (লজ্জা! )। 

অপম্মার (ছৃষ্টগ্রহ-ভূত-প্রেতাদির আবেশ ও বায়ুপিত্ত-কফের 
বৈষম্য প্রভৃতি হইতে জাত ভূপাত-কম্প-ঘর্ম-ফেন-লালাদির কারক 

চিত্ত-বিক্ষেপ )। 

মোহ ( ভর, দুঃখ, আবেগ, ছুশ্চিন্ত প্রভৃতি হইতে জাত বিচিত্তত। 

অর্থাৎ চিত্ত-বৈষম্য )। 

মতি (নীতিশান্রাহুসারে লত্তত অর্থনিশ্চয় )। 

আলন্ত (বাত্রি-জাগরণ, পরিশ্রম প্রভৃতি-জনিত কর্ম-বিমুখত। )। 

আবেগ (লম্ত্রম-বিপদে শশব্যস্ততা, আনন্দে আত্মবিস্বাতি, শোকে 

আকুলতা )। 

বিতর্ক (সন্দেহজন্য বিচার )। 

অবহিথ। ( ভয়, গৌরব বা লজ্জা গ্রভৃতিতে হর্ষ-বোমাঞ্চাদি-বিক্রিয়া- 
গুপ্তি )। 

ব্যাধি (সন্গিপাতাদি রোগ )। 

উন্মাদ (কাম-শোঁক-ভয়াদিজনিত চিত্ত-বিভ্রম )7 

বিষাদ (পরার কার্ধে অপিদ্ধিহেতু সত্ব-সংক্ষয় অর্থাৎ 
ভগ্নোৎসাহ )। 

গুৎস্থক্য (অভিলধিত পদার্থের অপ্রাপ্তিহেতু কাল-ক্ষেপা- 
সহিষ্ণুতা )। 
চাপল ( মাৎসর্ধ, দেব, রাগ প্রভৃতি জন্ত চিত্তের অস্থিরতা )। 



২৯৪ ভারতীয় নাট্যব্দ ও বাংলা নাটক 

এই “ব্যভিচারিতভাব-দমৃহের মধ্যে “মরণণ* ও ব্যাধি ব্যতীত সমস্তই 
আভ্যন্তর বা মানস বিক্রিয়া । আভাত্তর ব্যভিচারিভাবগুলি বাহ বিক্রিয়া 

হইতেই অনুমিত হয় অর্থাৎ প্রত্যেকটি আভ্যান্তর ব্যভিচারিভাবের “অনুভাব' 
আছে। যথা, অন্তরে “নির্বেদ” হইলেই বাছিরে দেখা ঘায় অশ্রু, নিঃশ্বাস, 

বৈব্ণা, উচ্ছান ; অন্তরে “দন্ত; আসিলে মুখ-মালিন্তে উহার পরিচয় ফোটে । 

'জড়তায়' নিমেষহীন নেত্রের দৃষ্টি তৃফীন্ভাব, “উগ্রতা” শিরঃকম্প, তর্জন,. 
তাঁড়ন।, হর্ষে অশ্রু-হ্হেদ-গদগদ্দভাব, “বিষাদে" দীর্ঘশ্বাস ও অশ্রু ইত্যাদি “অন্ভাব? 
দুষ্ট হয়। 

'রস'তত্বে ভাবতত্ব আলোচিত হইল। মুখ্যত উর্নপঞ্চাশটি ভাব, তন্মধ্যে 

আটটি স্থায়ী, আটটি সা'ত্বিক ও তেত্রিশটি ব্যভিচারী । 
“তত্রাষ্টৌ ভাবাঃ স্থানঃ ত্রয়স্ত্িংশৎ 

ব্যভিচারিণঃ, আষ্টৌ সাত্বিক1 ইতি ভেদাঃ। 

এবমেতে কাব্যবসাভিব্যক্তি হেতব 

একোনপক্াশৎ ভাবাঃ প্রত্যবগস্তব্যাঃ |” 

( নাটাশান্ত্র ৭ম অধ্যায়) 

দৃষ্টান্ত : ্ 
মহাকবি কালিদাসের “অভিজ্ঞানশকুস্তলম্।' ইহা একটি শৃংগার- 

রসাত্ক নাটক। এই নাটকের স্থাঁয়িভাৰ “রতি” অর্থাৎ নায়ক দুগ্বস্ত ও 

নায়িক! শকুস্তলার অন্টোন্ত-অনুবাগ। করুণ, হাম্ত, বীর, ভয়ানক প্রভৃতি 

স্থায়িভাবের বহু উক্তি-প্রত্যুক্তি থাকিলেও রূতি ভাবেরই ব্যাপক ও বহুল রূপ 
ইহাতে দৃষ্ট হয়। অতএব রতিব্যতীত অনান্য স্থাক্ী ভাবগুলি “ব্যভিচারী, 
বলিয়াই গণ্য। মহারাঁজ ছুযস্ত ও তপোঁবন-চুহিতা শকুস্তলাকে অবলম্বন 
করিয়াই বতি-বস হৃষ্টি হয়, অতএব ইহারা উভয়ে এই নাটকের 'আলম্বন 

বিভাব' ৷ উদ্ভিন্নযৌবনা শকুস্তলার বন্কল-বিদারি-রূপ, মনোরম মালিনীতটের 
বেতসকুণ্ের হরিণ-হরিণী, আরও কত কি বস্ত ও প্রকৃতি--ইহার1 অহ্থরাগ- 

রঞ্জিত মনের অপরূপ উদ্দীপক, এই উদ্দীপনায় রতিবৃদ্ধি হয়, অতএব ইহার! 

৯ আঙ্লাথ প্িতের 'রদগংগাধরে' 'মরণ' ও 'ব্যাখিকে'ও মানস ভাব বন হইয়াছে। আমার 
বাতিগাত অভিদতও ইহাই। টি 
“রোগাদিঅন্ত। মুছ রূপ মরণপ্রাগবন্থ! মরণম্ণ--১ম আন্রন 

“বোগবিরছার্দিপ্রন্চবে। মনস্তাপো। ব্যাধিঃ”--১ম আনন 



সংগ্কত নাটাকল।'ও নাট্যাভিনয়ের বৈশিষ্ট ২৯৫ 

উদ্দীপন বিভাৰ'। অবহিথা, লজ্জা, শংকা', হ্য, বিষাদ, চিস্তা, স্থতি প্রভৃতি 

বহু 'ব্যভিচারিভাব' দৃষ্ট হয় ,এই নাটকে । মহারাজ হৃত্যন্ত সম্মুখে থাকিলে 

শকুস্তলার লজ্জা ও অবহিথা, পতিগৃছে যাত্রাকালে তাহার শংকা, মিলনে 
উতয়ের হর্ষ, বিরহে উভয়ের বিষাদ, ঈপ্মিতলাভের পথে বিক্লদমাগমে উভয়েরই 

চিন্তা, এখানে-সেখানে প্রিয়তমার দাদৃশ্ঠ-দর্শনে অনুতপ্ত ছুত্ন্তের উৎ্কট স্থতি-_ 

এই লমস্তই উক্ত “ব্যতিচারিভাবে'র উজ্জব্ দৃষ্টান্ত । অন্থভাব ও প্াাত্বিকভাবের 
দৃষ্টান্ত যত্র তত্র। প্রথম অংকে নায়ক-নায়িকার 'পূর্বরাগ*অভিনয়ে কত লঙ্গিত- 
মধুর অংগ-বিক্ষেপ, কটাক্ষ-রোমাঁঞ্চ, আপন অন্ুবাগকে গোপন অথচ প্রকাশ 

করিবার জন্ত কত রকমের ছল-চাতুরী ! কুরবকের শাখার বন্ধ না জড়াইয়া 
গেলেও জড়াইল, কুশাগ্রে চরণ ন! বি"ধিলেও বি"ধিল- আরও কত কি! 

তৃতীয় অংকে প্রিয়তমাকে না পাওয়ার জন্ত নায়িকার “চিন্তা” ও শংকর 
'অনুভাব-চিত্র অর্মস্দ মাধুর্ধের কি নিখুঁত অভিব্যক্তি! যষ্ট অংকে অন্ৃতথ্ঠ 
নায়কের "শ্বৃতি ও বিষাদ", 'অন্থুশোচন।” ও “নির্বেদধের” বাহ্ বিক্রিয়া কত বিচিত্র 

রূপেই না ফুটিয়াছে! এম্সিভাবে শৃংগার রসের উদ্ধোধের জন্য সাঁতটি অংক 

ধরিয়া কত আয়োজন, মিলন-বিরহে কত “অন্থভাব', কত 'ব্যন্িচারিতাবের' 

উতান ও পতন, আবির্ভাব ও তিরোভাঁব, কিন্তু নানি প্রতিকূল ঘটনা, ভাব ও 
অবস্থার হন্ব-গ্রতিঘন্দেও একটি ভাবের মৃত্যু ঘুটে নাই, সেই ভাব হুইল “রতি” 

এই জন্ত ইহাই এই নাটকের স্থাফ্িভাব। 

রসাভাল 
রত্যাদিতাবমাত্রই রমে পরিশত হয় না। চিত্ত যখন সবময় হয়, তখনই 

তাহাতে ভাবগুলি রঙ্গে পরিণত হইতে পারে। রসাশ্বাদ উত্তম প্ররুতিতেই 

সম্ভব। অনুচিত বন্ধ দর্শনে চিত্তে সত্বোদ্রেক হয় না। যাহা ধর্ম-বিরুদ্ধ ও 

স্বতাব-বিরুদ্ধ তাহাই অন্থচিত। এই ঘ্িবিধ অনৌচিত্য হইতে অনেক সময় 
সুখের অনুভূতি হয় সত্য, কিন্ত সে সুখ দন্ভোগ-সথখ) নির্বেদ-হুখ নয় । 
সভ্ভোগ সকাম, নিবে নিক্ষাম। নিফাম ম্বখ, নিপ্লিপ্ততার আনন্দই ঝস।- 

অতএব অনৌচিত্যসভূত ষে হৃখ, তাহা আলংকারিকগণের মতে রস নয়, 
রসাভাস। “আভান' শব্দের অর্থ প্রতীতি'। অর্থাৎ এই স্থখকে রস বলিম্ন। 
ভ্রম হয়, কিন্ত ইহা রস নছে। বস্তত ইহ! বুস-দোষ। -অযোগ্য পাত্র-পাত্রী 

রত্যাদিভাবে আলম্বন হইলেই এই দোষ ঘটে। বথা*--উপপতির. প্রতি 



২৯৬ ভারতীয় নাটাবেদ ও বাংলা নাটক 

পরিণীত৷ পত্বীর, খধিপত্বী, গুরুপত্বী প্রভৃতির প্রতি নায়কের অথবা বেশ্তা 

বা কুমারীর বহু নাক্কের প্রতি যে রতি, তাহা "শৃংগাঁরে' অন্ুচিত। 
শৃংগাররসের ষে রতি সে-রতির অযোগ্য আলম্বন এই লবব্যাপার। এই লব 

ব্যাপার দেখিয়৷ দর্শক-চিত্তে যে উত্তেজনা জাগে, যে সুখ হয়, সে-সখ শৃংগার 

নয়, শৃংগারাভাল। অনেক আলংকারিকের (হরিপাল, একাবলীকার বিদ্তাধর 

প্রভৃতির ) মতে এই সুখণ্ড রস, বূসাভাস নয়। তবে এই বসকে তীহাহ! 

*শৃংগার” হইতে স্বতন্ত্র করিয়া! “সম্ভোগ” নাম দিয়াছেন। তির্যক্ পশুপক্ষী প্রেম 
বোঝে না, এ বিষয়ে তাহাদের কচি-বৌধ, কলা-কৌশলবোধ নাই, অঙ্থরাগ 

বিষয়ে তাহারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ, তথাপি তাহাদের যে রতি-স্থখৎ যৌন আনন্দ 

তাহাকে এই আলংকারিকগণ “পভ্ভোগ' রসের হেতু বলিয়! থাকেন। আলং- 

কারিক বিষ্াধর বলেন-_'বিভাবাদ্িসম্তবে। হি রসং প্রতি প্রযোজক, ন 

বিভাবাদি জ্ঞানমূ। ততশ্চ তিরশ্চামন্ত্যেব রসঃ।* অর্থাৎ বিভাবাদ্দিই রঙ্গের 
প্রঘোজক, বিভাবাদির জ্ঞান নহে । ডক্টর রাঘবন এই আলংকারিক মতের 

তাৎপর্যটি অতি সুন্দরভাবে সুম্পষ্ট করিয়াছেন । তিনি বলেন-্ 
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কিন্ত এই সব অনুচিত ব্যাপার ও অযোগ্য বিভাবকে রসের হেতু মনে 

করিলে উত্তেজনামাব্রকেই রস বলিয়া ্বীকার কৃরিতে হয় এবং তাহা শ্বীকার 

করিলে 'রস' ল্ন্ধে ধারণাই পান্টাইয়া যায়। কিন্তু লৌকিক স্ুখ ও কাব্য- 

রস ত এক নয়। জৌকিক স্থখ ব্যক্তিগত, সংকীর্শ, কাব্যরস নৈর্যক্তিক, 

উদ্ধার। কিন্তু যাহা অঙ্গীল, অমার্জিত, অনুন্নত তাহা নৈর্ব্যক্তিক উদারতার 
হেতু'হয় না। অতএব “রসাভাম' অনন্থীকার্য। তবে এক্ষেত্রে কোন গোড়া 

থাক উচিভ নয়। এমনও অনেক সময় হয়, যখন কোন একটি বিশেষ 

বিচিত্র পরিবেশে তির্ধক প্রাণীর 'বতি দৃশ্ঠ দেখিলে অস্তরে. পবিভ্রোজ্জল রতি 

ভাবই জাগে. যদি তাহ। জাগে, ভবে সেখানে শৃংগারবস'ও সন্ভব। সেক্ষেত্রে 
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* সংস্কৃত নাট্যকল। ও নাট্যাতিনয়ের বৈশিষ্ট্য ২৯৭ 

অযোগ্য পাত্র আলম্বন হইলে সকল রসের ক্ষেত্রেই, “রিসাভাস' হৃয়। 

“রৌদ্র'রদের স্থায়ী ভাব ক্রোধ, কিন্তু যুনি-ধাধি-গুরু প্রভৃতি এই ক্রোধের 
আলম্বন হইলে তাহা রসাভাপ। কারণ মুনি-খধির ক্রোধ ধর্ম-বিকুদ্ধ, আদর্শ- 
বিরুদ্ধ, অতএব এই স্ব পাত্র এই বসের অনুচিত আলম্বন। এইরূপ মুনি-খধি 

প্রভৃতিকে যদ্দি “হাস্ত'রসের, হীন চরিত্র ব্যক্তিকে 'শাস্ত” রসের, হূর্বল ব্যক্তিকে 

বীর" রসের, নির্ভীককে 'ভয়ানকের”, অতিজঘন্ত অপরাধে দণ্ডিত বাক্তিকে 

“ককণ"রসের, ব্রহ্মবিথকে “জুগুপ্লার+ এবং অতিনিষ্টর আঁততায়ীকে “বাৎ- 
সল্যের? আলম্বন করা হয়, তবে তত্বৎ রস তত্বৎ ক্ষেত্রে রস না হইয়া 
রসাভান হুইবে। এই প্রসংগে 'সাহিত্যদর্পণ”ধৃত নিয়োক্ত কারিকাগুলি 

স্মরণীয়। ও | 

“উপনায়কসংস্থায়াং মুনিগুরুপত্বীগতায়াঞ্চ। 

বছনায়ক বিষয়্ায়াং রতৌ তথাহহুভক়্নিষ্ঠায়াম্ ॥ 
গ্রতিনায়কনিষ্ঠত্বে তত্দদধমপাত্রতির্ধগার্দিগতে । 

শৃংগারেহনৌচিত্যং রৌদ্ড্রে গুর্বাদিগতকোপে ॥ 

শাস্তে চ হীননিষ্ঠে গুরবাচ্চালথনে হান্তে। 

্রন্ষবধাছ্যৎলাহেহঅধমপাত্রগতে তথ! বীরে ॥ 
উত্তমপাত্রগতত্বে ভঞ্জানকে জ্ঞে়মেবমন্তজ |” 

( সাহিত্যদর্পণ, ওয় ) 

যাহা! অস্বাভাবিক ও অসম্ভব, তাহা কখনও রসের হেতু হইতে পারে না। 

ইহাই হইল 'রসাভাস'তত্বের প্রধান তাঁৎপর্য। অতএব সাছিত্যবিচার ও 
বসবিচারে ওচিত্যবিচার অবশ্ কর্তব্য। এই বিচার সাহিত্যক্ষেত্রে ভাববাদী 
€ 1998118610 ) নয়, বস্তবাদী ( 7১99118610 ) দৃষ্টিভংগীরই পরিচয় ।' 

| ( ভাবাতাস ) 
যেমন অনৌচিত্য হইতে. রসাঁভাস হয় তদ্রপ অযোগ্যাশ্রিত হুইলে 

ব্যভিচারিভাবগুলিকে “ভাবাভাস” বলা হইয়া থাকে । দর্পণকার বলেন-- 
ভাবাভামে। লজ্জাদিকে তু বেশ দিবিষয়ে স্যাৎ'। বারবনিতাপ্রভৃতির মধ্যে 

লজ্জা, নির্বেদ প্রভৃতি ব্যভিচারিভাব ভাবাভানের নিদর্শন । শুধু ব্যভিচারী 

কেন, স্থায়ী বা মুখ্যভাবও অপাত্রস্থ ছইলে ভাবাভাস হইয়া থাকে । কারণ 

সুখ্যতাবও স্থানবিশেষে ব্যতিচারিভাব হয়। ভাবই রসে পরিণত হয়, 
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অতএব ভাব ও রস উত্তয়েরই যথাপাত্রস্থ হওয়া! চাই । অনৌচিত্যে উভয়জ্রই 
দোব এবং সে দোষ সতত পরিহরণীয়। 
পিস ও ভাবের" শ্বূপ ও সাধারণ সন্বদ্ধ নিকূপিত হইল। কোন রদে 

কি ভাব, সে বিষয়ে একটি বিশেষ নির্ঘণ্ট অতঃপর প্রদত্ত হইতেছে। ভারতীয় 
আলংকারিকগণ রসের “বর্ণ ও দেবতা” কল্পনা করিয়াছিলেন, এই সব 

বর্ণ ও দেবতার নামও এই নির্ঘপ্টে নিকূপিত হুইল । বসাহগুসান্বী অভিনয়- 

বেশও ইহাতে উল্লিখিত হইবে? 

রলের বর্ণ ও দেবতাতত্ 

রসের “বর্ণ ও দেবতাশনর্দেশ কল্পনামাজ । 'জ্ঞানয ও 'আসম্বাদ?- 

ত্বরূপ যে রস তাহার বর্ণ থাকিতে পারে না৷, তবে এই বর্ণ-বিধানের' মধ্য 

দিয়া রসের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য কি তাহা স্ছচিত হুয়। এমন এক সময় ছিল 

যখন ভারতীয় আধগণ ভয়ে অথবা শ্রদ্ধায় প্রতিটি প্রবল অথবা গ্রবর পদার্থ বা 
অবস্থার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কল্পনা! করিতেন, এই ব্যাপারেও তাহাই হইয়াছে, 
মনুত্যমনের শ্রেষ্ঠ আদ্বাদকেও তাহারা দেবতার মহিমা! মনে না করিয়া পারেন 
নাই। শুভ দৈবশক্তির সহিত সম্পর্কস্থাপনের ফলে অবশ্ত রসেরই মাহাত্ম্য 

বাড়িয়াছে। 

“সত্ব” গুণে পৃথিবীর স্থিতিঃ পুরাণে সত্বগুণের অধিষ্ঠাতা “বিষু” এই স্থিতিরই 

দেবতা । শৃংগাররম আদি রণ, এই আদিরসই পৃথিবীর প্রাপণপ্রবাহ রক্ষা 

করে, ইহা যৌবনের প্রাণসার। শ্তামলতাও হৌবনের ধর্ম, 'উর্বরতার 
বর্ণ, ইহা সত্বহথের দৌন্দর্ষ, গতিশীল জগতে স্থিতির মহিম]। : এই জন্যই 

শৃংগারের বর্ণ শ্যাম? কল্পিত হইয়াছে, এই কল্পনা উন্নত মনস্তাত্বিকতারই 

পরিচয়। প্রকৃত 'শৃংগারে' প্রাণ ও পৃথিবী শ্যামল হয়,.এই শৃংগার শুধু 

শ্যাম নয়, শ্তামলিমার অরুপণ উৎন। হাশ্তরসের বর্ণ শুভ্র, দেরতা শিবান্ছচর 
£প্রমথণ। সংস্কৃতে কবি-গ্রনিদ্ধি-অন্ুসারে হাশ্য ও কীতির বর্ণ শ্বেত। বলতা 
বপ্যতে হাস-কীর্ত্যোঃ | মন পরিষ্কার না হইলে মাছ্ষ যথার্থ ই হাসিতে পারে 
না।. শিবের অন্ুচর প্রমথগণ সর্ব হান্ত-কৌতুকরত, এই জন্যই হয় ত' 
হান্তরসের দেবতারূপে কষ্পিত ইছারা। তবে প্রমথহাস্ত নিশ্চয়ই উৎকষ্ট পাত্রের 
উন্নত হান্ড নয়, অগ্তএব ইছাদ্বের অধিষ্ঠাতৃত্ব-কল্পনার ফলে লংস্কৃতে হান্তযদের 
উৎকর্ষাভাবই ভ্োোতিত হয় । “ককণ'রলের বর্ণ মলিন, দ্বেবতা ঘম। করুণ- 
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রসে শোকের গ্রাধান্ত ; শোক পাপজ; পাপের বর্ণ মলিন, ইহাই কৰি- 
প্রসিদ্ধি। *মালিন্তং ব্যোয়ি পাপে।” ইষ্টনাশে শোক, শোকে মনোমালিন্য, 
মালিন্তে দীপ্চিনাশ, বুদ্ধি-ভ্রংশ, ক্ষয় ও অপচয়, এই জন্যই মৃত্যুপতি যম ইহার 

দ্বেবতা। “বৌন্র'রলের বর্ণ লোহিত, দেবতা কত্র। রজোগুপ হইতে এই বলের 
স্বার়িতাব “ক্রোধের উদ্ভব হয় («কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ-সমুস্তবঃ” )। 

রজোগুণের বর্ণ লোহিত, ক্রোধ হইলেও মুখমণ্ডল লাল হুইয়া উঠে, এই 
লৌহিত্যের জন্যই “বাগ” শব্ধের অর্থ বাঙলায় “ক্রোধ” হইয়াছে। সংহারের 

হেতু “ক্রোধ, “রুদ্র হইল সংহারের দেবতা, অতএব বৌন্র রসের দেবতা 
রুদ্র। “বীর” রসের বর্ণ গৌর, দেবতা বীরশ্রেষ্ঠ ইন্দ্র | বর্ণের দিক হইতে 
কাঞ্চন বর্ণই হইল শ্রেষ্ঠ। কাঞ্চন জগতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, এই কাঞ্চনের 
ভোগ অথবা ত্যাগ উভয়ই “শ্রী । কাঞ্চন বর্ণ হইল শ্রেষ্ঠ ভোগীর বর্ণ, শ্রেষ্ঠ 

ত্যাগীর হ্থন্দর মনেও এই কাপ্চনধর্ম, পৰ্প্রকৃতির এই বর্ণে ই শ্রেষ্ঠ হু্ধ, শ্রেষ্ঠ 
অগ্নি, শ্রেষ্ঠ দেবরাজ মহেন্দ্র। মর্ত ও হ্র্গের উৎসাহ-হেতু এই কাঞ্চন, ইহাকে 
গ্রহণ ও বরণ করিবার জন্য অনবদ্য উৎসাহপ্রকাশেই যথার্থ বীরত্ব । 

“ভয়ানক'রসের বর্ণ কাল, দেবতা “কাল” । ভয়ে ছুঃখ, ভয় হইতেই মৃত্যু; তঙ়্ 

পাপ, পাপে মালিন্ত--মালিন্য মনের, মালিন্য বুদ্ধির । এই জন্যই ইহা কৃষ্ণ- 

বর্ণ, ইহার অধিপতি মৃত্যুপতি যম। যেখানে যাহা কিছু ন্যক্কারজনক তাহাই 
“বীতৎস'+। মরণ-নীল দূষিত শবের গলিত অংগ-প্রত্যংগ, দুর্গন্ধ মাংস- 
মেদ-রুমি-কীট প্রভৃতি বিভাব বীতৎ্ম রসের চরম নিদর্শন । নারকীয় শ্বশান- 
দৃশ্তেই ইহার প্রকৃত পরিচয়। শ্বশানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা! মহাকাল, এই 
জন্য এই বসও মহাকাল-দৈবত। চিতাগ্নিধুমের বর্ণ ই শ্বশানবর্ণ, অতএব 

বীতৎসরসের বর্ণও ইহাই । অশাশ্বত পাধিবের প্ররূত পরিণতি বুঝা যায় 
শ্বশানে আসিয়া শ্বশানের বীতৎপ দৃশ্ঠ দেখিয়া, এখানে ধনী-দবিদ্র, পণ্ডিত- 
ষূর্খ সকলেরই যে লমান অবস্থাঃ মহাকাল বীভৎসতাঁর মধ্য দিয়া! এখানে 

লকলকে এক. করিয়া, সমান করিয়া অনস্তে বিলীন করিয়া দেন। যেখানে 

যাহ। কিছু অনস্ত অসীম .তাঁহারই বুঙ্ যে নীল, আকাশ নীল, সমুদ্র নীল, মতা 
বর্ণও তাই নীল বলিয়া কল্পিত, তাই শাশানসহচর নিত্য শ্মশানস্মারক 

বীতৎ্সরমও নীল। “অদ্ভূত” বসের স্থায়িভাব বিন্ময়, গন্ধর্বগণ গাঁন-কুহুকাদির 
সাহায্যে বিশ্ময় উৎপাদন করেন, এই জন্যই ইহার! এই রসের দেবতা। 
গন্ধর্বগণের বর্ণ পীত বলিয়া অভুতরদেরও বর্ণ পীত। ভারতীয় বর্ণশান্তরে 
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৫বরাগোর বর্ণও পীত। অপাধার্ণ বস্ত বা ব্যাপার দেখিলে বিন্ময় জন্মে, সে- 

বিল্ময়ে বৃহতের' নিকট ক্ষুক্জের আত্মদর্পণ ও অহংকার-বিলুপ্তি ঘটে। এই 

নিরহংভাব ও সেই ভাবের মধ্য দিয়া বৃহতের প্রতি শ্রদ্ধা ও বৃহত্তরকে পাইবার 

জন্য যে প্রেরণা, তাহাই বৈরাগ্য । বৈরাগাবোধ বিল্বয়বোধের সহিত-সম্পক্ত। 

অতএব বৈরাঁগ্যের যে বর্ণ, অভভুতরসেরও সেই বর্ণ। গীতবর্ণকে ভারতবর্ষ 

চিরদিনই পবিত্র বর্ণ বলিয়া মনে করিয়াছে। সেইজন্য তাহার প্রিয়দেবত! 

নারায়ণ 'পীতাম্বর” অধিকস্ত পীতবর্ণটি-সংসারের অনিত্যতাই স্মরণ করাইয়া 

দ্বেয়। প্ররুতিপ্রিয় ভারতীয়ের দৃগ্নিতে প্রকৃতির দুইটি বর্ণ প্রাধান্য পাইয়াছে, 

একটি শ্টামল, অন্যটি পীত। প্রকৃতি যতক্ষণ সজীব ও সতেজ থাকে ততক্ষণ সে 
হামল, শ্যামল শুকাইয় গেলে পীত হুইয়। যায় ।. জগতে কোন বস্তই চিরকাল 

সতেজ ও সবুজ থাকে না, একদিন না একদিন তাহাকে রিক্ত হইয়া শ্যামলিমা 
হারাইতে হয়, সেই শ্যামলিমার শেষ পরিণাম হইল পীতিম।। পীতবর্ণটি এই 

অন্ুভূতিরই ব্যঞঙুন৷ দেয়, অতএব ইহ] বৈবাগোর বর্ণ। 
সংক্ষেপত ইহাই হইল রসতত্বে বর্ণ ও দেবতাতত্ব। 

্ রস-নিষ্পত্তি 

অন্থকার্ধ ( রামাদি ) চরিত্র, অন্গকারক নট নটী ও নাঁট্যপ্রেক্ষক, এই তিন 
লইয়াই দৃশ্যকাব্য। এই তিনের মধ্যে কোথায় কি ভাবে রসাম্বাদ হয়, তদ্বিষয়ে 
বন্ধ মত ও বু বিতর্ক আছে। ভারতীয়” অলংকারশান্ে চারিটি মতবাদ দৃষ্ 
হয়। মহর্ষি ভরতের মতে “বিভাব' অচ্ছুভাব ও বাযতিচারিভাবের সংযোগে রস- 

নিষ্পত্তি হয়, এ 'কথা পূর্বেই বল! হইয়াছে । এই বাক্যে “সংষোগ* ও “নিষ্পত্তি, 

শব ছুইটিকে পইয়াই যত গণ্ডগোল । এই ছুই শবের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যার ফলেই 

বিতিম্ন মতবাদের উদ্ভব হুইয়াছে। “সংযোগ? শব্দের অর্থ সম্বন্ধ । কাহারও 

মতে ইহ! 'জন্ত-জনক সন্বন্ধ”, কাহারও মতে এই সম্বন্ধ 'গঙ্গা-গমক"+ কেছ ইহাকে 

*ভোজ্য.ভোজক' লথ্বদ্ধ এবং কেহ কেহ “ব্াংগ-ব্যগ্তক' সম্বন্ধ বলিয়। ব্যাখ্যা 

কবেন। এইরূপ নিষ্পত্তি" শব্দের চারিমতে চারিপ্রকার অর্থ কর! হয়। 

যথা, ৫১) উৎপত্তি, (২) অন্থমিতি, (৩) ভুক্তি ও € ৪) অভিব্যক্তি । 
প্রথম ব্যাখ্যাটি মীমাংসকদের, ছিতীয়টি নৈষ্বায়িকের, তৃতীয়টি সাংখ্যমত ও 
চতুর্থট বৈদাপ্তিক, বৈয়াকরণ ও অলংকারিকলম্মত। এইভাবে রস-নিষ্পত্তির 
ক্ষেত্রে উৎপত্তিবাদ, অন্ুমিতিবাদ, ভুক্তিবাঘ ও অভিব্যক্তিবান্, এই চতুধিধ 



সংস্কৃত নাট্যকল। ও নাট্যাভিনয়ের বৈশিষ্ট্য ৩৪১ 

মতবাদের উত্তৰ হইয়াছে । এই চতুবিধ মতবাদের যথাক্রমে প্রবস্তা হইলেন 
ভষ্টলোল্লট (খীঃ ৮ম শতাবী ), শ্রীশংকুক (খীঃ ৯ম শতাব্দী), ভট্টনায়ক 
(শ্ীঃ ১*ম শতাবী ) ও অভিনবগ্ুপ্ধ (খ্রীঃ ১*ম-১১শ শতাব্দী )। রস-বিচারে 
মতবৈষম্য ও ব্যাখ্যাভেদের আরও একটি হেতু আছে। সম্ৃদয়জনের হদয়ের 
যে স্থায়িতাব রসত্বপ্রাপ্ত হয়, ভরতের রস-সথত্রে সেই স্থাফ্লিভাবের উল্লেখ নাই। 

উৎপত্তিবাদ 

এই মতে বস উৎপাদিত হয়। বিভাবকে আশ্রয় করিয়াই ইহ! উৎপন্ন হয়, 
অতএব বিভাব রূসের উৎপাদক । রসের সহিত বিভাবের সম্বন্ধ জন্ত-জনক 

বলিয়া এই মতবাদের নাম 'উৎপত্তিবাদ' । বিভাবের দ্বার। উদ্বোধিত রত্যার্ি 

স্থায়িভাব অঙ্গভাবের দ্বার! অভিব্যক্ত ও ব্যভিচারিভাবের দ্বার! পু ও ত্বরান্বিত 
হইয়া রসে পর্যবসিত হয়। ইহাই হইল এই মতে তরতের রল-হুত্রের ব্যাথা।। 

কিন্তু এই রস কোথায় উৎপন্ন হয়, এই বমের আস্বাদন করে কে? ভষ্টলোল্লটের 

মতে এই রস নায়ক-নাক্িকানিষ্ঠ। প্রথমত বিভাবার্দির সাহাযো নায়ক- 

নায়িকাতে এই রস উৎপন্ন হয়। কিন্তু অভিন্য় যদি নিখুঁত হয়, অহ্ছকারক 

নট-নটাগণ ঘদি অভিনয়-দক্ষতায় ভাবা"ভূঘা-হাবভাব প্রতৃতিতে অন্ককার্ধ চরিত্র- 
গুলির তুল্যরূপ হইয়া! উঠিতে পারে, তবে তাহাদের সেই অভিনয় দেখিতে দেখিতে 
ও শুনিতে শুনিতে রংগপ্রেক্ষক অতীৰ মুগ্ধ, অভিভূত ও তন্ময় হুইয়! পড়ে । 

এই তন্ময় অবস্থায় অন্ুকারককে অনুকার্ধ হইতে অভিন্ন বলিয়া মনে হয় এবং 

নটস্নটাই রস আদম্বাদন করিতেছে বংগপ্রেক্ষকের এইরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে । 
তন্ময় অবস্থায় প্রেক্ষকের এই যে জ্ঞান, তাহা প্রত্যক্ষ জ্ঞান। প্রেক্ষক তাহার 

অজ্ঞাতসারে নট-নটাতে আরোপিত নায়ক-নায়িকানিষ্ঠ রস প্রত্যক্ষ করে এবং 

এই প্রত্যক্ষ উপলব্ধির ফলেই তীহার মধ্যে এক অলৌকিক অনির্বচণীয় 
চমৎকারিতার উদ্ভব হয়। অবশ্ত এই প্রত্যক্ষ লৌকিক নয়, অলৌকিক। 
লৌকিক প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়বেষ্য পদার্থ নিত্য ইন্দ্রিয়ের সমীপে থাকে । ইন্দ্রিয়ের 
সহিত বিষয়ের সরাসরি সংযোগ হয়। অলৌকিক গ্রত্যক্ষে ইন্ড্িয়ের সহিত 
বিষয়ের লরাসরি সংযোগ হয় না, ইন্ড্রিস ও বিষয়ের মধ্যে থাকে জ্ঞান, জ্ঞানই 
এতছৃভয়ের মধ্যে সংযোগ । জ্ঞানের এক কোটি ইন্দ্রিয়। আরেক কোটি হয় 
ব্ষয়। যদি কেহ একটি চন্দনকাষ্ঠ দেখিয়া উহাকে আত্রাণ না করিয়াই 
“চন্দন স্থরভি' এইরূপ স্তব্য করে, ভবে সেখানে চন্দনের যে প্রভীতি, তাহা 



৩০২ ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংলা নাটক 

লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয়, কারণ চন্দন চক্ষুব গোচরীভূত । কিন্তু চন্দন ঘতক্ষণ 
আত্রাত নাহয় ততক্ষণ উহার সৌরভ ইন্দ্রিয়বেন্ঠ নয় অতএব লৌকিক 
প্রত্যক্ষেরও বিষয় নয়। অলৌকিক সন্নিকর্ষ, জ্ঞান-সঙ্নিকর্ষ ব্যতীত অনাস্ত্রাত 

চন্দনের সৌরভ প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু এই সঙ্িকর্ধ তখনই সম্ভব যখন বিষয় 

সম্দ্ধে পূর্ব অনুভূতি বা অভিজ্ঞতা থাকে । যে ব্যক্তি চন্দনের সৌরভ পূর্বে 
অন্নভব করিয়াছে, দে-ই চন্দনের আতদ্বাণ ন1 লইয়াও “চন্দন স্থরভি” এইরূপ 

মন্তব্য করিতে পারে। এই অলৌকিক সঙ্নিকর্ষকে নৈয়ায়িকগণ 'জ্ঞানলক্ষণ| 
প্রত্যানততি' বলিক্া থাকেন। এই সন্নিকর্ষজনিত ষে প্রত্যঞ্ষ তাহ! ইন্দ্রিয়কৃত 

নষ, জ্ঞানকৃত । নট-নটাতে আরোপিত নায়ক-নায়িকার যে রত্যাদ্দিতাব তাহাও 

এই পূর্বলন্ধ জ্ঞানসন্নিকর্ষেই প্রত্যক্ষ হয়। 

পূর্বান্ছভব্ ব্যতীত কোন রদ বা ভাব প্রত্যক্ষ হয় না। রত্যাদিতাবের 
ৰাহলক্ষণগুলির সম্বদ্ধে যাহার প্রত্যক্ষ জান বা অভিজ্ঞত1 আছে, যে ব্যক্তি 

এই সব লক্ষণ অন্যের ও নিজের মধ্যে বহুবার লক্ষ্য করিয়া রত্যার্দিভাঁব অনুভব 
করিয়াছে, সে-ই শুধু অভিনয়-কালে নট-নটার মধ্যে অঙ্থরূপ লক্ষণগ্লি দেখিলে 
নট-নটীতে নায়কার্দিনিষ্ঠ ভাব বা রসকে অনায়াসে অন্ুতবৰ করিতে পারে। পূর্ব- 
অভিজ্ঞতা-লন্ধ জ্ঞানের জন্তই এই অনায়াদ অনুভূতি হয়। অতএব চন্দনের 
সৌরভের মতই এই রত্যাদি জ্ঞানও গ্রত্যক্ষপ্রমাণবেদ্। 

কিন্ত ধেরন নায়ক-নায়িকানিষ্ঠ, সেই রন নট-নটা আন্বাদন করিতেছে 

এইন্ধপ যে অনুভূতি তাহা! ত' অলীক অন্থভূতি। যে অনুভূতি মিথ্য। তাহ 
কিরূপে অনির্বচনীয় আনন্দের হেতু হুইতে পারে? ভষ্টলোল্লট এই 
লংশয়েরও উত্তর দিয্লাছেন। তাহার মতে মিথ্যা অন্থভূতি হইতেও কখনও 

কখনও প্রকৃত হখ-ছুঃখের অন্থভূতি হয়। ইহার নম্্ধনে তিনি দৃষ্টান্ত 
দিয়াছেন 'বজ্ছুতে সপ্রন্রমের' | রঙ্ছুঁতে যে সর্পজান তাহ! মিথ্যা, কিন্ত এই 

মিথ্যাজ্ঞান সত্বেও প্ররুত সর্পদর্শনে যে ভয়-কম্পনাদির উত্তব হয়, সর্পায়মান 

রজ্জুর্শনেও ঠিক তাহাই হইয়া! থাকে। অতএব নট-নটাতে নায়ক-নাক্লিকা- 
ভর» হইতে প্রেক্ষকের আনন্দান্ুভূতি অপম্ভব নহে। সংক্ষেপ 

উৎপত্তিবাদ্ধের লারপিদ্বান্ত হইল--(১) রম মৃখ্যত' নায়ক-নাক্মিকাতেই 
উৎপর হয়। (২) অভিনয়কালে এই রষ নট-নটাতে আরোপিত হয় এবং 
আরোপিত এই রসের প্রত্যক্ষ প্রতীতিই সহঘর় সামাজিককে দের অনির্বচনীস্ক 
আনন্দের” অঙ্থভৃতি। আনন্দময় এই অক্গতৃতিই রদ। (৩) অস্ককার্য ও 
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অন্গকারকের মধ্যে যে অভিন্নতাবোধ তাহা ভ্রাস্তিপ্রন্থত। 'রঞ্জুতে সর্রত্রষের? 
স্তায় ইহাও একটি ভ্রম । 

কিন্তু উক্ত সিদ্ধান্তগুলি ঠিক যুক্তিসহ নহছে। যে-রস নায়ক-নায্লিকাক় 
উৎপন্ন ও নট-নটাতে আরোপিত, পরাশ্রিত মেই রস কেমন করিয়া দর্শককে 

আনন্দ দিতে পারে? শ্বগতপ্রতীতির দ্বারাই চিত্তের তন্ময়ত1 ও চমৎকাবিতা 

সম্ভব, পরগতগ্রতীতিদ্বারা নয়। দ্বিতীয়ত, রংগপ্রেক্ষক তন্ময় না! হইলে 

নট-নটীকে প্ররুত পান্র-পাত্রী বলিয়া ভ্রম করিতে পাবে না। কিন্তু গ্রেক্ষকের 

এই বাহজ্ঞানবিরহছিত তন্ময়তা দুই একটি বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে সম্ভবপর 
হইলেও, ইহা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। যতক্ষণ অভিনয় চলে ততক্ষণ নিরবচ্ছিন্নভাবে 

এই তন্ময়তা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না, অথচ দেখা যায় তন্ময়তা নিরবচ্ছিন্ন না 
হইলেও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের কোন ব্যাঘাত ঘর্টে না ।. তৃতীয়ত, নাট্য-চরিত্রের 
সহিত নট-নটার অভেদবোধ যদি একটি ভ্রান্ত প্রতীতি হয়, তবে সে মিথ্য। 
প্রভীতি সকলক্ষেত্রেই আনন্দের হেতু হয় না। রজ্ছুতে সর্পভ্রম আনন্দের নয়, 
ভয়েরই হেতু । প্রণয়-নাটকের অভিনয়ে নট-নটীকেই প্রকৃত পাব্্র-পাত্রীূপে 
ধারণা করিলে প্রেমিক-প্রেমিকার প্রণয়লীল! ব্যবহারিক জগতে যেমন ভিন্ন 
ভিন্ন পারিপাশ্বিকের মনে কোথাও লজ্জা, কোথাও*ক্ষোভ, কোথাও ঘ্বণা, 

(কোথাও বা আবার আনন্দ সঞ্চার .করে, অভিনয়কালে সে-লীলার অন্গকরণের 
মধ্য দিয়াও ঠিক তাহাই হইত, সর্বত্র আননের উদ্রেক হইত না। এইব্প 
'আরও বহু অভিষোগ আছে এই মতবাদের বিরুদ্ধে, এবং এই সব দোষের জন্ুই 
এই মতবাদটি যুক্তিলহ ন1 হইয়া! সুধীসমাজে পরিত্যক্ত হইয়াছে। 

(অন্ুমিতি-বাদ ) 

উৎপত্তিকালের দিক হইতে 'অগুমিতিবাদ” উিৎপত্তিবাদে'র অনুজ । কিন্তু 

বসবিচারের ক্ষেত্রে অগ্রজ অপেক্ষা অনুজ মোটেই অগ্রগামা নহে । উতক্ব মতেই 

রস হুখ্যত নায়ক-নায়িকানিষ্ঠ এবং অভিনয়কালে সহৃদয় সামাজিক অন্থকারক 
-নটকে যে অনুকার্ধ হইতে অভিন্ন বলিয়া মনে করে সে বিষয়েও উভয় মতবাদের 
একম্নত। কিন্তু অন্কুকারকে যে অন্থকার্ধবুদ্ধি তাহা “উৎপত্তিবাদে” মিথ্যাপ্রতীতি 
অর্থাৎ ভ্রম হইতে উৎপন্ন, “অনুমিভিবাদে' যে অভে্ব-বুদ্ধি তাহা মিথ্যাপ্রতীতি 
নয়, “চিত্রতুরগন্তায়াঙগারিণী প্রতীতি'। ইছাই হইল উতয়মতবাদের মধো 
প্রতেদ | অন্ততম মৃখ্য প্রতেদ হইল এই যে, 'উৎপত্তিবাদ'-অহছপারে নট-নটাতে 
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আরোপিত রত্যাদদি স্থায়িভাবের যে বোধ তাছ। প্রত্যক্ষ, 'অঙ্থঙ্গিতিবাদে' এই 

জ্ঞান প্রত্যক্ষ নয়, অনমিত। এইজন্তই শেষোক্ত মতবাদকে “অনুমিতিবাধ' 
বলা হয়। 

কিন্ত এই প্রভেদক বিষয় দুইটির কোনটিই যুক্তিমহ নহে । শ্রীশংকুক 
দ্বার্শনিকসম্মত চতুবিধ প্রতীতি হুইতভে স্বতন্ত্র যে “চিত্রতুরগন্তায়াহমারিণী” 
প্রতীতির কথা বলিয়াছেন, তাহা! নৃতন হইলেও নিশ্রয়োজন। এই পঞ্চম 
প্রভীতির পৃথক্ অস্তিত্ব-স্বীকারের কোন প্রয়োজন হয় না। দার্শনিকগণ ষে 

চতুবিধ প্রতীতি শ্বীকাঁয় করিয়াছেন, তাহ হুইল (১) নম্যক্প্রতীতি, (২) 
মিথ্যাপ্রতীতি, (৩) সংশয়গ্রভীতি ও (৪) সাদৃশ্তপ্রতীতি। এই প্রতীতি- 
চতুষ্টয়ের স্বরূপ, যথা_ 

( বিষয় £--€চিন্রাশ্ব” ) 
(১) 'এই চিত্রস্থ অশ্বই প্রকৃত অশ্ব, প্রকৃত অশ্বই এই চিত্রাশ্ব' এইবূপ 

নিঃনংশক় প্রতীতিই জগ্য কপ্রতীতি । 
(২) নহসা! কোন কারণে চিত্রাশ্বকে প্রকৃত অশ্থ বলিয়া ভ্রম হইলে "এই 

চিন্তান্ব প্রকৃত অশ্ব” এইরূপ যে ভ্রাস্তবোধ, তাহারই নাম 'মিথ্যাগ্রতীতি?। 
ভ্রমের কারণ অপগত হইলে ঘথার্থপ্রতীতিত্বার! এই প্রতীতি বাধিত হয় এবং 
এই মিথ্যাপ্রতীতি দীর্ঘস্থায়ী হয় ন1। 

(৩) এএই চিত্রাঙ্ব প্রকৃত অশ্ব ন! চিত্রাশ্ব' এইরূপ গপ্রভীতিই জংশয়. 

প্রীতি । 
(৪) 'এই চিন্রান্থ ঠিক প্রকৃত অশ্বের মত' এইরূপ ষে প্রতীতি, তাহাই 

সাহৃশ্গ্রতীতি। 
অতএব একটি চিত্রিত অশ্বকে দেখিলে হয় সেখানে নিঃসংশয় অথবা 

সদংশয় প্রতীতি, না হয় কোন ভ্রম অথব! সাদৃশ্তবোধ হইতে পারে, পঞ্চম অন্য 

কোন প্রতীতির অবকাশ নাই । নাট্যাভিনয় দর্শনকাঁলে নট-নটাতে সামাজিকের 
যে নাক্ক-নাগ্নিকারদিপ্রতীতি, সে প্রতীতি যদি স্বীকার করিতেই হয় তবে 
তাহাকে ভট্টলোল্পটের মত ভ্রমাপাদিত মিথ্যাপ্রতীতি বলাই সংগত। ইহার 

জন্য চিত্রতুরগাদিন্তায়ের প্রয়োজন হয় না। চিত্রতুরগকে দেখিয়া! গ্রকৃতিস্থ 
কোন ব্যক্তি প্রত তুরগ মনে করে না। যদি কোন কারণে কেহ তাহা মনে 
করিয়া! বসে, তবে তাহা ভ্রম অথবা! সংশয়বশতই করে। অধিকস্ভ নট-নটাকে 

নায়ক-নার়িক। হইতে অভিন্ন মনে করে বলিয়াই সামাজিক আনন্দ অনুতক. 
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করে এই যে দিদ্ধান্ত তাহা অযৌক্তিক, একথা “উৎ্পত্তিবাদের আলোচনাবসরে 
উক্ত হুইয়াছে। অন্তকার্ধ ও অন্থকারকের তিক্নতা-প্রভীতি-সত্বেও আনন্দ হয়, 
ইহা অন্থভব-সিদ্ধ। অতএব কৃত্রিম এই আরোপপ্্রক্রিয়াই যদ্নি যুক্তিবিকদ্ধ 
হয়, তবে “চিঅতুরগপ্কায়ে' নৃতন কোন প্রতীতির প্রশ্ন অবান্তর । 

নট-নটাতে আরোপিত নাট্যরম অনুমিত হয়, ইহাই হইল 'অন্মিতিবাদের” 
দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত । বিভাব, অন্ভাব ও ব্যভিচাঞিভাব হইতে অচ্কারক নট- 

নটাতৈ অঙ্থকার্ধের রত্যাদিভাব অঙ্থমানপ্রমাণদ্বারা জ্ঞাত হয়, ইহাই হইল 
'অন্ুমিতিবাদ*-অনুলারে ভরতের বসন্তের ব্যাখ্যা । এইমতে বিভাবাদির 

সহিত রত্যার্দিভাব ও রসের গম্য-গমক সম্বদ্ধ। 'বিভাবাদি' গমক ও “রন” 
গম্য। “অনুমান'লন্ধ বত্যাদিজ্ঞানই সামাজিকচিত্তকে রলবান করে। 

রসবোধের ক্ষেত্রে এই যে “অঙন্গমান? ইহা ব্যবহারিক জগতের লৌকিক শু 
অনুমান হইতে স্বতন্ত্। শ্রীশংকুকের মতে ইহা! অলৌকিক অনুমান, যেহেতু 
সামাঞ্জিক চিত্তে ইহা অলৌকিক আনন্দের ছেতৃ । কিন্তু অনুমানের প্রকৃতি 
সর্বত্রই একরূপ। ইহার অলৌকিকত্বপ্রসংগ কোন প্রমাণগ্রস্থে দৃষ্ট হয় না। 

তাহ! ছাড়া, অন্ধঙ্গিতি হইতে সর্বদাই 'যষে আনন্দের অনুভূতি হয়, তাহা নয়। 

ক্রুদ্ধ ব্যক্তির আস্ক।লন দেখিয়া! ক্রোধ অসুমিত হয় সত্য, কিন্তু এই অনুমিতি 
অন্্মাতাকে আনন্দ দেয় না। শোকার্তের শোচনীয় দুঃখকাহিনী শুনিয়া 

শোক অনুমিত হয় বটে, কিন্তু এই অনুমিত শোক অন্মাতাকে আনন্বিহ্বল 

ন৷ করিয়া শোকার্তই করে ' ইহাই প্রাত্যহিক জীবনের অতিজ্ঞতা। অবস্ঠ 

অলৌকিক পরিবেশে শুধু বতি নয়, ক্রোধ, শোক প্রভৃতিও রস হুইক্া উঠে। 
কিন্ত সেই অলৌকিক পরিবেশ রংগমঞ্চে কেমন করিয়া সম্ভব? বংগমঞ্ের 
সমগ্র পরিবেশটিই ত+ কৃত্রিম, বিভাব, অন্থভাব, ব্যতিচারিতাবের কোনটিই 
সেখানে প্রকৃত নয়, এইরূপ অবস্থায়, এইরূপ. কৃত্রিম পরিমগুলে অলৌকিক 
আনন্দ দূরের কথা, আনন্দেরই উদ্ভব হয় না। কৃত্রিমতা কোনদিনই আনন্দের 
জনক নয়। কিন্তু শ্রীশংকুকের মতে স্থনিপুণ নটের বিশ্বস্ত অন্নকরণ ও অভিনয়- 
নৈপুণ্যে ফলে রংগমঞ্চের কৃত্রিম বিভাবাদ্িকেও নাটকের অকৃত্রিম বিভাবাদ্ি 
বলিয়। মনে হয়, নট-নটী নাটকের প্রকৃত পাত্র-পাত্রী হইতে যে স্বতন্ত্র তাহা 
মনে হয় না। কিন্তু নাটকীয়'চরিত্র হইতে নটশনটীর ঘে অভিন্নতা-প্রতীতি,. 
তাহা ছুই একটি মূহূর্তেই সম্ভবপর, সকল সময়ে নয়, একথা পূর্বেই বল! 

হুইয়াছে। অতএব নট-নটার পাক্রাস্জতি্নত৷ ও অলৌকিক অন্মানের দ্বারা 



৩৪৬ ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংলা নাটক 

নট-নটীতে রত্যাদিভাব ও রলের জ্ঞান, এই ছুয়ের কোনটিই যখন অনুতবদগিক্ধ 

অথবা যুক্তিসহ নয়, তখন শ্রীশংকুকের 'অহুমিতিবাণ" কোনক্রমেই গ্রহণীয় 

হইতে পারে না, পারে না. বলিয়াই আলংকারিকসমাজে ইছা উপেক্ষিত 

হুইয়াছে। 

(ভুক্তিবাদ ) 

নাটকের রস উৎপন্ন হয় নাযক-নাম্বিকায়, অভিনয়কালে নাক়ক-নায়িকা- 

নিষ্ঠ এই বস আরোপিত হয় নট-নটাতে। নায়ক-নায়িকা হইতে 

'অভিন্নরূপে প্রতীয়মান নট-নটী রস আস্বাদন করিতেছে এইরূপ বোধ 

হুয় রংগণ্রেক্ষকের । এই বোধ গ্রেক্ষককে অলৌকিক আনন্দ দেয়, ফলে 
প্রেক্ষকও রস,আম্বাদন কবে। সংক্ষেপত ইহাই হইল, ভট্টলোল্পট ও প্রীশংকুক 
উভয়েরই অভিমত । তবে রসবিষয়ক যে জ্ঞান সহদয় সামাজিকের আনন্দের 
'হেতু হয়, তাহ! ভটলোল্পটের মতে প্রাত্যক্ষিক, শ্রীশংকুকের মতে আহুমাঁনিক । 

ইহাই হইল উভয় মতবাদের পার্থক্য । কিন্তু যে-্রন অন্তে আস্বাদন করিতেছে 

তাহার প্রতীতি কিছুটা! আনন্দ দিলেও সমাক আনন্দ দিতে পারে না, অতি সহদয় 

নও অন্য খে তন্ময় হয় না। যে রস আত্মনিষ্ঠ, তাহা রই প্রতীতি চিত্তকে চমতকৃত 

ও তন্ময় করে, অলৌকিক চমৎকারিতার হেতু হয়। আলংকারিক ভট্টনায়কই 
প্রথম এই সত্যটি উপলব্ধি করিয়া নৃতন রসতত্বের প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার 
এই আত্মনিষ্ঠ নূতন রমুবাদই হইল “ভুক্তিবাদ'। আলংকারিকগণ রমোছ্োধের 
চাঁখিটি উপকরণ বৃলিল্না থাকেন । মেই উপকরণ চতুষ্য় হইল স্থায়িতাব, বিভাব, 
'অঙ্কভাব ও ব্যতিচারিভাব। এই চারিটি উপকরণ যখন বিশেষ বা প্রাতিত্বিক 

বূপ পরিত্যাগ করিয়। নিবিশেষ ও নৈর্ব্যক্তিক হইয্া উঠে অর্থাৎ বিশেষ হুইয়া 
উঠে সাধারণ তখনই সেই পাধারণীকৃতির ( £91897:811990. £670:9997068)100 ) 

ফলে আত্মনিষ্ঠ রসের প্রতীতি হয়। রংগমঞ্চের সমগ্র পরিবেশটি যখন দেশ- 
কাল-পাত্র-নিরপেক্ষ পর্বনাধারণের পরিবেশ হুইয়! উঠে, তখন নায়কের রত্যার্দি 

স্থায়িভাব ও বিভাবাদির সছিত দর্শকের সনিবিড় সংঘোগ লাধিত হয়, ফলে 
বর্শক সমগ্র নাটকীয় ব্যাপারের সহিত পরম আত্মীয়তা অন্ুভব.করে। দর্শক 

'তখন তটস্থের (উদ্দামীনের ) মত অন্যের রসান্বাদ প্রত্যক্ষ ব মান করিয়া 

'আননা অনুভব করে না, নায়ক-নায়িকার রত্যা্দি তাহার সত্বময় চিত্তের উদার 

আলোকে প্রতিভাত হুইয়! তাহাকে আত্বগত্ত অপরিমিত আনন্দের আস্থা 



- সংস্কৃত নাট্যকলা! ও নাট্যাভিনয়ের বৈশিষ্ট্য ৩০৭ 

ঘেয়। এই ম্বগত-আনন্দান্ভূতিই ভট্রনায়কের মতে 'রস+। ইছা! উদদানীন 
জনের বাহির হইতে দেখার বা অন্কমান করার আনন্দ নর, ইহা ৰাহিরকে সহজ 

অনুভূতির মধ্য দিয়া! অস্তরংগ করিয়। পাওয়ার আনন্দ । বাহিরের ভাব বা! 

অবস্থা! বখন সর্বজনীন হইয়! সহ্ধদয় জনের চিত্তকে সংকীর্ণতামুক্ত সত্বষয় করিয়। 
তুলে, তখনই এই অস্ভূতি, এই আনন্দ সম্ভবপর হয়। 

এই রসাহ্বভূতির বিশ্লেষণ করিতে গিয়া ভট্টনায়ক কাঁবা ও নাটকের 

তিনটি বিশিষ্ট ব্যাপাবের কল্পনা করিয়াছেন। এই তিনটি ব্যাপার হইল 

অভিধা, ভাবকত্ব ও ভোজকত্ব। “অভিধা ভাবনা চৈব ততস্ভোগীকতিরেৰ চ।” 

এই ব্রিবিধ ব্যাপারের প্রথমটি অর্থাৎ 'অভিধা* হইল শব্দের এবং অন্য "দুইটি 

কাব্য বা নাটকের শক্তি । এই ভ্রিবিধ শক্তির হ্বারাই পাঠক অথবা দর্শকের 

মধ্যে রস উদ্বোধিত ও আম্বাদিত হয়। অভিধার ছ্বারা লক্ষণারও গ্রহণ হইয়া 

থাকে । নাটাদর্শনকালে বাচিক অভিনয়ে শ্রুত শব্খসমূহের অভিধাশক্তি 
অর্থাৎ বাচ্য ও লক্ষার্থের দ্বার! দর্শকের বিভাবাদির স্ব্ূপ বোধ হয়। অতঃপর 

নৃত্য-গীত-বাস্য-মাধূর্যে ও দক্ষ নট-নটাগণের চতুবিধ অভিনয়-চাতুর্ধে সুদজ্জিত 
রংগমঞ্চে এমন একটি অলৌকিক আনন্দলোক হৃষ্টি হয় যাহাতে সব কিছুই 
উদ্দার ও মহৎ হুইয়! উঠে। সহ্ৃদয় সামাজিক-চিত্তের ক্ষুত্র আমিত্বটি কুপ্রত! 

. বর্জন করিয়া বৃহত্তর সত্বায় উন্নীত হয়।' বুহতের এই উদ্দার আবির্ভাবে 

বিভাবাপি হ্ব-স্ব-বূপ ও বৈশিক্ট্যে নয, সাধারণভাবে সর্বজনীন হইয়া! দর্শকের 

নিকট প্রতিভাত হয়। ইহাই নাটকের 'সাধাবণীকরণ*, নাটকের 'ভাবকত্ব”. 

শক্তির দ্বারাই ইহা সম্ভব হয়। বস্তত অভিনয্ধ দেখিতে দেখিতে দর্শক তন্ময় 
হুইয়৷ পড়ে এবং এই তন্ময়তার জন্যই নাটকীয় চরিজ্রগুপি দেশ-কালের গণ্তী 

ছাড়াইয়। সর্বজনীন শাশ্বত এক একটি আদর্শ অথবা প্রভীকরূপে দর্শকের 
নিকট প্রতিভাত হয়। যেমন 'শকুস্তলা” নাটকের অভিন্ন দেখিতে দেখিতে 

অতিনয়-নৈপুণ্যে দর্শক এষনি মুগ্ধ ও অভিভূত হইয়া পড়ে যে, তাহার ভাবময় 
দৃষ্টিতে হৃম্মস্ত ও শকুস্তলার বিশেষ পরিচয়টি বিলুণ্ত হুইয়! যায়, পৌরব ছুত্স্ত 
তাহার নিকট সাধারণভাবে ধীরোদাত্ নায়ক এবং কথকন্যা শকুস্তলা আদর্শ 

এক নাপ্লিকার প্রতীকরূপে প্রতিভাত হন, হৃত্যস্তশ্ষ্ঠ শকুস্তলাবিষয়ক যে রতি 
তাহা হুইস্স1 উঠে সামান্য রৃতি, 'ছুস্তস্ত-শকুম্তলার প্রেম দ্বেপকাঁল-নিরপেক্ষ ছুই” 
কানস্ত-কাস্ভার প্রেমে পরিণত হয়। দর্বজনীন বৃহত্তর সত্তার এই উন্মেষের ফলে 
নাটকীয় চরিত্রের সহিত দর্শক একাত্মত1 অনুতব করে। 
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অতএব শবের “অতিধা” শক্তিদ্বারা নাটকের বিভাবাদি জ্ঞাত এবং নাটকের 
'ভাবকত্ব'শক্তিতে বিভাবাদ্দির লর্বজনীনত্ব সম্পাদিত হয়। এই দ্বিতীয় 

ব্যাপারটির অব্যবহিত পরেই ঠিক বূসোপলন্ধি হয় না। ইহ! প্রেক্ষক-প্রেক্ষিকার 
চিত্তকে সর্বজনীনতার স্পর্শে সর্ব-সংকীর্ণভামুক্ত করিয়া রন্পোপলব্ধির ক্ষেত 

রচনা করে। অতঃপর উদার উন্মুক্ত উন্নত চিত্তে রজোগুপে যে বিক্ষেপ ও 

তমোগুণে ঘে কাঠিন্ত তাঁহা গুণীভূত ও দুরীভূত হুইয়া সত্বগুণের উদ্রেক 

হয়। এই সত্বোপ্রেকই হুইল তৃতীয় অর্থাৎ “ভোজকত্ব* ব্যাপারের কার্ধ। 

সত্বপ্তণ উত্তিক্ত হইলে চিত্ত শ্চ্ছ, শুদ্ধ, কোমল, স্থির ও স্থিতধী হয় এবং সববময় 
এই চিত্তে স্বরূপানন্দচৈতন্যের আনন্দ ক্ফুরিত হইতে থাকে। এই অনস্ত-স্ষুরিত 
আনন্দে রত্যাদি স্থাক্লিভাব সাক্ষাৎ্কৃত হইলে অলৌকিক এক আম্মবা্ব উৎপন্ন 
হয়, এই আম্বাদই রস। বেদ্তাস্তরস্পর্শশৃন্ত এই অবস্থায় যে কোন স্থাক্পিভাবই 
আনন্দময় হইয়া উঠে, এমন কি, ভয়, শোক, জৃগুপ্ন প্রভৃতি অনভিপ্রেত 

উদ্বেজক ভাবও। অতএব ভট্টনায়কের মতে ভরতের ব্লন্ত্রের ব্যাখ্যা হইবে 

নিম্নদপ। | 

“অভিধা” শক্তিতে নিবেন্বিত এবং নাটকের “ভাবকত্ব'শক্তিতে সাধাবণীকত 

বিভাব, অন্গভাব ও ব্যভিচারিভাবের দাহায্যে, নাটকের “ভোজ কত্ব'শক্তিতে 

সত্বোপ্রেকহেতু লত্বপ্রধান.চিত্তে ক্ফুরিত আনন্দ-চৈতন্যে সাক্ষাৎকৃত নায়ক- 
নায়িকানিষ্ঠ রত্যাদি স্থাস্িভাব উপতভুক্ত হয়। এই উপভুক্তির অলৌকিক 
আম্বাদই রদ । লাধারণীকৃত বিভাবাদির জন্যই স্থাক্িভাব উপভোগযোগ্য ও 
রস আম্বাদ্িত হয়। অতএব বিভাবাদ্দির সছিত রসের ভোজ্য-ভোজক সম্বন্ধ । 

রস ভোজ্য, বিভাবাদি ভোজক। :* 

লংক্ষেপত ইহাই হইল রদতত্বে 'ছুক্তিতত' । কিন্ত বিভাবাদির যে 
সাধারণীককতি রসপ্রতীতির হেতু, রংগপ্রেক্ষকের তন্মর়তা ব্যতীত তাহা সম্ভব 
হয় না। কিন্ত অভিনয় দ্বেখিতে দেখিতে দর্শকের বেস্াস্তর-বিনিমুক্ত এই ,ষে 

তন্নয়তা তাহা কখনও 'কখনও, সন্ভব হইলেও, লমগ্র অভিনয়কাল ব্যাপিয়া 
এই তন্সয়তা নিশ্চয়ই সম্ভবপর নহে। অতএব ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যাহ! অনভব- 

বিরুদ্ধ তাহার ভিত্তিতে ঘে রসবাধ তাহা যুক্তিসহ নছে। তাহা ছাড়া, 
দেশ-কাল ভেদে পাত্র ও পরিবেশগত যে বৈশিষ্ট্য, তাহার প্রতি প্রেক্ষককে 

সচেতন থাকিতেই হয়, এই মচেতনতা৷ রসের প্রতিকূল নয়, অন্ুকূল। 
ব্ধলবসন! শুস্তলা অথবা জটাধর পন্যাদী পাশ্চাত্যদেশে ছা্তরন অথবা অতুত 
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রসের বিষয় হইতে পারে, কিন্তু বল ও জটা ভারতবর্ষে হান নয়, শ্রদ্ধার 

উদ্রেক কৰে। আবার আশ্রম-ুছিত! যদি বিলাতী গাউন পরিয়া আলবালে 
জলমেচন. করেন, তবে সে ভদ্রমহিলা যতই স্ন্দুরী হউন, ভারতীয় হুষ্যস্তের দল 

নিশ্চয়ই তাহার প্রতি আকর্ষণের পরিবর্তে বিকর্ষণই অন্কভব করিবেন এবং 
দে-বিকর্ষণ হাস্তরসেরই বিষয় হইবে । অতএব অভিনব দর্শনকালে দর্শক যত 
তন্ময়ই হউন, নাটকীয় পান্র-পাত্রীগণের এই যে বেশ-ভূষাদি-বৈশিষ্টয, উহার 

প্রতি তাহার সচেতনতা অবস্তস্ভাবী। বাক্তিনিষ্ঠ এই বৈশিষ্টাগুলিই বিশেষ 
বিশেষ আকর্ষণ স্যপ্টি করিয়া! অভিগ্রেত রদের সহায়ক হয়। এই বিশেষকে 
বাদ দিয়া, বিস্বত হইয়া সম্যক তন্ময়তা অসম্ভব, বিশেষত দৃশ্ঠকাবা-দর্শনের 

দময়ে। গতিশীগ নাটকে ক্ষণে ক্ষণে পটপরিবর্তন, দৃষ্ঠপরিবর্তন হয়, এই 
পরিবর্তনে নাটকীয় চরিত্রগুলির বৈশিষ্ট্যই মূর্ত হুইয়া উঠে, চত্রিত্রগত বৈশিষ্ট্য- 

গুলি উদঘাটন করিবার জন্তই এই পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়। অতএব 

বৈশিষ্টাবোধ না হইলে চরিত্রবোধ হয় না, চরিআবোধ না হইলে রদবোধ 
অসম্ভব। চরিত্রগুলির বিশেষ সত্তা প্রতিপদে প্রতিভাত হইক্স! উঠে রংগ- 

প্রেক্ষকের দৃষ্টিতে । চরিত্রগুলির বিশেষ সত্তাকে -ভুপিতে, বিশেষ পরিচয়কে 

উপেক্ষা করিতে. চাছিলেগ দর্শক তাহা পারিবে না। 'শকুস্তলা নাটক 
দর্শনকালে দর্শক হয়ত তন্ময় হইয়া ছুত্যস্ত-শকুস্তলার প্রেমকে সাধারণ কান্ত- 
কান্তার প্রেম বলিয়া অনুভব করিতেছে, প্রেমিক-প্রেমিকার বিশেষ পরিচয়টি 
মৃছিয়! গিয়াছে তাহার মন হইতে, ঠিক সেই সময় যি দুত্ন্ত শকুস্তলাকে নাম 
ধরিয়] ডাকি! প্রেম-নিবেদন করেন তবে দর্শকের তন্মর়তাঁভংগ অবশ্থস্তাবী । 

নাম ধরিয়। ডাক সত্বেও যদি শকুস্তলা শকুস্তলারূপে প্রতিভাত না হয়, তৰে 

বলিতে হইবে দর্শক হয় উন্মাদ নয় উদদাপীন। নাটকীয় চরিব্রগুলির বিশেষ 

রূপের আচ্ছন্নতায় তত্তৎটরিত্রের এক একটি নিবিশেষ 6579 বা প্রভীকরূপে 
প্রতীয়মানতাই যদি “সাধারণীকরণ” হয়, তবে দে সাঁধারণীকরণ বস্তত সম্ভব 
ন্য়। তবে স্থনিপুধ নট-নটীর অভিনয়-প্রভাবে নাটকে এক ধরণের “সাধারণী- 

করণ' অবশ্তই হয় এবং ভা হুইল লমাহ্ভৃতি। নাটকের স্থখ-দুঃখের চিজ 

সম্মুখে উপস্থিত হইলে দর্শক-চিত্তে তাছার আপন হুখ-দুঃখের সদৃশ অন্গুভূতি 

জাগে। মর্শক তাহার অতীত বুখ-ছঃখের স্বতি রোমস্থন করে। কিন্তু 

র্শকচিত্তের এই যে.সমান্ৃভূতি, ভাহ। বিভাবাদ্ি-বিমৃখ নহে, বিভাবাদির বিশিষ্ট 
'সাবেদনই এই অন্জভূতি জাগাইয়া তোলে। অতঞ্জব সামান্তাকারে নন়্ 
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বিশেষাকারে প্রতিভাত হইলেই বিভাবা রলের কারণ হুইতে পারে। তাহা 
ঘি হয় তবে “ভাবকত্'রূপ অভিনব নাট্যশক্তির ্বীকৃতি নিপ্রয়োজন। 
“তোঙ্জকস্ব'রূপ অন্ত একটি শক্তির কথা যে ভটনারায়ণ বলিয়াছেন ভাহাও 
প্রভাকর ভট্ট প্রভৃতির মতে নিরর্থক, কারণ তাহা 'ভাবকত্ব'রূপ ব্যাপারেরই 
অস্তর্গত। ভাবকত্ব ব্যাপারেই মামাঁজিক চিত্তে সর্বজনীন সত্তার প্রকাশ হয়, 
তাহ! যদি হয় তবে গে চিত্তে সত্বোদ্রেকও অবশ্থন্ভাবী। ভোজকত্ব ভাবকত্বেরই 
সহজ পরিণতি । কিন্তু তাবকত্ব ব্যাপারই যদি বস্তত সম্ভবপর না! হয়, তবে 

ভোজকত্বের প্রশ্নই উঠে না। এইজন্যই নাটকীয় এই ছুই ব্যাপারকে 

আলংকারিকগণ শ্বীকৃতি দেন নাই। 

কিন্ত আত্মগত ন' হইলে রসের প্রতীতি হয় না, এই যে মতবাদ, রমবাদের, 
ক্ষেত্রে হার মৌলিকতা ও দার্থকতা অনম্বীকার্ধ। ভট্টনীরায়পের মধ্যেই 
প্রথম এই মৌলিক চিন্তার উদ্ভব হয়, অতএব তাঁহার *ুক্তিবাদ” দোযদুৃষ্ 
হইলেও এই দিক হইতে তিনি আলংকারিক-জগতে চিরস্মরণীয়। কিন্তু 

এ্তবড়ো একটি মৌলিক ভাবনার ভাবয়িতা হইয়াও তিনি থে আত্মপ্রতিষ্া 
করিতে পারেন নাই, তাহার কারণ তিনি আত্মনিষ্ঠ রসপ্রতীতির যে উপায়ের 

কথা বলিয়াছেন, সেই উপায়ুটিই অদংগত ওত্রাস্ত। তাহার মতে আত্মগত 

রমপ্রতীতির কারণ হইল 'সাধারণীকরণ” | প্রথমত এই মতের দোষ হুইল 

এই যে, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে 'সাধারণীকরণ' সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত যদিও বা ইহা 
সম্ভব হয়, তথাপি ইহা আত্মগত বসপ্রতীতির হেতু হইতে পারে না। কারণ 
সাধারণীকরণের ফলে বিভাবাদি দর্শকের নিকট নৈর্বযক্তিকভাবে প্রতিভাত 

হুয়। যাহা নৈর্বযক্তিক, নিরালঘ্ব তাহার সহিত সামাজিক আপনার অস্তরংগ 

সংযোগ বা সম্পর্ক অনুভব করিতে পারে না। দর্শক যাহাকে অস্তরংগভাবে 

গ্রহণ করিতে পারে না, ঘে বিষয়ে তাহার লহুজ অনুভূতি নাই, তাহা. কিরথে 

তাহার আত্মনিষ্ঠ রস-প্রভীতির হেতু হুইতে পাবে? ভট্রনা়কের মতে 

সাধারণীকৃত স্বারিভাব দর্শকচিত্তে সংক্রমিত হয় এবং এই সংক্রমিত স্থায্সিভাবই 

সত্বময় চিত্তে আত্মাননোর বিষয়ীভূত হইয়া আম্বাদিত হয়। কিন্তু ফে 

স্থায়িভাব. সামাঞ্জিকের মধ্যে অবর্তমান, তাহা বাছির হইতে আগত ও 

সংক্রমিত হইয়া রসযোগ্য হয় না। যে.ব্যক্তির নিঞ্জের মধ্যে “রতি'ভাবের 

লংস্কার নাই অপরের “রতি” তাহার মধ্যে লংক্রমিত হুইক্া "শৃংগারের' আম্মা 

দ্বিতে পারে না। যেবাক্তি জঘন্য আসক্তির দাস, যাহার মধ্যে বিন্দুমাত সংযষ 
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অথবা বৈরাগ্য বোধ নাই, নির্বেদ-বাঁসনাবঞ্জিত সেই ব্যক্তির পক্ষে “শাস্ত'রসের, 

আস্বাদন দূরের কথা, শাস্তরঙগের কোন বিভাৰাঙ্ছভাব, কোন চিত্রই তাহার 

চিত্তকে মোটেই স্পর্শ করিতে পারে না। যাহার মধ্যে যে স্থায়িভাবের সংস্কার 

নাই তাহার মধ্যে লেই স্থায়িভাব আম্বাদযোগ্য হয় না। ভাবসংস্কারশৃন্য ব্যক্তি 
রসাস্বাদব্যাপারে কাষ্ঠ-কুড্য-প্রস্তরের মতই অচেতন ও অচল।* দর্পণকার 

সেইজন্তই বলিঘ্বাছেন--"ন জায়তে তদান্বাদো! বিনা রত্যার্দি বাসনাম্। 
সবাসনানাং সভ্যানাং রলশ্যাস্বাদনং ভবে। নির্বাসনাস্ত রংগান্তঃ কাষ্ঠ- 
কুভ্যাশ্বদক্লিতাঃ।” অতএব রল-নিম্প তির. ব্যাপারে রংগপ্রেক্ষকের স্থায়িভাবকে 

দ্বীকৃতি না দিলে রস-বিশ্লেষণে ক্রটি থাকিয়া যায়। ভট্টনায়কের 'ভুক্তিবাদ' 
এই ক্রুটির জন্যই" উপেক্ষিত। পরবতিকালে আলংকারিকপ্রবর আচার্ধ 
অভিনবগুপ্ত এই ক্রটি সংশোধন করিক্া! নৃতন মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করেন ॥ 
এই মতবাদ 'রসাভিব্যক্তিবাদ' বা! “অভিব্যক্তিবাদ"? নাষে পরিচিত ও প্রসিদ্ধ । 

( অভিব্যক্তিবাদ ) 

অভিনবগুপ্ধ ভট্টনায়কের “ভাবকত্ব' ও 'ভোজকত্ব” নামক ব্যাপার ছুইটির, 
পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার ন1! করিলেও" এই ব্যাপারছয়ের কার্য ও প্রভাবকে 
অন্বীকার করেন নাই। তাহার মতে এই কার্ধ ব্যঞ্চনাবৃত্তির ত্বারাই নিপপ্ন 
হয়, তাহার জন্য দুইটি স্বতন্ত্র ব্যাপার কল্পনা করার কোন প্রয়োজন হয় না। 

কারণ, ব্যঞ্চনা বৃত্তির অনীম শক্তি। কিন্তু ভট্টনায়কের মতবাদের সহিত 

তাহার মতবাদের প্রধান পার্থক্য হইল প্রেক্ষকের মধ্যে রত্যারদিস্থায়িভাবের 

বাসন! বা সংস্কারকে কেন্দ্র করিয়া । ভ্রনীয়কের মতে রংগপ্রেক্ষকই রসাম্বাদন 

করে তবে সে-রস তাহার আপন স্থায়িভাবসাপেক্ষ নয়।. নায়ক-নান্নিকানিষ্ঠ 
স্থায়িভাঁব তাহার মধ্যে সংক্রমিত হইয়! রসত্বপ্রাঞ্ধ হয়। অভিনবগুণ্চের মতে 

নায়ক-নাক্লিকানিষ্ঠ রত্যাঁদিতাৰের 'সাধারণীকত বরণ দেখিয়া প্রেক্ষকচিত্ে 

হুক্ বাসনাকারে বিষ্কমান রতিপ্রভৃতি স্থায়িভাব উদ্দ্ধ হইয়া উঠে, উদ্ধদ্ধ 
এই স্থায়িভাব তন্সয়চিত্তের সাত্বিক আনন্দে আম্বাপিত হয়। এই অনির্বচনীয়, 

আনন্দ-আত্বাদনই “রস” | | 
বিভাব, অঙ্কভাব ও বাতিচারিভাবারা সন্বদয় সামাজিকচিত্তে স্থায়িভাৰ 

উদ্ধদ্ধ হইলে রস অভিব্যক্ত হয়। “অভিব্যক্িবাদ' অন্ছদারে ভরতের রল-হুত্রের 
ইহাই হইল নর্মান্থবাদ। এই মতে বুল ব্যংগ্য, বিভাবাদি ইহার ব্যঞ্ক। 



৩১২ তারতীয় নাট্যবেদ ও বাংলা নাটক 

কুত্রস্থ *সংযোগ” শবের অর্থ 'ব্যঞ্জনা' ও “নিষ্পত্তি” শব্দের অর্থ প্রকাশ” । 
অতএব “অভিব্যক্তিবাদে? বিভাবাদ্দির সহিত রসের যে সম্বন্ধ তাহ! ব্যংগ্য-ব্যঞক- 

সম্বন্ধ । 

রসবিষয়ে অভিজ্ঞতালব সংস্কারব্যতীত রসবোধ হুয় না, প্রেক্ষকচিতে 
বিমান স্থবাফ্িভাবের স্ুগ্মসংক্কারই উদ্ধদ্ধ হইলে রদতাপ্রাপ্ত হয়। স্থায়িভাবের 
এই বান্ন। বা সংস্কার ভট্টনায়ক স্বীকার করেন না, অভিনবগুপ্ত স্বীকার 

করেন। এই দ্বীকরণই অভিব্যক্তিবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং এই বৈশিষ্ট্য 
শুধু যুক্তিসম্মত নয়, মনোবিজ্ঞানলম্মত। কারণ রসগ্রতীতির ক্ষেত্রে আত্মনিষ্ঠতা 

স্বীকার করিলে আস্তর বাঁসনাকে শ্বীকীর করিতেই হয়। আত্মনিষ্ঠ স্থাস্িভাৰ 
উদ্ধদ্ধ না হইলে অন্তনিষ্ঠ স্থায়িতাবের আন্বাদ্ন অসভ্ভব। “অতিব্যক্তি- 
বাদ'-অন্ুসারে কিভাবে রংগ-প্রেক্ষকের বসান্বাদ হয় তছিষয়ে নিষ্বে প্রদত্ত 

উদ্ধৃতাংশটি গ্রণিধানযোগ্য । 

“কাব্যপাঠ ও নাট্যাভিনয়ের সময় সহদয় প্রথমে বাব ও ব্যভিচারিভাৰ 

সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে এবং ইছাদের দ্বার কাব্য ও নাট্যে বণিত চবিআ্গত 

স্বায়িতাৰ অভিব্যক্ত হুয়। অনস্তর বিভাব, অঙন্গভাব, ব্যভিচারভাব এবং 

চরিত্রনিষ্ঠ স্থাপ্নিভাব সন্ধায় সামাজিকের নিকট দেশ, কাল ও পরিবেশের 
পরিচ্ছিম্নতাবিহীনভাবে ও দাধারণ আকারে প্রতিভাত হয়। সাধারণাকারে 
প্রতীয়মান এই সমস্ত বিভাবাদির ছারা সহদ্বয় সামাজিকের্র চিত্তে বাসনাকারে 

সুয্প্রভাবে বিদ্কমান রতি প্রভৃতি স্থার্িভাব উদ্ধদ্ধ হইয়া উঠে, কিন্তু তাহাদেরও 
* প্রতীতি হয় লাধারণ আকারে অর্থাৎ পাঠক বা! দর্শক তাহাদিগকে আত্মনিষ্ঠ 

বলিয় গ্রহণ করে না। সহদক্সের চিত্তে উদ্দ্ স্বায়িভাবগুলি চবিব্রগত 

অভিব্যঞ্রিত মানসিক ভাবেরই অনুরূপ ।*********চিত্তে এই সমস্ত স্থাক্লিভাবের 
উদ্বোধনের সংগে লংগে মন একাগ্রভাবে তাহাদের প্রতি নিবদ্ধ ছুয়। সহায় 
লামাজিকের চিত্ত পৃৰ হইতেই কাব্যগত রচনাবৈশিষ্ট্য ও নাট্যগত অভিনয়- 
দক্ষতার ছার] বাহ্ বিক্ষেপকারক বস্তসমূহের চিস্তা হইতে সম্পূর্ণ নিবৃত্তি লাভ 
করিয়া থাকে। ভাই উদ্দ্ধ বাসনাকারে বিমান রতিগ্রভৃতি স্থায়িতাবে 
চিত্তের একাগ্রতা লহজেই অন্ভব হয়। এই ভাবাশ্রিত চিত্তে আত্মচৈতন্যের 

প্রকাশ হয় এবং ইহাই রস। অভিনবগুপ্তের মতে সন্ধদয় লামাজিকের ভাব- 
“তন্ময় চিত্তে আত্মানন্দের প্রকাশই রস।” এ 

( রম-সমীক্ষা, পৃঃ ৯৯--ডঃ রষারঞ্চন মুখোপাধ্যায় ) 



সংস্কৃত নাট্যকল! ও নাট্যাভিনয়ের বৈশিষ্ট্য ৩১৩ 

রসবাদের ক্ষেত্রে 'অভিব্যক্তিবাদ' ষে একটি যুগাস্তকারী অবন্বান লে বিষয়ে 
কোন লন্দেহ নাই । কিন্তু এই মতবাদটিও নিশ্ছিদ্র নহে। বিভাবাদির 

পাধারণীকরণ ও কাব্যার্থে সামাজিকচিত্তের সম্পূর্ণ তন্ময়ীকরণ, এই ছুইটি ব্যাপার 
বাস্তব ক্ষেত্রে সম্ভব নহে। তাহা ষদি নাহয় তবে ভট্রনীয়কের মতবাদ যেমন 
পমালোচনার বিষয় তদ্রেপ অভিনবগুপ্ঠেরও। কিন্তু সামাজিকের মধ্যে আত্মনিষ্ঠ 

স্থায়িভাবের উদ্বোধ না হইলে যে রসবোধ হয় না, এ বিষয়ে কোন নংশয় নাই। 
রংগমঞ্চের সমগ্র পরিবেশটির স্হিগ্ছ সামাজিক একা তুতা অন্ুভাব করিতে ন। 

পারিলে রসহুষ্টি হয় না, হইতে পারে না । এই একাত্মতার জন্ত যে জিনিসটির 
অনিবার্ধ প্রয়োজন তাহা হুইল নায়ক-নায়িকার মধ্যে স্বথ-ছুঃখের অভিব্যক্তি- 
দর্শনে সামাজিকের মধ্যে তদনুরূপ আপন অতীত স্থখ-ছুঃখেয় স্বতির উদ্বোধ। 

এই স্থতিই দর্শক-দশিকাকে এক অপূর্ব অনির্বচনীয় আনন্দ দেয়। তবে 
এই হুখ-দুঃখের স্বৃতি-সঞ্জাত যে-অনুভূতি তাহ প্রাত্যছিক জীবনের সুখ- 

হঃখের অনুভূতি হইতে স্বতন্ত্র। প্রাত্যহিক হুখ-ছুঃখের সহিত ক্ষুত্র আমিত্বের 

সম্পর্ক থাকে, আমিত্বের যে-ক্ষুতদ্রতায় সখ হয় স্বার্থন্বখ, দুঃখ হইয়া উঠে 
উদ্দেজক। কিন্তু অভিনয় দেখিতে দেখিতে বংগপ্রেক্ষকের যে স্মৃতি 

উদ্বুদ্ধ ছয় তাহা! ক্ুত্রতামুক্ত মনের স্মতি। তাই এই স্মতিচারণায় স্থখ-ছুঃখ, 

ছুইই আননাময় হইয়া উঠে। এই আনন্দে ক্ষতির আশংকা নাই, পীড়নের 

ব্যথায় ইহা জর্জর নহে। লাভালাভ, মান-অপমাঁন, জয়-পরাজয়ের উধে্ স্থিত, 
উধ্বমুখী এই যে স্বতি-সুখ, ইহাই রস।. পূর্বাছভৃত বস্তরই স্মৃতি হয়। অতএব 
স্থৃতি-কালে প্রেক্ষক আপনাকে সম্পূর্ণ বিস্বৃত হইতে পারে ন1। শুধু আপনঙকে 
নয়, প্রেক্ষাগৃহের যে বিশিষ্ট পরিবেশ, যে বিশিষ্ট চরিত্রগুলি তাহার স্মৃতিকে 

উত্দ্ধ করে, ভাহাদিগকেও না। বৈশিষ্ট্য ভুলিলে বিশেষের স্থতি জাগিবে 
কিরুূপে? কারণ যাহা স্থৃত হয় তাহ! সাধারণ নয়, বিশেষ । বাহৃবিভাবাি, 
নায়ক-নায়িকা, তাহাদের ভাষা ও ভূষা, আবরণ ও আভরণ, সব কিছুই যদি 
বৈশিষ্ট্য হারাইয়া আদর্শায়িত সাধারণীকত হয় ( যদিও বস্তত তাহা হয় ন1), 
বে সে-অবস্থায় আর যাহাই হউক রসপিপাসার প্রেরণ! স্থষ্ি হয় না। সে 
অবস্থা নিষ্িয় দর্শকের, বূসভোক্তা দামাজিকের নয়। সে অবস্থায় অপার্থিব 

ভাব-দমাধি হইতে পারে, পার্ধিব ভাবোন্সা্না ঘটে না। নৃত্য-গীত-বান্প- 
অভিনয়ের এমন একটি উদ্মাদক আবেষন আছে, যে-আবেদনে হায় 

আলোড়িত হয়, হদয়ের গভীর ' তলদেশ হইতে 'নায়ক-নারিকাদিয় ভাব ও 



৩১৪ . ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংল! নার 

ভাবনাস্থরূপ স্থৃতি জাগিক্স! উঠে। এই স্মৃতি একদিকে যেমন বিশেষ, অন্তদিকে 
ঠিক ভেঙ্গি নির্বিশেষ, একদ্রিকে ইহা! ধেমন সামাজিকের আপনার, জন্যদিকে . 
ইহা তেমি সর্বসাধারণের । যেমন, নায়ক-নাক়িকার প্রণয়-পূর্বরাগ দেয়া 
সামাজিকের আপন জীবনের পূর্বস্থতির অথবা তদ্বিষয়ে অন্যের জীবন হইতে 
লব্ধ পূর্বঅভিজ্ঞতার. অস্থভৃতি-সংস্কারটি নাড়া পাইয়া জাগিয়! উঠে, সেই 
জাগরণে কখনও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ঘটনাকা বে স্থতিপথে উদ্দিত হইয়া আনন্দ 
দেয়। কখনও বা ঘটনাটি ঠিক স্মৃত হয় না, পূর্বান্ভূত আনন্দদংক্কারটুকুই বিপুল 
গু ব্যাপক হইয়া! প্রকাশ পাযর়। সহদয় সামাজিক চিত্তে প্রকাশিত এই প্রণয়- 

সুখ দাধারণ প্রণত্লি-স্থথ সত্য, কিন্তু বিশেষের মধ্যে উদ্বেলিত এই নি্বিশেষ 
প্রণয়ি-স্থখ বিশেষকে বৃহৎ ও মহৎ করিয়। তুলে, বিশেষকে একেবারে বিস্মৃত 
ও বিলুপ্ত করিয়া দেয় না। রূংগমঞ্চে অসহায়ের উপর অত্যাচারীর উৎপীড়ন- 
দৃশ্ত যখন সামাজিক দেখে তখন উৎপীড়কের প্রতি তাহার ক্রোধ উদ্দীপ্ত হয়, 
ঘে-ক্রোধ প্রেক্ষাগারের বাহিরে বাস্তব জীবনে বহুবার সে অনুভব করিয়াছে। 

অভিনয়দৃশ্ঠ দেখিবার সময় সেই সব ক্রোধোদ্দীপক ঘটনা সামাজিক হয়ত 

বিশেষভাবে ম্মরণ. করে না। তাহা না করিলেও বিভিন্ন দিনের পুঞ্তীতৃত ক্রোধের 
নামবূপহীন যে সুন্্ লংক্কারটুকু স্থায়িভাবরূপে তাহার মধ্যে বাচিয়! থাকে, তাহা 
ব্যর্থ হইবার নহে, নাড়া পাইলেই ভাহ] সাড়। দিয়া বিপুলতা প্রাপ্ত হয়। এই 

বিপুলতায় উত্তেজনা আছে, কিন্তু আক্রোশ নাই, কারণ ব্যক্তিগত লাতালাত 

ইছার সহিত জড়িত নহে। লামাজিকের মধ্যে ব্যক্তিগত ক্রোধের মাত্রা-বৃদ্ধি 
এইসবিপুলতার বৈশিষ্ট্য নয়, যদি তাহা হইত, তবে নিশ্চয়ই কেহ গাঁটের কড়ি 
খরচ করিয়া আপনার ক্রোধ বাড়াইতে রংগালয়্ে ছুটিত না। ধ্দনন্দিন জীবনে 

ক্রোধের যে কারণগুলি মানুষকে অতিষ্ঠ, অনহিষু। ও উত্ত্যক্ত কবিয়। তৃলে, 
সেই কারণগুলি বংগমঞ্চে দেখিবার জন্ত সে একবার নয় বারংবার যে উপস্থিত 
হয়, তাহীর কারণ সেখানে সে বৃহতেন্ সদ্ধান পায়, সে 'অচুতব করে ছুনিয়া- 

জোড়। মানুষের মর্মস্তদ এক অসহায়তা। এই অনুভূতি তাহাকে কিছুটা 
ক্রোধের উত্তেজন৷ দিলেও, সে-উত্তেজন! আর্তমানবতার প্রতি লহানুতৃতিতে 

উদ্ধার হইয়া! গ্রতিকারসচেতন একটি মহত্তর প্রেরণায়. পরিণত হয়। এই 
প্রেরণায় সে বিশ্বের সমস্ত উতৎ্পীড়কের বিরুদ্ধে লমস্ত বেদনার্ত মানুষের সহিত 

একাত্মতা অনুভব করে। এই একাত্ম অন্তুভৃতির এক বিচিত্র আন্বাদ আছে, 
সে আম্বা্দ অক্ষম সহিষুঃত1 অথব1 উদ্ধত অসহিষুঃতার আত্বাদ নয়, লে আবাদ 



পংস্কৃত নাট্াকল! ও নাট্যাভিনয়ের বৈশিষ্টা ৃঁ ৩১৫ 

সহজ হ্চ্ছন্দ মানবতার, উদ্বুদ্ধ উদ্ার মঙ্কুষ্ত্ব-চেতনার । এই আত্বাদে 'কদ্দের' 

রুজ্পুতা থাকে না, করের ক্ষুদ্রতায় ইহা হইয়া! উঠে 'বৌদ্ররস। এইরূপ 
অন্তান্ বসের ক্ষেত্রেও ক্ষুদ্র, 'আমি'-টির বিলুপ্তির ফলে বৃহৎ আমিত্বের 
বিকাশ হয় এবং রংগপ্রেক্ষক তাহার প্রশস্ত প্রসারিত চিত্ভূষিতে বৃহত্থের এক 
অনির্বচনীয় পুলক অস্থভব করে। বৃহতের সহিত সংস্পর্শ, ঘনিষ্ঠতা ও একাত্মতা 
না হইলে প্রত রসবোধ হয় না। : 

অতএব অভিনবগুপ্ধ যে সাধারণীকরণের কথা বলিয়াছেন তাহা সর্বাংশে 

যদিও বা সম্ভবপর ন। হয়, কিন্তু একাংশে ইহ] নিঃসন্দেহে অভিগ্রেত ও লংগত। 

একদিকে বিভাবাদি অন্যর্দিকে সামাঁজিকের স্থারিভাব সাঁধার ণীরুত হয়, ইহা 

অভিনবগুপ্টের অভিম্ত। বিভাবাদ্ির বিশেষ 'রূপটি সাধাবরণীকৃত হুইয় 

সামাজিককে সম্পূর্ণ তন্ময় করিতে পারে কিনা, তাহা বিতর্কের বিষয়। কিন্ত 
সামাজিকের স্থাঁর়িভাৰ উদ্ধদ্ধ হইয় নাধারণীকৃত না! হইলে রদবোধ অসম্ভব । 

প্রেষিক-প্রেমিকার মিলন-বিরহের দৃশ্যগুলি দেখিতে দেখিতে প্রেক্ষক-চিত্তে 
তাহার নিজন্ব অথব1 অন্যের প্রণয় বৃত্তাস্তের স্বৃতি জাগে, তাই রসাম্বাদ হয়, সহদয় 

সামাজিকের স্থায়িভাবের সাধারণীরু তির বিরোধী ধাহার] তাহারা এই অভিমত 

পোষণ করেন, কিন্তু তাঁহাদের এই অভিমত ঠিক সমর্থনযোগ্য নহে। কারণ 
যখন রপীম্বাদ হয়, তখন অতীত অভিজ্ঞতার স্থতি ছুই এক মুহূর্তের জন্ত ভাসিয়া 

উঠিতে পারে, কিন্তু সেই স্থতিই রোমস্থিত হয় বলিয়! রপাত্বাদ হয় একথা 

অন্বীকার্ধ। যদি তাহাই হইত তবে প্রণয্ৃশ্ত দেখিয়া বাস্তবে যেমন লঙ্জা- 
সংকোচ, আঘাত-অন্ুতাপ, বিদ্বেব-বিতৃষ্ণা্দি হয়, অভিনয় দেখিয়াও তাদৃশ 
অনুভূতিই হুইত। কিন্তু এইরূপ অন্ভূতি রসানুভূতির প্রতিকৃূল। বস্তত 
প্রাত্যহিক জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলে সামাজিকের মধ্যে রতি-হাণ- 

শোক-ক্রোধ প্রভৃতি যে ভাবগুলি মজ্জাগত হইয়া! থাকে, মেই ভাবগুলিই নায়ক- 

নায়িকার মধ্যে তদনুরূপ ভাবদর্শনে উদ্দ্ধ হুইয়া উঠে। ফলত, প্রেম দেখিয়া 

প্রেমের, শোক প্রভৃতি দেখিয়! শোকাদির সহজ সাধারণ উচ্ছ্বাস স্থষ্ি হয়, কিন্ত 

সে-উচ্ছাদের লহিত সংকীর্ণ ব্যক্তিত্বের কোন সম্পর্ক থাকে না বলিয়াই তাহা 
রসতাপ্রাপ্ত হয়। অতএব স্থায়িভাবগুলি বিশেষাকারে নয়, সাধারণীকত হুইয়াই 

প্রভীত হয় এবং দেই প্রতীতিই অনির্বচনীয় অপরিচ্ছিন্ন আনন্দের হেতু হুইয়া 

থাকে । 



৩১৬ ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংল! নাটক 

উপসংহার 

নাটারলের আলোচন। সাধারণভাবে সমাপ্ত হইল। বিশেষ আলোচনা এই 

গ্রন্থের লক্ষ্য নহে। কারণ, রল-সমীক্ষ। নয়, নাট্যকলাই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য 

বিষয়।: রসসম্বদ্ধে বিশেষ ব্যুৎপত্তি ধাছাদের অভিপ্রেত, ভরতের “নাট্যশাস্ত্রের' 
অভিনবগ্ুগু-কৃত “অতিনবভারতী* টীকা, মন্সটভট্টের “কাব্যপ্রকাশ' ও 

পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের “রসগংগাধর' বিশেষত তাহাদের ত্রষ্টব্য। তবে নাট্যকলা 

ও নাট্যরস ষখন পরম্পর?সম্প্ক্ত, তখন একটিকে বাদ দিম! অন্তটির আলোচনা 

সম্পূর্ণ হয় না নাটকল! ব্যতীত নাট্যরস নিরালম্ব, নাট্যরস ব্যতীত নাটাকল। 

নিশ্রয়োজন, এই হুইল উভয়ের সম্পর্ক। তাই নাট্যকলা এই গ্রন্থটির গ্লতিপাস্ত 
হইলেও, নাট্যরসের উপর কিঞিৎ আলোকসম্পাত করা হইল। 

রসসম্বদ্ধে যে চারিটি প্রধান মতবাদ আছে, ফে মতবাদগুলির প্রধান 
বৈশিষ্ট্যাবলী এই গ্রন্থে আলোচিত হুইল তন্মধ্যে আচার্য অভিনবগ্তপ্ডের 

“অভিব্যক্তিবাদ” ষে শ্রেষ্ঠ তছ্িষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই মতবাদটি 
অধিকতর যুক্তিপিদ্ধ ও মনোবিজ্ঞানসম্মত এবং সেইজন্তই আজিও এই মতবাদ 
হুধীমাজে বিশেষ আদরণীয়। বিভাবাদি সাধারণীরুত হুইপ্পা সামাঞজজিকের 
্থায়িভাঁবকে উত্ন্ধ ও অতিব্যক্ত করে এবং এই উচ্দ্ধ স্থায়িভাবই নাটকের 

মধুব মনোহর বানায় বিগলিতবেস্াস্তর আনন্দঘন চিতে বলতা প্রাপ্ত হয়। 
ইহাই হইল সংক্ষেপত ্মভিনবগুপ্তের রসতত্ব। 

-রুসান্ার্দনকালীন যে অবস্থা তাহ! তন্ময় অবস্থ। |" তন্ময় না হইলে মানুষ 

বুহতের সংগে যুক্ত হইতে পারে না। 'ব্যঞ্চনার' দ্বারাই হউক অথবা! ভোজকত্ব 

শক্তিতেই হউক, অভিনয়কালে রংগালয়ের বিচিত্র মধুর পরিবেষই এই তন্ক্নতার 
হেতু হয়। এই মধুর পরিবেষ, এই বৈচিত্রস্থযমাই দর্শকচিত্তকে সংকীর্ণ পার্থিব 

চিন্তার ধুলিজাল হইতে মুক্ত করিয়া রণান্যাদনের ঘোগ্য করিয়া তুলে। 
এইভাবে চিত্তোৎকর্ষ হইলে রংগমঞ্ে যে-রসের অভিনয় হয় সেই রসে 

স্থাক্সিভাবটি সামাজিকের ভিতর হইতে জাগিয়া উঠে এবং জাগ্রত দেই ভাব 
বাহ্ুবিভাবান্দির সুমধুর আবেদনে রসময় হয়। উক্ত স্থায়িভাবের সংস্কার 
স্বাহার মধ্যে নাই তাহার রসবোধ হয় না। রগাম্বাদনকালে 'বাহিরের 

বাপারগুলি ঠিক সাধারণীকৃত হয় না, কিন্তু দর্শকের রত্যাদি স্থারিভাব 
দাধারণ বত্যাদি হইয়াই প্রকাশ পান্স। ব্যক্তিনিরপেক্ষভাবে ইছাদের প্রকাশ 

না হইলে রদান্থা্দ হইতে পারে না। ভবে সম্পূর্ণ তন্ময় অবস্থায় রসম্থটি অথব! 
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রপাদ্বাদ কোনটিই সম্ভবপর নয়। কাবাজগতে কবিই প্রথম রস অনুভব করেন, 
ইহা অনেকের মত। কিন্তু তিনি যদি রস আম্বাদন করিতে করিতে লম্পূ্ণ 
তন্ময় হইয়! পড়েন, তবে তাহার পক্ষে আত্মপ্রকাশ সম্ভবপর নছে। রসবোদ্ধার 

ক্ষেত্রেও এই একই সত্য প্রযোজ্য। তগ্সয় অথচ সচেতন যে মন, সেই মনই 
রলচর্বণার যোগ্য। সম্পূর্ণ সচেতন মনও রসাহ্ধাদ করিতে পারে না। নট- 
নটাগণ রসহৃষ্টির জন্ত লদাজাগ্রত, সতত সচেতন থাকে, তাই অভিনয়কালে 

তাহাদের কোন রসাম্বাদ হয় না। অন্ুকারক যদি সচেতন না থাকিয়া তন্ময় 
হুইয়া পড়ে, অভিনয় অসম্ভব হইবে। অভিনয় একটি কৃত্রিম ব্যাপার, অথচ এই 

কত্রিমতা হইতেই লামা্দিকের রসবোধ হয় । ইহা এক অদ্ভূত ব্যাপার । কিন্তু, 
অভূত হইলেও ইহাই ঘটে। তাহার কারণ, গল্প শোনার এবং জীবন ও 

জীবন-সংগ্রামের ছবি ধ্বেখার জন্য মান্নযের একটি শ্বাভাবিক কৌতুহল 
আছে। অনুকরণ নিখুত হইলে তাহার এই কৌতুহল চরিতার্থ হয়ঃ 
ফলত কৌতুহলী মন তন্সয় হইয়া রস আস্বাদন করে। অন্কারক যদি 
মনস্তত্বজ্ঞ হয়, যদি তাহার মনভ্তত্বকে ঠি্ষ ঠিক প্রকাশ করার উপযুক্ত শিক্ষা ও 

অভ্যাস থাকে এবং সর্বোপরি যদি এই বিষয়ে সে সহজাত প্রতিভাব অধিকারী 

হয়, তবে তাহার অভিনয় কত্রিম হইলেও ম্বাভাবিকবৎ প্রতীত হকস। এই 

প্রণংগে একথাও ম্মরণীয় যে, নাটকীয় চরিত্রানথযাঁয়ী নটের চরিত হইলেই নট 
যে সেই চবিত্রটিকে নিখুঁতভাবে ফুটাইয়া তুলিতে পারিবে তাহার কোন 
নিশ্চয়তা নাই। অভিনয়-প্রতিভা থাকিলে সঙ্জনও ছুর্জনের অভিনয়ে কৃতিত্ব 

দেখাইতে পারে। মানুষের মধ্যে ভাল-মন্দ ছুই প্রবৃত্তিই আছে, ছুইকেই সে 

অন্থভৰ করিতে পারে । উপলব্ি, অভ্যাস, অভিজ্ঞতা ও প্রতিভ1 থাকিলে ষে 

কোন লৌক যে কোন চরিত্রে অভিনয় করিতে সক্ষম হয়। তবে যে চরিত্রটির সে 
অভিনয় করিবে, সেই চবিত্রটির প্রতি তাহার কৌতুহল, সাময়িক আকর্ষণ এবং 

তাহাকে প্রাণবস্ত করিয়া তুলিবাঁর জন্ত সবিশেষ উদ্দীপনা চাই। এই 

উদ্দীপনাই হইল অভিনয়ের প্রাপ। উদ্দীপনা ন। থাকিলে প্রতিভা সত্বেও, শুধু 

অতিনয় কেন, কোন কাই স্সম্পন্ন হইতে পারে না। এই উদ্দীপনার উৎস 

হইল নাটকীয় চন্িত্র। ভাল হউক, মন্দ হউক নাটকে যে চরিত্রটির "চমকপ্রদ 
বৈশিষ্ট্য থাকে? সেই চরিত্রটির অতিনয়ের জন্ত অভিনয়শিল্পী আগ্রহ ও উদ্দীপনা 

অন্ুতব করে। শিল্পীর নিকট শিল্পকলাই বড়ো । ফে-চরিতজে সে আপনার 

শিল্পনৈপুণ্যের সার্থক পরিচয় প্রদ্দানের অবকাশ পায়, দেই চরিঅেই ভাহার 
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আকর্ষণ। তাহা যদ্দি না হইত, তবে আলমগীর, না্দির শাহ্, কালাপাহাড়, 

ইয়াগো, লেডি ম্যাকবেথ প্রন্ভৃতি চরিত্রের অভিনয়ের জন্ত অভিনৈত! খুঁজিয়া 
পাওয়া যাইত না। অথচ কার্যত দেখা যায় যে, এই সব চরিজ্রেই ভূমিকা 

গ্রহণের জন্ত শিল্পীদের মধ্যে সর্বাধিক গ্রতিছন্িতা হয়। শুধু সাধারণ শিশ্পী 
নয়, শ্রেষ্ঠ শিল্লিগণও এই লব চরিত্রেই বিশেষ আকৃষ্ট হয়। ব্যক্তিগত জীবনে 
তাহারা এই সব চরিত্রের সগোজ্র বলিক়্াই যে এই আকর্ষণ তাহা! নয়, এই- 
আকর্ষণ ব্যক্তির নয়, শিল্পীর । ব্যক্তিগতজীবন ও শিল্লিজীবনের আদর্শ ঠিক 
এক নয়। ব্যক্তিগত জীবনে যাহা দ্বণার উদ্রেক করে, শিল্লিজীবনে তাছাই 

হয় ত' অধিক আকর্ষণের বিষয় হয়। 

ভালো-মন্দ সব কিছুই শিল্পীর শিল্পায়নের বিষয়, যদি তাহাতে শিল্প- 
সার্থকতার অবকাশ থাকে । কিন্তু এই শিল্প-সার্থকতার জন্য শিল্পীর যাহ। 

প্রয়োজন ভাহা হুইল জীবন-জিজ্ঞানা, জীবন ও জগৎ সম্বন্ধ স্বচ্ছ, শুদ্ধ ও 
কল্যাণী দৃষ্টি অর্থাৎ এক কথায় সম্পূর্ণ পমাজ-চেতন1। এই বিষয়ে লেনিন- 
পুরস্কারপ্রাপ্ত বিখ্যাত দোভিয়েট অভিনেতা নিকোলাই চেরকাসভের ছুই একটি 
উল্লেখযোগ্য মন্তব্যের বংগাহ্ছবাদ নিয়ে উদ্ধত হইল। তিনি বলেন--“যখনই 
কোনে! নাট্যকারের সংগে আমার সাক্ষাৎ হয় এবং কোন নৃতন ভূমিক পাই 
তখনই আমি উদ্দীপ্ত হই। উদ্দীপনার কারণ, আধুনিক নাটকের কোনো 
একটি ভূমিকা পেলেই এমন একটি নতুন মানুষকে আরো বেশি ক'রে চিনবার 

স্থযোগ পাৰ যে আমাদের যুগের কতগুলে। বৈশিষ্ট্য নিয়ে হাজির হয়েছে-_ 
আরে। গভীরভাবে জানতে পারবে! সে-সব বিধিবিধানকে যা আমাদের 

সোভিয়েত জীবনকে নিয়ন্ত্রিত কচ্ছে। যে ভূমিকায় এসবের কিছুই নেই তেমন 
ভূমিকা যদি আমকে দেওয়া হয় তবে তা আমি প্রত্যাখ্যান করবো এই 
কারণে যে, তার দ্বারা দর্শকদের সায়ে এমন জিনিলই তুলে ধর! হবে যার 
€কোনে। অর্থই থাকবে না তাদের কাছে। দেই নিরর্থক অভিনয় দর্শকদের 

'উদ্দাীন করে তুলবে ।” 

«“অভিনেয় চবিত্রকে সম্যক্কূপে উপলব্ধি ক'রে আয়ে আনা সহজ কাজ 
নয়। সেজপ্তে অভিনেতার থাকা চাই মানব-সমাজ লম্পর্কে জান ও প্রচুর 
অভিজ্ঞতা, আর থাকা চাই বিশ্বসন্বত্ধে পরিচ্ছর দৃ্টি। অর্থাৎ এক কথাক়্ 

জীবনকে জানতে হবে।” 

“তাস! ভালা জান নয়, নীবন সম্পর্কে গভীর জানই শিল্পীর মৌন ও কিন্ত 
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জগৎ সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন দৃটি না থাকলে জীবনকে জান! ও উপলব্ধি করা অসভ্ভব। 

এটিই হচ্ছে একমাত্র ভিত্তি ঘার উপর দাড়িয়ে শিল্পী তার পর্ববেক্ষণ-শক্তিকে 

বাড়াতে পারেন, জনসাধারণ জম্পর্কে আগ্রহান্বিত হতে পারেন এবং মানব- 

চরিত্রের গভীরতায় প্রবেশাধিকার পান।****'ঘে অভিনেতা তার দ্বেশের 
জনসাধারণের সেবায় আত্মনিয়োগ করবেন তার থাকা চাই দৃঢ় প্রত্যয়, 

আদর্শবোধ ও নির্দিষ্ট লক্ষ্য ।” 

বিখ্যাত সোতিয়েট নট যাহা বলিয়াছেন তাহা শুধু নট*নটা নয়, নাট্য- 

কাবেরও আদর্শ হওয়া উচিত। স্বদেশের ও লর্ককালের বলতত্বে ইহাই 

অভিনয়-তত্ব। 

অতিনয়কল। যে লহজসাধ্য নূয়, এ বিষয়ে যে কত লাধনা, কত গভীর জ্ঞান, 

কত বিষয়ের ব্যাপক জ্ঞান যে প্রয়োজন হয় তাহ! সংস্কৃত নাট্যপরিচালক 

সুত্ধারের* গুণগত যোগ্যতার পরিচয় হইতে বুঝা যায়। “হুত্রধারের' বৈশিষ্ট্য, 

যথা-- 

“চতুরাতোগ্ঠনিষাতোহনেকভূষাসমাবৃতঃ।  নানাভাষণ-তত্বজ্ঞে। নীতি 

শান্বার্থতত্ববিৎ। বেস্তোপচারচতুরঃ পৌরেবণাবিচক্ষণ: | নানাগতি-প্রচারজ্ঞো 

রসভাববিশারদঃ।  নাট্য-প্রক্নোগনিপুণো নানাশিল্পকলাধিতঃ | ছন্দোবিধান- 

তত্বজ্ঞঃ সর্শান্ত্রবিচক্ষণঃ। তত্তদ্গীতান্ুগলয়-কলাতালাবধারণঃ। অবধায় 

প্রযোক্তা চ যোক্ভৃণামূপদেশকঃ | এবং গুণগণোপেডঃ স্থধারোইভিধীয়তে ।” 

(মাতৃগ্রপ্তাচার্য ) 

ৃষ্টকাব্য যখন অভিনেয় কাবা তথন শুধু নাট্যকলা! নয়, অতিনয়কলাও 

সার্থক হওয়া চাই । নট-নটা অযোগ্য হইলে উত্তম নাটকও অধম হুইয়৷ পড়ে । 

অতএব অভিনয়ের কথা ভাবিয়াই নাট্যকারকে নাটক রূচন! করিতে হয়। 

কিস্ত নট-নটা-নাট্যকার সকগ্েরই লক্ষ্য হইল প্রেক্ষক-প্রেক্ষিকার চিত্তরঞন। 
অতএব বংগপ্রেক্ষক যাহ! বোঝে না, যাহার সছিত তাহার প্রাত্যহিক জীবন, 

সামাজিক জীবনের কোন সংশ্রব নাই তাহাকে দৃশ্তকাব্যের বিষয় করিলে 

ৃশ্তকাব্য দৃহ্ঠ না হইয়া! অ-দৃন্ত হইবে। সেইজন্তই অভিনবপ্তপ্ত বলিয়াছেন-- 

দ্যত্র বিনেয়ানাং প্রতীতিখগ্ডুনা ন জায়তে তাদৃগ, বর্ণনীক্ষম। অতএব 

শরব্কাব্যের মত দৃশ্ঠকাব্য কাব্যরচ়িতার নিছক আত্মপ্রকাশ নয়। ছৃশ্তকাব্যে 

ঘে আত্মগ্রকাঁশ তাছ! অতিসচেতন আত্মপ্রকাশ, প্রেক্ষক-নাপেক্ষ আত্মপ্রকাশ । 

৫প্রক্ষক যাহ! হইতে রস গ্রহণ করিতে পারে না, লে দৃশ্ঠকাব্য নিক্ষল। কিন্ত 



৩২, , ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংল! নাটক 

প্রেক্ষকের মনোরগ্চনের অর্থ তাহার খেয়ালরঞ্চন নয়। প্ররেক্ষকের প্রভীতিযোগ্য 

বিষয় লইয়। প্রেক্ষকের শুতবুদ্ধিকেই উদ্দীপ্ত করিয়া তূলিতে হইবে । তাহা ন! 
করিতে পাবিলে কাব্যত্বই ব্যাহত হয়। বাস্তবের অন্ধ অনুকরণ করিয়! পাঠক 

অথবা গ্রেক্ষকের খুশি-খেয়াল চরিভার্থ করে যে রচনা, তাহার আর যে নাম 
দেওয়। হয় হউক, বারবনিতাবৃত্তি সে রচনাকে কাব্য বল। চলে না। সেইজন্য 

সংস্কত আলংকারিকগণ কাব্যরসকে ব্রিক্ষানন্দসহোদর” বলিয়া থাকেন। 
পাশ্চাত্য আলংকারিকগণও সদৃশ ধারণা পোষণ করেন। ইটালীয় 
আলংকারিক ক্রোচের নিম্নোক্ত মন্তব্যটি পড়িলেই সে-দেশের সাহিত্যজগড়ের 

আদশটি প্রতিভাত হইবে । তিনি বলেন-_ 
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উপসংহারে “নাট্যবস+ সম্বন্ধে আর.২।১টি কথা ন। বলিলে রসের আলোচন। 

ঠিক সম্পূর্ণ হয় না। প্রথমতঃ, এই রস কোথায় আস্বাদিত হয়, কে 
ইছার আসম্বাদক, এই প্রশ্নটি সকলের মনেই জাগে, না জাগাই অস্বাভাবিক । 

আলংকারিকগণের মধ্যে এ বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে, সব দেশেই 

আছে, ভারতবর্ষেও ছিল। 'ভষ্টলোল্পট ও শ্রীশংকুকের মতে রদ নায়ক- 

নায়িকানিষ্ঠ। কিন্তু প্রকৃত নায়ক-নাক্সিকঁকে যখন আমর! প্রত্যক্ষ করি না, 
তখন ইহাদের মতে যাহা নায়ক-নায়িকানিষ্ঠ,ঠ তাছা বস্তত নট- 

নটানিষ্ঠ। ভট্টনায়ক ও অভিনবগুপ্তের মতে সন্বদয় সামাজিকই রসাম্বাদন 

করেঃ নট-নটা নহে। শেষোক্ত মতই যে যুক্তিসহ, তাহ! যুক্তিনহকারে পূর্বেই 

আলোচিত হইয়াছে। এই বিষয়ে আরও একটি অভিমতও আছে, যে-মতে 

সামাজিক €ঘমন নাট্যদর্শনের সময় রস আশ্বাদন করে, নাট্যকারেরও তেয়ি 

নাট্য, বচনার সময় রসোপলবি হয়। তাহা না হুইলে কাব্যে রসি হইতে 
পারে না। কিন্তু এই মতের সমর্থন ধাহারা করেন না, তাহারা বলেন, নাট্য- 
কারের মধ্যে হুখ-ছুঃখের প্রবল অন্থভূতি হয় লত্যঃ কিন্ত সে অনুভূতি, 
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রস নয়। নাট্যকারের প্রতিভাম্পর্শে বাস্তব যখন বিভাবাদিতে পরিণত হয়, 

তখনই তাহা রসোহোধের হেতু হইয়া থাকে । বাস্তব ঘটনায় নাট্যকার যখন 
বিচলিত হন, তখন রসাম্বা্দ হয় না, এ কথা সত্য, কিন্তু তিনি যখন 

সেই সব ঘটনা হৃদয়-রনে জারিত কৰিয়া তাহার রচনায় প্রকাশ কবেন তখন 
তিনি বরপাম্বাদন করেন না, এ কথা বলা বোধ হয় সংগত নয়। কারণ, 

সত্বোদ্রেক, রসোদ্রেক না হইলে রসম্যটি হয় না। তবে বসাম্বাদকালে 

সামাজিকের যেরূপ তন্ময়তা ঘটে নাট্যকারের তন্ক্রপ হয় না, কারণ তাহাকে 

স্বট্টি-সচেতন থাকিতে হয়। কিন্তু রচনার বিষয় ব্যতীত অগ্যবেগ্যবিহীন 

প্রসারিত চিত্তের যে আনন্ময় অবস্থা, যাছাকে বস ছাড় অন্ত কোন নাম 

দেওয়া যায় না, সে অবস্থা রচয়িতার হয়, অতএব রসান্বাদও হয়। 

দ্বিতীয় প্রশ্ন হইল, যে রন সামাজিক উপলব্ধি কবে, তাহা কি বিভাবাদির 

কাধ, জ্ঞাপ্য না ব্যংগ্য ? অথবা তাহা সবিকল্প বা নিথিকল্প জ্ঞানের বিষয়? 

আচার্য অভিনবগুপ্তের মতে রস “কার্ধ নয়। যদ্দি ইহা কার্য হইত, তবে 

বিভাবাদি কারণ বিলুপ্ত হইলেও ইহা! আত্বার্দিত হইত। যেমন দ্ড- 
কুলালা্বি না থাঁকিলেও ঘট থাকে । কিন্তু যতক্ষণ বিভাবাদ্ির অস্তিত্ব ততক্ষণই 

রসের অস্তিত্ব । বিভাবাদি অদৃশ্ত হইলে রলও অনৃশ্য হয়। 
ইহা 'জ্ঞাপ্য?ও নয়। কারণ পৃপিদ্ধ বস্তই জানের বিষয় হয়। ঘটের 

অস্তিত্ব যদি না থাকে তবে তাহা প্রদীপের আলোয় জ্ঞাপিত হইতে পারে না। 

কিন্তু বিভাবার্দির আবির্ভাব না হইলে রসের আবিভর্ণব হয় না, অতএব ইছ! 
পূর্বসিদ্ধ নয়। তাহা যদি ন! হয়, তবে ইহা জাপ্যও নয়। 

রম নিবিকল্প জ্ঞানের বিষয় নয়, কারণ রসবোধের সময়ে বিভাবাদির বোধও 

থাকে । জ্ঞাত, জ্ঞেয় ও জ্ঞানের মধ্যে যেখানে ভেদবুদ্ধি তিরোছিত হয়, . 

সেখানে যে জ্ঞান তাহ! নিবিকল্প। বিকল্প জ্ঞানেই ভেদ বোধ থাকে । কিন্তু 

লম্পূর্ণ তন্ময় আত্বাদময় অবস্থাই যদি রসাবস্থ! হয়, তুবে রসকে সবিকল্প জ্ঞানও 
বল। যায় না। 

এই জন্যই রস অভিনবগ্ুপ্তের মতে ব্যংগ্য। ঘটাদি পদার্থ যেমন প্রর্দীপের 
আলোকে অতিব্যক্ত হয় তদ্রপ পামাজিকের মধ্যে পূর্ব হইতেই বিদ্মান 

রত্যার্দি স্থায়িভাব বিভাবাদিঘারা উদ্দন্ধ হইয়া অভিব্যক্ত হয়। এই অভি- 
মতই পণ্ডিতগণের মতে যুক্তিসহ, 'অত এব গ্রাহ। কিন্ত যাহারা এই মতের 

বিরোধিতা করেন, তাহারা বলেন যে-রস পূর্বদিদ্ধ নয় বলিয়া! জ্ঞাপা নয়, 
১ 
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তাহা কিরূপে বাঞনায় প্রকাশ্ত অর্থাৎ 'ব্যংগ্য* হইতে পারে? যাহা ব্যংগ্য 

তাহ] জ্ঞাপ্যই |. 

“ইহার উত্তরে ধ্বনিবাদীরা বলেন যে, “রস পূর্বসিদ্ধ নয়* এইরূপ মন্তব্য 
অসংগত। রস যখন আত্মচৈতন্যের অনাবৃত প্রকাশ মাত্র এবং আত্মচৈতন্ত 
যখন নিত্যপিদ্ধ ও অবিনাশ, তখন রসকেও নিত্যসিত্ধ বলিয়া! শ্বীকার করিতেই 
হয়। 

কাব্যপাঠ ও নাট্যাঁভিনয় দর্শনের সময় সাধারণ আকারে উপস্থিত বিভা- 

বাদির সহিত পরিচিতির ফলে আত্মার আনন্দাংশের আবরণভংগ ঘটে এবং 

ইহারই অবশ্তন্ভাবী পরিণতি হিসাবে আত্মচৈতন্ স্কুরিত ,হয় ও সামাঁজিকের 

ভাগ্যে আনন্দ লাভ জ্বুটে। যাহা হউক, আত্ম। যখন নিত্য সিদ্ধ, তখন ব্যঞ্নার 

পক্ষে উহ্নাকে প্রকাশিত করিয়া! দিবার পথে কোন বাধাই নাই। তাহ 
ছাঁড়া, ব্যগুনার শক্তিও সীমিত নয়। ইহা! যে কোনও বস্তকে প্রকাশিত 
করিতে পাবে । তাই ধ্বনিবাদীর! বলেন,ব্যঞচনং ন তুলাধৃতম্।* (রল- 
সমীক্ষা, পৃঃ ১০৬-ডঃ বমারঞন মুখোপাধ্যায় )। 

এই খগ্ডন-মগ্ডনের ব্যাপারে রূসের পূর্বপিদ্ধতা অস্বীকার করিলেও স্থায়ি- 
ভাবের পূর্বসিদ্ধতা অশ্বীকার করিবার উপ]য় নাই। অতএব রসের লংগে 

ন] হইলেও স্থায়িভাবের সহিত বিভাবাদির সম্বন্ধ নিশ্চয়ই বাংগাব্াঞক অথব। 

জ্ঞাপ্য-জ্ঞাপক। রসের সংগে বিভাবাদির যে সম্পর্ক তাহা অসাধারণ, অলৌকিক । 

রস" সাধারণ কার্ধ-কারপ-প্রক্রিয়ার বিষয় নয়। বস্তত ইহা পূর্বসিদ্ধ অথচ 

পূর্বসিদ্ধ নয়, ইহাই হুইল রসের বৈশিষ্ট্য । যেহেতু স্থায়িভাবই রসতা প্রাপ্ত 
হয়, অতএব স্থায়িভাবের পূর্বসিদ্বত্বহেতৃ রও পূর্বসিদ্ধ। কিন্তু রস যেহেতু 
আম্বাদ এবং আন্বাদ যখন পূর্বসিদ্ধ হয় না তখন রমও পূর্বসিদ্ধ নয়। 

লৌকিক জগতে 'জ্ঞাপক' ও “কারক' ব্যতীত অন্ত কোন হেতু নাই। কিন্তু 
এই ছুই লৌকিক হেতু হইভে ঠিক রলাশ্বা্দ হয় না। তাহা যখন হয় না, 
'তখন বদের অলৌকিকত্বই প্রমাণিত হয়। লৌকিক ভারের অলৌকিক 
পরিশতিই রস। অলৌকিক এই “রস* বিভাবাদির অলৌকিক আবেদনে, 
সমগ্র নাটকীয় পরিবেশের অভিনব এক ব্যঞনার ষধ্য দিয়া লহদয় সামাজিক 
চিত্তে প্রকাশিত হয়। অতএব কার্য, জ্ঞাপ্য, বাংখ্য এই তিনের কোনটিই রস- 
লথ্বন্ধে ঠিক প্রযোজ্য নয় | অলৌকিক এই বদের বিশ্লেষণে ভারতীয় আলং- 



সংস্কৃত নাট্যকলা! ও নাট্যাভিনয়ের বৈশিষ্ট্য টিসি 
কারিকগণ মনস্তত্ববিষয়ে গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। শুধু স্থুলভাবে 
নয়, অতি নুম্ভাবে মানুষের মনের অস্ভূতিগুলির বিশ্লেষণ করিয়া তাহার! 
রসবিচার করিয়াছেন । নতম সেই মন£সমীক্ষণেরই শ্রেষ্ঠ ফল হইল অভিনব- 
গুপ্তের “অভিবাক্কিবাদ”' । হয় ত' এই মতবাদ সম্পূর্ণ নিখুঁত নয়, তথাপি ইহার 
অস্ূল্যত্ব আজিও অনস্বীকার্য । রসবোধের ব্যাপারে পূর্বা্গভূতি অথবা আত্ম- 
গতত্ব স্বীকার করিলে রসের ব্যংগ্যত্বকে স্বীকার করিতেই হয়। অবশ্ত এই 
ব্যংগ্ত্ব প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষ, লৌকিক নয়, অলৌকিক । গ্ররুত মনস্তত্বের 
ভিত্তিতে এই মতবাদ স্বপ্রতিষিত। সেইজন্য এই মতবাদ আজিও 

অথগ্নীয়। দীর্ঘকাল, বহুশতাবীর অগ্রিপরীক্ষ!য় ইহা! যে উপেক্ষিত, অবলুপ্ত 

না৷ হইয়া আজও উজ্জ্বল মহিমায় সমাসীন, তাহা শুধু আলংকারিক-প্রবরেরই 

প্রতিভার মহত্ব নয়, সমগ্র দেশ, সমগ্র ভারতীয় জাতির পরম গৌরবের 
পরিচয়। সাহিত্যই যদ্দি একটি দেশের সত্যতা ও সংস্কৃতির প্রকৃত মানদণ্ড 

হয়, তবে সে বিষয়ে অতীত ভারত, এমন কি প্রাগৈতিহাসিক তারতও 

পিছাইয়া ছিল না। পিছাইয়া ষে ছিল ন| তাহার পরিচয় “নন্দনতত্বের? প্রতি 
ভারতীয় মনীষার প্রবল আকর্ষণ এবং দে বিষয়ে উহার স্ুদীর্ঘকালের সাধনা ও 

গবেষণার ইতিহাস । আমার এই গ্রন্থে নাটারমের আলোচনায় সেই ইতিহাসের 

যকিঞ্চিৎ পরিচয় উদঘাটিত হইল্স। বনু ভারভীয় আলংকারিকের আরও 

বনুতর মতবাদ আছে এই বিষয়ে। সবগ্জলির আলোচন1 করিবার স্থযোগ 

নাই এই গ্রন্থে । কারণ পূর্বেই বপিয়াছি যে, এই গ্রন্থের মুখ্য প্রতিপাগ্ঠ 

নাট্যরন নয়, নাট্যকলা । রসতাত্বিক আলোচনা শেষ করিবার পূর্বে আরও 

একটি প্রসংগ উত্থাপন না৷ করিয়া পারি না, কারণ মে গ্রমংগ অতিআধুনিক 
এবং তাহা ভারতীয় রসতত্বের বিরুদ্ধে একটা প্রকাণ্ড চ্যালে্। 

ভারতীয় আলংকা্িকগণের মতে কাব্যের মুখা ফল হুইল “বস; অর্থাৎ 

আনন্দ। কিন্তু আধুনিক আলংকারিকগণ পাশ্চাত্য আলংকাঁরিকগণেক্র 
নবাবিষ্কৃত স্থরে স্থর মিলাইয়া চ্যালেঞঁ করিতেছেন এই “আনন্দ'-ফলকে, 

বপিতেছেন, “আনন্দ” কাব্যের মুখ্য ফল নয়, মুখ্য কল হইল আত্মপ্রকাশ, 
“আনন?” গৌণ ফলমাত্র। বাস্তব ঘটনা! কবিহদয়কে আলোড়িত করে, মেই 
আলোড়নে অস্থির উদভ্রাস্ত কবি বাস্তবের পরম অনুভ্তিটিকে যতক্ষণ না 
প্রকাশ করেন ততক্ষণ তাহার স্বস্তি নাই। এ কথা কেহুই অস্বীকার করেন 
না, অস্বীকার করিবার উপায় নাই'। ভাবের দোলায় আন্দোলিত কবি একদা 



৩২৪ ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংলা নাটক 

এক আকুল মুহূর্তে আপন অস্তরে বিধৃত ঘটনা গুলির অনুভূতিকে প্রকাশ করেন, 
কবির সেই আত্মপ্রকাশই হইয়া! উঠে কাব্য। . অতএব আধুনিক আলংকারিক- 
গণ মনে করেন, কৰি কাব্য রচনা করেন আত্মপ্রকাশের জন্যই, অন্ত কোন 

উদ্দেশ্টে নয়। তাহার কাব্য পড়িয়৷ কেহ আনন্দ পাইবে কি পাইবে না তাহা 

তাহার বিবেচ্য নয়। যাহা তিনি অনুভব করিয়াছেন তাহ] প্রকাশ না 

কৰিয়! তিনি পারেন না, তাহা প্রকাশ করিতে পারিলেই তাহার ছুটি। আনি 

ন৷ হয় আত্মপ্রকাশ করিয়া ক্ষান্ত হইলেন, কিন্ত কেন তিনি আত্মপ্রকাশ 
করিলেন, তাহার আত্মপ্রকাশের ফলই বা কি? এই প্রশ্থের উত্তর শুধু 
একটি মাত্র শবই এবং তাহা হইল “আনন্দ । কাব্যে কবির যে আত্মপ্রকাশ 

তাহা তাহার আননাময় আত্মারই প্রকাঁশ। কবি-হৃদয়ের অন্ভূতিগুলি যখন 
ুত্রতা ও সংকীর্ণতার গণ্ডী ছাড়াইয়! বৃহত্তর অন্গৃভূতিতে পরিণত হয়, তখন 
তাহারা কবিচিত্তে এক অপূর্ব আনন্দলোক স্থ্টি করে এবং পেই আননাময় 

মুহুর্তেই কৰি আত্মপ্রকাশ করেন। কবিচিত্তে উদ্ধার আনন্দ, নৈর্ব্যক্তিক পরম 

আনন্দ ন1! জাঁগিলে কাব্য রচন! হয় না। অতএব যে কাব্যরচনার মূলে 
আনন, আনন্দ সমগ্র রচনাকাল ব্যাপিয়!, যাহা কাব্যপাঠককে আনন্দ দেয়, 

তাহার মৃখ্য ফল যদ্দি “আনন্দ' বলা হয় তবে তাহ। অযৌক্তিক হইবে কেন? 
কাব্য শুধু বাস্তবের প্রকাঁশ নয়, আনন্দময় বাস্তবের প্রকাশ। কবি যখন 
আত্মপ্রকাশ করেন তখন আনন্দই প্রকাশ করেন। আনন্দরসে আপ্ুত 
হুয় বলিয়াই কাবাচরিত্রগুলি আনন্দময় হইয়া উঠে, আনন্দপ'রবেষণে সমর্থ 

হয়। কাব্যজগৎ প্রয়োজনের জগৎ নয়, আনন্দের জগৎ ।. এই জগতের নুরু ও 

শেষ, কারণ ও কার্ধ সবই আনন্দময়। কবি অবশ্ত কোন ফলের কথ! ন1 ভাবিয়াই 

আত্মপ্রকাশ করেন, কিন্তু কাব্যপমালোচককে ধর্ণি কোন ফলের কথা বলিতে 

হয় তবে তাহা প্রকাশ করিতে “আনন্দ? অপেক্ষা আর যোগ্যতর কোন শব 

নই। “আত্মপ্রকাশ'কে মুখ্য ফল বলিলে কাব্যজগৎ ও কাব্যলক্ষণকে ছোট 
করিয়া দেওয়! হয়। আপনার খেয়াল-খুশির প্রকাশ, যে কোনভাবে হোক 

“আত্মপ্রকাশ” কাব্যের লক্ষণ নয়, যাহা সুন্দর যাহ! আনন্দময় তাহারই প্রকাশ 

কাব্যে অভিপ্রেত । তাহ] ছাড়া যাহ। 999০6 বা! কার্ধ তাহাই ফল। সেপ্দিক 

হইতেও “আত্মপ্রকাশ'কে ঠিক ফল বল! চলে ন1। যিনি কাব্য রচনা! করেন 

ইহ] তাহার স্বভাব মাত্র। অতএব প্রাচীন ভারতীয় আলংকারিকগণ ঘযদ্রি 

“আনন্দকেই, কাবোর মুখ্য ফল বলিয়। থাকেন, তবে তাছ। তাহাদের কাব্যতে 



স্কৃত নাট্যকলা! ও নাটযাভিনয়ের বৈশিষ্ট্য ৩২৫ 

অতিশুক্ষ্ দৃষ্টি, রহস্ততেদী দৃিরট পরিচয় । নন্দনতত্বের সর্বক্ষেত্রেই তাহারা 
এই দৃষ্টি প্রয়োগ করিয়াছেন এবং যেখানে তাহারা এই দুটি ফেলিয়াছেন 
দেখানেই অত্তলম্পর্শী জ্ঞানসমূত্র হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, আবিষণার করিয়া- 
ছেন অমূল্য অনুপম বত্বরাজি, যে-সব রত্বের অশ্ান আলোকে অন্ধকার দুর 
হইয়াছে অজ্ঞ জগতের, বন্ুদ্ধরা হুইয়াছে যথার্থ ই “বনুষ্বরা »। 

[শান্ত রস. 
ভাব্তীয় নাটাশান্তে 'নাটারস আঙলোচন। প্রসংগে শান্ত” রসের উল্লেখ 

নাই। নাট্যশান্ত্রের কোন কোন সংস্করণে 'শাস্ত রসের” উল্লেখ দেখা যাঁর, কিস্ত 

অধিকাংশ সমালোচকের মতে সে উল্লেখ প্রক্ষিপ্ত। শুধু নাট্যশাস্ব কেন, 

'শাস্বকে' নাট্যরন বপিয়! শ্বীকার করিতে অধিকাংশ আলংকারিকেরই 

আপত্তি । “দ্শরূপকে" স্থায়িভাব নির্ণয় প্রসংগে বলা হুইয়াছ--“শমম্নপি কেচিৎ 
প্রা: পুষ্িরনাট্েযু নৈতন্ত।” অর্থাৎ কেহ কেহ ঞ্শম'কেও স্থায়িতাব বলিয়া 
থাকেন, তবে নাট্যসাহছিত্যে এই ভাবের পুরি নাই। এই উক্তিরই ব্যাখ্যাবসবে 

টাকাকার ধর্নিক 'শাস্ত* রপের বিরুদ্ধে বনু যুক্তি উত্থাপিত করিয়া বলেন-__ 

“উহ শাস্তরসং প্রতিবার্দিনামনেকবিধা বিপ্রতিপত্তয়ঃ । তত্র কেচিদাছঃ-- 

নাস্তোব শান্তো রলঃ। তন্তাচার্ধেণ বিভাবাগ্প্রতিপাদনাল্লক্ষণাকরণাৎ। 

অন্তে তু বস্ততস্তস্তাভাবং বর্ণয়স্তি। অনার্দিকালপ্রবাহায়াত-রাগ-ঘেষয়ো রুচ্ছেত্ত,- 

মশক্যত্বাৎ। অন্তে তু বীর-বীভৎসাদাবস্ততাবং বর্ণয়স্তি। এবং বদস্তঃ শমমপি 
নেচ্ছস্তি। যথা তথাস্ত। সর্বথা নাটকাদাবভিনয়াত্মনি স্থায়িত্বমন্মাভিঃ শমস্য 

নিষিধ্যতে । ত্য লমভ্তব্যাপার-প্রবিলয়রূপন্যাভিনয়াযোগাৎ। (দশরূপক 

পৃ. ৯২)। উক্ত ব্যাখ্যা-ধৃত যুক্তিগুলি নিয়রূপ-- 
(১) বিভাব, অন্কভীব ও ব্যভিচারিভাবের অভাবে *শাস্ত'রদ নাট্যরস 

হইতে পারে ন1। | 

(২) বস্তত “শান্ত'রস থাকিতেই পারে না। যে বাগ-ছেষের অভাবে 
'শমাখ্য” স্থায়িভাবের উদ্বোধ হয়, সেই রাগশ্ছেষ মন হুইতে মুছিয়! ফেল! 

অপস্ভৰ। 
(৩) *শাস্ত'রস বীর-বীভৎসাদিরই অন্তভূ্ত। 

(৪) নাটক অভিনয়াত্মক, কিন্তু শাস্তরসের অভিনয় হইতে পাবে না। 

নিবিকার চিত্তই শান্তচিত্ত, এই চিত্তের অনুভাব বা বাহ্ বিক্রিয়! অসম্ভব, অতএব 

ইহা অভিনেয় নহে। 



৩২৬ ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংল! নাটক 

শংকরের 'সৌন্দর্বলহরী? গ্রন্থের ৫১তম স্লোকের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া 
টাকাকার লক্্ীধর ঠিক এই যুক্তিটিই উপস্থাপিত করিয়াছেন। তিনি বুূলেন-- 
“বিক্রিয়াজনক1 এব বলা! ইতি অক্টো রস] ভরতমতে। 'শাস্তস্ত নিধিকারত্বাৎ 
ন শাস্তং মেনিরে রসম্ঃ ইতি-শাস্তস্ত রসত্বাভাবাৎ অষ্টাবেব রলাঃ সংগৃহীতাঃ।” 
কিন্তু “সৌন্দর্ধলহরীর” ৪১তম ক্জোকে নাটারসরূপে 'শাস্ত'রসের উল্লেখ দেখা 
যায় এবং এই সব গ্লোকের ব্যাখ্যা হইতে লক্ষ্মীধর শ্বয়ং যে *শান্ত'রস বিরোধী 

নন তাহাও অনুমিত হয়। 

নে যাহাই হউক, শাস্ত'রসটিকে প্রধান রসর্ধপে বিশেষ মর্যাদা দিয়াছেন 

বৌদ্ধ ও লৈন কবিগণ। 'সৌন্দরানন্দ* 'শারীপুত্তপ্রক রণ”, 'নাগানন্দ” প্রস্তুতি 
কাব্য-নাটকে এই রূসেরই প্রাধান্য সুচনা করে। মুনিন্ুন্দরস্থরি তাহার 

'অধ্যাতবকল্পদ্রম' গ্রন্থে ব্রেসৌদ' বলিয়াছেন জৈনগ্রস্থ অনুযোগঘ্বারস্থত্রে? 
( খুষ্টীয় ৫ম শঙাবী ) 'প্রশাস্ত” বসকে নবম বল বল] হইগ্লাছে। এইরূপ আরও 
অনেক গ্রস্থেই এই বসের ম্যানা দুষ্ট হয়। 

পরবনত্তিকালে আলংকারিকপ্রবর অভিনবগুপ্ত' এই রস শ্বীকার করিয়াছেন 
এবং ইহাকে শ্রেষ্ঠ বস বলিয়া ঘোষণ। করিতেও ছিধাবোধ করেন নাই। 

শাস্ত'রসকে প্রথম 'নাটরস' বলিয়া শ্বীকার করেন আলংকারিক ভট্উদ্ভট 
তাহার কাব্যালংকা র-সার-সংগ্রহ'নামক গ্রন্থে। আলংকারিক শারদাতনয় 

তাহার 'ভাবপ্রকাশন' গ্রন্থে শাস্ত'রসকে 'নাট্যরস"রূপে স্বীকার ন! করিলেও 

কাব্যরস'রূপে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন।. এই গ্রন্থের প্রথম অধিকারে উক্ত 

হইয়াছে--'ততোহষ্টৌ স্কথায়িনো ভাবা নাটান্তৈবোপযোগিনঃ 1” ষষ্ঠ অধিকারে 
তিনি বলেন, *তম্মাৎ শাস্তরসশ্তৈবং বিকলাংগত্বমুচ্যতে।” নাটারদরূপে 
'শাস্তরস' বিকলাংগ। কিন্ত এই অধিকারের অন্তর "শ্রব্যকাবা”বিষয়ে বলেন 

“অতোহয়ং বিকলগ্রাযস্তথাপি শ্রেষ্ট উচ্যতে” অর্থাৎ ইহ1 বিকলপ্রায় হইলেও 

শ্রেষ্ঠ। মহধি ভবতেবও এই মত। তিনি বলেন--“র্বরসানাং শাস্তপ্রায় এব 

আদ্বাদঃ, বিষয়েভ্যো। বিপরাবৃত্ত্যা” (নাটাশান্্, ৬১০৮ --ভাম্ত, পৃঃ ৩৪০) অর্থাৎ 

বিষয়-বিমুখতার জন্ত সমস্ত রসেরই আম্বা্দ শাস্তপ্রায়। 'শাস্ত' রসের কাব্য- 
বিষয়ত্বে দশরূপককারেরও আপত্তি নাই। “নহু শাস্তরসম্তানভিনেয়ত্বাদ্ ষ্যপি 

নাট্যেইহ্প্রবেশে নাস্তি তথাপি হুল্্রাতীতাদ্দিবস্তুনাং লবেধাষপি শব্গপ্রতিপাদ্ঘ- 

তায়া বিদ্তমানত্বাৎ কাব্যবিষয়ত্বং ন নিবার্ধতে। অতস্তভুচ্যতে--শমপ্রকর্ষো 

নির্বাচ্যে। মুদ্দিতাদেস্তঘত্ুতা।” (দ্ণরূপক, চর্থ, অবলোক টাকা; পৃঃ ৯৮) 



সংস্কৃত নাট্যকল। ও নাট্যাভিনয়ের বৈশিষ্ট্য ৩২৭ 

এই 'শাস্ত'রসের স্থায়িভাব “শম”, “অতিশুত্র- ইহার বর্ণ, শ্রিমন্নারায়ণ' 
ইছার দেবতা । “শমো নিরীহাবস্থায়ামাত্মবিশ্রামজং হখম্।” নিংস্পৃহ নিষফাম 
বৈরাগাদশায় পরষাতআার় চিত্তসমাধিজন্ত অনাবিল আনন্দের নাম “শিম” । শাস্ত 
রসের যে স্থখ তাহা তৃষ্ণাক্ষয়-হুখ। নাটাশাস্ত্রে 'শাস্ত' রসের এই অবস্থা বগিত 

হইয়াছে। 
*ন যন্ত্র ছুঃখং ন সুখং ন ছেষো.নাপি যৎদরঃ | 

লমঃ সবেষু ভূতেষু দ শাস্তঃ প্রথিতো রসঃ |” 
( নাট্যশান্, ৬১০৬) 

যে অবস্থায় দুঃখ নাই, স্থখ নাই, ছিংসা! নাই, মাৎসর্ষ নাই, যে অবস্থায় 

সর্বভুতে সমদৃর্িতা আসে, সেই অবস্থাই হইল শাস্তরসান্বা্দনের অবস্থা । 
কিন্তু এই নিলিগ্ড অবস্থায় অন্ুভাব বা বাহিক বিক্রিয়। সম্ভবপর হয় 

কিরূপে, ইহাই হইল গ্রশ্ন। চিত্ত যখন পর্বথ1 নির্বিকার, নিবিকল্প তখন সত্যই 
“অন্থভাব” ৰা “ব্যভিচারিভীব" অসম্ভব | চিত্তে অহংভাঁব থাঁকিলেই আলম্বনাদি 

আক্ষেপ হয়। লর্বপ্রকার অহংকার হইতে চিত্ত মুক্ত না হইলে শাস্ত'রস জাগে 

না, এই জন্যই “দয়াবীর”, ধের্মবীর” “দানবীর” প্রভৃতি বীররসের সহিত ইহার 
পার্থক্য । “নিরহংকাররূপত্বাদ্দয়াবীরাদিরেষ নো।” (সাহছিতাদর্পণ? ৩য়)। 

এট জন্য শ্রীহর্ষের “নাগানন্দ' নাটক "শান্ত রদের উদাহরণ নহে, ইহা! 

“য়াবীরের? দৃষ্টান্ত | শ্শ্রব্যণ কাব্যে দির্ষম নিরহংকার ব্যক্তির বর্ণনা 
সম্ভবপর ও সেব্্ণনায় “শাস্ত' রসের আম্বাদও হইতে পারে, কিন্ত দৃশ্য? কাব্যে 
ইহ সম্ভবপর নহে, কারণ “*অনুভাব' বা &০৮০০ই হইল “দৃশ্ত'কাব্যের সর্বন্থ। 

*[107%008, 18 8061010, 817) 8061010, 006 0006০000090 1019110901).” 

(71151009110--50 1081187 07870086196), 

শাস্ত রসের আম্বাদন-পথে এই বিস্ব ও সমশ্যার সমাধান রর 

করিয়াছেন। তিনি বলেন-- 
প্যুক্তবিযু্তদশাক্ামবন্থিতো যঃ শমঃ স এব যত: 

৪ হি তদন্মিন্ লঞচার্ধাদে; স্থিতিশ্চ ন বিরুদ্ধ ॥* 
(সাহিত্যদর্পণ, ৩য় ) 

ভাবার্ঘ £-- 

“যুক্ত? অর্থাৎ নংলার-বিরভ- অথচ *বিষুক্ত' অর্থাৎ ংসারকর্মনিরত রাজর্ষি 



৩২৮ ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংল! নাটক 

জনকাদি উত্তমোত্বম পাত্রের যে অবস্থা, সেই অবস্থায় অবস্থিত 'শম? শাস্তরসত 
প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় অন্থভাবাদি রল-পরিপস্থী নছে। সম্পূর্ণ সমাধিস্থ 
ব্যক্তি 'শাস্ত” রসের 'আলম্বন নহে+, হইতে পারে না; সংসারধর্ম করিয়াও ঘিনি 

যোগাভ্যাস করেন, ঘিনি বিষয়ের মধ্যে থাকিয়াও বৈষয়িক সুখের অসারতা 

উপলব্ধি করিয়া 'ব্রহ্মানন্দের' সন্ধানে সক্রিয়। তিনিই এই বসের 'আলম্বন?। 

বদরিকাদি পুণ্যাশ্রম, শ্রীক্ষেত্রাদি হরিক্ষেত্র, বারাপস্যাদি তীর্থ, নৈমিষারণ্যা্গি 

রমাবন, মহাপুরুষের সংসর্গ প্রভৃতি এই রসের 'উদ্দীপন'-বিভাব। “পুণ্যাশ্রম- 
হরিক্ষেত্র-তীর্থ-রম্যবনাদয়ঃ। মহাপুকষ-সংগাগ্যান্ত স্যাদ্দীপনরূপিণ:। (পাছিতা- 
দর্পণ) ৩য়)। রোমাঞ্চ, প্রব্রঙ্গাদি ইহার “অন্থভাঁব+, শ্বতি-মতি-হর্য-নির্বেদ 

প্রভৃতি ইহার 'ব্যভিচারিভাব”। 

প্রামাণিক কাব্যশান্র 'রসগংগাধরে'ও শাস্ত'রস অস্বীকত হয় নাই। -' 

“অথ নাট্যে গীতবাছ্যানীনাং বিরোধিনাং সত্বাৎ 

সামাজিকেধপি বিষয়বৈমুখ্যাতনঃ শাস্তস্ত কথমুত্রেক 
ইতি চেখ, নাট্য শাস্তরসম্বভ্যুপগচ্ছত্তিঃ ফসবলান্তদগীত- 

বাগ্যাদেস্ত্মিন্ বিরোধিতায়! অকল্পনাৎ। বিষয়চিস্তা- 
_ সামান্তস্ত তত্র বিরোধিত্ব-শ্বীকারে তদীয়ালম্বনস্ত 

সংসারানিত্যত্বস্ত তহুদ্দীপনস্ত পুরাণশ্রবণ-সৎসংগপুণ্যবন- 

তীর্থাবলোকনাদেরপি বিষয়ত্বেন বিবোধিত্বাপত্তে; |” 

(রসগংগাঁধর, ১ম আনন, পৃঃ ২৯-৩০ ) 

কুন্দপুষ্প, চ্ত প্রভৃতির মতে। “অতিশুভ্র” হইল এই রসের “বর্ণ”, “শ্ীমন্নারায়ণ' 
ইহার “দেবতা? | “কুদগেন্দুহুন্দরচ্ছায়ঃ শ্রীনারায়ণদৈবতঃ।” ( সাঁহিত্যদর্পণ, 
৩য়,.পৃ:'২*৭ ) শ্রীমন্ভীগৰবতে আছে--“শুক্ো। রুক্তত্তখ। পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং 
গভঃ*। ভগবান বিষ্ণুর যুগে যুগে বর্ণ পরিবর্তন ঘটে, তিনি সত্যযুগে শুরু”, 
ভ্রেতায় “রক্ত”, স্বাপরে 'পীতঃ ও কলিযুগে কিষ্ণ,। চিত্ত নির্মল না হইলে নিলিপ্ত 

হয় না, এই নির্মল নির্পেপ লত্যবুগের সাত্বিক চিত্তেরই অবস্থা, এই অবস্থ। 
না আসিলে "শান্ত রসের আম্বাদ হয় না, এই জন্তই ইহার বর্ণ উম ইছার 
দেবতা লত্যযুগের “নারায়ণ । 

“শাস্ত'বসের পক্ষে ও. বিপক্ষে যাহা! বক্তব্য তাহা লংক্ষেপে উক্ত হুইল। 
বস্তত সকল রস্বেই মূলে আছে এই বস। সামুক্রিকভাবে অস্তত রাগ-দ্েষ-মুক্ত 
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না হইলে কোন রদেরই আম্বাদ হয় না। রাগতেষশূন্ততাই চিত্তের সত্বময়তা। 
সভা ও সব্বেস্থিত চিত্তই রসাশ্বাদনযোগ্ হয়। মানুষের রুচি যখন ভিন্ন, 

তখন নকল বস্ত সকলের নিকট আম্বাদনযোগ্য হয় না। মহর্ষি ভরতও ইহা. 
স্বীকার করিয়াছেন । তিনি বলেন__ 

পতুস্বস্তি তরুণাঃ কামে বিদগ্জাঃ সময়া শ্রিতে। 

অর্থেষর্ঘপরাশ্চৈব মোক্ষেঘ বিরাগিণঃ | 
( নাট্যশাম্ব। ২৭৫৯) 

অতএব মোক্ষ যদি এক শ্রেণীর লোকের প্রিয় হয়, তবে সেখানে বৈরাগ্যও 

নিশ্চয়ই আম্বাদনযোগা, 'শাস্ত' রসের আবেদন প্রবল। অতএব-__ 
প]10 89 608৮ 16 ৪ 10000882019 60 96671080869 1888 ৪100 

10998 5৪ 6০ 1)9016 17800910205) 168 19911685895 01 01011098005 800 

609 10758 92810 01 268 90871609] 1990.979, 9091 00979 ৪6 10910. 

০৫ 61086 10100 710101) ০৪0 79810900. 6০0 ৪ 98008 09008, 10109 

10900101908 &:9 00৮ ৪019 6০ ৪1৮ 60100810 3৮ 080100৮ 01810:058 

98০6৪, 16 আ]] ৮৪ 9 0165 1 1169190009১ ' 200. 079008 110 

[08:0100181 080300% 1186 06০00. 009 195৪] 01 00619 9100970810- 

1009106 800. £519$5, [ট 78৪ 099 ৪০০৪0৮9৫ 608৮ ৪) 98000 

29919000 6০ 81] 78888, 90291 13708580808 অ1]] 2006 28889 

৪5120108605 1 8 1082:019 91)115*****১০*০০০ [| 51699 0911£06 20 

91:108579১ ড£091:5655  09118006 20 980৮৮ (009 পু ২0062 ০ 

7888৪ ১5 ড. 21981085890) 72, 29) 

বৈরাগোর দৃষ্ঠ, নির্বিকার নিলিপ্ত চরিত্র দেখিয়া রসোহোধ যাহাদের হয় 
তাহাদের লংখ্য হ্বল্প হইতে পারে, কিন্তু এই রসোছোধ অসম্ভব নয়) অন্য দেশের 

মন ইহাকে স্বীকৃতি না দিতে পারিলেও, ভারতবর্ষ ইহাকে স্বীকৃতি না দিয়! 

পারেনা । সন্্যাসীর নাম শুনিলে যে দেশের অতি সাধারণ মান্যেরও ভাবার 
ঝরে, নিধিকল্প সমাধি দেখিবার জন্ত যে দেশের লোক পথের বাধা ন মানিয়! 

দ্বীর্ঘপথ অতিক্রম করে, সে-দেশে শান্তরপের সম্ভাব্যতা অনশ্বীকার্ধ। সমাধিস্থ 
সন্ন্যাসীর নিধিকার মৃতিই ভারতবাসীর চক্ষে এক বিশিষ্ট অনুভাব, বাহিরে 
ইহার ক্রিয়া না! থাকিলেও অন্তরে ইছার বিশেষ প্রভাব, প্রবল গতি। গতি ন। 

থাকিলে ত্রষ্টা অভিভূত হয় কেন? গতি না থাঁকিলে কি আপন। হইতেই নয়ন 
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অশ্রুসিক্ত হয়? শাস্ত ভাব দেখিয়! সখের অনুভূতি হয় না, এই ধারণা! ঠিক 

নহে, ইহাতেও পরম সখ, তবে সে স্থখ বৈষদ্গিক সখ নর, বৈরাগ্য স্বখ। 

দ্যশ্ান্মিন্ সুখাভাবো হপুাক্ঃ তন্ত বৈষারিকখপরস্াৎ ন বিরোধঃ।” (সাহিত্য- 
দর্পণ, ৩২৪৯-_বুত্তি )। 

অনেকে শ্রব্যকাব্যে এই বস শ্বীকার করেন, দৃশ্যকাব্যেই শাস্তরদে তাহাদের 
আপত্তি। কিন্তু তাহাও ঠিক নয়। কারণ, ৭০ £806 36 20 ৯53৪ 
8,00. 69 090 1৮ 10) 8৮59 15 9৪ 0110095 ৪, 00100107:0100198 89 0109 

0109 অ1)101, £1:81068 2 101,91906 13888058, 220. 0873169 6 00090- 

61008] ০৫০৪ &৪ ৪, 1১888, 18৪, 18, 10 98982008, 001] 015,008 8100. 

(018 4,01010958, 1)88 91201010891890 11) 1016 4১01)177858-01)87501, [1 16 

5৪ 0098019 6০ 095০100 16 8৪ 009 6109009 ০৫ ৪ 18559) 90 08115 19 16 

0098811019 6০ 1)879019 16 8,9 0109 07061 01 & 02:8108.17 (10109 20009: 

০1 1759888৪1১7 1888118580১ 000, 47---48), 

এই মতের সমর্থনে অভিনবগুপ্তের সিদ্ধান্তটি নিয়ে উদ্ধৃত হইল। তিনি 

বলেন-_ 

“যথা! ইহ তাবৎ ধর্মাদিত্রিতয়ম্ঠ এবং মোক্ষোহপি পুরুষার্থঃ শাগ্েযু 

স্বতীতিহাপাদিষুচ প্রাধান্তোনোপায়তো বুাুৎপাগ্যত ইতি স্ুপ্রসিদ্ধমূ। যথা চ 
কামাদিযু সমূচিতাশ্চিত্তবৃত্তয়ো! রত্যাদিশব্ববাচ্যাঃ কবি-নট-ব্যাপারেণ আস্বাদ-- 

যোগাতা-প্রাপপদ্ধারেণ তথাবিধহদয়সংবাদবতঃ সামাজিকান্ প্রতি রসত্বং 
শৃংগারাদিতয়া নীয়ন্তে, তথ] মোক্ষাভিধানপরুমপুকুযার্ধথোচিতা চিত্তবৃত্তিঃ 

কিমিতি রসত্বং নাধীয়ত ইতি বক্তব্যম।” ( অভিনব্ভারতী ) 

*শান্ত'রূসে দব চরিন্ত্রগুলিই অচল অনড় স্থাণু নিষ্রিয় নির্বিকার হইবে 
এইরূপ একটি ভ্রান্ত ধারপাই যত অনর্থের মূল। এই ধারণার জন্যই দৃশ্ঠকাৰ্যে 
শাস্ত'বুসের অস্তিত্বে আপত্তি উঠে । যুক্ত অথচ বিষুক্ত চরিত্রই হইবে শাস্তরসের 

অবলম্বন এ কথা পূর্বেই বল! হইয়াছে। নিক্কিয় নিশ্চলতা শাস্তরসের বিষয় 
নয়, অন্যরসের দৃশ্তকাবযের মত ইহাতেও গতি ও ক্রিয়া থাকে, ভবে সে গতি ও 
ক্রিয়ার সামগ্রিক লক্ষ্য হইল দর্শক-চিত্তে বৈরাগ্য-হুখ জাগাইয়া ভোলা । এই 
লক্ষ্যটি যেখানে চরিতার্থ হয়, সেখানেই *শাস্ক'রস, এবং এই রস সম্ভব শুধু শ্রব্য- 
কাব্যে নয়, দৃশ্যকাব্যেও। | 
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' আরও কয়েকটি রস-_ 

শংগারাদি আটটি যে গ্রধান রস তাহা! সকলেই স্বীকার করেন। "শান্ত? 
রসের ক্ষেত্রে মতভেদ আছে, তথাপি বহু বিশিষ্ই আলংকারিক ইহাকে স্বীকৃতি 

দিয়াছেন। এই নয়টি রসব্যতীত আরও কয়েকটি রদ আছে যেগুলিকে 
অধিকাংশ আলংকারিকই স্বীকৃতি দেন নাই। এই সব বসের মধ্যে গ্রধান 

হইল চারিটি, যথা--€১) প্ররেয়স্ বা সহ, (২) বাৎসল্া, (৩) গ্রীতি ও 
(৪) ভক্তি। কোন কোন আলংকারিকের মতে ইহারা রস নয়, ভাব, 
কাহারও মতে গুণ অথব1 অলংকার, আবার কেহ বা ইহাঁদিগকে পৃথক রস মনে 

না করিয়া প্রধান রসগুলির কোন কোনটির অস্ততুক্ত মনে করেন। এই 
রসগুধির মূলে রহিয়াছে প্রেম বা রতি অর্থাৎ পারস্পরিক অন্রাগ বা আসক্তি। 

“রতি হইল শৃংগাররসের স্থায়িভাব, কিন্তু ধাহাঁর] উক্ত রসচতুষ্টয়কে রস বলিয়। 

্বীকার করেন, তাহার! রৃতিকে দ্ুইভাগে ভাগ করিয়া থাকেন, একটি যৌন ব 
শ্ংগাররতি, অন্তটি অযৌন রতি । অযৌন রতি ব11000-882091 105৪-ই 

এই রস চারিটিব স্থায়িভাঁব। বন্ধুর প্রতি বন্ধুর অনুরাগে “প্রেয়ঃ বয়ঃকনিষ্টের 

প্রতি বয়োজ্যেষ্ঠের অনুরাগে “বাৎ্সল্য”, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির প্রতি অনুগতের 
অনুরাগে “প্রীতি, এবং পুজ্যের প্রতি যে অন্থরাগ অথবা] ভগবছিষয়ক যে রতি 
তাহাই “ভক্তি | রতিঙ্গাত্রই 'শৃংগার'রসের স্থায়িভাঁব, শৃংগারের এইরূপ ব্যাপক 

অর্থ করিয়া বাৎসল্যাদিকে কেহ কেহ শৃংগার রসই বলিয়৷ থাকেন। তাহার! 

মনে করেন, এইসব রস শৃংগার-ভেঙ্বমান্্র। 

আলংকারিক হেমচন্ত্রের মতে স্সেছ, বাৎসল্য প্রভৃতি অধৌন রতিগুলি 

“ভাব মাজ, ইহাদের রসত্বের যোগ্যতা নাই । তিনি বলেন,__ 

“ন্মেহো ত্তির্বাৎসল্যমিতি ছি রতেরেব বিশেষাঃ | তুল্যয়োঃ ঘা! পরম্পরং 
রতিঃ স জেহঃ। অন্ুত্তমন্ত উত্তষে রতিঃ প্রসক্তিঃ, সৈব ভক্তিপদবাচ্যা। 

উত্তমন্ত অন্ত্তষে রতিঃ বাৎসল্যম। এবমাদৌ চ বিষয়ে ভবশ্যৈব আম্মা ্ত্বমূ।” 
অভিনব এইগুলিকে পৃথক রদ মনে করেন না। তাহার মতে 

ইহাদের স্থায়িভাব রতি, উৎদা€, ভয় তি অস্তভুক্তি। অর্থাৎ ইহার! বীর 

শৃংগারাদিরসের ভোদস্বাত্র । 

“আর্রতাস্থারিকঃ মেছো! রস ইতি ত্বদৎ। ন্মেছো হৃভিষংগঃ | স চ রতুাৎ- 

সাহাদাবেব পর্যবন্ততি। তথা হি বালন্ত মাতাপিত্রাদুদৌ নেহে। তয়ে বিশ্রাত্ত£, 
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যুনো মিত্রজনে রতৌ, লক্রণাঁদেঃ ভ্রাতরি ধর্মবীর এব। এবং বৃদ্ধন্ত পুত্রাদাবপি 
ষ্টবাম্।” (অতিনবভারতী )। 

ভাবার্থঃ-ল্সেহ শবের অর্থ আসক্তি। মাতীপিতার প্রতি বালকের 
আসক্তি 'ভয়ে' বন্ধুজনের প্রতি যুবকের আসক্তি “রভিতে” এবং লক্ষ্ণাদির 
ভ্রাতার প্রতি ষে আপক্তি ভাহা 'ধর্ম-বীরে” পর্যবসিত হয়। ূ 

'ভক্তি'রল অভিনবগুপ্তের মতে *শাস্ত'রসেরই অংগ। “অতএব ঈশ্বর- 
প্রণিধানবিষয়ে ভক্তিশ্রদ্ধে ম্মতি-মতি-বৃত্যুৎসাহাম্প্রবিষ্টে অন্যধৈব অংগম 
( শাস্তস্ত ) ইতি ন তয়োঃ পৃথগ্রপত্েন গণনম্॥” ( অভিনব্ভারতী ) 
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, “প্রেয়” অথবা এ্রীতি এই ছুইকে বসরূপে গণ্য কর! হউক বা ন1 হউক, 
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'বাৎ্সল্য” ও 'তকি'কে রসের মর্যাদ। দিতেই হয়, না দিলে আলংকাব্বিক 

অভ্তরূ্টিরই মর্ধাদা হাঁপ পায়। কারণ শেষোক্ত রস দুইটির বিশেষ এক আম্বাদ 
আছে, যে আস্বাদ শৃংগারাদির আম্বাদ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অন্যত্র যাহাই 

হউক, "শান্ত, 'বাঁৎসল্য” ও “ভক্তি ভারতীয় চরিত্রের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য । 
এই তিনের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের অনস্ত অবদান । “মায়ের ভায়ের এমন স্বেছ, 

কোথায় গেলে পাৰে কেহ এই যে উক্ভি, ইহা শ্বধু কবির কল্পনা-ব্লাদ নয়, 
ভারতের দীন-দরিদ্র ভবনেও ইহা! এক জীবন্ত বাস্তব। এই ্সৈহ, এই বাৎসলা 

যেখানে প্রতি মুহুর্তে প্রতিটি মানুষকে দেয় পরম আদা, দেখানে এই আস্বাছয 
বস্ধটি যদি রসত্বের স্বীরূতি ন1 পায়, তবে তাহা রসবিচাবে সম্যকূধশিভার পরিচয় 

নহে। স্আটের মণিমুকুট যেখানে পরম অদ্ধায় নত হয় সন্্যাসীর পদতলে, 

যেখানে ভোগ নয় তাগ, বিলাল নয় বৈবাগ্যই মানুষের সাধনার ধন, প্রেরণার 

বস্ত, সেখানে যর্দি শান্ত রঙের মর্ধা1া না পাক, তবে আর £কাথায় পাইবে? 

দেবতার নামে যেখানে অন্তত স্থখ, দেবত!1 যেখানে অবতীর্ণ হুইয়। মানুষের 
তাঁব ভালবাসা গ্রহণ করেন, তক্ষের বাগানে বেড়া বাধিবার জন্য 

ভগবান্ যেখানে ব্যাকুল, ভক্ত দ্পান করিতে গেলে ভগবান যেখানে 
ভক্তের অসমাপ্ত ক্লোকের পাঁদপুবণ করিয়া দেন, দেঁব-বিগ্রহের অংগচ্ছেদ 

করিলে যেখানে বক্তক্ষরণ হয়, দেবতা ও মানুষ, ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে 

যেখানে এমন মধুব, এমন নিবিড় সম্পর্ক, যেখানে সাধারণ মানুষের ক্ষুপ্র হদয়- 
বীণাটিও ভক্তির মোহন স্থরে ঝংকত, সেখানে ভক্তিকে ছোট করিলে বাস্তবকেই 

খাটো করা হয়। “ভক্তি” একটি পরম আম্বাছ্য বস্ত ভারতের, ইহাকে শংগার- 
তেদ বা বীররমের অংগবিশেষ বলিয়। স্বাতন্ত্য দিতে কুঠা বোধ করা নিশ্চয়ই 
সমীচীন নহে। ভারতবর্ষে শান্ত, বাৎদঙ্্য ও ভক্তিকে উপজীব্য করিয়া বন 

কাবা-নাটক রচিত হইয়াছে, এই সব কাব্য-নাটক ভারতীয় চিন্কে বিশেষ 

আন্দোলিত করে। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রকৃত ও প্রকৃষ্ট বাহন এই সন গ্রন্থ 

অধ্যয়ন করিয়া ভারতবাী তন্ময় হয়, অভিস্ৃত হয়। এই তক্সয়তা নিশ্চয়ই 
রূনের পরিপন্থী নয়, ইহাই রসাম্বা্দ . এবং যৌন রৃতিসভৃত যে মাঙবাদ তাহা 
হইতে এই আম্বাদ নিশ্চয়ই পৃথক্। 

, উক্ত রসত্রয়ের মধ্যে 'বাৎসল্যঃকে মহবি ভরতও পরোক্ষভাবে স্বীকার 

করিয়াছেন। পাঠ্যগুণ-প্রকরণে বর্ণ ও বসের গ্রদংগে তিনি “বাৎসল) রদের 
উল্লেখ করিয়াছেন । 



৩৩৪ ভারতীয় নাটযবেদ ও বাংলা নাটক 

“তত্র হান্ত-শৃংগারয়োঃ শ্বরিতোদাতৈঃ, বীরবৌদ্রাভূতেধু উদ্বাত্ত-কম্পিতৈ:, 
করুণবাৎসল্যতয়ানকেযু অন্থদাত্তম্বরিতকম্পিতৈর্ণৈঃ পাঠ্যমুপপাদয়তি।” 
(নাট্যশাস্্ )। 

দর্পধকারও হয়ত সেইজন্তই “বাৎসল্য'কে মুনীব্দ্রসম্মত বলিয়াছেন। এই 

রলের বর্ণনা প্রসংগে তিনি বলেন-- 

“অথ মুনীন্দ্রসম্মতো বৎসলঃ-_ 
.. ৰৎসলশ্চ রস ইতি তেন স দশম রস: | 

স্কুটং চমৎকারিতয়। বৎসলঞ্চ রলং বিদছুঃ ॥ 

স্বায়ী বসলতান্সেহঃ পুত্রাঘ্যালদ্বনং মতম্। 
উদ্দীপনানি তচ্চেষ্টা, বিভ্যাশোর্ষোদয়াদয়ঃ | 
আলিংগনাংগসংস্পর্শ-শিরশ্চুস্বনমীক্ষণম্ । 

পুলকানন্দবা্পাদ্যা অন্ুভাবা: প্রকীত্িতাঃ ॥ 
সঞ্চাবিণৌহনিষ্টশংকা-হর্ষগর্বীদয়ো। মতাঃ। 

পদ্মগর্ভচ্জবিবর্ণো দৈবতং লোকমাতরঃ ॥” 

( সাহিত্যদর্পণ, ৩য়, পৃঃ ২১১) 

[ পন্মগর্ভচ্ছবি--ঞ্রেত-পীত ] 
“রঘুবংশের' তৃতীয় সর্গে বণিত রঘুর বাল্যাবস্থা ও দ্িলীপের বাৎসল্যকে 

তিনি এই রসের উদ্দাহরণরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন । “পাহিত্যদ্পণে' "শাস্ত' ও 

“বৎসল'কে লইয়া দশটি রসের উল্লেখ আছে, অন্য কোন রসের উল্লেখ নাই।ন। 

থাঁকিলেও যেখানে "শীস্ত' ও “বসল? স্বীকৃতি পায় সেখানে “ভক্তি'রসের স্বীকৃতি 

অবশ্ঠকর্তব্য । ভক্তির প্রবল বন্ায় একদিন যে দেশ ভাঁনিয়া গিয়াছিল, ষে 

বস্তায় অভ্যুত্থান হুইয়াছিল নব তারতের, শাশ্বত-ভার ভীয়তার, সেই ভক্তি শুধু 
রস নয়, পরম রস, সিদ্ধরস সেই দেশের । ধর্মভাবে ভাবিত ধর্মপ্রাণ যে দেশ, 

দে-দেশে *শীস্ত ও 'ভক্তি' এই দুইটি রসকে নামঞ্জুব ত,কর! যাঁয়ই না, বরং 
প্রাধান্তই দিতে হয়। 

কিন্তু 'ভক্তি'কে যাহার "শাস্ত'রসের অংগ মনে করেন, তাহারাও হয় ত' 

ঠিক স্থরিচার করেন না।" কারণ *শাস্ত'রস হইল তৃষ্ণাক্ষয়-স্থখের আম্মা, 
কিন্ত ভক্তিরস তৃষ্াক্ষয়ের হথ নয়, তৃষ্ণা-হুখ, তবে সে তৃষণার বিষয় ইহ্জগতের 

কামিনী-কাঞ্চন নয়, অন্ত জগতের, উধধ্বজগতের বৃহত্বর সৌন্দর্য, যে সৌনদর্থে 
ক্ষয় নাই, ভয় নাই, পতন নাই, অবসাদ নাই। যে কোন রতি নয়, দেব-বিষয়া 
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রতিই হুইল ভক্তিরসের স্থারিতাব। অভএব 'তক্তি'রস "শাস্ত'ও নয়, শৃংগারও 
নয়। “শান্ত” নিবৃত্তি-মার্গের ব্স,'শৃংগার ও ভক্তি? প্রবৃত্তিমার্গের । প্রবৃত্তি যেখানে 

যৌন রতি (583081 1০দ৪) সেখানে 'শৃংগার', যেখানে অযৌন, সেখানে “ভক্তি?। 

ছুঃখ-কাতর মাহয দুঃখময় সংসারে যে দৃশ্য দেখিয়! অনাসক্তি বৌধ করে, সেই 

দৃশ্তই 'শাস্ত'রসের বিষয় । যে দৃশ্ঠ দেখিয ক্ষুত্র-হন্নরন্ে ত্যাগ করিয়া বুহত্তর- 

স্ন্দরকে পাওয়ার জন্য অদম্য উচ্ছাস স্ষ্ি হয়, তাহাই “ভক্তি'রসের বিষয় । 
একটিতে জাগে বর্জন-স্থথ, অগ্তটিতে অর্জনের আনন্দ, একটিতে তৃষ্ণাজয় ও 

তৃষ্ণাক্ষয়? অন্তটিতে বৃহত্তর তৃষ্ণা ও তৃষ্ণার পরিতৃপ্তি। ইহাই হইল "শান্ত? ও 

“তক্তির” মধ্যে পার্থকা। শাস্তরসের অন্কুল জীবনদর্শন ছিল বৌদ্ধ ও 
জৈনদের, এইজগ্যই বৌদ্ধ ও জৈন সাগিত্যে এই রসের সবৌত্তম প্রকাশ দেখা 
যায়। বৈষ্ঃনদর্শন ভক্তিমার্গের দর্শন | বৈষ্ণব সাহিত্যে এই রসের গুকাশও 
সেইজন্য শ্রেষ্ট । 

কিন্ত তগবতগ্রীতি ও বৈরাগ্য যে দেশের সংস্কৃতির শ্রে্উট আদর্শ, সেই দেশের 

শ্রেষ্ঠ আলংকারিকগণ 'ভক্তি? ও 'শাস্ত'কে কেন রসরূপে গণ্য করিতে কুাবোধ 
করিলেন ভাহাও চিন্তা করিবার বিষয়। শৃংগাঁরা্দি যে আটটি রসকে তাহারা 
প্রাধান্ত দিয়াছেন, তাহার সহিত ধর্মের কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নাই। ইহারা 

ধর্ম-নিরপেক্ষ অর্থাৎ 88০018: বুল, অতএব সাধারখ জগতের রস, সাধারণ 

মানুষের উপলব্ধির বিষয়। “ভক্তি” ও “শাস্ত'কে ঠিক সর্বভোগা ঢ0০০91%7: বস 

বল! চলে না, বিশেষ ধর্মপ্রবণতা না থাকিলে এই ছুই রলের সম্পূর্ণ উপলন্ধি 
সম্ভবপর নয়। তবে কি লাহিত্যে ধর্ম নয়, ধর্মনিরপেক্ষতাই হইবে আদর্শ, ইহাই 
প্রতিপন্ন করার জন্য আলংকারিকগণ শান্ত ও ভক্তিকে প্রধান রস বলিয়া! গণ্য 
করেন নাই? হয়ত বা তাহাই। আত্বাস্ নয় বলিয়াই শান্ত ও তক্তি যে রস 
নয়, তাহা নহে, সাধারণের আশ্বাছ্য নয় বলিয়াই ইহার] রম নহে। ভারতবর্ষে 
ত্যাগ-বৈরাগ্যের আদর্শের প্রতি সহজ একটি প্রবণতা হয় ত” সকলের আছে, 

এই আদর্শের চিত্র দেখিলে সেখানে সহজেই হয় ত' একটি আকর্ষণ স্থষটি হয়, 

চিত্তে দোল! লাগে, কিন্তু তাহ] সকলের মনে রসপর্ায়ে উন্নীত হয় না । কারণ 

“শাস্ত'রসের স্থায়ী ভাব যে নির্বে্ তাহার সংস্কার সাধারপের মধ্যে দৃঢ়মূল নয় । 
কিন্তু জন্মসিদ্ধ সন্ন্যাীর মন এই রূসটিকেই অতি সহজেই উপশ্গন্ধি করিতে 

পারে, সেখানে শৃংগারাদির সংস্কারই ৰরং শিথিল। সকল রম সকলের জন্য নয়। 

কারণ যে স্থায়ী সংস্কারগুলি আলম্বনাদির সহায়তার ভাবময় হইয়া রসে পর্য- 



৩৩৬ ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংলা নাটক 

বসিত হয়, তাহ! সকলের মধ্যে সমভাবে প্রবল নয়। কিন্তু শৃংগারাদির সংস্কার 

সন্গযাসীর মধ্যে না থাকিলেও যেমন উহাদের প্রধান রস হইতে বাঁধে না, তন্রপ 
এক শ্রেণীর মানুষ যখন অতি সহজেই শান্ত” বা “ভক্তি” বসের উপলব্ধি 

করিতে পারে, তখন "শান্ত" বা “ভক্তিই বা প্রধান রস বলিয়। গণ্য হইবে না 

কেন? সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়া রাজনীতি নির্ধারিত হইতে পারে, সাহিত্যনীতি 
নয়। কোন একটি সংস্কার বা ভাব রস হইয়া উঠিতে পারে কিনা তাহাই 
রসবিভাগের ক্ষেত্রে বিবেচ্য, কতগুলি মানুষ তাহা! উপলব্ধি করে অথব! করিতে 

পারে, তাছার হিসাব সেখানে অনমীচীন। “ভক্তিরসের ক্ষেত্রটি ত 

যথার্থই ব্যাপক । শুধু যে ভগবন্তক্তি ভক্তি তাহা নহে, মাতৃপিতৃভক্তি, গুরু- 

ভক্তি, দেশভক্তি প্রভৃতি ত ভক্তি এবং ভক্তিরসের বিষয়। অতঞব 

ভক্তিরসের স্থায়িভাব অ-সাধারণ নয়) সর্বজনীন । ইহাকে প্রধান বুস বলিয়। 

গণ্য নাঁকরার কোন ভেতু থাকিতে পারে না, অন্য রসের মধ্যে ইহাকে 
অস্তভুক্ত কৰিলে মন্থস্যচরিত্রের একটি প্রধান গুণকেই উপেক্ষা কর! হয়। 
তক্তির অস্তিত্ব ও আ্বাদ মানবজীবনে গৌণ নহে, মুখ্য। যে ভাবটি মহুয্- 
চিত্তকে বিশেষভাবে নাড়া দেয়, যাহা মৃখ্যভাবে অনুভূত ও আম্বাদিত হয় 
তাহারই রসত্ব দম্ভব। ভোজ ও কুদ্রট সেইজন্যই হয় ত' ৪৯টি ভাবেরই (স্থাক্মী 

৮+-সাত্বিক ৮+ ব্যভিচারী ৩৩ ) বুলত্ব স্বীকার করিয়াছেন। 

“এতেন রূঢ়াহংকারতা রসম্ত পৃৰা কোটিঃ | রত্যাদীনামেকোনপঞ্জাশতোহপি 

বিভাবাহ্থভাবব্যতিচারিসংযোগাৎ পরপ্রকর্ষাধিগষে বসব্যপদেশাহ্তা রসম্থৈৰ 

মধ্যমীবস্থা |” (শৃংগারপ্রকাশ- ভোজ )। 

বাতিচার্রিভাবগুলিরও রনত্ব যেমম্তব তছিষয়ে কতিপয় যুক্তি উপস্থাপিত 

করিয়াছেন আল্গংকারিক ভোজ। তিনি বলেন-_ 

'্ুত্যাদয়ে। যদি রসাস্হ্যরতিপ্রকর্ষে 
হর্যাদিভি: কিমপবাদ্ধমতদ্বিভিন্নৈঃ | 
অস্থায়িনস্ত ইতি চেদ্ ভয়হাসশোক- 
ক্রোধাদয়ে। বদ কিয়চ্চিরমুল্সসস্তি ॥ 
স্থায়িত্বমঞ্র বিষয়াতিশয়ান্মতং চেৎ 
চিন্তাদয়ঃ কৃতঃ ; উত প্ররুতের্বশেন। 
তৃল্যৈব দাত্মনি ভবেদ্) অথ বাসনায়াঃ 
সন্দীপনাৎ? তছুতঙ্গত্র সমানমেব |” 

( শৃংগার প্রকাশ, 06:০0, 95898 11 & 19) 



সংস্কৃত নাট্যকল! ও নাট্যাতিনয়ের বৈশিষ্ট্য দি তব 

৪৯টি ভাবের যে কোন ভাবই স্থায়ী ও অস্থায়ী ছুই হইতে পারে । কোন 
ভাবই নিত্যস্থায়ী অথব! "নিত্য-অস্থায়ী নয় পাত্র ও অবস্থাভেদে রত্যাি 

স্থায়িভাবও অস্থায়ী হয়, আবার হর্ার্দি অস্থায়ী ভাবও স্থায়ী হইতে পারে। 
অতএব প্রতিটি তাবই বূসে পরিণত হইবার যোগ্য । 

বন্ধত যাহ! চিত্তকে তন্ময় করে, অভিভূত করে, দ্রবীভূত করে, তাহাই 
রসের আলম্ন। আলম্বনাদ্ির পহায়তায় যে-ভাবটি মৃখ্যভাবে প্রবলভাবে 
আন্বাদিত হয়, তাহাই 'স্থায়ী'ভাব। এই ভাবেরই আম্বাদ “রস” । রস 

আম্বাগ্তে । “রসনাভ্রসত্বমেধাম্।, এই দিক হইতেই রসের বিচার কর্তব্য । 

প্রাচীন আলংকারিকগণ যেহেতু অষ্টবিধ স্থারিভাবেরই রসত্বের কথা বলিয়াছেন, 
অতঞএঞব অন্ত কোন ভাবের রসে পর্ধবসিত হইবার ঘোগ্যতা থাকিলেও উহ্বাকে 

পৃথক্ রসরূপে গণ্য ন। করিয়া যেমন করিয়া হউক অষ্টধিধ রসেরই অস্তভুক্তি 
কৰিতে হইবে, এই ঘে দৃিভংগী, ইহা! কপণের, সাছিত্যবিচারে ইহা! গুণ 

নয়, দোষ । 

রস-বিরোধ 

কোন্ রপের কি স্থপ্ণপ, তাহা সংক্ষেপে আলোচিত হইল, কিন্তু শুধু স্বরূপ 

জানিলেই রসজ্ঞান হয় না, কোন্ রস কোন্ বদের পরিণস্থী। তাহাও জান! 
গ্রয়োজন, নচেৎ পরম্পর ছুই বিরোধী রসের বর্ণনায় “রন-দোষ' ঘটয়! থাকে, 
রস-ভংগ হয় । 

রস বিরোধী-রস 

(১) শৃংগার...**-ককুণ, বীভৎস, বৌন্ত্র, বীর ও ভগ্কানক 

(২) হান্য'** করুণ, ভয়ানক ও বৌন্ত্ 
(৩) করুণ'***.*হান্ত ও শৃংগার 

(৪) রোদ্র"****হাস্ত, শৃংগার ও ভয়ানক 
€৫) বীর." শাস্ত ও ভয়ানক 

(৬) ভয়ানক......শেংগার, বীর, রৌদ্র, হান্ত ও শান্ত 
(৭) বীভৎস-*...শৃংগা 

(৮) শাস্ত'**,**বীর, ভয়ানক 
এই হইল দর্পণকার-নির্ধারিত বিরোধী বচসর তালিকা । এই বিষঙ্ে 

সাহিত্য-্বর্পণের তৃতীয় পরিচ্ছেদ (পৃঃ২১২) ভ্রষ্টব্য । 
"৭ 



+৩৩৮ ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংল! নাটক 

বিশেষ কষ্টব্য 

'শৃংগারের' সহিত “করুপের” ঘম্পূর্ণ বিরোধ বলা চলে না, কারণ 

“বিপ্রলম্তশৃংগারের' সহিত করুণের বহুলাংশে সাদৃশ্য । তবে বিপ্রলন্তশৃংগার 
ও করণ ঘেমন পরস্পর-বিরোধী নয়, তেমনি একও নছে। - বিপ্রলস্তশৃংগারে 
করুণের স্পর্শ থাকিলেও, ইহার মুখ্যভাঁব স্বী-পুরুষের অন্যোন্ট-রতি ; কিন্তু 
করুণ রস একটানা ছুঃখ-বিচ্ছেদের রস, ইহার মৃখ্যভাব শোক । বস্তত 

রতিজ যে দুঃখ তাহাই বিপ্রলম্তশূংগারের বিষয়। “বীর? বসও শৃংগারের ঠিক 
বিরোধী নয়, বীরের সত্বোৎকর্ষই অনেক সমক্প শৃংগারের হেতু হইয়া থাকে। 

মাআ! ছাড়াইলে, সংগতির অতাব হইলে “ককণ+, “রৌদ্র” ও “ভয়ানক? বস 

“হাশ্য” রলে পরিণত হয়। শান্ত” রস শুধু বীর ও ভয়ানক নয়, বস্তত সকল 
রসেরই বিরোধী । আবার বিষয়-বিমুখতার জন্য সকল রসেরই আম্মা শাস্ত- 

প্রায়। উক্ত তালিকায় “অদ্ভূত” রসের উল্লেখ নাই, উল্লেখ করিবার গ্রয়োজনও 
নাই। কারণ অসাধারণ হইলে নকল রসেরই পরিণতি হয় “অদ্ভুভ'। অতএব 
একমাত্র হাশ্তরম বাতীত অন্য সকল রণের ক্ষেত্রেই দেখিতে হইবে সংগতি 

আছে কিনাণ যেখানে ছুইটি রসের মধ্যে সংগতি নাই, সেইখানেই বিরোধ । 

দংগতিই মানদণ্ড রস-বিরোধের | 

করুণ রস ওট্র্যাজিভি - ধু 

*ইষ্টনাশাদনিষ্টাঞ্চেঃ করুপ]ুখ্যো রসো৷ ভবেৎ।” (সাহিত্যদর্প্ণ, ৩য় )। 
“ককৃণ? বূনকে নাট্যরম বল! হইয়াছে, অথচ সংস্কৃত নাট্যশান্ত্রে এই রসের 

নাটক অর্থাৎ ইষ্টনাশান্ত নাটক বা ট্রাজিডি'রচন1! নিষিদ্ধ। যাহাকে বরণ 
করা! হইল, তাহার করণ নাই, বিধি-নিষেধের ইহা এক অপূর্ব বিধান, এই 
বিধানের সমাধান কি? 

সংস্কতে ট্র্যাজিডি, নাই সত্য, কিন্ত তাই বলিয়া লংস্কত কবি ও 

আলংকারিগণ করুণ রসকে কোন দিনই উপেক্ষা করেন নাই, বরং অনেকে. 
অকুপণ ভাষায় ইহাকে “আদি*, একমাত্র ও “শ্রেষ্ঠ রস বলিয়া! ঘোষণ' 
করিয়াছেন। 

“সস্তোগশৃংগারাৎ মধুরতরে৮ বিপ্রলম্ভঃ, ততোহপি মধুরতমঃ করুণ ইতি ।” 
(ধ্বন্তালোক-টাকা, ২।৯--অভিনবগ্ুপ্ত )। 'সম্ভোগশৃংগার” অপেক্ষা অধিক 
মধুর “বিপ্রলন্তশৃংগার” কিন্ধ তাহা! হইতেও মধুর হইল “করুণ? । মহাকৰি 
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তবস্ৃতি করুণ রসকেই একমাত্র রস বনিয়াছেন, তাহার মতে অন্তান্য রদ 
নিষিত্তভেদে এই করুণ রসেরই পৃথক্ প্রকাশ মাত্র। আবর্ত, বুদ; তরংগ 

প্রভৃতি বাহাত তিন্নরূপ হইলেও বস্তত একই সঙ্গিলের- একাধিক পরিণাষ। 

একো রসঃ করুণ এব নিষিত্তভেদাদ্ 

ভিন্নঃ পৃথক্ পৃথগিবাশ্রয়তে বিবর্তান্। 
আবর্ত-বুদ্ধ,দ-তরংগমত়্ান্ বিকারান্ 
অস্তো যথা সলিলমেব হি তৎ সমগ্রম্ ॥” 

| (উত্তররামচবিতম্, ৩।৪৭ ) 

“আদি কবিরঃ কবিত্বের উৎসও এই “করুণ? | নিষ্ঠুর ব্যাধের নির্মম শরে 

নিহত হইল ক্রোকী, নষ্ট হইল ক্রৌঞ্চের দাম্পত্যজীবন, তাহার স্থথের 
সংসার ভাঙিল, হাহাকার উঠিল তাহার বুকে, তাহার মুখে, নষ্ট-সখ, নষ্ট 
জীবনের এই হাহাকারে ভাব-ভোলা খধি-চিত্তে লাগিল আঘাত, জাগিল 

সমবেদনা, এই সমবেদনায় বি বাম্পীকি 'ছইলেন “কবি”, দরদী 
কবির অলৌকিক "শোক"? হইল-'শ্লেকক', এই অলৌকিক শোকে কৰি রচন! 
করিলেন “মহাকাব্য”, রচিত হইল রামায়ণ_-করুণ রসের নিঝর্রিণী। এই 
দিক্ ছইতে বিচার করিলে করুণ রন হুইল সংস্কত কাবোর আদ বদ, অবশ্ঠ 

শ্রব্য কাব্যের | তাই রামায়ণ বিয্লোগাস্ত। মহাকাব্য মহাভারতও বস্তত 

তাহাই ।* অলংকার-শান্সের নিয়মে ইছা! বিক্বোগাস্ত না হইলেও, অন্ভূতির 

ক্ষেত্রে ইহা বিযোগ-জর্জর, ছুঃখময় । মহাভারত 'ট্র্যাজিডি' কিনা, ইহ] বিচার 
করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলিয়াছেন-_ 

“কুকুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাগুবদ্দিগের জয় হইল, তখনই মহাভারতের যথার্থ 
ট্র্যাজিডি আরম্ভ হইল। তীহারা দেখিলেন, জদ্বের মধ্যেই পরাজয় । এত 
দুঃখ, এত যুদ্ধ, এত রক্তপাতের পর দেখিলেন, হাতে পাইয়া কোন হ্বখ নাই, 

পাইবার জন্য উদ্যমেই সমস্ত সুখ ।*****, কয়েক হস্ত জমি মিলিল বটে, কিন্তু 

হৃদয়ে দীড়াইবার স্থান সে দেখিতে পাইল ন! যেখানে সে তাহার উপার্জিত 

উদ্ভম নিক্ষেপ কবি! সুস্থ হইতে পারে, ইহাকেই বলে ট্র্যাজিডি ।” 
অতএব “বিষ্বোগীস্ত' না হইলেও খ্র্যাজিডি' হয়। 'মিলনাস্ত' কাব্োর 

বিসনেও যদি ইষ্টনাশের ব্যথ! অপগত না হয়, তবে ছনিবার ছুঃখের স্মারক লে 

*ধ্বন্তালোক? ও 'রসগংগাধরে' 'মহাভারতকে' শান্ত রসপ্রধান বল! হুইয়াছে। 
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মিলনও মর্মস্তদ) তাহ! ্রটাজিডি' | এই বিষক্ষে বক্ছিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষেয” 

সমালোচনা-প্রসংগে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বথার্থই বলিয়াছেন-- 
*নু্বমুখীর সহিত নগেন্দ্রের শেষকালে মিলন হইয়া গেল বলিয়াই কি বিষ- 

বৃক্ষ উর্যাজিভি নহে.!.*""*'যখন মিলনের মূখে হানি নাই, যখন মিলনের বুক 

ফাটিয়া যাইতেছে, তখন তাহার অপেক্ষা আর ট্রাজিডভি কি আছে! 

কুন্দনন্দিনীর সমস্ত শেষ হইয়া গেল বলিয়া” বিষবৃক্ষ ট্র্যাজিডি নহে-- 
কুন্দনন্দিনী ত' এ ট্র্যাজিডির উপলক্ষ মাত্র। নগেন্দ্র ও সুর্ধমূখীর মিলনের 
বুকের মধ্যে কুন্দনন্দিনীর মতা চিরকাল বাচিয়! রহিল--ইহাই ট্র্যাজিডি ।” 

ট্র্যাজিডির' এই নব ব্যাখ্যা, নৃতন স্বরূপ নিরূপণের জন্ত রবীন্দ্রনাথ 
ইহার অর্থ করিয়াছেন *ছু£খময় নাটক, বিয়োগাত্ত নাটক নছে। কাব্য ৰা 

নাটকে দুঃখের স্থর প্রধান হইলেই তাহা '্ট্্যাজিভি'। এই দিক্ হইতে 
বিচার করিলেও সংস্কৃতে ঠিক ট্ট্যাজিডি নাই । নাটকীয় হন্ব-প্রতিঘন্দে 

বহু নাটকে ছুঃখের আঘাত চিত্রিত হইলেও সে আঘাত শেষ পর্যস্ত ছু:খের 

স্মারক হইয়া! থাকিতে পারে নাই, নাটকীয় মিলনকাহিনীর অপরূপ পরিণতি ও 

প্রকাশ-ভংগীতে সে আঘাত সম্পূর্ণ মুছিয়া গিয়াছে । যদ্দিও ছুই একটি নাটক 
বা প্রকরণে হয় ত আহত, উপেক্ষিত হৃদয়ের ব্যথা যথার্থই বিস্বাত হইবার 

নহে, তথাপি নাটকাস্তে সেই ব্যথ! দশকচিত্তে করুণ সমব্দেনার আবেগ স্য্ি 

করে না। উদাহরণ ভানের ম্বপ্রবানবন্গতা' নাটক । ইহাতে '্র্যাঞ্জিডির' 

স্থর আছে, কিন্তু সে-স্থুর জাগিয়াও জাগে নাই, উঠিয়া টুটিয়া গিয়াছে। 

নাটকের নায্সিক! বাসবদত্তার দ্বা্পত্যজীবন বাজ্যের রাজনৈতিক চাহিদায় 

বার্থ হইল, হতরাজ্য স্বামীর পুনরভুযদয়ের জন্ত পতিপরায়ণা ৰাসবদত্ব! 
আপনার মৃত্যু ঘোষণা করিতে সম্মতি দিলেন, ছদ্মবেশে থাকিয়া সপত্বীর 
শুভপরিণয়ের মালাও গাথিলেন, ইহ! অপেক্ষা নারী জীবনে করুণ ব্যাপার 
আর কি ঘটিতে পরে ! বাদবদত্তা তাহার বিড়দ্িত জীবনের এই দুর্তাগ্যকে 

বরণ করিতে কুস্তিত হুন নাই সত্য, কিন্তু তিনি ত* মানুষ, তাই তাহার 

'ঘগতোক্তির মধ্য দিয়া মধ্যে মধ্যে তাহার অবচেতন অন্তরের 'অনিয়ন্রিত 

ব্যথা প্রকাশ না হইয়া পারে নাই। একাধিকবার তাহার মুখ দিয়া বাহির 
হইয়াছে “ঘার্ধপুত্রোহুপি নাম পরকীয়ঃ সংবৃ্তঃ;| এই নাটকেরই ২য় অংকের 
শেবে যখন চেটা ত্রুত প্রবেশ করিয়া বিবাহের জন্ত ভ্রুত পদ্মাবতীকে অস্তঃপুরে 

লইয়া যাইতে চায় তখন বাসব্ত। ত্বগতোক্তি করেন--“বথা যথা ত্বরতে, তথা 
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তথা অন্ধীকরোতি মে হৃায়ম। এই স্থগতোক্তি নিশ্চয়ই করুণ । নারীত্বের 
দিক হইতে এই নাটকে শুধু বাসবঘত্তাই ব্যর্থ নয়, পদ্মাবতীও ব্যর্থ হইয়াছেন । 
বাস্ব্ত্তার নাবীত্ব ফুটিয়! ঝরিয়াছে, পল্মাবতীর নারীত্ব ফুটিতেই পারে নাই। 

বাসব্দতার জীবনে যদি মধ্যাহ্ছে “পুরৰী'র সর উঠিয়! থাকে, তবে পদ্মাবতীর 

জীবনে প্রভাতেই সে হর বাজিয়াছে! বিপত্বীক উদয়নের অদ্ভূত অস্থশোচনার 
চিত্রই প্রেমিক উদয়নের প্রতি পন্মাবতীকে আকৃষ্ট করিয়াছিল, বড়ে! হৃদয়ের 
বড়ে। প্রেম একাস্ত করিয়া উপভোগ করিবার বাসনায় পদ্মাবতীর মন-প্রাণ 

ংগীতময় হইয়াছিল, এই সংগীতেরই অপূর্ব প্রেরণায় পন্মাবতী হয় ত' তাহার 

জীবনে উদয়নের উৎকট বাসবদত্তা-প্রীতিওড বরদাস্ত করিতে পারিয়াছিলেন, 

কিন্তু বাসবদত্া যেদিন সশরীরে পুনরায় রাজভবনে ফিরিলেন, সেদিন--সেদিনও 

কি পদ্মাবতীর নারী-স্থলত সহিষ্ণুতা অবিচলিত ছিল? সেদিনও কি পদ্মাবতীর 

অন্তরে প্রেম ও বাসনার মধ্যে বিরাট দ্বন্ব উপস্থিত হয় নাই? এই ছন্দে 

তাহঃর মুখের ভাষা সেদিন মৃক হইলেও, বুকের ভাষা! নিশ্চয়ই ব্যর্থতার হা- 
হুতাশে মুখর হইয়া উঠিয়াছিল! তাহা না হইলে নাটকের শেষ অংকে 
ধাত্রীকর্তৃক বাসবাত্তার আলেখ্য উপস্থাপিত হইলে, পল্মাবতী তাহার আশ্রিতা 

রমণীর সছিত সেই আলেখ্যের হুবন্থ মিল দেখিয়া সহসা! আৎকাইয়া উঠিলেন 
কেন? কেন তাহার উৎফুল্ল আননে উদ্ধিপ্নরতার ছাপ পড়িল? সে 

উদ্ধিগ্নত। এমনই প্রকট যে, তাহা দেখিয়া! উদয়ন প্রশ্ন করিলেন--“দেবি ! 
চিত্রদর্শনাৎ গ্রহষ্টোছিগ্রামিব ত্বাং পশ্টামি। কিমিদম?” ছুইটি রমণীর 
দাম্পত্যজীবনে বার্থতার এই যেস্থর, ইহা ট্র্যাজিডির স্বর, কিন্ধ নিপুণ 

নাট্যকারের চরিজ্্-চিন্রণ-কৌশলে এই সুর শেষ পর্যন্ত চাঁপা পড়িয়াছে, যদি 
কোথাও সপতীছ্য়ের মধ্যে এতটুকু ঈর্ধা, সংকোচ বা অভিমান ছিল তবে তাহা 

সুটিবার অবকাশ পাঁয় নাই, উতয়ে উভগকে বরণ করিয়াছেন পরমাত্ীয়়ের 
মতো, অস্তনিগৃঢ় ব্যর্থতার স্থুর উদ্দারভায় পর্যবসিত হুইয়াছে। নায়ক- 
নায়িকার পুনঞ্জিলনের পর কোন প্রকারেই 'মনে হয় না যে, এই রাজপরিবারে 
কাহারও জীবন ব্যর্থ হইয়া গেল। শুদ্রকের ম্বচ্ছকটিক? হইল অন্ততষ 
উদ্দাহরণ। এই নাটকে আরেকটি রমণীর দাম্পত্যজীবনে ট্র্যাজিডি”, কিন্তু 

নবটকে এই ট্র্যাজিডি ইংগিতেও ব্যক্ত হয় নাই। ম্বপ্রবাসবদত্তে' ট্রাজিডির 
একটি সর আছে, ইহাতে তাহাও নাই। বারবনিতা বসস্তসেনার সহিত 

অনিবার্ধ প্রেম-পরিণয়ে চাকুদত্তের ধর্মপত্তী ধৃতা অন্তরে নিশ্চয়ই সুখী হইতে 
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পারেন নাই, সাধারণ প্রেক্ষক নারী-্বদয়ের এই অদৃশ্ঠ বেদনা বুঝিবার 

স্যোগ না পাইলেও, ইহা দরদী সমালোচকের বিচার-দৃষ্টি এড়াইবে 
কিন্ধপে ! প্রকৃতপক্ষে ধৃত এই দৃশ্ঠকাব্যের উপেক্ষিত । কিন্তু বিশিষ্ট সমাজ-- 
সংস্কার-চেতনা্ন সমাজের একটি অভিনব অনাধারণ বিপ্রব-চিত্র আকিবার প্রবল 
আবেগে নাট্যকার বসস্তসেনার কথাই বড়ে। করিয়া! ভাবিঘ্লাছেন, ভাবিয়াছেন 

গণিকাকে সমাজে মর্ধাদা দিবার কথা, তাহাকে বধুপদে প্রতিষ্ঠিত করিবার 
কথা। এই বিপ্রবী সাধনার পথে ধৃতার দীম্পত্যজীবনের সুখ-ছুঃখেষ কণ্ণা চিন্তা 
করিবার .অবসর কোথায় তাহার ! কিন্তু তথাপি তাহার এই নাটক ও নাট্যধর্ম 
সামাজিক চিত্তে রস-স্ষ্টি ও রল-পুষ্টির পথে বিন্দুয়াত্র ব্যাঘাত হইয়াও দেখা 
দেয় নাই। এই নাটকের ঘটনা-বিন্তান ও চবিক্্-চিত্রণ উত্তরোত্তর উদ্বেজক 

না হইয়া নাটকীয় কৌতুহল বৃদ্ধি করিয়াছে। নাট্যকার ইচ্ছা করিলে বসস্ত- 
সেনাকে সংসারে আনিয়া বসস্তদেন1! ও ধূতার জীবনের মাঝখানে কত কি 

ভাৰ ও অবস্থার স্ষ্টি করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহ! না করিয়া তিনি স্থকৌশলে 
বসস্তসেনাকে অন্তরূপে প্রকাশ করিলেন, তিনি গণিক] হইলেও এমন একটি 

নারীকে গৃহলক্্মী করিয়া সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিলেন ধাহার প্রেমোজ্জন ওদাধে 

কুবধুরও পতিপ্রেম নি্প্রভ হইয়া পড়ে। মহাষতি চাকুদত্তের পুত্রের প্রতি 

এই মহীয়সী রমণীর কি অপরূর মাতৃবাৎসল্য! সপত্বীতনয়ের প্রতি ধাহার 
এত বাৎসল্য, তিনি সপত্বীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিবেন কিবূপে! নাট্যকার 

ইচ্ছা! করিলে বিদ্বেষের ছবি আকিতে পারিতেন, ইচ্ছা করিলে ঘটনা-শ্রোতে 

বাক স্থটি করিয়। '্র্যাজিডি রচনা করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহ! তিনি 

করেন নাই। অনর্থ শষ্ি করিয়। অনর্থ নষ্ট করিবার শক্তিই ভারতীয় নাট্য- 

কারের শক্তি । ছুঃখময় সংপাবে অনিবার্ধভাবে বহু আঘাত আপিয়া! উৎপাঁত 

সুষ্টি করে, দুর্ঘটন! বাধায়, কিন্তু এই দুর্ঘটনার ছুঃখে সাময়িকভাবে মুযড়াইয়া 

পড়িলেও মানুষকে শেষ পর্ধস্ত দুঃখ চাঁপিক! পথ চলিতেই হয়। ছুঃখের সহিত 

আপনাকে খাপ খাওয়াইফ়া চলিতে না পারিলে মানুষ এক মুহূর্তও বাচিতে 

পারে না। ছঃখ-ছুর্ধোগের মধ্যেও যাহাতে মানুষ জীবন্মত অথবা আত্মঘাতী 

হইয়া ন! পড়ে, যাহাতে সে বিচলিত হইলেও বাচিতে পারে, সেই দিকে দৃষ্টি 
রাখিক্নাই হয়ত' ভারতীয় নাট্যকারগণ সাধারণত 'রযাজিডি' স্থষ্টি করেন নাই) 
উ্যাজিডি দিয়! মাহষকে হতবল, হাতোগ্ম্ম করিতে চাছেন নাই। 

“করুণাস্তঃ শ্রব্কাবা-রচনায় অবশ্ঠ ভারতীয় আলংকার্িকগণের আপতি 



সংস্কৃত নাট্যকলা ও নাট্যাভিনয়ের বৈশিষ্ট্য ৩৪৩, 

নাই, নাই বলিয়াই রাম-কাব্য রামায়ণের আজিও আর্ধসঙ্গাজে এত 
সমাদর, আপত্তি নাই বলিয়াই মহাতারভ আজিও ভারতীয় মহাজাতির 

মহান ইতিহালের মহার্থ সম্পর্দ। কুকক্ষেত্রের আহবাস্তে কত রমণীর 
নিখির দিন্দুর যুছিল, কত জনক-জননীর হৃদয়ে হাহাকার উঠিল, কত 
নর-নারী অসহায় হুইল, আর সেই হাহাকার, অসহাক়্তার কাছিনী বহন 
করিয়াও শ্রহাভারত অপ্রিয় হইল না, হুইল অমর। 'দৃশ্যাকাব্যেই' শুধু নিষেধ 
এই সব কাহিনীর, এই সব করুণাস্ত, বিচ্ছেদাস্ত, দুঃখময়, নৈরাশ্তময় ঘটনার । 

বাহার! একই মহাকাব্যে পিতা-পুজে বিচ্ছেদ, পতি-পত্বীর বিচ্ছে্ষ, ভ্রাতায়- 
ভ্রাতায় বিচ্ছেদ সমর্থন করিতে পাবেন, সহ করিতে পাবেন, উহ্থাকে শ্রেষ্ঠ 
সাহিত্যের বর্যাদা দিতে পারেন, তাহারা নিশ্চয়ই ট্র্যাজিডির” বিরোধী 

ছিলেন না। ট্র্যাজিডি” রচিত না হইলে মানবজীবন, মানবচরিআ, মানব- 
জগতের একটি প্রধান দ্বিক্, একটি অতি নহজ অথচ প্রয়োজনীয় পরিণতির 

চিত্র-চিত্রণ যে বাদ পড়িয়। যায়, তাহা নিশ্চয়ই আর্ধ কবিগণ উপলব্ধি 'করিতেদ, 

নিশ্চয়ই তাহার! উপলব্ধি করিতেন-_ ৃ 
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ইহ! উপলব্ধি না করিলে কেন তাহারা 'শৃংগারে" মিলন অপেক্ষা বিরহ ও 

শৃংগার, ও “করুণের” মধ্যে “করুণকেই' মধুরতর বলিতেন। “রস্যু করুণে! 
রূসঃঃ, ইহাই ছিল একদা সাহিত্যজগতের জনশ্রতি। আনন্দবর্ধনের মতে 
করুণ রসেই মাধুর্য সর্বাধিক। “মাধুযমা্রতাং যাতি যতস্তত্রাধিকং মনঃ।” 

(ধ্বন্তালোক )। ছুঃখমর সংসারে ছুঃখ-শোকের সংস্কার রাগী, বিরাগী সকলের 

অধ্যেই যে সমধিক মাত্রায় বর্তমান তাহা! একদা আলংকাঁরিকগণ অনুতব 

করিয়াছিলেন, এইজন্ত “করুণ” রলকেই প্রধান রস তাহার! মনে করিতেন । 
ভবভূতির 'উত্তররামচরিতের” 'একো রলঃ করুণএব-_” ইত্যাদি ক্সোকের 
ব্যাখ্যাবসবে টাকাকার বীররাঁঘৰ বলিয়াছেন--“ষঘ্পি শৃংগার এক এব রস 
ইতি শৃংগারপ্রকাশকারাদ্িমতম্, তথাপি প্রাচূর্ধাদ্ রাগি-বিরাগি সাধারণ্যাৎ 
করুণ এক এব রসঃ। অন্তে তু তদ্বিকতয় ইতি।” অন্য রসের তুলনায় করুণ 
রলেই “চিত্ত-সংবা' (৪8৪03961০ :987900086 ) সম্পূর্ণ ও সযধিক। অতএক 
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এই রূস ও এই রসে যে প্রবল চিত্ত-সংবা্ধ তাহাকে দরদী লাহিত্যিক 

কোনক্রমেই উপেক্ষা করিতে পারেন না। 

দৃশ্যকাব্যেও যে যুদ্ধ বা মৃত্যুর অভিনয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল তাহা নক়্। 

“ব্যাধিজঃ ও “অভিঘাতজ', এই দ্বিবিধ মর্ণাভিনয়ের শশ্বব্ূপ' নাটাশাস্ত্রেই উক্ত 

হইয়াছে। 

“হিক্কা শ্বাসৌপেতমনবেক্ষিতমূছ'নং মরণম্। 

- কথনীয়ে। নানাভাবতো৷ মরণাভিনয়ে। বহুপ্রকারস্ত ॥” (নাট্যশাহা, ২৬।৯৭ ) 

“মরণ নাম ব্যাধিজমভিঘাতজং চ।” (নাট্যশান্্র, ৭ম, পৃঃ ৯৪) 

সংস্কৃত নাটকে নায়কের মৃত্যুই অবশ্ঠ-পরিহর্তব্য। “নাধিকারিবধং 

কাঁপি।” (দরশরূপক, ২৩৬) কিন্তু ইহারও ব্যতিক্রম যে দৃষ্ট হয় না তাহ! 

নয়। ভাঁসের 'উকতংগ” নাটক এই ব্যতিক্রমের নিদর্শন । এই নাঁটকে নায়ক 
ছুর্যোধনের ম্ৃত্যু-চিত্র প্রন্মপিত হইয়াছে ও এই “এফাংকিকা” বিয়োগাস্ত। 
অবশ্ত নাট্যশাস্ত্রের নিয়মান্ছসারে নাটক “একাঁংক' হয় না, তথাপি নাট্যাস্তে 

লিখিত হুইয়াছে--“উরুভংগং নাম নাটকং সমাঞগ্তম।” মহাকবি তাস ইহাকে 

নাটকাখ্যাই দিয়াছেন। অতএব দেখা" যায় যে, সংস্কৃত নাট্যশাম্্ের বিধি- 
নিষেধ সর্বত্র সর্থথা যে অনমনীয় তাহা নহে, অনমনীয় হইলে দুর্ধোধন ছুর্জন 

হইয়াও নায়ক হইলেন কিরূপে, নায়ক ছুর্ধোধনেৰ মৃত্যুই বা গ্রদশিত হইল 
কেন? [সংস্কৃত নাটকের নিয়মে ছুর্জন প্রতিনায়ক হয়া থাকে, নায়ক হইতে 

, পারে না। এইজন্ই নাটকে প্রতিনায়ক-বধে দোষ নাই, শুধু নার়ক-বধই 

অবিধেয়। ] 

দুশরূপকের মধ্যে একমাত্র “অংক ব! 'উৎস্প্টিকাংকইঃ করুণরসপ্রায়, কিন্ত 

“বিয্বোগাস্ত? নহে, 'অভুাদয়াস্ত”, ইহা পূেই তৃতীয় উল্লাসে আলো চিত হইয়াছে। 

কিন্ত মহাকবি তাসের *দুতঘটোৎকচ” অভ্যুদয়াস্ত নহে, অথচ ঠিক বিয়োগাস্তও 
নয়, তথাপি নাট্যকার ম্বয়ং ইহাকে 'অংক' আখ্যাই দিয়াছেন । নাট্যান্তে 

লিখিত হুইয়াছে--“দৃতঘটোতৎকচং নাষোৎস্থষ্টিকাংকং সমাপ্তম।” এই রূপক 

বিয্লোগাস্ত না হইলেও বিস্বোগস্থচক, রূপকান্তে বিয়োগের বিষ্পষ্ট সুচন! দেখা 
খায়। শিশুবধ, অভিমঙ্থ্যবধের কথা লইয়াই আরগ্ত হুইয়াছে এই রূপক, 
শ্বতবাস্্রাির করুণ কথোপকথন ও অঙ্থশোচনার ইছা পূর্ণ। ইছারই মাঝখানে 
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শ্কফ প্রেরিত ঘটোৎকচ শাস্তির দূত হইয়া উপস্থিত হইলেন দুর্যোধন-দমীপে । 
তাহার দৌত্য ব্যর্থ হইল, ছুর্যোধন সর্দন্তে ঘোষণা করিলেন-_ 

“মম বচনাদেবং স কৃষ্ণঃ বক্তব্য:--এতিষ্ট ত্বং সহ পাগুবৈঃ 

প্রতিবচো দ্বাস্যামি তে সায়কৈবিতি১।” 

ষনেবর দুঃখে ফিরিলেন ঘটোত্কচ, ফিরিবার সময় বলিলেন-_ 

“ভো ভো বাজান: ! শয়তাং জনার্দনস্য পশ্চিম: সন্দেশ: | 
ধর্মং সম্াচর কুকু স্বজনব্য পেক্ষাং 

যত কাংক্ষিতং মনসি সর্বমিহাহুতিষ্ঠ। ্ 

জাত্যোপদেশ ইব পাগবদূপধারী 

সুর্যাংস্তভিঃ সমমূপৈস্তাতি ব: রতান্তঃ ॥” 
এই উক্তির সংগে সংগেই রূপকও শেষ হইল। কিন্তু ঘটোতৎকচের এই. 

শেষ উক্তি-_-ইহ1কি অভিনয়ান্তে প্রেক্ষকের মনে ব্যর্থ-দৌত্যের তয়াবহ ভবিষ্তৎ 
সুচনা! করে না? “বিয়োগাস্ত' রূপক দর্শন করিলে “প্রেক্ষাগৃহ” পরিত্যাগ 

করিবার সময় দর্শক অস্তরে যে ভাব লইয়! ফিরে, ইহাঁও (অর্থাৎ ঘটোত্কচের 

উক্তি) কি সেইভাবস্থ্টি করে না? উদাত্ত নায়ক-চরিজ্রে কোথাও কোন 

ক্রুটি ব! ছূর্বলতা৷ থাকিলে সেই দুর্বলতা হইতেই নায়কের পতন ঘটে, আর, 

ইহাই 'ট্র্যাজিডি'। আলোচ্য রূপকে দুর্যোধন-চরিত্রও তজ্জাতীয় চরিক্র। 

বহু সদ্গুণের অধিকারী হইলেও তাহার চরিত্রে ছিল আত্মপ্রতিষ্ঠার এক দুর্বার 
ছুরাকাজ্ষা, এই দুরাকাজ্ষা বা দুষ্ট 70016100ই তাহার চরিত্রের দুর্বলতা, 

এই ছুর্বলতার জন্যই তিনি শ্রীকফণের দূতকে ফিরাইয়! দিলেন, এই দুরাকাজ্ঞার 
জন্তই ঘটিল কুক্ুক্ষেত্রের সর্বনাশা সংগ্রাম, তাহার অভাবনীয় পতন, ইহাই ত 
ট্যাজিডি। অবশ্য 'চৃতঘটোৎকচে, ছূর্ষোধনের দন্ত-ছুরাকাজ্ষাই ব্যক্ত 
হইয়াছে, পতন প্রদশিত হয় নাই। কিন্তু অস্তে পতন-চিত্র অংকিত না হইলেও 
অবশ্থস্তাবি-পতনের স্থর বাজিয়াছে। এস্থর নিশ্চই করণ ! 

বিয়োগাস্ত” দৃশ্ঠকাব্য রচিত হইবে না এমন কোন নির্দেশ কোন প্রামাণিক 
ংকার-গ্রন্থে দুই হয় না। এইজন্তই ভাসের নাট্য-বচনায় অনেকাংশে 

প্রচলিত নাট্য-এতিহ্ের শিথিলতা ঘটিয়াছে। এই শিখিলত। দোষ নছে। 

কোন দ্বেশের কোন সাহিত্য কোনদিন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত হুইয়া চলে না, চলিতে 
পারে না। সাহিত্যে ছ্ছেচ্ছাচারিত ধেষন দোষ, বিধি-নিষেধের নিগড়ে 

ইহাকে লর্বাংগে বন্দী করিবার ব্যবস্থ! বা প্রবৃত্িও. তদ্প অন্তায়। 



৩৪৬ ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংল। নাটক 

কবিপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ 'ট্র্যাজিডিতে'। তাই সকল দেশের সকল 

সাহিত্যেই ট্র্যাজিডির আমন উচ্চে। ট্র্যাজিডি দিয়াই যাচাই কর! হয় নাটা- 
সাহিত্যের গতি-প্রগতি। কিন্তু আশ্চর্ধের বিষয় এই যে, সংস্কৃতে পাচ 
শতাধিক রূপক রচিত হওয়া সত্বেও ট্র্যাজিডি নাই। যে দেশে তাস, 

কাপিদাস, শৃদ্রক, ভবভূতির মত নাট্যকার ছিল, দে দেশে: ট্র্যাজিডি" 
রচনার উপযুক্ত নাট্যপ্রতিভা! ছিল না, একথা ঠিক বিশ্বান্ত নম্ম।. নাটাশান্ত্ের 
বিধান "ছিল, শৃংগার, বীর ও শান্ত, এই তিনের অন্যতম হুইবে মৃখ্যরন, 

নাটকের । “করুণু, রসকে সংস্কৃত কবিগণ বড়ো স্থান দিলেও, ভারতের ছুই 
আদিম মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত ব্যতীত আর কোন" ককণাস্ত সংস্কত 

কাব্য নাই। কিন্তু শুধু এই নাট্যশান্ত্ের নিষেধের জন্তই ঘে উ্র্যাজিডি রচনার 

পথে বাধ! ছিল, তাহ! ঠিক বল! চলে না। কারণ নাটকের পূর্বে নাট্যশান্ত্রের 

উদ্ভব হয় ন1। খ্যাতনামা নাট্যকারগণ নাটক-রচনায় যে আংগিক, 

যে শিল্পরূপকে আশ্রয় করেন, তাহাই পরে নাট্যশান্ত্বের নিয়ম হুইয়! 

উঠে। যুগে যুগে রচনা-রীতিয় পরিবর্তনের সংগে সংগে নাট্যশাস্ত্রের বিধি- 

নিষেধ পরিবর্তনের বহু প্রমাণ-পরিচয় আছে। ভাসের রচনা-রীতির সংগে. 

কালিদামের রচনা-বীতির উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দ্বেখা যায়। নাট্যশান্ত্রের 

নিয়মে রংগমঞ্ে স্বৃতুদৃশ্ত নিধিঞ্চ, অথচ ভাদের “উরুভংগ? নাটকে নায়কের ও 

ধপ্রতিমা'নাটকে দশরথের মৃত্যু দর্শিত হইয়াছে । ভাস এই যে নিয়ম-ভংগ 

করিয়াছেন, হয়ত? তাহার এই নিয়মতংগেরও অঙ্গকুলে কোন নাট্যশান্্ 

ছিল। ভারতের কত নাট্যশান্ত্ইই ত নই হইয়া গিয়াছে! মানুষের কচি ও 

জীবনদর্শনের পরিবর্তনের সংগে দংগে সাহিত্যের ভাব, ভাষা ও আংগিকেরও 

পরিবর্তন ঘটে। অতএব নাটক বিষ্লোগাস্ত হইবে কি হইবে না, তাছ! নির্ভর 

করে দেশের চাহিদা ও জাতির জীবনদর্শনের উপর । 
নাটকের বিয়োগাস্ততা-বিষয়ে স্ম্প্ই কোন নিষেধ কোন নাট্যশান্ত্রেই 

দুষ্ট হয় না। তবে 'করুণ'কে নাটকের মৃখ্যরসরূপে নির্দেশ না করায় এবং 

যেভাবে 'ভবতবাক্য? দিয়া নাটক শেষ করা হয় তাহা দেখিয়া! সংস্কতে 

ট্র্যাজিডি" নিষিদ্ধ এই দিদ্ধান্তই মনে আসা! স্বাতাবিক। কিন্তু ভাসের 

ঘউকুভংগ? যখন ব্যতিক্রম, তখন আরও ব্যতিক্রম ঘষে ছিল না, তাহা! জোর 

করিয়া বলা যায় না। তাহা ছাড়া ত্রেলোক্যের লর্ব কর্ম ও সকল ভাবের 

অন্থকরণ হইল “নাটক+, ইহ] পূর্বেই বলা হইয়াছে; এবং ইহাই হষ্ধি 
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নাটাশাস্ত্ের অভিমত হয়, তবে জীবনের ন্যায় মৃত্যু, মিলনের সায় বিচ্ছেদই 
বা অস্ুকরণীয় অথবা! অভিনেয় হইবে না! কেন? 

তথাপি সংস্কতে "ট্র্যাজিডি" রচনার রেওয়াজ ছিল না। অনেকেই বলেন, 

ভারতীয় জীবনদর্শনই ইহার কারণ। ভারতীয় জাতি কোনদিনই ইহলবন্ 
নয়। তাহার জীবনবাদদে ইহলোক অপেক্ষা পরলোকেরই স্থান বড়ো। 

ইহজীবনের সুখ-ছুঃখকে সে পূর্বজন্মের কর্মফল বলিয়াই মনে করে। যে জন্মের 
কর্ম সেই জন্মেই যদ্দি উহার ফল না দৃষ্ট হয়, তবে জন্সাস্তরে তাহা অবশ্তই 
প্রাপ্য, ভারতবর্ষ ইহা বিশ্বাস করে। এই বিশ্বাসের জন্ত সে এক জন্মের একটি 
জীবন দিয়া. জীবনকে বিচার করে না, বিচার করে গতি-প্রগতি দিয়া অখণ্ড 

জীবনপ্রবাহকে । জীবনকে খণ্ড করিয়া দেখিলেই যত গণ্ডগোল । ইহাকে 
একটি জন্ম দিয়! বিচার করিলেই নিক্ষলতায় নৈরাশ্ত, অভাবে অভিমান, 
অপূর্ণতায় মাৎ্সর্ধ, বিচ্ছেদে হা-নুতাঁশ, মৃত্যুতে শোক প্রভৃতি দেখ। দেয়। 

কিন্ত ভারতীয় দূর্শন, ভারতীয় অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে নৈরাশ্যের স্থান নাই, অভিমানের 
প্রশ্ন উঠে না, শৈশব, যৌবন, বার্ধকোর মতই মৃত্যুও একটি অবস্থাত্তর, 
080081070 04 9611-00780100870688, দেহ হইতে দেহাস্তরে সংক্রমণমাত্র। 

এক জীবনে যাহা মিলিল না, অন্ত জীবনে তাহ] মিলিবে এক জন্মের চলার 

পথে মৃত্যু আলিয়৷ সহসা যদি একট! যবনিকা টানিয়াই দেয়, ভাহাতে ছুঃখ 

কৰিবার কি আছেঃ অন্ত জন্মে মে যবনিকা অপস্থত হইবে। এই জন্যই 

ভারতীয় নাট সাময়িক বির্হ-বিচ্ছেদ ও শোক-সস্তাপেব দৃশ্ত বা ঘটনা 
থাকিলেও , শেষ পর্ধস্ত যেমন করিয়! হউক মিলনের আয়োজন করিতেই 

হয়। যেমন, 

“অভিজ্ঞান শকুস্তল” নাটকে যতদূর পর্যস্ত ( অর্থাৎ ৬ষ্ঠ অংক পর্বস্ত ) মর্তের 
ভৰি ততদুর বস্তত ইহা 'ট্র্যাজিডিই* সপ্তমাংকে নায়ক ও নায়িকার যে মিলন 

তাহা দ্বর্গের দৃশ্ত, হ্বরগায় ব্যাপার । রবীন্দ্রনাথ বলেন-_ 
“ধীবরের হাত হইতে আংটি পাইয়া! যেখানে ছুন্স্ত আপনার ভ্রম বুঝিতে 

পারিয়াছেন, সেইখানে ব্যর্থ পরিতাপের মধ্যে যুরোপীয় কবি শকুস্তলা নাটকের 
ষবনিকা ফেলিতেন।” 

অতএব অন্তদ্দেশের সাহিত্যিকের লেখনী মৃথে পড়িলে যাহা রর 
উ্যাজিডি' হইত, তারতীয় নাট্যকার তাহাকে '্যাজিডি, করিবার কথ! 
তাবিতেই পারেন না, অন্তদেশের দৃষ্টিতংগীতে এই মিলন-দৃষ্ত সম্পূর্ণ অন্থাভাবিক 
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ঠেকিলেও ভারতীয় জীবন-দর্শনের বিচারে ইহাই সমগ্র ঘটনার সহজ ও 

গ্বাভাবিক পরিণতি । মহাষতি বার্ণার্ড শ যেমন ৮:26, কে 58905 না 

করিয়া “:8£9৫5কেই 026" করিবার কথ! ভাবিতেন ও বলিতেন, 

ভারতীয় নাট্যকারগণ ঠিক তদ্রপ চিত্ত! না করিলেও, "ট্র্যাজিডি? যে জীবনের 
অপূর্ণ প্রকাশ ও অসম্পূর্ণ পরিণতি, এ বিষয়ে তাহাদের কোন সন্দেহ ছিল না। 
“শর দৃিভংগী উদার ও দৃষি সুদূরপ্রসারী ছিল বলিয়াই, তিনি 6:৯৪৪০ডকে, 

কোনদিন স্বীকার করিতে পারেন নাই, কেমন করিয়! শ্বীকার করিবেন? 

তাহার দৃঢ় বিশ্বা ছিল যে, মাহ্থষ চেষ্ট1! করিলে 'ত্রিশতায়ু' হইতে পারে ও 

অনাগত যুগে তাহাই হুইবে। আর ইহা হইলে সত্যই জীবনকে বিয়োগাস্ত 

করিয়! দেখিবার প্রয়োজন কি? স্বল্লাঘু ব্যক্তির জীবনে ছুঃখ-বিচ্ছেঘ্বের 

অবসান হয় ত” অসম্ভব হইতে পারে, কিন্তু দীর্ঘায়ু ব্যক্তির জীবনে আজিকার 

ছুখ বা বিচ্ছেদ ভবিষ্যতে অনৃশ্ত হইতে পাঁরে। ভারতীয় দার্শনিকগণ 
জন্মাস্তরে বিশ্বাসী, অতএব তীহাদের দৃষ্টির প্রণার আরও সমধিক, অতএব 
তাহাদের নিকট যদ্দি ট্র্যাঞ্জিডি' অন্বাভাবিক মনে হর, তাহাতে বিস্মিত 
হইবার কি আছে। অবশ্ঠ ভারতীয় কবিগণ শ্রব্য কাব্যে” জীবনের এই 

অসম্পূর্ণ চিত্র অর্থাৎ ট্র্যা্জিক চিত্র অংকন করিতে ছ্বিধাবোধ করেন নাই, 
দৃশ্তকাব্যের ক্ষেত্রেই শুধু তাহাদের সংকোচ। ইহারও কারণ আছে। 
সাহিত্যের মধ্যে নাটাসাহছিত্যই যথার্থ গণসাহিত্য। জনগণকে একত্র অল্প 
সময়ে জাগাইতে, উত্তেজিত করিতে, উৎসাহিত করিতে, অভিভূত করিতে 

ইহার ষত বলিষ্ঠতা সাহিত্যের আর অন্য কোন বিভাগেরই নাই । ইচ্ছ! কহিলে 

নাট্যকার জাতির নৈতিক মেরুদণ্ড তাঙিস্, চুরমার করিয়া জাতীয় জীবনকে 
একেবারে নষ্ট করিয়া দিতে পারেন, আবার একটি জাতির লর্বাংগীণ যে শ্রেয় 

ও প্রেয়, তাহাও নির্ভর করে তাছারই উপর। এই জন্ত রংগমঞ্চে যাহা 

দেখাইতে হুইবে, ভারতীয় অলংকারশান্ে তাহার উপর এত বিধি-নিষেধ । 

মান্গষ যেন কোনক্রমে বিভ্রান্ত বিচলিত না! হুইয়৷ পড়ে মেই দিকে ছিল বিশেষ . 

সৃষ্টি, সতর্ক দৃষ্টি নাট্যকারগণের। 
ট্র্যাজিডিতে' যে ছুঃখ-দুর্দশ1, জীবনের ধে লাগনা-অপম্বান তাহার কার্য 

কারণ-সথজ্রটি ধর! যা না, পেইজন্যই 'ইহ। “আমাদের নিকট একটা চিরস্তন 

বেঙ্বনা-ঘন অজ্ঞাত রহন্ত'। জীবনে হুখ এত স্বপন, ্বল্লাযু ও হুর্লভ যে, সুখের 

পাধনায় ষাস্ষের ঘে অভিজ্ঞতা তাহা সখের নয়, ছুঃখের, নৈরাশ্টের। এই 
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নৈরাশ্তের মূলে আছে তাহার ক্ষণভংগুর ভাগ্য, তাহার জীবন-যৌধন-ধন-মান 
সর্ববিষয়ে অনিশ্চয়তার পপ্রতীকারহীন এক অনহায়তা। অমিত এশ্বধ, অনন্ত 
পৌরুষ, অসমান্ত প্রতিভা! সব কিছু থাকা সত্বেও মানুষ পৃথিবীতে ৰড়ো! অসহায়, 
এমন কি মধ্যে মধ্যে নির্বোধ শিশুর মতই সে নিতাস্ত অক্ষম । চোখের লক্ুথে 
সাজানে। বাগান শুকাইয়া যায়, অথচ সে-শোষণ প্রতিরোধ করার যথেষ্ট শক্তি 

তাহার থাকে না, মু মৃক বলহীন বেদনাক় বিদায় দিতে হয় তাহার সহশ্র্দিনের 

সাধনার ধন, তাহার সযত্ু-হুন্দর স্থট্টিকে । স্যলন, পতন, বিলাপের কারণটিকে 

যেখানে বুদ্ধি দিয়া ঠিক ধরা যায়, সেখানে না হয় একটা সাস্বনা মেলে; কিন্ত 
যেখানে একটি বিশাল ব্যক্তিত্ব উদার উজ্জলতায় দীপ্ত হইতে হইতে প্রচণ্ড এক 

দমকা হাওয়ায় অকন্মাৎ নিরবাপিত হয়, একটি ব্যক্তি-পুরুষের অকারণ অকাল 

শোচনীয় ভাগাবিপর্যয়ে বহুজনের কল্যাণ-করণে পূর্ণচ্ছেদ পড়ে, একটি দুর্জয় 
সত্য-সংকল্প লহুস! এক উন্মন্ত আঘাতে ধরাপৃষ্ঠ হইতে চিরতরে নিশ্চিহ্ন হইয়। 

যায়, পেখানে কিরূপে মাষের সাস্বনা সম্ভব, জীবন-সম্বন্ধে মর্মস্তদ নৈরাশ্তই 

সেখানে অবশ্বভাবী। প্রতিপর্দেই নাটাকার ইউবিপিডিসের মত মানুষ তাই 

উপলবি কৰে-_ 
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অসহায় মানুষের এই ছুঃখবোধ এবং দুঃখের প্রতি সহজ সহাহভ্বৃতি হইতেই 

ট্রযাজিডির উদ্ভব হয়। কিন্তু ইহজন্মের দুঃখের কারণ পূর্বজন্মের কৃত ছুষবর্ম, 

এই যেখানে জীবন-দর্শন, যেখানে নব কিছুই পূর্বনির্দিষ্ট (0:9-09691701060), 
কর্মবান্ধের কার্ধ-কারণ-ত্ত্রে নিয়ন্ত্রিত, সেখানে মানুষ দুঃখ দেখিয়া! হতাশ অথবা. 

বিচলিত হয় না। বিচলিত না হুইলে ছু:খের প্রতি প্রকৃত সহাহ্বস্ৃতির 
উদ্রেক হইবে কিরূপে? ছু:খ দেখিয়া সত্যকার আতংক অথবা নহাহুভৃতি 

আসে তখনই, যখন সে দুঃখের কারণ অজেয়, কারণ যদি বা বুঝা! যায়, 
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প্রতীকার অচিস্তা, প্রতিবিধান অসম্ভব । অতএব ট্ট্্যাজিডি'-রচনার মূলে 

যে প্রেরণাটি কাজ করে, সেই প্রেরণারই অভাব ভারতীয় জীবন-দর্শনে । এই 
অভাবই হয়ত সংস্কত সাহিত্যে ট্র্যাজিডি-স্থষ্টি হইতে দেয় নাই। এতছ্যতীত 

ট্র্যাজিডি জন্মলাভ করিতে পারে এমন একটি পরিবেশে যেখানে জগতের প্রতি 
আসক্তি গভীর, যেখানে জীবন-সম্তোগের আকাংক্ষ। প্রবল” । পাশ্চাতা দেশে 

এই আসক্তি আছে, ভাই সেখানে ট্র্যাজিডির এত মর্যাদা! । কিন্ত ভারতবর্ষ 
পরলোকের স্থখ-সৌভাগ্যকেই বড়ো বলিয়া মনে করে, ইহলোক ভারতীয় 
দৃিতে ক্ষুদ্র, উপেক্ষিত। যে জগৎ উপেক্ষিত অনাকর্ষণীয়, সেখানে বাঁচার জন্ত, 

আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্ত গ্রবল প্রেরণা অসম্ভব কিন্তু নায়ক-চরিত্রে যদি এই প্রেরণ! 

না থাকে, এই প্রেরণা যদি প্রেক্ষককে অনুপ্রাণিত না করে, তবে দেখানে 
্যাজিডি-হ্ষ্টি সম্ভব নয়। 

সংস্কত সাহিত্যে ট্র্যাজিডি না হওয়ার আরও একটি বিশেদ কারণ আছে। 
ভারতীয় _দৃষ্টিতে ঈশ্বর মংগলময়, মংগলময়ের রাজ্যে অমংগল অসম্ভব। 
বাহত যাহাকে অমংগল বলিয়া যনে হয় বস্তত তাহা অমংগল নয়। মংগলের 

প্রয়োজনেই জগতে অমংগল আছে। অশ্তুভকর্মে অমংগল আসে, শুভ কর্মে 

সে অমংগলের খগ্ডনও হয়। জন্মজন্মাস্তরব্যাপী অখণ্ড জীবন । এজন্মে না 

হয় পরজন্মে, পরজন্মে না হয় আরেক জন্মে, কোথাও না কোথাও, কোনদিন না 

কোনদিন অমংগলের অবসান অবশ্তন্ভাবী। শুধু তাহাই নয়, ছুঃখময় মর্তের 

মাটিতে ছুঃখ হইতে সম্পূর্ণ মুক্তিও মানুষের পক্ষে সম্ভব যদি ঈশ্বরের করুণা হয়, 

যদি মুক্তির জন্য সাধন। থাকে । ভারতবাসীর মজ্জাগত এই ধর্ম-বিশ্বাস, ঈশ্বর- 

বিশ্বাস, এই বশিষ্ট আশাবাদ ও মুক্তিবাদ, বিশ্বত্রন্মাগের প্রতি এই নিরাসক্ত 
বৈরাগ্য-দৃষ্টি ট্র্যাজিক চেতনার পরিপস্থী। এই সব কারণেই ভারতীয় কবি- 
কল্পনায় ট্র্যাজিডির আলোড়ন ছিল না। ছুঃখকে যতক্ষণ ভয় ততক্ষণই 

ট্র্যাজিডি । ছুঃখবিজয়ী ছুঃখপহ দৃষ্টিতে ট্র্যাজিডি নাই। এই দৃষ্টি ছিল 
স্থিতপগ্রজ্জ ভারতীয় খধির, এই দৃটি ছিল বর্তমান কালের বিপ্লবী নাট্যকার 
বানার্ড শর। জীবনে আঘাত খাইতে খাইতে, আঘাঁড সহ্হ করিতে করিতে 

সমগ্র ছুনিয়ার মত দু:খ-ছুর্ভাগ্যের উপরও যেন তাহার একটা প্রচণ্ড আক্রোশ 

ছিল। ছুঃখের নিকট নত হুইতে, পরাজয় ত্বীকার করিতে তিনি নারাজ, তাই 

তিনি ই্র্যাজিডিকে ছূর্বল ব্য, ছুর্বলের সৃষ্টি মনে করিতেন, দৃঢ় কণ্ঠে তাই তিনি 

'ঘ্বোষপা.কবিতেন-- 0:8200015 0১০0 0৪০০" । 
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ভারতবর্ষ ভাগ্য ষানিত, কিস্তু সে-ভাগা গ্রীক “নিয়তি নয়। গ্রীক নিয়তি 

মানুষের নিয়ামক, 'সে-নিয়তির শাসন-পীড়নের উপর মানুষের হাত নাই, 

কিন্তু ভারতীয় ভাগ্য মানুষের আপন ত্যপ্টি, ভাগ্য তাহার নিয়ামক পয়, সেই 

ভাগ্যের নিয়ামক । অতএব দুর্ভাগা যখন আসে, তথন তাহাতে সে অস্থির হয় 

না আপনাকে অলহায় মনে করে না, সাহস ও সহিষ্ণুতা সে হুর্ভাগযকে 

ববণ করে, আপন সাধনায় সে তাহাকে প্রতিহত করিতে লচেইউ হয়। 

নিক্পতি বা! দৈবশক্তির নিষ্টুর চক্রান্তে সে গ্রীকগণের মত বিশ্বাপী নহে । এই 

যদি ভারতীয় দুটি হয়, তবে সে দৃষ্টিতে দুঃখের আলোড়ন নাই, দি তাহা না 
থাকে, তবে সেখানে ট্র্যাজিডি অসম্ভব । 

পরুবতী কালে ভারতীয় সাহিতো যে ট্রটাজিডির উত্তব হয়, তাহা পাশ্চাত্তয 

লাহিত্যের প্রভাবেই । বহু-অপেক্ষিত ছিল এই প্রভাব। এই প্রভাব অন্তত 

নয়, শুভংকর । ছুংখকে পদ্দাধাত পদানত করিয়। সথাস্ত মিলনাস্ত সাহিত্য- 

রচনার প্রয়োজন আছে সত্য, কিন্তু “কমেডির? পাশাপাশি ট্র্যাজিডি" বচনার 
ধপ্রয়োজনও জগতে নগণ্য নয়। কমেডির মিলনী আনন্দে মানুষ যেমন বাচার 

আনন্দ, চলার সাহস, সৃষ্টির প্রেরণা অনুভব করে, উ্র্যাজিডির ছুর্ভাগ্য-আলেখ্যে 
তেমনি জাতির" বিবেক জাগ্রত হয়, জগতের বিবিধ সমন্তার প্রতি সকরুণ 

আবেদন শি হয় মানুষের মনে । এই আবেদনে স্থণী সতর্ক হয়দছু:খী দুঃখ 

ভোলে । কমেডিতে ষে আনন্দ তাহা মুষ্টিমেয়ের, ট্র্যাজিডির থে বেদনা, তাহা 

আজব দুনিয়ার । সেইজন্তই ত ট্র্যাজিডি যতখানি মনকে নাড়া দেয়, দরদী করে, 

মনে যতখানি সুগভীর সুদৃঢ় ছাপ রাখিয্সা যায়, কমেডিতে তাহা অসম্ভব । এই 

প্রসংগে নাট্যসম্নালোচক ট1০০))-এর নিয়োদ্ধত উক্তিটি প্রপিধানযোগ্য | 
তিনি বলেন-- 

"9 58209 691009 9 2085 88৮ 62096 10 0529 দাও 819 

099015 1000590 800. ০০: 50008010598 70:091900015 9617:509 1 
9020১905009 10070759881070) 09০80.89 11810659719 1989 10910908108 

87090. ৪5007080198 &৮9 1006 915 09119617060 10185.” 

(2199 7009০75 ০ 107808) 

ট্র্যাজিডি? সম্বন্ধে উক্ত সস্তব্য সত্যই-মৃল্যবান্। 'উ্রযাজিডি যে নাট্য- 
সাছিতোর একটি বিশিষ্ট রূপ, এবিষয়ে কোন লন্দেহ নাই এবং সংস্কৃত 

নাটাসাহিত্যে এই রূপের অভাব না থাকিলে ইহা ষে আরও সম্পন্ন ও সমৃদ্ধ 

হইতে পারিভ তাহা অস্বীকার করিবার জো নাই। “অতিজ্ঞানশকুত্তল? 



৩৫২ ভাবতীয় নাট্যবেদ ও বাংলা নাটক 

নাটক যদি বষ্ঠ অংকে সমাপ্ত হইয়া ট্র্যাজিডি হইত, তাহা হইলে হর্বাসার 

অভিশাপ স্ি করিয়া! হৃত্যত্ত-চরিত্রে প্রলেপ-প্র্দানের প্রয়োজন হইত না, 

অথচ রাজ-অস্তঃপুরে বাজ-লাম্পট্যে উপভূক্ত ও অবশেষে উপেক্ষিত হংসপদিকার 

দল সমাজ-সংস্কারের বলিষ্ঠ চেতন! ও প্রেরণ! জাগাইতে পারিত। লগ্তম 

অংকে স্বর্গে সঞ্জাত পুনরমিলনে সে উদ্দেশ্ট সাধিত হয় না, ইহাতে উপেক্ষিত 

দ্বাম্পত্যজীবনে পুনম্িলনের আশার সঞ্চার হয় সত্য, কিন্ত সে আশায় কলুধিত 

সমাজ-জীবনের কলুষ-কালিমা কতটুকু অপনীত হয় তাহ! ভাবিবার বিষয়। 
ইষ্টপ্রাঞ্থির পথে অনর্থ-সৃষ্টি কত্িয়! শেষ পর্যস্ত ইষ্ই-নাশ হইতে ন1 দেওয়ার 
গঠনমূলক প্রবৃত্তি ও প্রচেষ্ট] প্রশংসনীয় সত্য; কিন্তু যেখানে যে-দাছিত্যে 
একজনের ইষ্টনাশ ঘটাইলে সমান্দে সহমত সহম্্র নর-নারীর ইষ্টলাভের পথ 

সুগম করিবার দরদ ত্য করা যান, সেখানে দে-সাহিত্যের প্রয়োজনও থে 
অপরিহার্য তাহ! বুঝিতে ও সমর্থন করিতে ন1 পারারও কোন নিখ্রিত্ব থাকিতে 
পাবে না। যদ্দি কোন নিমিত্ত থাকে তবে সে নিমিত্ত হইল ভিন্ন দেশে ভিন্ন 

যুগের ভিন্ন নীতিবোধ, কুচি-সংস্কার ও দৃষ্টি-ভংগী। ইছা ছাড়া জীবনযাত্রার 
সৃহজ পথ যতই সমস্যা-কুটিল হয় ততই আঘাতে আঘাতে আশা-ভংগের 
মধ্য দিয়া ব্যক্তি ও জাতির জীবনে ব্যর্থতাবোধ (99089 01 17886750190) 

উগ্র হুইম্বা! দেখ! দেয়, আর এই বার্থতার উতৎ্কট অহ্ৃভৃতি হইতেই '্ট্যাজিডির? 

উদ্ভব হয়। ইহাই ট্র্যাজিডি তত্ব+। নাট্যপাছিত্যে ট্র্যাজিডিই' সর্বন্থ 

(একদা! 'গ্রীক' নাট্যকার ও নাট্যশান্ত্কারগণের ইহাই ছিল ধারণ1) ইহা 
মনে করাও ঘেমন অন্তায়, নাট্যসাছিত্যে '্যাঙ্গিডি' অবাঞ্ছিত, ইহা মনে 
করাও তদ্রপ অযৌক্তিক। ট্র্যাজিভির নিশ্চিতই এক বিশেষ আবেদন আছে 

মানবের কাছে, দে-আবেদন ব্যথিতের প্রতি সমব্যঘিতের, অন্ধ উন্ম্ত ক্ষমতার 

প্রতি করুণা ও করুণ রসের, বস্তত এই আবেদন বৃহতের প্রতি বিন্ময়, বেদন! 

ও সম্মের এবং এই শেষোক্ত বৈশিষ্ট্যই উর্যাজিডির চর্ম বৈশিষ্ট্য । 

্র্যটাজিভির আনচ্” 

কিন্তু ট্রযাজিডির এই বেদনায় আনন্দ কেন মান্ধষের ? তবে কি মনভতত্ব- 

বিদ্গণ ঘাহাকে 98900 অর্থাৎ লাদন-সুখ বলেন, ই কি তাহাই? অথবা, 
জাত্মনিধাতনেও মান্ছষেব মধ্যে হুখ-সস্তোগের যে এক বিচিত্র প্রবৃত্তি দেখা যায়, 

মনোবিজ্ঞানে যাহার নাম 20188০০)১1970, ইহা! কি সেই বন্ধ, সেই প্রবৃতি-স্থখ ? 



লস্কৃত নাট্যকলা ও নাট্যাতিনয়ের বৈশিষ্ট্য ৩৫৩ 

কিন্তু উৎ্পীড়ন বা! আত্মপীড়ন হইতে যে আনন্দ, ভাহ। বাস্তবে সম্ভব হইলেও 
পাছিত্যে অনস্ভব। সাহিত্যের ষে রূস তাছা গীড়ক বা পীড়িতের নয়, তাহ! 
সহ্য সামাজিকের। সহদয়ের সত্বময় লংগীতময় শুদ্ধ স্বচ্ছ চিত্ত ব্যতীত অন্তত 

ত রসোদ্দরেক হয় না। পরপীড়ন অথবা আত্মনির্ধান, উতয়ত্রই থাকে এক 

রাজনিক অথবা তামসিক অহংবোধ, এক আত্মপর ভেদবুদ্ধি। কিন্তু 
যেখানে ভেদবুদ্ধিঃ অহংষন্ততা সেখানে রস নাই, যেখানে বূস সেখানে 
অহং অন্তমিত। সংস্কত অলংকারশান্ত্রে সেইজন্তই সাহিত্যের আনন্দকে বঙ্গ! 

হয় ব্রন্মানন্দসছোদর'। এই আনন্দ সত্বগু:€ণর আনন্দ, বেদ্যাস্তরম্পশ্শশূন্ত । 

ক্থখ-ছুঃখ, মমতা-ক্ষমতা সব কিছুরই বিলুপ্ধি ঘটে এই আনন্দে। লাভ-ক্ষতি, 
রয়-পরাজয়, মান-অপম।নের উধ্বর্সমতার, পমগ্রতার, (মগ্রতার, বিলীনতার, 

স্তরজনীক্বতার সব-পেয়েছির যে আনন্দ, ব্রদ্ধানন্দ মেই আনন্দ, সাহিত্যের 
আনন্দ ও তদ্ধপ। 

ট্রাজিডির এই আনন্দতত্ব লইয়া! নানা মনীষীর নানা মত। মহামতি 

হেগেলের মতে এই আনন্দ সামঞুন্য বা স্তায়বোধের আনন্দ । কর্মে, কথায়, 

চিন্তায়, আদর্শে যখনই ছই বিরোধী পক্ষের মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠার অগ্ভায় জেদ 

অথব ছুরাকাংক্ষা জাগে, তখনই লংঘর্ষ বাধে; ট্র্যাজিডি সেই সংঘরধষেরই 

ংগত পরিণতি । জগতের শাশ্বত ন্যায় ও বিচারবোধেরই প্রতিষ্ঠা হয় এই 

পরিণতির মধা দিয়া। এই বোধ, এই শিক্ষাই আমর] লাভ করি নাটক 

হইতে। এইজ্ঞান আমার চিত্বকে উজ্জ্র্গ, উদ্ব-দ্ধ, প্রশস্ত ও প্রণস্ন করে। 

চিত্তের এই প্রবুদ্ধ প্রসন্নতাই হেগেলের মতে ট্র্যাজিভির আনন্দ । 
ধাহাঁরা ছুঃখবাদী (যথা সোপেনহাওয়াঁর ), তাহাদের মতেও ট্র্যািডির 

যে আনন্দ, তাহা চিন্ত! ও জ্ঞানেরই আনন্দ, তবে সে-চিন্তা, সেশ্জ্ঞানের প্রকৃতি 

ভিন্ন। জীবনে সখ নাই, শাস্তি অসস্ভব, ছুনিয়া হুঃখময় এই জ্ঞানই দ্ধের 

ট্র্যাজিডি”, এই জীবন-দর্শনের ফলেই ভাগাবিড়খিত অলহাক়্ মাচুষ তাগ্য- 

দেবতার পর্দে আত্মলমর্পণ করে। দুঃখ হইতে যেখানে নিষ্কৃতি নাই, সেখানে 

নিয়তিকে হ্বীকাঁর ও তাছার কাছে আত্মপমর্পণেই মাছ্ষের শ্বস্তি। অনিবাধ 

ও অপ্রতিকার্ধ বিপর্যয়ে অণহায়ের এই থে ন্বস্তিবোধ, প্রতিকূল অবস্থাকে 
লহিষুুতার সংগে স্বীকার করার এই থে নিছন্ৰ মানসিকতা, ইহাতেই ই্র্যাজিডির 

আনন্দ । 

মারি যখন দুঃখের প্রতীকারে অনমর্থ তখন তাহার মনের মধ্যে ছুইটি তাব 
১৬] 
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অত্যন্ত গ্রবল হয়, একটি ভার করুণ অবস্থা অর্থাৎ অসহায়তা, অন্তটি তাহার 
ভয়। আলংকাবিকপ্রবর আযরিস্টটলের মতে মাছযের এই করুণ (কফুণ অবস্থা-_ 

0165 ) ও ভয় হইতেই ট্র্টাজিডির উদ্ভব হয়। কিন্তু বাস্তবে যে ভয় ও কক্ষণা 
বেদনাদায়ক, উৎপীড়ক, সেই করুণা, সেই ভয়ই যখন কবির প্রতিভাম্পর্শে 

ক্র্যাজিড? হইয়। উঠে, তখন তাহার ভিম্ন দপ। ট্র্যাজিডির বিপর্যয় বেদনার 
উদ্দেক করিয়] বেদনাকে শাস্ত করে, বিষে বিষক্ষয় হয়। বোনার আঘাতে 
বেদনার এই উপশমই ট্র্যাজিডির আনন্দ! 4১718609-এর ভাষায় বিচিত্র এই 
উত্তেজনা-উপশম ব্যাপারই 080087519 । 

বন্তত এই আনন্দ “আরের”। বাঙময়, ভাবমজ়, বিচিত্র-বিস্তাসময় কবি- 
কর্ম, কবি-কৌশলই “আট” । কৰি (নাট্যকার ও কবি) তাহার দরদী 

হৃদয়ে উপলব্ধি করেন বিক্রয় বেদনাময় জগত্তের গভীর সত্যটিকে, সেই লত্য 
তাহাকে প্রেরণাচঞ্চল, গ্রকাশচঞ্চল করে, তিনি সেই প্রেরণাকে প্রকাশ করেন 

প্রাণম্পর্শা ভাষায় । কবির এই অনবদ্য বাঁচন-তংগীতে এমন এক অলৌকিক 
ভাবজগতৎ স্থ্টি হয়, যেখানে নাটকীয় চরিত্রের সংগে দর্শক-চিত্তের এক অভিনব 

অবিচ্ছেদ্য সংষোগ ঘটে ; ে-সংঘোঁগে ছুঃখ সাধার ণীকৃত হয়, নায়ক-নাক্িকাঁদির 
দুঃখ হইয়া উঠে সর্বসাধারণের ছুঃখ, সহৃদয় ,সামাঁজিকের ছুঃখ। রংগমঞ্চে 
যখন অভিনয় সরু হয়, তখন নাটকের ছুঃখ-ছুর্ঘটনায় প্রেক্ষকের অচেতন মন 

হইতে জাগিয়া উঠে ম্ব-্ব-জীবনের অন্ভৃত ছুঃখ-শোক | ধীরে ধীরে দরদী 

কবির শব্দজাল বিভৃত হয়, শবের যাছ্ষ্বণ্ডে লৌকিক ছুঃখের উত্তেজনায় লাগে 
অলৌকিক স্পর্শ, উত্তেজন] প্রশমিত হয়, বেদন! পরিণত হয় সমবেদনায়। শুধু- 
সমবেদন]। নয় শ্বস্তিও বটে, কারণ ব্যক্তিগত জীবনে প্রেক্ষকের যে ব্যর্থতা, যে 

ব্যর্থতা তাহাকে পীড়া দেয়, কাতর করে, নাটকীয় চবিত্রে সেই ব্যর্থতার দৃশ্ঠ 
দেখিয়া! প্রক্ষক ম্বস্তি বোধ করে। জীবনে ছুঃখ শুধু তাহার একার নয়, সমগ্র 
সংসারই .ছুঃখমক্,। এই বোধ, আপনার অজ্ঞাতদারে উদ্ধদ্ধ এই ভাবনাই 

তাহাকে স্বস্তি দেয়। ক্রমশঃ ঘটন! অগ্রসর হক. বিচিন্র বাক্যরনে ময় বিগলিত 

হয় যন, আত্মপর-ভেদ বিলুপ্ত হয়) আলংকারিকের ভাষায় তখন যে অবস্থা, সে 
অবস্থা 'পরস্ত ন পরস্তেতি, মমেতি ন মমেতি ৮” । এই অবস্থায় বিভাবাদির 
সহিত এক হুইয়! যায় প্রেক্ষক। 'সাধারপ্যেন বত্যাদিরপি তথ্ধৎ প্রতীয়তে। 
(সাহিত্যদর্পণ, ৩য় )। এই নাধারণীকৃতিই বসত্বের ছেতু। আত্মপরতে্ নয়, 
পরের লছিত নিজের তাদগাক্যবোধ হইলেই রসাদ্বাদ হয়। ছঃখ তখন প্রাপ্তির 



সংস্কৃত নাট্যকলা ও নাট্যাভিনয়ের বৈশিষ্ট্য ৩৫৫ 

অবসাদ নয়, ব্যাণ্তির প্রসাদ, বিচ্ছেদের ব্যথা নয়, বৈবাগোর প্রসন্নতা। 

তন্মস্কতার এই শাস্ত প্রসন্নতাই ট্রাজিডির আনন্দ, ক্রাস্তদশখী কবির অলৌকিক 
বাকশক্তিই এই আনন্দের উৎ্স। দার্শনিক হিউম হাহাকে বলিয়াছেন 
100997096, এই বাকৃশক্তি তাহাই। এই বাকৃশক্তিই আরিস্টটলের 

187089286 16) 01988021019 89998807868 ষনম্বী লুকাপের 838 

৪121] 11) ম1)101) 1618 001000020108690) | 

ইহাই হুইল সংক্ষেপত করুণরূস ও ট্রযাজিডির পরিচয়। যাহা মধুর তাহা 

সহজেই আকর্ষণ করে, কিন্তু ভয়, ক্রোধ, শোক ও জুগুপ্সা স্বভাবতই উদ্বেজক। 
কবির শব্ব-_শক্তিতেই লৌকিক এই ভাবগুলি অলৌকিক মহিম৷ অর্জন করে। 

এই অলৌকিকত্বের ফলেই উদ্বেজক তানও উন্মাদক হয়। এই উন্মাদনায় 
নাটকের সুখ-ছুঃখের সহিত প্রেক্ষকের হুখ-ছুঃখ এক হইয়া! যায়। ইছার নাম 

“সাধারনীক্কতি'। লৌকিক ব্যাপারের এই অলৌকিক এঁকো, আত্মপর ভেদ- 
লোপে যে লোকোত্তরচমৎকাঁরিভা, যে নিষ্ধাম নিষ্কলুষ আনন্দ আশ্বাদিত হয়, 
তাহাই রস । দর্পণকার যথার্থই বলিম্বাছেন-_ 

“হেতুত্বং শোকহধাদের্গতেত্যো লোকমংশ্রয়াৎ। 

শোকহর্ধাদয়ো লোকে জায়ন্তাং নাম লৌকিকাঃ ॥ 
অলৌকি কবিভাবত্বং প্রাপ্ডেভাঃ কাব্যসংশ্রয়াৎ। 
সুখং সঞ্চায়তে তেভ্যঃ সর্বেভ্যোহুপীতি. কা ক্ষতি: 1” 

(লাহিত্যদর্পণ, ৩য়) 

করুণ রস ও ট্র্যাজিক রজ. 

অনেকেই মনে করেন “ককণ'রস ও ট্র্যাজিডির'রস ঠিক এক নয়। শোক, 
ছুঃখ, বিচ্ছেদ, ব্যর্থতা, অলহায়ুত! প্রভৃতি হইতেই উতয় বসৈর উদ্ভব হয় সত্য, 

কিন্তু উভয়ের প্রকাশভংগী, পরিণতি ও প্রভাবের মধ্যে একটি বিশেষ শ্বাতঙ্জয 

আছে। অধ্যাপক নিকল বলেন-- 
]88505) 81667 811) 19৪ 006 & 60008 01 9875. 728200৪ ৪ 

০1099] 9০90109০৮9৫ আঃ) 065 800. 09161062 18 £910978115 1009186৫ 

12 ০5 006 £:9%৮ 02:800801865 88 006 107510 05810 1000617 

(11090 ০1 1029009, 7, 240) 

গুরুগান্ীর্য, প্রবল সংঘর্ষ, প্রচণ্ড গতিবেগ ও অসাধারণ জটিলতাই হুইল 
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ট্র্যাজিভির' বৈশিষ্ট্য । নাটক বিষাদাস্ত হইলেই 'ট্র্যাজিডি? হয় না, যন্ধি উক্ত 
গুণগুলি তাহাতে নাথাকে। যখন. কোন প্রচণ্ড জীবন-সংগ্ামে কোন এক 

বিশাল ব্যক্তিত্ব প্রবল পৌঁকুষ সত্বেও বিপর্যস্ত হয়, কোন একটি বিশেষ দুর্বলতার 
জন্য তিলে “তিলে কোন এক বৃহৎ প্রাণশক্তি আত্মক্ষয় করে, প্রত্ৃত হুখ-সম্পদ্- 
সৌভাগ্যের অধিকারী হুইয়াও যুখন কোন দুর্জয় সাহস অসহায় দুর্ভাগোর 

ক্রীড়নক হইয়া পড়ে, তখনই তাহা ট্র্যাজিডির মহিমা অর্জন করে। ট্র্যাজিক 
চরিজ্রের এই অপ্রত্যাশিত পতন-মহিম! দর্শককে বিন্মিত ও বিচলিত করে না, 

তাহাকে ভাবায়, কিন্তু কাদায় না। লেকৃশপীয়রের "ম্যাকবেথ নাটক 

নিঃসন্দেহে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজিডি, কিন্তু এই ট্র্যাজিডির পরিণতি 

দ্বেখিয়। নিশ্চয়ই কেহ অশ্রপাত করে না॥ কিন্তু দর্শকের মনে ইছ1 এক প্রকাণ্ড 

বিশ্ময় স্থটি করে। বড়ো হইবার, সখী ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার সমগ্ত গুণই ছিল 
ম্যাকবেথের মধো, কিন্তু সব থাকিয়াও না থাক! হইল। কেহ কি ভাবিতে 

পাৰিয়াছিল যে, এমন দূর্জয় এক পৌরুষের এমন শোচনীয় এক পরিণতি হইবে, 
অথচ ভাহাই হুইল। এই চরিত্রটির অভাবনীয় এই পরিণতি হৃদয়কে ঘতখানি 
স্পর্শ করে তদপেক্ষা অনেক বেশী নাড়। দ্বেক়্ বুদ্ধিকে। শক্তিমান্ এই নায়কের 
পতন দেখিয়া শুধু ছুঃখ বা বেদনা নয়, এক বৃহত্তর চেতনার উন্মেষ হয়। এই 
উন্মেষের ফলে যে সহান্গভূতি জাগে, তাহা যে ককণ সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নাই, কিন্ত সে কারুণ্যে করুণার নুর, গাল্তীর্ষের উদ্রেক হয় এবং সেই জন্যই 

অনেকে ট্রযাঞ্জিডির যে রস তাহাকে “করুণরস' না] বলিয়া “গম্ভীররদ” বলিয়া 

"থাকেন। ছুঃখের সংগে নংগে স্থগভীর একটি তত্ববোধ জাগিক়া উঠে মনে, 
তজ্জন্ত এই দুঃখ বিলাপের তরল উচ্ছ্বাসে পরিণত হয় না। ট্র্যাজিডির নায়কের 
মত ট্র্যাজিক ছুঃখেরও যেন এক ব্যক্তিত্ব, ব্যক্তিত্বের গাভীর্য আছে। 

টর্যাজিক বসের এই পভীর্ধটুকু উপলব্ধি করার উপযুক্ত মানসিকতা সকলের 
নাই, এই মানসিকতা! জাগাইয় তুলিতে পারে এমন উপযুক্ত ক্ষেত্রও সকল দেশে 

কল সময় থাকে না। কোনল ভাবপ্রবণ যে চিত, লে-চিত্ত 'ট্র্যাজিডি' 

উপলব্ধি করিতে পারে না। জীবন-সংগ্রাম যেখানে কঠোর ও কঠিন, 
দুর্ণভকে জয় করার জন্য যেখানে দুরস্ত প্রেরণা, দুঃসাহসিক অভিযান, 

দেইখানেই '্র্যাজিডি' স্টি হইতে পাবে। ট্র্যাজিডি' ভাবাবেগের বন্ধ নয়, 

চিন্তালতার বিহয়। বৃহতের ব্যর্থতাই লক্ষ্য ট্র্যাজিডির, ক্ষুপ্রের পতন নছে। 

অভ্যুত্থান যেখানে অদ্ভিপ্রেত অথব প্রত্যাশিত, সেখানে পতন ঘটিলেই “ট্রাঠুজিভি' 
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হুয়। কোমল প্রাণ যেখানে ছুংখ দেখিলেই গলিয়। যাঁর, অশ্রপাত যেখানে স্থলভ, 
সেখানে বীর্ধের মহিমা ধরা পড়ে না। যেখানে বীর্ঘ নাই, সেখানে সত্যকার 
'ই্যাজিডি”ও নাই । আতুর অনাথ অসহায় যেখানে নিষ্রিয় সহিষুঠতায় আর্তনাদ- 
করে, সেখানে বে সাশ্রু সহানুভূতি, তাহা “ককণ?। বীর্ধবান্ যেখানে আত্ম প্রতিষ্ঠায় 
সচেতন সক্রিয়ত1 সত্বেও অনিবার্ষ-রিপর্যয়ে অনহায়, সেখানে দর্শকের যে বেদনা 

বোধ ভাহাই ট্র্যাজিক। ট্র্যাজিক এই অনুভূতি বেদনায় তরল নহে, ভাবনায় 
জমাট । ট্র্যাজিক এই ভাবনা বৃহৎ, ব্যাপ্ত ও গভীর । বৃহুতের স্পর্শে ইহ! উদ্দীপক 

হুইয়। বৃহতের মহিমায় বিশ্মিত, তাহার অস্তত্বন্বে অস্থির ও ব্যর্থতার হতাশ 
হয়। এই হতাশা দর্শক ভাতিয়া পড়ে না, চোখের জল ফেলে না, মাসের 
জীবন সম্বন্ধে শুধু এক বিন্মযনকর অনিশ্চয়তা ও অনিবার্ধ অলহায়তা বোধ করে। 
ট্র্যাজিভির যে আম্বাদ তাহা! এই অনিশ্চয়তাবোধ, এই অনিবার্ধ অসহায়তা- 

বোধেরই আম্বাদ। ইহা যেমন ব্যাপক, তেমনি গভীর । ট্র্যাজিডির আম্বাদক 

ট্্যাজিক ঘটনার কার্ধ-কারণ-নুত্রটি ঠিক ধরিতে পারে না বলিয়াই অসহায়তা 
বোধ করে। ম্যাকবেথের পতনের কারণ তাহার দুরাঁকাংক্ষা, কিন্তু এত শৌর্য, 
এত গুণ সত্বেও রেন সে এই দোষ, এই ্বভাবটি লইয়া! জন্মিল! সেত' 

পুক্কাপুরি শঙ্গতান নয়। যদ্দি সে তাহাই হইত তবে তাহার পতনে সহাগভূতি 
জাগিত না, তাহার পতন গ্ররেক্ষককে জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে গৃঢ় গভীর তত 

অন্বেষণে প্রেরণা দিত না, অসহায়তার ব্যথ] নয়, ম্বস্তির আনন্দই সে.অন্গুভব 

করিত। সেক্শপীয়রের আও দুইটি বিখ্যাত ট্র্যাজডি 'হামলেট? ও “ওথেলো।। 
এই ছুই ট্র্যাজিডির নায়কছুয়ের জীবনে ষে বিপর্ধয়, যে ব্যর্থতা, তাহাও ত 

বৃহত্তের ক্ষুদ্র অথবা শয্নতানের নহে । এই সবনায়কের জীবন এত মহিময়, 

অথচ কত ট্র্যাজিক। ছুর্বলত! ইহাদের জীবনে ছিল সত্য, কিন্তু মহত্ব তঃ 

কম ছিল না। তাই এইসব জীবনে বিপর্ধয়ের যে দৃশ্য তাহা প্রেক্ষক চিত্তকে 
করুণার করে না, বিল্বয়-বিস্কারিত করে । এই বিপর্য়--পরিণামে দর্শকবুদ্ধি 
অতিগভীরভাবে আলোড়িত হয়, অথচ প্রেক্ষক নিশ্চিত কোন সিদ্ধান্তে 

উপনীত হইতে পারে না। তাই তঃট্র্যার্জিডি এভ গভীর, এত গম্ভীর ! ইহা 

মানুষের জীবন-জিজ্ঞাসায় সিরিয়াস চিস্তাকে জাগাইয়া তুলে । লঘুভাঁব নয়, 
আর্তভাব নয়, সিরিয়্াস্ ভাব, গভীর ও গম্ভীর তাবই ইহার বৈশিষ্ট্য, তাই 
ট্র্যাজিক রসকে বাহারা “করুণ'রম ন! বলিয়া 'গভীর'রল বলেন, তাহাদের 
“অভিমত নিশ্চয়ই উপেক্ষার যোগ্য নছে। 



৩৫৮ . ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংলা নাটক 

মূলত “করুণ'রদ ও ট্র্যাজিক'রস একই, কারণ ছুয়েরই স্থািভাব 
“শোক', ছুই-ই দর্শক-চিত্তে সহান্ুভুতির উত্ত্রেক করে। তবে “করুণ” 
রসের যে সহানুতৃতি তাহা আর্তের প্রতি করুণায় আর, কিন্ত করুণা নয়, 
শ্রদ্ধা, বৃহতের প্রতি এক বিচিন্ত শ্রদ্ধা হইতেই উদ্ভব হয় 'ট্র্যাঁজিক' লহানুভৃতির | 
প্রথমটিতে প্রাধান্য হৃদয়ের, ত্বিভীয়টিতে আলোড়ন বুদ্ধির। প্রথমটি 
'প্যাথেটিক'। দ্বিতীয়টি “সিরিয়াস, | ইহাই উভয়ের পার্থক্য । যেজীরন: 
ফুটিতে পারিত অথচ ফুটিল না অথবা ঘে জীবন পংগ হুইয়াই পৃথিবীতে 
আবিভূর্ত হয়, তাহা দেখিয়া 'করুণা'র উত্্রেক হয়, কিন্তু ঘে জীবন ফুটিয়া 
অকালে অকন্মাৎ শুকাইয়া যায়, তাহাতে করুণা নয়, করুণ বিস্ময় জাগে। 

এই লকরুণ বেদনাবিমিশ্র বিল্ময়ই ট্র্যাজিডির' চিরস্তন উত্স। এই বিস্ময়ের 
রৃহস্ত ঠিক উন্মোচিত হয় না, যদিও বা কিঞ্চিৎ. উন্মোচিত হয় তথাপি তাহা 
বৃহৎকে জানিবার, বুঝিবার পক্ষে যথেষ্ট নয়, তাই ত' দর্শকচিত্তে বিম্ময়কর 

টর্যাঙ্জিডির প্রভাব এত দৃঢ়, দীর্ঘ ও গভীর! ট্র্যাজিক'রম ঠিক “ককণঃ রস নয়, 
ইহা স্বতন্ত্র এক 'রদ'। সত্যই ইহা এক স্বতন্ত্র অনুভূতি, অনুভূতির এই স্াতন্ত্ 
ঠিক ব্যাখ্যাগম্য না হইলেও অনস্বীকা্ধ। 

ভরত্তবাক্য'ব! প্রশস্ত 

ভরতবাক্য' সংস্কৃত নাটকের শেষ আংগিক। নির্বছণ বা সংহার সন্ধির 

শেষ অংগের নাম 'প্রশস্তিঃ । ইহ] নাটকের “শাস্তিবাক্য'। “নুপদেবগ্রশস্তিশ্চ 

প্রশস্তিরিত্যতিধীক়তে |”  (নাট্যশান্্, ১৯।১০১)। “বৃপদেশাদিশাস্তিঘ্ত 

প্রশস্তিরভিধীয়তে । (সাহিত্যদর্পণ, ৬ষ্ঠ, পৃঃ ৩৫১)। পপ্রশস্তি” ও ভরত 

বাক্যে? কোন পার্থকা নাই। শাস্তি-বাক্ নাটকীয় পাত্রকর্তৃক পঠিত হইলেই 
'প্রশ্তি” সুত্রধার-জাতীয় জনৈক প্রধান নট প্রবেশ করিয়া যখন ইহা] পাঠ 
কবেন, তখন ইহার নাম ভরতবাক্য” (ভরত--নট)। 

সংহার? সন্ধি হইল ফল-প্রাপ্তির সন্ধি। ফলাগমে ছুঃখাপগম, দুঃখাপগমে 

প্রসাদ, আনন্দ, বরপ্রান্তি প্রভৃতি 'ও অবশেষে বাজ! ও রাজ্যের সর্বাংগীণ খন্ধি ও 

শাস্তি-প্রার্থনা, ইছাই হইল এই নাটকীয় অস্তিম সন্ধির বেশিষ্ট্য। এই 

বৈশিষ্ট্য “কমেডির' বৈশিষ্ট্য, সংস্কৃত নাটক যে “বিয়োগাস্ত' হয় না তাহারও 

একমাজ্র প্রমাণ নংহার' সন্ধিত্ব এই বৈশিষ্ট্যগুলি। কিন্ত সংস্কৃত নাটকের 

সন্ধ্যংগগ্ুলি অবস্ত-বিধেয় নছে। 
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'পঞ্' লন্ধির “চতুঃযষ্টি' অংগ ( মৃখ__১২, প্রতিমুখ--১৩, গর্ভ--১২, অবমর্শ 
২১৩ ও সংহার বা নির্বহণ--১৪)। নাট্যশান্কার বলেন, রস ও তাবের 
অনুকূল হইলে সমস্ত সন্ধির সমস্ত অংগই যথাক্রমে প্রযোজ্য । কিন্তু যদি 
র্ল্ঙিতে ব্যাঘাত ঘটে, তৰে এই লব অংগের বর্জন বা বিপর্যয়ে এবং ক্রমভংগেও 

দো নাই, বরং তাহাই অভিপ্রেত। 

“যথাসন্ধি তু কর্তব্যান্তেতান্তংগানি নাটকে । 
কবিভি: কাব্যকুশলৈ রসভাবানবেক্ষা তু ॥ 
সর্বাংগানি কদাচিত্ত, ছিত্িষোগেন বা পুনঃ । 
জ্বাত্বা কার্যমবস্থাং চ যোজ্যান্তংগানি সন্ধিযু |” 

* ( নাট্যশাস্ত্র, ১৯।১০২--১০৩) 

কাব্য “রসন্তৈব হি মৃখ্যতা'। এই রসের পরিপুষ্টির জন্য যদি এক সন্ধির 

অংগ অন্ঠ সান্ধতে প্রয়োগ করিতে হয়, তাহাও কর্তব্য । ককুর্ধাদনিয়তে তশ্ত 

সন্ধাবপি নিবেশনম্।” (সাহিত্যদর্পণ, ৬ষ্ঠ, পৃঃ ৩৫১)। এই রস-স্ফৃতির নিবিশ্বতা 

রক্ষার জন্যই “বেণীসংহারের? তৃতীয় অংক 'গ্' সন্ধির অস্ততুতি হইলেও, এ 

-অংকে ছুর্ধোধন ও কর্ণের কর্তবা-বিষয়ে অবধারণরূপ 'যুক্যা"খা 'মুখ'সন্ধির 

অংগ সন্নিবেশিত হুইয়াছে। ইছা নাটকের দোষ নহে, গুণ। কিন্তু ইতর” 

পাত্রের আশ্রয়ে এই সব সন্ধ্যংগের প্রয়োগ অবাঞ্থিত। ইহার] প্রধান'পান্জ- 

প্রযোজ্য । দর্পণকার সেইজন্ই বলেন-- | 

*সম্পাদয়েতাং সন্ধযংগং নায়ক-গ্রতিনায়কৌ। 

তদদভাবে পতাকাগ্ভান্তদভাবে তথেতরৎ ॥” 

( নাহিত্যদর্পণ, ৬ষ্ঠ, পৃঃ ৩৫২) 

'আংগিক" নয়, “রলই' বড়ো ভারতীয় কাব্য-সমালোচকের দৃিতে। এ 
দৃষ্টি কত উদ্ধার তাঁহার আরও 'একটি নিদর্শন সদ্ধিপ্রসংগে উল্লেখযোগ্য । 
লৃদ্ধির চতুঃবষ্টি অংগের সর্বত্র প্রয়োগ যদি সম্ভবপর ন1 হয়, যদি অধিকাংশেরও 
প্রয়োগের উপযুক্ত ক্ষেত্রাভাব ঘটে, ভবে ধাহাতে নাট্যকারের বস্তনির্বাচন ও 

রসস্থটিতে স্বাধীনতা! ব্যাহত ন1 হয় তঙ্জন্ত নাট্যশাম্রকার অধিকতর উদার দৃষ্টি 
লইয়া! লাম, দান, ভেদ, দণ্ড প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত লহজ-প্রযোজ্য অল্প-সংখ্যক 
একটি 'সন্ধনস্তর-তাপিক1' উপস্থাপিত করিয়াছেন। এই সদ্ধান্তরগুলি পূর্বোক্ত 
দন্ধ্যংগসমূছের সহিত লম্পৃক্ত সন্ধিবিশেষ মার। 



৩৬৪ ভারতীস্ব নাট্যবেদ্ধ ও বাংল! নাটক 

“এতেষামেব চাংগানাং সংবদ্ধান্তর্থযুক্তিতঃ। 

স্ধ্ত্তরসণি বক্ষ্যামি ত্বর্ধোপক্ষেপকাণি চ॥ 
লাম ভেদস্তথ! দঃ প্রদানং বধ এব চ। 

প্রত্যুৎপন্নমতিত্বং চ গোত্রক্থপিতমেব চ | 

সাহসং চ ভঙ্গং চৈব হ্থীর্মায়] ক্রোধ এব চ। 
ওজঃসংবরণং ভ্রাস্তিস্তথা হেত্ববধারণম্॥ 
দুতো লেখন্তথা স্বপ্রশ্চিত্তং মদ ইদি স্বতম্। 
সন্ধ্যস্তরাণি সন্ধীনাং বিশেষাঁস্বেকবিংশতিঃ |” 

(১) দাম (২) দান (৩) তেদ (৪) দণ্ড (৫) প্রদান (৬) বধ 
(৭) প্রত্যুৎপন্গমতি (৮) গোত্র্থন (৯) সাহদ (১০) তয় (১১)ত্ী 
(লজ্জা) (১২) স্বায়া (১৩) ক্রোধ (১৪) ওজংসংবরণ (১৪) ভ্রান্তি 

(১৬) হেত্ববধারণ. (১৭) দূত (১৮) লেখ (১৯) স্বপ্ন (২০) চিত্ত 

(নিশ্চয়) (২১) মদ (অহংকাঁর)। এই ২১টি সন্ধি বা সন্ধ্যংগও আবার যথাসম্ভব 

রস ও ভাবের অবিরোধে নাটকে প্রযোজ্য । উপস্থাপিত এই নৃতন তালিকাটি 
বন্তত সর্বজনীন, সকল দেশের সকল দৃশ্ঠকাব্যেই ইহাদের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। 

. প্রা্জ সন্ধাংগসমূছের সবগুলিই যে প্রধান বা অবস্তকর্তব্য নহে, তদ্বিয়ে 
পুনবায় কুত্মচিং উক্ত হইয়াছে__ 

"ইহ চ মুখসক্ধো উপক্ষেপ-পরিকর-পরিন্তাস-যুক্তএান্তো-লমাধানানাং, 

প্রতিমুখে চ পরিসর্পণ-প্রগমন-বজোপন্ঠাস-পুষ্পাপাংং গর্ভে অতভূতা- 

_. হরণ-মার্গ-তোটকাধিধলাক্ষেপাপাং, বিমর্ধে অপবাদ" শক্তি-ব্যবসায়- 

প্ররোচনা-দানানাং প্রাধান্তম্$ অন্তটেবাঞ্চ যথাসম্ভবং স্থিতিঃ1” 

উক্ত সন্দর্তে 'সংহার? সন্ধির উল্লেখ নাই। তবেকি 'সংহার' সন্ধি অথব! 

'তদংগসমূছের কোনটিই অবশ্তকর্তব্য নহে? অথব! “সংহাঁর+ সন্ধির প্রতিটি অংগই 

অবশ্তকর্তব্য ? কোন রূপকই 'সংহার' সন্ধি বজিত হইতে পারে লা, কারণ ইহা 

যে 'ফলাগম-সদ্ধি” | মুখ-নদ্ধিতে বীজ? ও সংহার-সন্ধিতে "ফল? ইহ! থাকিবেই, 
ইহ1 অবশ্যন্ভাবী, অন্ধ! নাটক অসম্ভব । তবে এই সন্ধির অংগগুলি যে অবশ্ঠ- 

কর্তব্য নছে, তাহার নিদর্শন 'প্রশস্তির অনিত্যতা। সকল নাটকে এই 

“প্রশস্তি' বা “ভরতবাক্যা' দৃষ্ট হয় না। ভাস-প্রণী ত “চাকুদত্ব” (মনে হয় অসম্পূর্ণ), 
“মধ্যমব্যায়োগ” ও 'দুত-ঘটোৎকচ" এই তিনটি রূপকে 'গ্রশস্তি' বা 'ভরতবাক্য 
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নাই। এ নাট্যকারেরই পপঞ্চরাত্র ও 'উকতংগে" ্রশস্তি আছে, কিন্ত ভাহা 
ঠিক 'তরতবাক্যঃ নহে। 'পক্টরাতে” দ্রোণ ও “উরভংগে” বলদেব এই প্রশস্তি 
পাঠ করেন। “অবিষ্নারক'বূপকে (ভাদ-প্রণীত) ধপ্রশস্তি'গ আছে, 
'তরতবাক7'গ আছে, প্রশস্তি পাঠ করেন কুস্তিভোজ ও সৌবীরবাঁজ। দেবি 
নারদ কুস্তিভোজকে প্রশ্ন করেন-- 

“কুস্তিভোজ ! কিমন্যৎ তে প্রিক্মুপহরাঁমি? 

কুস্তিভোৌজঃ। ভগবাঁন্ যদি মে প্রসন্ন, কিমতঃ পর্মহমিচ্ছামি। 
গোব্রাক্ষণানাং হিতমস্ত নিত্যং 

সর্বপ্রজানাং স্থখমস্ত লোকে ।* 

দ্বেবর্ধি সৌবীরবাজকে প্রশ্ন করেন-__ 
“সৌবীররাঁজ ! কিংতে ভূয়ঃ প্রিয়মুপহরামি? 

সৌবীররাজঃ। যদি যে ভগবান্ প্রসন্নঃ, কিমতঃপরমহমিচ্ছামি | 
ইমামুদদীর্ণার্ণবনীলবন্ত্া 
নরেশ্বরো নঃ পৃথিবীং প্রশস্ত ॥” 

ইহার পরই “ভরতবাকাঃ পঠিত হয়-_ 

€ ভরতবাক্যম.) 

*ভবস্বরজসে! গাবঃ পরচক্রং প্রশাম্যতু | 

ইমামপি মহীং কৎন্পাং রাজসিংহঃ গ্রশাস্ত নঃ 

আলোচিত 'প্রশস্তি', বা “তরতবাক]? যদি অবশ্থযকর্তব্য ন! হয়, তাহ হইলে 

কিতি' ( লব্ধার্থশমনম্ অর্থাৎ বিষয়লাভহেতু শোকনিবারণ ), প্রসাদ" 
(শুশ্রবান্দিঃ অর্থাৎ প্রসন্নতাহেতু পরিচর্ধাদিকর্ম ), আনন্দ ( বাঞ্ছিতাগমঃ ), 
“ময় (ছখনির্ধাণম্) িপগৃহন” (অদ্ভুতসপ্প্রাপ্থি: ), “কাব্যদংহার' 

( বরপ্রন্দানগশ্প্রাপ্তিঃ )গ্রভৃতি 'সংহারঃদন্ধ্যংগগুলিরও অবশ্ত-কর্তব্যত বিষয়ে 
সন্দেহ অমূলক নহে । এই সব অংগের অবশ্ঠ-বিধেয়তায় সংশয় থাকিলে 
“সংত্কত' নাটক '্র্যাজিডি' হইবে না, একথাও- নিঃসন্দেহে বলা অন্চিত। 
“মুখ' সন্ধিতে উপন্তস্ভ “বীজের “সংহার+-সদ্ধিতে 'ফল? চাই; ইহা সত্য, কিন্ত 
সেই ফল হে সকল সময়েই “হুফল' হইবে তাহা তাবিবার প্রয়োন্গন 
কি? “ভরতবাক্য' যদি নাটকের একটি স্থখমর় শান্তিপূর্ণ পরিণতির পরিচয় 
হয়, তৰে থে “ভরতবাকা” নাটকে অবশ্যকর্তব্য নে, তাহার অভাবে নাটক 



৩৬২ ভারতীয় নাটাবেদ ও বাংল! নাটক 

যদি “ুঃখান্ত” হয় তাহাতে নিক্»মত কাহারও আপত্তি সংগত হইতে পারে 
বলিয়া মনে হয় না। তবে প্রায় সকল নাটকেই “ভরতবাকা” দৃষ্ট হয় এবং 
সে বাক্য নাটকের শান্তিপূর্ণ সমীপ্তিরই নিষ্বর্শন। কিন্ত একটি নাটকেও যদি 

এই শান্কিবাক্যের অভাব অর্থাৎ প্রচলিত রীতির ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়, তবে ভাছা 
উপেক্ষণীর নয়, চিস্তনীয়। 

কমেডি ও ট্র্যাজিডি 

পাশ্চাত্য নাঁট্যশাম্ত্রের মতে দৃষ্ঠটকাব্যের মুখ্যত ছুই রূপ-কমেডি ও 
ট্র্যাজিডি । প্রথমটি মিলনাস্ত, স্থিতীয়়টি বিয়োগাস্ত । প্রথমটির বিবয়বন্ত. 

লঘু ও তরল, ত্বিতীক্পটির গুরু-গভীর । প্রথমটিতে চরিত্র অপেক্ষা ঘটনার 
প্রাধান্য, দ্বিতীয়টি মুখ্যত চরিত্রাশ্রয়ী, -অস্তপ্বন্ব-প্রধান। প্রথমটি রকমারি 
মানষের বিচিত্র পরিচয়ে উজ্জল, জীবনের সহজ ্বচ্ছন্দ আনন্দে সবস, হাস্ধা 

হাশ্ত-কৌতুকে শিথিল, দ্বিতীয়টি বু মানুষের নয়, ব্যক্তিমানদের গভীরতর 

চিন্তায় গন্ভীর, তীব্রতর সমস্যায় জটিল, বিষ বেদনায় করুণ। সংক্ষেপত 

ইহাই হইল উভয়ের ম্বরূপ। বিবয়বস্তর প্রকৃতি ও পরিণতির দিক হইতে 

পাশ্চাত্য আলংকারিকগণ দৃশ্তকাব্যের এইবপ বিভাগ করিয়াছেন। সংস্কৃত 

নাটযশাঞে দৃষ্ঠকাব্যের যে বিভাগ, ভাহ। মুখ্যত নায়কচরিত্র ও রসের ভিত্তিতে । 
অবশ্ত বস্ত ও বস পরস্পর-নিরপেক্ষ নয়, এ কথ। পূর্বেই বলা হইয়্াছে। 
একটিকে বাদ দিয়া আবরেকটির কথ! অচিস্তনীয়। রসের দিক্ হইতে থে 

বিভাগ তাহাতে ট্র্যাজিডিকে' করুণরসাত্মক বল] যায়, “কমেডি' হাম্রস- 

প্রধান। কিন্তু পাশ্চাত্য দৃষ্টিভংগীপ্রন্থত যে বিভাগ তদনুমারে ' সংস্কৃতে 

ট্র্যাজিডি, নাই, এবং শুধু সংস্কৃত প্রহসনগুলিই কমেডির পর্ধায়ে পড়ে । 

কিন্তু “হাম্ত'রসকেই কমেডির প্রধান রস বলিয়া! মনে করিলে জগতের 

বছ গন্ভীবা্ অথচ মিলনাত্ত নাটকগুলিকেই “কমেডি? বল! চলে না। সেইজন্য 
পাশ্চাত্য নাটাশাস্ত্িগণ “কমেডি? সংজ্ঞাটিকে আরও ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ 

করেন। সংকীর্ণার্ধে “কয়েডির” বিষয়বস্ত হাক, প্রধান রস হাস্য হইলেও, 

বিস্তৃতার্থে ষে কোন রসেয় নাটকই মিনাস্ত, মিলন-মধুব হইলে “কমেডি” 

হ্ব। অবশ্থ শুধু অস্তে পাফলোর আনন্দ থাকিলেই “কমেডি, হন্গ না, সমগ্র 

নাটকের মৃখ্য ন্ুরটিই হওয়া চাই আনন্দের । তাহাতে ব্যথা, বেদনা ও 

আঘাত থাকিতে পাবে, কিন্তু তাহা কোন চিরস্তন ক্ষতি ও ক্ষত হুডি করে না, 
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শরতের মেঘের মত কিছুক্ষণের জন্ত তাহা প্রসন্ন আকাশকে আচ্ছন্ন করিয়া 
উড়িয়া! উবিয়া নিংশেষ হইয়া যায়, পূর্বের প্রসন্নতা৷ আবার পূর্ববৎ মধুর মূত্তিতে 
পরিণতিকে মনোহর করিক্া তোলে। ট্্্যাজিডির” সম্বদ্ধেও ঠিক এই একই 
কথা প্রযোজা। শুধু পরিণতি করুণ হুইলেই ট্র্যাজিডি হয় না, পরিণতির 
সংগে সঙ্গগ্র নাটকটির আগাগোড়া সংগতি থাকা চাই। “1009 90৫ ০ 
৪ 00187 07: & 00581 19 100980. 100৭১070826, ৮০৮ 56 00086 ০৪ 

৪9000107198 6০ (0৪ 2986 01 608 01096, 2৮ 0098 100৮ 05 168811 

09692101176 0106 01789750692 01 008 তা০20.)? 

(00700905+--13, 1. ₹০066৪ )। 

কিন্ত একটান! অবিনিশ্র স্রথ বা ছুংখ লইয়া কমেডি বা ট্রযাজিডি হয় না। 

কারণ দ্বন্দ (০0901106) না থাকিলে উতৎ্কঞ্ঠ (898]9089 ) জাগে না, 

হুন্ব ও উতৎকগা ন! থাকিলে আর যাহাই হউক, নাটক হয় না। অতএব 
সাময়িক হইলেও কমেডিতে যেমন দুঃখ ও কাকুণা থাকে, ট্র্যাজিডিতেও 

তদ্ধেপ আনন্দ ও হান্তরসেরও প্রয়োজন আছে। এককালে ধারণ! ছিল 

কমেডি শুধু- হাশ্তরসোদ্দীপক, হাসির ফোয়ারা, হানা আনন্দের ঝলকানি, 
কিন্ত সে ধারণার পরিবর্তন ঘটিয়াছে! শুধু কমেডি সন্বদ্ধে' নয়, হাশ্যরস 
সম্বন্ধে আজ আর প্রাচীন সংকীণ ধারণা নাই। শুধু ভাড়ামি, শুধু স্কুল 
অনংষত আনন্দই এখন হাশ্তরসের বিষয় নয় ; "শাণিত সংলাপ, স্থচিমুখ মন্তব্য, 

প্রচ্ছন্ন প্লেষধ ও দুরলক্ষ্য বিদ্রপে এখন হান্তরসৈর স্ুপ্ম ও সুকৌশলী প্রয়োগ 
হচ্ছে। ইবদেন ও বার্ণার্ড শহাশ্তরসাত্মক নাটক না লিখলেও ইবদেনের 
অন্তঃশায়ী ব্যংগ ও বার্ণার্ড শত়্ের বিছ্যুৎ্ঝলসিত বাগ বৈদধ্যের মধ্যে তাদের 
স্গ্থ হাশ্তরপের প্রয়োগ-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায় ।” ্ 

(নাটকের কথা, পৃঃ ৭৬-_অঙিতকুমার ঘোষ )। 

কমেডিও সেইজন্য ্বিধা-বিভক্ত | “হাই? ও £লে।” কমেডি । স্কুল হান্ত- 
রসের প্রহপনগুলি “লো কমেডি”। শুধু ট্র্যাজিডি নয়, কমেডিরও বিষয়বস্ত 

গম্ভীর ও চিন্তাপ্রধান হইতে পারে। কমেডির প্রধান বৈশিষ্ট্য কৌতুক নয়, 
স্থথময়, সুখাস্ত নাটকই কমেডি। শুধু কৌতুকপর্বন্থ নাটককেই কমেডি বলিলে 
শেকৃস্পীয়রের অধিকাংশ কমেডিকে “কমেডি? বল! চলে না। সেইজন্য আলং- 
কারিকগণ কমেডির আরেকটি বিভাগ করিয়া উহাকে হাই কমেডি” আখ্যা 

দিয়াছেন। এই “হাই কষেডির' আবার উল্লেখযোগ্য উপবিভাগ হইল “রোমান্টিক 



৩৬৪ ' ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংল! নাটক 

কমেডি' অথবা “কমেডি অব. হিউমার'। ইহা গ্রণয়মূলক। রোমান্সের 

বৈশিষ্ট্যই ইহার বৈশিষ্ট্য । এই দ্রিক হইতে বিচার করিলে সংস্কত সকল প্রকীর 
দৃশ্ঠকাব্যকেই “কমেডি? বল। চলে। যে সব দৃশ্তকাব্যের প্রধান রম “হাস্য” 
তাহার! 'লো! কমেডি, অবশিষ্ট দৃশ্তকাব্যগুলি “হাই কমেডি" এবং এই সব 
হাই কমেডির মধ্যে 'শিকুস্তল।+, 'মৃচ্ছকটিক' প্রভৃতি যে সব নাটক-প্রকরণ প্রণয় 
ধর্মী শৃংগাররসাত্মক, তাহাদিগকে 'রোমা্টিক কমেডি' বলা যায়। এইভাবে 

ট্র্যাজিডি” ব্যতীত সমস্ত পাশ্চাত্য দৃশ্ঠকাব্যগুলিরও লক্ষণাচুলারে যথাসম্ভব 
নাটক-গ্রকরণাদি সংস্কৃত নামকরণ অসম্ভব নহে। তবে সংস্কত ও পাশ্চাত্য 
দৃশ্তকাব্যের এমন কতিপয় ভেদ আছে যেখানে পারস্পরিক কোন সাদৃশ্ত খু'জিয়। 

পাওয়া অসস্তব। রঃ 

পাশ্চাত্য আলংকারিকগণের মধ্যে অনেকেই দৃশ্তকাবযর আরও দুইটি 
পৃথক রূপের কথা বলিয়াছেন এবং সেই ছুই ব্ূপের নাম দিয়াছেন [88ঃ- 

0010605 ও 10180) | এই উভয়বিধ দৃশ্তকাব্যই কমেডির মত মিলনাস্ত। 

'উ্রাজিকমেডি' মিলনাস্ত হইলেও, ইহার মধ্যে একটি উপকাছিনী অথব! এমন 

একটি চত্বিত্র থাকে যাহা আগ্যত্ত বিষাদময়। একটি স্থায়ী করণ স্থর 

ইহাতে থাকে বলিয়া, ইহাকে শুধু “কমেডি' না বলিয়া 'ট্র্যাজি-কমেডি' বলা 
হয়| £]09 11970118106 01 90109, 'চন্ত্রগুপ্ত”, 'মেবার পতন" গ্রভৃতি 

নণটক এই শ্রেণীর কমেডির উদ্দাহরণরূপে উদ্দাহৃত হয়। সংস্কৃতে তাসের 

“্বপ্নবাসবনবতুম” নাটকটিকেও এই শ্রেণীর কমেডি বলা যায়। কারণ শুধু 
বিষাদাত্ত নয় বিষাদময় নাটকই 'ট্্যাজিডি”। অস্তে মিলন হওয়া সত্বেও যদি 
মে মিলনের পরিণতি হয় কাহারও জীবনের একটি স্থায়ী ক্ষতি অথবা চিরস্তন 
জালাময় ক্ষত, তবে বিষাদাত্মক নে মিলনকে “কমেডি” না! বলিয়া 'ট্র্যাজিডি' 
বলাই স্থসংগত। ন্বপ্রনাটকটির নায়িকা ও উপনাঁয়িকা শেষ পর্যস্ত পত্রী 

হইয়া! মিলিত হইল বটে কিন্তু কী নায়ক, কী নায়িক', কী উপনায়িকা কেহ 
কি ঠিক সুখী হইতে পারিল? দাম্পত্যজীবন, দাম্পত্য-সখ বিতক্ত হইয়৷ 
গেলে কেহ সখী হয় না। নাটকটির আছ্স্ত বিষাদময়তা নাটকটিকে ট্রাজিক 
সেই উৎস করিয়! তুলিয়াছে। তবে নাট্যকাবের ঘটনাবিন্তানের এমন অপূর্ব 
শক্তি ও নিপুণতা! যে, বিষাদের হুর জাগিয়াঁও শেষ পর্যস্ত চাপ! পড়িয়া 
বায়, মনে হয় বাসবদত্তার পুনর্সিলনের মধ্য দিয়া যেন সকলেই স্বস্তি অনুভব 
করিল। এই শ্বস্তির অনুভূতির জন্ত ইহাকে ঠিক ট্র্যাজিডি বলা চলে না। 



দংস্কৃত নাট্যকল| ও নাট্যাভিনয়ের বৈশিষ্ট্য ৩৬৫ 

কিন্ত এই স্বস্তি সাময়িক, অভিনয়ান্তে ভাবৃকচিত্তে বিষাদের স্থরচিই বাঁচিন্া 
থাকে । অভএব ইহাকে ট্র্যাজিডি বলা না গেলেও ই্র্যাজি-কমেডি বলিলে 

বোধ হয় অনংগত-হয় না। 

“[):8009 ও কমেডির পার্থক্য এইখানে ষে, 10:8709-এর চরিঅগুলি 

বাকিবৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল, কিস্ত কমেডির চরিতআগুলি টাইপ অথবৰা বিশেষ পামাজিক 

শ্রেণীভুক্ত ।” (নাটকের কথা, পৃঃ ৭৯-_অজিতকুমার ঘোষ)। শেক্স্- 

পীয়বের “198809 ৫০: 0188809, নাটকটিকে এই শ্রেধীর “কমেডি, ব্ল। 

হয়। কারণ ইহার চরিত্রগুলি টাইপ চরিত্র নয়, আপন ব্যক্তিত্বের মহিমায় 

তাহারা সমৃজ্জল ও স্বতন্তর। সংস্কতে ঠিক এই শ্রেণীর দৃশ্তকাব্য দৃষ্ট হয় না। 
কারণ সংস্কত দৃশ্বকাব্যের চরিত্রগলি প্রায়ই টাইপ চরিত্র, কোন একটি ৰিশিষ্ট 
শ্রেণীর তাহার! প্রতীক। 

মেলোড়ামা ( 80919078008 ) 

অনেক সময় নাটকে অতিনাটকীয়ত! দেখা যায়। এই অতিনাটকীয়তা 

নাটকের গুণ নয়, দোষ। এই দোষে দুষ্ট যেনাঁটক তাহাই “অতিনাটক, 
বা মেলোড়ামা। অসংযষম ও অতিরগ্রনের ফলে নাটক 'অতিনাটক' হুইয়! 

পড়ে। নাটকের ঘটন1 অনিবার্ধ গতিতে অগ্রসর হয়। এই অনিবার্ষয গতির 

ব্যাঘাত করিয়া! নাট্যকার যেখানে দর্শকের মনোরঞ্কনের জন্ত অকারণ চমক প্র 

ঘটনার অবতারণা করিয়া! উত্তেজন] শ্টি করিতে চাঁন, সেখানেই অতি- 

নাটকীরতার উদ্ভব হয়। 

“নিরাসক্ত জীবন-দরষ্টার দৃষ্টিতে দমস্যাঁসংকূলতার মধ্য দিয়ে যে মুহূর্তগুলি 
অক্ষয় হয়ে ওঠে, নাটকের পরিভাষায় তাকেই বলব ৪1৮৪৪6০ । এবং এ 

সিচুয়েশনগুলিই ক্রম-অগ্থিষ্ট হয়ে পরিণামকে আসঙ্গ করে তোলে। এই 

নিচুয়েশন থেকে নিন্কৃতি-লাতের সুযোগ চরিত্রের নেই, নিষ্কৃতি দেবার অধিকারও 

নাট্যকারের নেই।” 
(অধ্যাপক অলোক রায়-সম্পার্দিত “দাহিত্যকোধ'-এর 'নাটক' অংশে 

দ্রষ্টব্য ) | ৃ 

উপরে-ধে মন্তব্যটি উদ্ধৃত হল, তাহাই নাট্যকারের নাট্যরচনার আঘর্শ 

হওয়া! উচিত। হদ্দি কোন চবিত্রকে নাট্যকার উক্ত “নিচুয়েশন' হইতে নিষ্কৃতি 
দিবার তধিকার গ্রহণ করিয়া অন্বাতাবিকতার পথে অগ্রসর হন, তবে নাটক 



৩৬৬ ভারতীয় নাঁট্যবেদ ও বাংলা নাটক 

সথটি না হইয়া 'অতিনাটক' কষ্ট হয়। অধিকাংশ নাটকই অল্পবিজ্তর এই 
দোষে ছুষ্ট, এবং এই জন্তই পৃথিবীতে সার্থক নাটকের সংখ্যা অত্যন্ত কন্ন। 
অতিনাটকীয়তা এক মাবাত্ক দোষ নাটকের, এই দোষ সর্বধা পরিহ্রণীয়। 

নাটা-সিদ্ধি 
নাট্যরচনার সমস্ত আংগিক ও বৈশিষ্ট্যগুলি যথাসম্ভব ব্যাখ্যাত হইল। 

কিন্ত শুধু নাটকের রচনা ভাল হইলেই হয়.না, নাটকের অভিনয়ও ভাল হওয়া 
চাই। নিকৃষ্ট নাটকও অনেক সময় অভিনয়ের জোরে আকষ্ট করে। এই 
জন্যই নাটককে মিশ্রকলা ( 0020708166 4১7) বঙ্গা হয়। নাট্যকল] ও 
আভিনয় কলা, এই ছুয়ের সাফল্যেই নাটকের সাফলা। নাট্যপ্রয়োগেই নাটকের 
চরম সার্থকতা । অতএব অভিনয় বিষয়ে নাট্যপ্রযোজক ও নাটাপরিচালকের 
বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন। অভিনয় দেখিয়াই দর্শকমণ্ডলী নাটকের গুণাগুণ 
বিচার করেন। ইহাদের মনোরঞ্জন হইলেই নাঁটক সিদ্ধিলাভ করে। দর্শক- 
মণ্ডলী তুষ্ট হইলে তাঁহাদের তৃপ্তি ও আনন্দ তীছাদের হাব-ভাব ও বচনের মধ্য 
দিয়া নানাভাবে প্রকাশ পায়। দর্শকের আনন্দের এই লক্ষণগ্ুলিই নট-নটার 
মিদ্ধির লক্ষণ। নাট্যশান্বকার এই পিদ্ধিকে প্রধানত: ছুই ভাগে ভাগ 
করিয়াছেন : দৈবী ও মানুবী। 'মাহুবী” সিদ্ধির আবার ছুই ভাগ-_বাগ্জয়ী 
ও শারীরী । 

নট-নটার অভিনয়নৈপুণ্যে যখন নাটকটি জমিয়া উঠে এবং দর্শকগণ মুগ্ধ 
হইতে হইতে তন্ময় হইয়া নিঃশব্দে নিশ্চলভাবে নাট্যরস উপভোগ করেন, 
তখন তাহা দৈবী লিদ্ধি। হুশিক্ষিত মারজিতরুচি যে প্রেক্ষক, তাহার পক্ষেই 
এইরূপ অভিভূত ও তন্সয় হওয়া সম্ভব। এই সব উন্নত শ্রেণীর প্রেক্ষক স্থল 

[ আনন্দ ও নিছক উত্তেজনা! এবং ইন্জিয়ন্থখের প্রত্যাশী বা পক্ষপাতী নন। 
যেখানে উদাত্ত ভাব, হুক্ষ ব্যঞ্না, গভীর আলোচনা ও নিগৃঢ় মনম্তত্বের যথাথ 
বিশ্লেষণ, দেখানেই তাহাদের তৃপ্তি। নট-নটাগণ যখন তাহাদিগকে এই, তৃপ্তি 
দিতে সমর্থ হন, তৃখনই প্রেক্ষকগণ নাটকীয় চরিত ও নট-নটার সহিত মনে-প্রাণে 
এক হইয়া পড়েন এবং সদয় সামাজিকগণের এই তন্ময় নিস্তব্ধ অবস্থাই 
* অভিনযনের অদামান্ত সাফল্য চন! করে ৮ দৈবী সিদ্ধিই নাট্যাভিনয়ের চরম 
£সিদ্ধি। যে অভিনয় রসজ বিঘ্জনকে অভিভূত ও তগ্নয় করিতে পানে তাহাই 

শ্রেষ্ট অন্তিনয়। 'অভিজ্ঞানশকৃস্তলের' কুত্রধার লেইজন্তই হয়ত বলিয়াছেন 'আ! 
'পরিতোাছিষাং ন লাধু মন্তে প্রক্মোগবিজঞানম্ঃ। রি 
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কিন্তু প্রেক্ষাগৃহে সমবেত সামাজিকগণের সকলেই ত বিদ্বান অথব! উন্নত 

সংস্কৃতির অধিকারী নন। তাই নিম়স্তরের সামাজিক বাহার, তাহারা 

নাটকের বস উপলব্ধি করিলেও ঠিক তন্ময় হইতে পাবেন না। রসাহুসারে 
তাহাদের অস্র, রোমাঞ্চ প্রতৃতি নানাবিধ দৈহিক বিক্রিয়া! দৃষ্ট হয়, কখনও 
বা তাহারা আবেগবশে উঠিয়া দাড়ান, কখনও বা! উত্তম নট-নটাকে উত্তরীয়াি 

দান করিয়া] পুরস্কৃত করবেন, কখনও বা আবার নানাবিধ মন্তব্য প্রকাশ 

করেন। অর্থাৎ অভিনয়ের আনন্দ তাহাদিগকে ভাবের আবেগে অস্থির 

করিয়া তুলে। হান্ত' রদের ব্যাপার দেখিলে তাহার! হাসিয়! উঠেন, সে- 

হাঁসি কখনও ঈষৎ, কখনও বা অট্ট। “করুণ, রসে তীহারা মন্তব্য করেন 
“কী করুণঃ, “কী ছুঃখের',। অস্ত কোন দৃশ্য দেখিয়া চমৎকৃত হইলে “সাধু”, 

“চমত্কার? ইত্যার্দি বন দ্বার! তাহার তাহাদের আপন্দ প্রকাশ করিয়া থাকেন। 

অভিনয় দেখিয়া! সামাজিকগণের এই যে আংগিক অস্থিরতা অথবা! মৌখিক 
মন্তবা, ইহাকেই 'মান্ৃষী” সিছি বল! হয়। এই সিছ্ধির প্রথমটি “শারীরী” এবং 

দ্বিতীয়টি হুইল “বাঝুয়ী?। অভিনয়-রসের উপলব্ধিতে তারতম্য হেতু 

অভিনয়-সিদ্ধির 'মাহুধী”? ও “দৈবী” এইবপ বিভাগ করা হইয়া! থাকে। 
চিত্তে সত্বোৎকর্ষ হইলেই রসোৌপলব্ি হয় । কিন্তু এই উৎকর্ষ সর্বত্র সমান নয়। 

এই উৎকর্ষের তারতম্যেই দেবতার সহিত মানুষের পার্থকা। দেবচিত্ত সম্পূর্ণ 

সত্বময় চিত্ত। মনুয্যচিত্তও ঘখন এতদবস্থ হয় তখন তাহা দেবচিত্ত হইয়! 

উঠে। এই দেবচিত্তে ষে নাট্যসিদ্ধি, তাহাই “দৈবী' সিদ্ধি। এইরূপ 

চিত্তেই প্রকৃত রসজ্তা ও তন্মক়তা সম্ভব। কিন্তু সাধারণ সামাজিকের 

ষধ্যে সত্বগ্ুপণের এমন উৎকর্ষ হয় না যাহাতে তাহার! সম্পূর্ণ তন্ময় হইতে 
পারেন।  কে্ইজন্তই রসোপলব্ধির সময় তাহাদের মধ্যে নানাবিধ বাজপিক 
ক্রিয়। দুষ্ট হয়, তাহার! চঞ্চল ও মুখর হুন। এই রাজসিক চাঞ্চলা অপেক্ষাকৃত 

হীন শিল্পবোধ ও পৌন্দর্য-চেতনার পরিচয় বলিয়া, সাধারণ দাষ়াজিকের উপর 

নাটক ও নাট্যাতিনয়ের ষে প্রভাব, তাহা “দ্বৈবী” নয় “মবাহুধী” দিদ্ধি। সাহিত্য 

জগতে যিনি শ্রেষ্ঠ শিল্পী অথব! শিল্পরনিক, তিনিই 'দেবতাঃ। যাহার রসবোধ 

পরিপূর্ণ নয়, দৃক নয়, স্ুল পরিচ্ছিন্ন, তিনিই “মানুষ” অর্থাৎ সাধারণ সামাজিক। 

নাটক বা নাট্যাতিনয়ের বছিরংগ ব্ূপেই সাধারণ সামাঞ্জিকের আকর্ধপ। 

নাটকের গভীরে প্রবেশ করিয়া! তাহার আত্তর সৌন্দর্য উপলক্ি করার অথবা! 
হুন্জম নাট্যকল! হইতে বসগ্রহণের যোগ্যতা ইহাদের নাই। মাঞ্জিত বুদ্ধি, 
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অন্তর্দন্শা, তত্বদর্শা লামাজিকই এই রস উপলদ্ধি করিতে পারেন। এইবধপ 
প্রেক্ষক যেখানে থাকেন দেইথানেই নাটকের দৈবী পিদ্ধি সম্ভব। যে- 
প্রেক্ষাগৃহে নট-নটাগণ এই দিদ্ধি, এইরূপ. অভিনয়-সাঁফঙ্গা অর্জন করেন, ভরতের 

নাট্যশান্ব-মতে তাহার বাহ্ লক্ষণ হইবে__ 

“ন শবে| যর ন ক্ষোতো৷ ন চোৎপাতনিদশনম্। 
সংপূর্ণতা চ রংগন্ত দৈবী জিদ্ধিম্ত ল৷ স্বতা॥” ( নাট্যশা্ত, ২৭1১৭) 

অর্থাৎ, যে প্রেক্ষাগৃহ নিঃশব্ ও নিরুপদ্রব, যেখানে অভিনয়কালে 

অস্বাভাবিক কোন ঘ্টন1 ঘটে না, যাহা প্রেক্ষক-প্রেক্ষিকায় পরিপূর্ণ সেখানে 

যে সিদ্ধি তাছা “তৈবী' দিদ্ধি। কিন্তু প্রেক্ষক-প্রেক্ষিকার ভিড় হইলেই এই 
সিদ্ধি হয় না, জনতা এই পিদ্ধির অবলম্বন নছে, পর্ডিতপমাঞ্জ যেখানে শ্রোতা 
মেখানেই নাট্যশান্ত্রেক্ত এই দিদ্ধি সম্ভব। 

( আদর্শ প্রেক্ষকের লক্ষপ ). 

যে-কোন ব্যক্তিই নাটারস উপণন্ধি করিতে পারে না। নাঁটক-রচপীর 
মত নাটক-বিচার ও নাট্যরসের উপলদ্িও অতি দুরহু ব্যাপার। আদর্শ 

প্রেক্ষক হইতে হইলে “নাট্যশাস্ত্রমতে প্রেক্ষক-প্রেক্ষিকার নিয়োক্ত গণগুলি 

থাকা প্রষ্কোজন । নাট্াশাস্্রকার বলেন-- 

“চারিজাভিজনোপেতা: শাস্তবৃত্তাঃ শ্রতািতাঃ। 
যশোঁধর্মপরাশ্চৈব মধাস্থবয়সানিতাঁঃ ॥ 
বড়ংগনাট্যকুশলাঃ প্রবুদ্ধাঃ শুচয়ঃ সম: । 
চতুবাতোছকুশল! নৃত্যজ্ঞান্তত্বদদশিনঃ ॥ 
দেশতাষাবিধানজ্ঞাঃ কলা শিল্পগ্রযোজকা:। 
চতুর্থাভিনয়োপেতা রসভাব বিকল্পকাঃ ॥ 
শব্চ্ছন্দোবিধানজ্ঞ। নানাশাস্্বিচক্ষণাঃ ৷ 
এবংবিধাস্ত কর্তব্যাঃ প্রেক্ষক। দশরূপকে ॥ 
অব্যগ্রৈরিক্ড্িয়ৈঃ শুদ্ধ উহাপোহবিশারদ: | 
ত্যক্তদোষোহন্থরাগী চ ল নাট্যে প্রেক্ষকঃ স্বতঃ । 

বস্তষ্টে তুষ্টিমায়াতি শোকে শোৌকমুপৈতি চ। 
দ্ধ: ক্রোধে ভয়ে ভীত; স শ্রেষ্ঠ প্রক্ষকঃ স্থত: 1” 

( নাট্যশাম্। ২৭।৫০--৫৪১ ৬১-৬২ ) 
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ভাবার্থ £__ধিনি চরিত্রবান্, সন্গংশজাত, শাস্তত্বভাব, বিদগ্ধ, যশোণিপ্দু, 
ধর্মনিষ্ঠ, পক্ষপাতশৃন্ত, বয়স্ক, ফড়ংগনাটকসম্বদ্ধে অভিজ্ঞ, দতর্ক, সৎ, সংযতেন্দরিয়, 
চতুর্ধিধ বাস্যস্ত্রে বিশারদ, 'নৃতা-নিপুণ, তত্বদশখ, দেশের ভাষা, তৃষা ও শিল্প- 

কলা এবং চতৃধিধ অভিনয়ে নিপুণ, বস-ভীবজ্ঞ, ছন্দ, ঝ্াকরণ ও অন্তান্ত শান্ত 

বিচক্ষণ, দোবগুণবিৎ এবং অন্থকৃল ও প্রতিকূল যুক্তির অবতারণায় স্থপটু, তিনিই 

নাটকের আদর্শ প্রেক্ষক। যিনি কাহারও সুখে সুখী, ছুঃখে ছুঃখী, ক্রোধে ভুদ্ধ 
এবং ভয়ে ভীত হইতে পারেন, সেই সহৃদয় জনই শ্রেষ্ঠ নাটা-প্রেক্ষক । সহজ 
সহৃদ্বয়তা শুধু প্রেক্ষক নয়, নাট্যবিচারক (19089) নাটালমালোচকে রও. 
(০7610) শ্রেষ্ঠতার.গ্রক্কত মানদণ্ড । 

অবশ্ট আদর্শ প্রেক্ষকের যে গুণগুলি নাট্যশাহে নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহা! সকল 
প্রেক্ষকের মধ থাকে না, থাক সম্ভব নয়। “ন চৈবৈতে গুণাঃ সমাক্ সবশ্মিন্ 
প্রেক্ষকে স্্তাঃ। অতএব অতি উন্নত স্তবের শ্ল্পীকর্তৃক উচ্চাংগ নাটকের 

অভিনয় সাধারণ দর্শককে ঠিক আকর্ষণ করিতে পারে না। পারে না বলিয়াই 
নাটকের “দৈবী+ পিদ্ধির উপযুক্ত ক্ষেত্র অতীব দুর্লভ জগতে । 

সে যাহাই হউক, অতীত ভারতে নাটাসংস্কতি কত উন্নত ছিল, ভারতীয় 

স্থধী সমাজ কিন্ধপ নাটক-সচেতন ছিলেন, নাটক ও নাট্যকল! সম্বদ্ধে উক্ত. 
সুদ বিশ্লেষণ ও পর্ধবেক্ষণ-পদ্ধতি হইতে তাহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। 

এই পরিচয় শুধু নাট্যচেতনা নম্প, সাংস্কৃতিক চেতনারও পরিচয়। লাংস্কৃতিক 
ক্ষেত্রে ভারতীয় প্রজ্ঞা যে পিছাইয়! ছিল না, সতত সজাগ ও উদ্তাবনশীপ ছিল, 

ইহা তাহারই পরিচয় । |] 

নাট্যপরিচালন। ও নাট্যাভিনয়ের প্রতি যাহাতে ভারতীয় প্রতিভা আকৃই 

হয়, তজ্জন্ত তৎকালে প্রেক্ষাগৃহে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা ছিল। এই প্রতিযোগিতায় 

শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগীকে পুবস্কত করা হইত, পুরস্কার দেওয়া! হইত অর্থ ও পতাক1। 
এই প্রতিযোগিতা সহজ ছিল না। বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ এই 

প্রতিযোগিতার বিচারক হুইতেন। এইলব বিচারককে 'প্রার্্রিক' বলা হইত। 
কে কে কোন বিষয়ে প্রাশ্রিক হইতেন তছ্িষয়ে 'নাটাশান্ত্র হইতে নিয়ো. 

উদ্ধৃতি প্রণিধানযোগ্য । 

“সংঘর্ষে তু সমূতৎপন্জে প্রার্িকান্ সংনিবোধত। 
হজবিরর্তব শ্চৈছন্দো বিছববিততধা 

২৪ . 
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অগ্বিচ্িত্রকদ্ধেশ্তা গান্ধর্বো রাজদেবকঃ। 

যজ্ঞবিদ্ যজ্ঞযোগে তু নর্তকো হুতিনয়ে স্ৃতঃ ॥ 

ছন্দোবিদ্বৃববন্ধেযু শববিৎ পাঠাবিস্তবে । 

ইঘস্্রবিৎ শৌষ্ঠটবে তু নেপথ্যে চৈব চিত্রকৎ॥ 
কামোপচারে বেশ্তা চ গান্ধবঃ শ্বরক্মণি। 

দেবক্ৃপচারে স্তাদেতে বৈ প্রার্সিকাঃ ম্বতাঃ ॥ 
(নাটাশাহ্বঃ ২৭।৬৪-৬৭ ) 

ভাবানুবাদ £__ সংঘর্ষ অর্থাৎ অতিনয়-প্রতিযোগিতায় ধ হার প্রাশ্ত্রিক 

হুইতেন তাহার! হইলেন যজ্ঞবিৎ, নর্ভক অর্থাৎ নট, ছান্দপিক, বৈয়াকরণ, 
অন্তবিৎ, চিত্রকর, বেশ্টা, গান্ধর্ব ও রাজসেবক অর্থাৎ রাজকর্মচারী। 
যাগযজ্ঞের অভিনয়ে বিচারের জন্ত যাজ্িক ব্রাহ্ষণ নিযুক্ত হইতেন। 

অভিনয়-কল। বিচার করিতেন প্রয়িদ্ধ কোন নট। ছন্দের বিচার করিতেন 

ছান্দসিক, আবৃত্তি বা সংলাপ দীর্ঘ হইলে উহার শবগত গুণাগুণ নির্ধারণ 

করিতেন বৈয়াকরণ। ধহ্ুর্ধিৎ বিচার করিতেন ধাশ্ুফকের অবস্থানপৌষ্ঠব, 

চিত্রকর সাজপজ্জা, বারবনিতা কামকলা! এবং গায়ক ( গাদ্ধর্ব) গানের ম্বর ও 
তাল। চরিক্রান্ধায়্ী নট-নটাগণ শিষ্টাচারের ঠিক অভিনত্ব করিতেছে কিন! 

তাহা বিচার করিতেন ষ্াজকর্মচাবিগণ | 

মোটামুটি ইহাই হুইল পপ্রাশ্রিক'তত্ব। দে যুগে সমাজ কত উদার এবং 

গুণের কত দমা্দর করিত তাহ] এই প্রাশ্্রিক-নিয়ৌগের ব্যাপারে বুঝ! যায়। 
বেশ্তারও গুণ থাঁকিলে সমাজ তাহাকে যখোচিত মর্ধাদা দিত। যাজ্ঞিক 

ব্রাহ্মণের সংগে একত্র তাহার আমন গ্রহণে কোন বাধা হইত না। নাটকের 

প্রকৃত নিদ্ধি ত এইখানেই । মাহ সামাজিক জীব। কিন্তু গ্রতিমূহূর্তেই 
স্বার্থসংঘর্ষে মানুষের মধ্যে উগ্র ব্যক্তিম্বাতন্ত্রাবোধই.জাগিয়া উঠে এবং এই বোধ 

তাহাকে সামাজিক হইতে দেয় না। সাহিত্য মাহুধকে এই স্বার্থ-সংকীর্ণতা ও. 

অসামাজিকতা৷ হইতে বক্ষা করে এবং সাহিত্যের মধ্যে নাটকের প্রভাব সে- 

বিষয়ে সর্বাধিক। এই জন্যই 'কাবোযু নাটকং রমাম। নিছক মনোরঞ্চনের 
জন্যই ইহা বম্য নয়, মনকে প্রশত্ত ও উদার করে বলিয়াই ইছাবম্য । মানুষের 
মধ্যে সামাজিকতাবোধ সহজাত, ইহাঁকে জাগাইতে পারিলেই জাগে। নাটক 

এই বোধ জাগাইতে পারে, নাটকের সে শক্তি আছে। শুধু নাটক কেন, 
শিল্পকলামাঅই সে শক্তিতে শক্তিমান্। মাুের হধয়তম্রীতে স্পন্দন তুলিয়া, 
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যদি সেই স্পন্দনে মানুষকে মহৎ করিয়াই তৃলিতে না পারে শিল্প, তবে মে-শিল্প 
'নিশ্রয়োজন, দে শিল্প ব্র্থ। যেখানে শত শত প্রেক্ষক-প্রেক্ষি কা সমবেত হইয়া 

শিল্প দর্শন করে, সেখানে অস্তত শিল্পের,এই লক্ষাটির প্রতি বিশেষ সচেতন 

' হুওয়া উচিত শিল্পপ্রযোক্তার । এই লক্ষা.হইতে ভ্রই হইলে সামাজিকের প্রতি 
অবিচার করা হয়, সমাজসেবার পথ কলুষিত হয়। শুধু আনন্দ' নয়, মংগলময় 

আনন্দই লক্ষা শিল্পের “সত্য, ও 'শিবকে" উপেক্ষা করিয়া যে-শিল্প “হুন্দর' 
হইতে চায়, সে-শ্লি হ্ন্দর হইতে পারে না। যাহা অদত্া, অশিব, তাহ 
কোনক্রমেই হ্থন্দর নয়। অতএব নাটক-নির্বাচন হইতে শুক ককিজ়া 
নাটাপ্রয়োগ পর্বস্ত সমস্ত বিষয়ে প্রযোজক ও পরিচালকের বিশেষ ভাশিয়ার 

হওয়া কর্তব্য। তাহাদের প্রয়োগ-ব্ষিয়ে বিশেষ জ্ঞান, বিশেষ অভিজ্ঞতা, 

মাজিত রুচি ও পরিচ্ছন্ন আদর্শ থাকা উচিত। 'নাটাশাস্ত্রে প্রযোজকের 

গুণাবলী উক্ত হইয়াছে। নাট্যশাস্তকাঁর বলেন-_ 

“সমত্মংগমাধূর্ধং পাঠ্যং গ্রকৃতয়ো রলাঃ ॥ 
বাগ্ভং গানং সনেপথ্যমেতজ জ্ঞয়ং প্রযোতভিঃ1” 

( নাষ্টাশান্, ২৭।৮০-৮১) 

উক্ত বচলাহসারে আটটি বিষঞ্কে প্রযোক্তার জ্ঞান থাকা চাই । যথা,-- 

(১) সমত্ব (০০-০:1061০0) (২) আঅংগমাধুর্ধ, (৩) পাঠ্য অর্থাৎ আবৃত্তি, 

(৪) প্রকৃতি (নট-নটার ); (৫) বস, (৬) বাছ্য, (*) গান ও (৮) নেপথ্য অর্থাৎ 

সাজ-সজ্জ! (0098600998 ৪0৭ 11%৮৪-৪)। অর্থাৎ নাটকীয় চকিজ্ঞাঙগসারে 

আকুতি, প্রকৃতি ও রূপ দেখিয়া তাহাকে নট-নটী শিবাচন করিতে হইবে। 

ইহাই তাহার প্রথম কর্তব্য । সংগীত ও আবৃত্তি বিষয়ে উপদেশ দিতে হইলে 

এই ছুই বিষয়ে তাছার বিশেষ অভিজ্ঞতা চাই। নাট্যাভিনয়ে সাজ-সজ্জার 
একটি বিশেষ আবেদন আছে সামাজিকের কাছে। অতএব এই বিষয়েও 

গ্রযোক্তার অভিজ্ঞতা বাঞ্ছনীয় । কিন্তু সবজ্ঞান, সব অভিজ্ঞতার মূলে যে 
বন্ুটির বিশেষে প্রয়োজন, তাহা হইল রসবোধ। রসবোধ না থাকিলে অন্ত 
সকল বোধই ফৃবা। কিন্তু প্রযোক্তার আসল কাজ হুইল নট-নটীকে পরিচালন! 
“করা । এই পরিচালন-কর্মে সমত্বই প্রধান গ৭। অভিনয়ঘটিত পর্বব্যাপারে 
সমন্ব়-সাধনই সমত্ব। পরিচালকের এই গুণটির উপরই নির্ভর করে অভিনয়ের 

সাফল্য । -কিন্তু পরিচালকের সমদ্ধে শুধু অভিনয় হুন্দর, হইলেই হয় না, এই 

সুষম অভিনয়ের সামগ্রিক ফলও সমত্ব হওয়া,চাই। যদি ধম অভিনয়ের ফলে 
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সামাজিক-চিত্তে মমতার পরিবর্তে বৈষম্য বোধ উদ্ধংদ্ধ হয়, তবে অভিনয় শরার্থক 

হইলেও শিল্প বার্থ। অতএব পরিচালকের গুণরূপে যে সমত্বেরে কথা 

নাট্যশান্্কার বলিয়াছেন, সে-সমত্ব শিল্পেরই ধর্ম। সমস্ববোধই -শিল্পবোধ, 

সমত্বপাধনাই শিল্পলাধনা, সমত্ই শিল্পত্ব। 
' অভিনয়-ব্যাপারটি সহজপাধ্য নয়। ইহার জন্ত বিশেষ লাধনার প্রয়োজন । 

ব্রহ্মা যখন প্রথম নাটক রচন]1 করিয়া দেবতাদের তাহা! অভিনয় করিতে বলেন: 

তখন দেবতার! তাহা! করিতে সম্মত হন নাই। কারণ, অসামর্থ্য । এবং সেই 

জন্তই মর্তের ঝষি-সন্প্রদায়ের ডাক পড়িয়াছিল। এই রূপক গল্পটির মধ্য দিয় 
, অভিনয়ের হৃঃসাধ্যতাই 'গোতিত হয়। তপশ্চ্যার মত অভিনয়চর্ধাতেও 

কচ্ছুদাধনের প্রয়োজন । লঘুচিত্ত, ভোগালস, ক ষ্টাসহিযুট, জড়বুদ্ধি ব্যক্তির পক্ষে 

অভিনয় সম্ভব নহে । আদর্শ নট-নটা হইতে হইলে বিশেষ যোগ্যতা থাকা 

চাই। এই যোগ্যতাসঘ্বন্ধে নাট্যশান্ত্রকাঁর বলেন-_ 

বুছিমত্বং সুরূপত্বং লয়তালজ্ঞতা তথা । 
রসভাবজ্ঞতা চৈব বয়স্থত্বং কুতৃহলম্ ॥ 

গ্রহণং ধারণঞ্ব গাত্রাবৈকল/মেব চ। 
জিত সাধ্বদতোৎসাহ ইতি পাক্রগতো বিধিঃ |” 

( নাট্যশাস্ত্র, ২৭।৯৯-১০০ ) 

বুদ্ধিমত্তা, শারীরিক সৌন্দর্য, ভাল ও লঙ়ের জ্ঞান, রদ ও ভাবের বোধ, 
যোগ্য বয়ন, অতিনয়ে আগ্রহ, শিল্পকল! বিষয়ে জ্ঞান-আহরণ ও সে জ্ঞানকে 
ধরিয়! বাঁধার শক্তি, অবিকলাংগতা,- অপ্রতিভতার অভাব (&0৮ ০৫ 

'2397010870889) ও উদ্দীপনা, এই গুণগুলি নট-নটান্ন পক্ষে অপরিহার্য । এই 

 গুণগুলির মধ্যে কয়েকটি জন্মগত অর্থাৎ সহজাত, অবশিষ্টগুলির জন্য বিশেষ 
চেষ্টা ও রিশেষ কচ্ছুপাধনের প্রয়োজন। রাতারাতি নট হওয়া যায় না, ফাকি, 

দিয়া আর যাহাই হউক, অভিনয় অসম্ভব। 

অভিনয় বড়ো! শত ব্যাপার | ইহাকে যদ্দি সফল করিতে হয় তবে অনেকের 

ব্যক্তিগত ও সম্মিলিত সাধন] চাই.। শুধু বাক্তিগত ও গোষীগত যোগাতা নয়, 
বস্তগত সম্বদ্ধিরও প্রত্নোজন। নট-নটী, প্রয়োগ ও প্রসাধন, এই তিনের 
গুণাগ্ুণের উপরই অভিনয়ের সাফল্য নির্ভর করে। এই তিনের দৈস্ত ঘটিলেই 
অভিনয় ব্যর্থ হয়। নাট্শান্বকার ৫নইজন্তই বলিয়াছেন-_ 

*পাং প্রয়োগিশ্চ বিজেয়াস্ব জয়ে! গুণাঃ 8” (নাট্যশাগ, ২৭৯৮) 
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উৎকৃষ্ট পান্র-পাত্রীর লক্ষণ পূর্বেই বলা চিনি 'প্রয়োগ” বলিতে 
নাট্যশাগ্তকার মনে করেন-_ ্ 

হবাছ্যতা৷ স্ুগানত্ং স্থপাঠাত্বং রী চ। 

শান্্কর্মসমাযোগঃ প্রয়োগ ইতি সংজ্ঞিতঃ |” 

( নাটাশাস্ব, ২৭১০১) 

অর্থাৎ, যন্ত্রংগীত, কণ্ঠসংগীত. ও আবৃত্তি, এই তিশের উৎকর্ষ এবং 
নাট্যশাস্ত্ের নিয়মান্ুসারে নাটকীয় সর্ব ব্াপারে সমন্বয় ও সমতাই উত্তম 

প্রয়োগের” লক্ষণ । নাট্যশাস্ মতে “সমৃদ্ধির? বৈশিষ্ট্য হইল-_ 

“শুচিভূষণতায়াং তু.ন্মাল্যাম্বরতা তথা । 
বিচিতরচন1 &চৰ নমৃদ্ধিরিতি সংজ্িতা |” 

| € নাট্যশলাস্, ২৭।১০২ ) 

উত্ত্ ভূষণ, উত্তম মাল্য-বন্ত্র এবং চরিআাছদারে নট-নটার অবিকল 

রূপসজ্জাই নাটযাভিনয়ের “সমৃদ্ধি” । / 

বাস্তবের যথার্থ অচ্ছকরণই হুইল অভিনয়। অনুকরণ যদি ঠিক. হয় 
অভিনয়ও ঠিক হইবে । অভিনয় যদি ঠিক হয, তবে সেই সঠিক অভিনয়েই 
নাটকের সাফলা। নাটকের এই সাফল্য দুই-একজনের ব্যক্তিগত সাফল্য নয়, 
ঘতগুলি পাত্র-পাত্রী উপস্থাপিত হয় তাছাদের সকলের সমবেত লাফল্য। হদি 

ইহাদের মধ্যে কোথাও কাহারও একবিন্টু দৈন্ত থাকে তবে ভা নাটকীয় 

সাফল্যের ব্যাধাত স্থষ্টি করে। বৈচিত্র্যের মধ্যে একা, ইবনমোর মধ্যে সমতাই 
নাটকের লক্ষ্য, নাট্যাঁভিনয়্ের বৈশিষ্্য। এই বৈশিষ্ট্য যেখানে ষে-পরিমাণে 

রক্ষিত হয়, সেখানে সেই পরিষীণে নাটক ও নাট্যাভিনয় সফল হয়। 

.নাট্যসিদ্ধির ইহাই প্রথম ও চরম নিদর্শন | রা 

_-উপসংহার-- 

সংস্কত নাটারূপ ও.নাট্যাভিনয়ের আলোচন! শেষ হইল, কিন্তু বহু বক্তব্য 

বাকী থাকিয়া! গেল। বহুযুগ ধরিয়া ষে নাট্যসাহিত্যের বিকাশ হইয়াছিল, 

যাছাকে কেন্দ্র করিয়া কত নাটাশান্তরের উদ্ভব হইয়াছে, তাহার বিস্তৃত 

আলোচন! এই সামান্ত গ্রস্থে সম্ভবপর নয়। এই বিরাট বিষয়টির আজও 

ৰহু সম্পদ অনাবিষ্কৃত, যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহারও বনু তথ্য আঙার 
ঠিক জানা নাই। তথাপি 'পূর্বরংগ” হইতে “ভরতবাক]+, নয প্রয়োজন হইতে 
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নাট্যসিদ্ধি পর্যস্ত সংস্কৃত “দশরূপকের? সমস্ত নাটকীয় ব্যাপার, কোনটি সবিস্তারে 
কোনটি বা সংক্ষেপে, আলোচনা করিলাম। নাট্যশান্ত্রের বিধি-নিষেধগুলির 
বিগ্লেষণ ও সকল দৃটিকোণ হইতে উহার্দিগকে লম্যকৃ বিচার করিয়া 
আলোচনাস্তে এই কথাই মনে হয়, নাঁটারচনা ও নাট্যবিচারে ভারতীয় দৃিভংগী 

কোনদিনই নংকীর্ণ ছিল না। সব বিধি-নিষেধ এক যুগে স্ি হয় না, যুগে 
যুগে জীবন-ধারা ও জীবন-দূর্শনের পরিবর্তনে বিধি-নিষেধের পরিবর্তন ও 

পরিবর্জন ঘটে, ভারতীয় রূপকের ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। সাহিত্য- 

রচনার .পথ প্রাণ-প্রবাহের পথ, গতান্থগতিকতার পথ নহে) বিভিন্ন 

যুগ, বিভিন্ন পরিবেশ ও বিভিন্ন পরিস্থিতির কুচি ও চাছিদার অনৈক্যে 

রচনারও ভিন্নরূপ, অবশ্তস্ভাবী, ইহা ভারতীয় সাহিত্যিকগণও সমাক্ উপলব্ধি 

কৰ্িতেন, উপলব্ধি করিতেন বলিয়াই ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের এত রূপ, $ত 

নাট্যকল। ও নাট্যাংগিক, উপলব্ধি করিতেন বলিয়াই “রলকো" তাহারা মাছিত্যে 

বড়ো স্থান দিয়াছেন। ভারতীয় সাহিতো এই 'রসমুখ্যতা” গ্রহণক্ষম উদীর : 
চিত্তেরই পরিচয়। ভিন্ন যুগে ভিন্ন-রুচি মনের রসের উপাদান ভিন্ন, এ 
জন্ত রূপকম্রচনায় মোটামুটি বিধি-নিষেধের একটি বছিরংগ নির্ধারিত হইলেও, 
ভারতীয় নাট্যশাস্বে বসাছসারে প্রয়োগ বা রূপায়ণেরই বিধান বঙগবৎ। 

রসানকূলো প্রয়োজন হইলে এই সব বিধি-নিষেধ ও উহাদের প্রয়োগ-পদ্ধতি 

পরিবর্তণীয়, প্রয়োজন হইলে রসপুষ্টির সহায়তায় দেশ, কাল ও পাত্রান্ছসারে 
নব-নব বিধি-নিষেধ-বচনার অধিকার ও স্বাধীনতা দিতেও ভারতীয় নাট্য- 
শান্্কারগণ দ্বিধাবোধ করেন নাই, ইহা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। 

অনুক্ত বিধি-নিষেধ লৌক-ব্যবহার দেখিয়াই বিধেয়, ইহাও উক্ত হইয়াছে। 

সংগ্কত ব্যাকরণের মত সংস্কত নাট্যশাস্্ও নাটকীয় বিধি-ধিধানের শেষ 

কথা নহে। 
ভারতীয় নাট্যকারগণ কোনদিনই যুগ ও জীবনকে অহ্থীকার করিয়া 

নাট্যরচনা করেন" নাই; ইহ! তাহাদের উদ্দেস্ত বা. আদর্শও ছিল না। 
তাহাদের নাটক তাহাদের ব্যক্তিমানসের ভাব-মৈথুনলীল। নয়, যদ্দি তাহাই হইত 

তাহা হইলে নাট/াভিনয়ের প্রথম রজনীতে দেবতা ও দানবের মধ্যে ফে 

বিরোধ বাধিয়্াছিল, সে-বিরৌধ মীমাংসার জন্ত দেবতাগপের ইচ্ছা অথবা 

প্রজাপতিব চেষ্টা, কোন কিছুবই গ্রয়োজন হইত না। ভারতীয় নাট্যরচন। "ও 

নাট্যাভিনয়ের আদিম অবস্থায় এই যে আপোষ-মীমাংসার স্থর, শ্রই ষে 



সংস্কৃত নাটাকল! ও নাটাভ্নিয়ের বৈশিষ্ট্য | ৩৭৫ 

লাম-নীতি, ইহাই ভারতীয় সাহিত্যের স্থর, ভারতীয় দৃশ্তকাব্যের আদর্শ। 
এই হার, এই আঘর্শের জন্তই নিদ্নমত 'র্যাজিডি'রচনার বিশেষ বাধা না 
থাকিলেও ভারতীয় নাটক ট্র্যাজিডি' হইয়া উঠিতে পারে নাই। ভারতীস্ক 
রূপক" ঘদ্দি বিচার করিতে হয়, যঞ্ধি বিচার করিতে হয় ইহার গতি.ও ছন্য, 

ইহার প্রারস্ত ও পরিণতি, তবে ভাহা বিচার করিতৈ হইবে এই ভারতীয় সুর, 
এই ভারতীয় নীতি-বৈশিষ্ট্ে। জাতির কর্মময় জীবন, জীবন-সংগ্রামের প্রতি- 

চ্ছবি হুইল নাটক", কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন জাতির সংগ্রাম-পন্ধতি ভিন্ন, সংগ্রামের: 
আদশ ভিন্ন, অতএব এই ভিন্ন জীবন-ধারা, ভিন্ন চরিআদর্শের বাঁণী-চিআ নাট ক- 

নাটিকাদির সমালোচনার ধার] ও লামগ্রীও হইবে বিভিন্ন । 

শুধু ভিন্ন দেশ কেন, একই দ্বেশে একই জাতির “যুগমানদ' ভিন্ন যুগে 

তিক্নবূপে প্রতিফলিত হয় উহার নাটাসাহিত্যে। যেমন যুগ তেয়ি হইবে 
. 'ূপক'। মহাকবি ভাঁমের যুগ (ধৃঃ পৃঃ €ম বা ৬ষ শতাব্দী ) রাজনৈতিক 

সংগ্রাম-সংঘর্ষের যুগ, প্রয়োজন হইলে এই যুগে ক্ষুত্র অথবা অসহায় বাজশক্তি 

বাজারক্ষা ও রাজ্য-উদ্ধারের জন্য বৃহত্তর রাজশক্তির সহিত সন্বদ্ধ স্বাপন করিত,, 

নিছক রাজনৈতিক কারণেই এই সম্বন্ধ ঘটিত, প্রয়োজন হুইলে নর-নারীর' 
হুখময় দাম্পত্যজীবন উপেক্ষা করিয়াই ইহা ঘটিত। এই জাতীয় ঘটন। ব। 

মনোবৃত্তির পরিচয় বহন করে ভাসের “শ্বপ্র-বাসবদত্তাঃ। যেমন করিয়া হউক, 

রাজ্য চাই, রাঁজশক্তি চাই, এই ছিল এ যুগের জীবন-বাণী, আব এ-যুপে রাজার. 

জীবন-বাণীই ছিল রাজা অথবা যুগের জীবন-বাণী। “গুধধযুগের” নাট্যকার 

মহাকৰি কালিদ্াস। পে-যুগ ছিল সকল দিক্ দিয়াই পরিপূর্ণ তার যুগ, 

সর্বাংগীণ অভুদয়ের যুগ। কোন অভাব, কোন অশান্তি ছিল না সে 

যুগে, অশাস্তি ছিল শুধু রাজ-অন্ত:পুরে, ছিল বহুদার নৃপতির বহু দেবী ও 
মহিষীর দাম্পত্যজীবনের ব্যর্থহায়। কাপির্দাসের নাটকগুপির গতি ও. 

প্রগতি এই জন্ত এই পথেই । বাজ-অস্তঃপুরের প্রণয়-কথা, ও প্রণয়-বাথ। 

লইক্বাই তাছার নাটক। মহাকবির নাটকগুলির এই একটিই স্থর, মহুস্ত- 
জীবনের অন্ত দ্বিকৃ, অন্য ঘটনী-টবচিত্র্য নাই তাহার নাটকে, শৃংগারোজ্জ, 

বিরহ-বিমপিন, অস্থশোচনা-মধুর €প্রম-প্রতিচ্ছবিহই হুইল তাহার নাটক। 

ব্যর্থ প্রেমের অপূর্ণতার মধ্যে আদর্শ প্রেষের পূর্ণতার, সন্ধানে যে গতিবেগ” 
সেই গতিবেগই" ঘন্ব কালিদাসীয় নাটকের । প্রণয়-্ম্থই নে যুগের প্রধান 
ছন্থ। এই ঘন্বেরই শ্রেষ্ঠ পরিচয় এই যুগের “নবরত্বের' অন্ততম প্রতিভার শ্রেষ্ঠ, 



২৭৬ ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংল! নাটক 

নাট্য-স্থজনে। আবার যুগ-সির প্রয়োজনে, যুগের চাহিঘায় ভারতীয় 
নাট্যসাহিত্যে ভারতীয় প্রতিভার অন্তরূপও যে দেখিতে পাই না তাহা নহে। 

স্বকুমার প্রণয়-হুন্ছই ভারতীয় বূপকের একমাত্র হ্বন্ব বা ০8100 নয়, 
কূটনৈতিক, কঠোর, কুশাগ্র-বুদ্ধির উগ্র গতিবেগ ও রাজনৈতিক শক্তি-সংহতির 
চগড-চাঞ্চল্যের স্থনিপুণ চিত্রচনাতেও' ভারতীয় নাট্য-প্রতিভা হীন নছে। 

ইহার প্রকুষ্ট পরিচয় বিশাখদত্তের রাজনৈতিক নাটক মুুদ্রারাক্ষদ'। ইহা 

এক অভিনব রাজনৈতিক চেতনার অপরূপ প্রকাশ। আবার শৃত্রক-প্রণীত 
“মচ্ছকটিক” নাঁটকে দেখি ভিন্ন জাতীয় বস্ত বা ঘটনার ভিন্নরূপ গতি। এই 

গতি লমাজ-বিপ্রব, রাষ্ট্রবিপ্লবের গতি । এই বিপ্লবের গতি-বেগ, গতি-বৈচিত্র্যে 

দেখি কত ভাঙা-গড়।, উান পতন ; দেখি ব্রাহ্মণ-সমাজ নামিতেছে, হিন্দুরা 

ভাঙিতেছে, ব্রাক্ষণ চুরি করিতেছে, বাঁরবনিত] শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের কুলবনিতা 

হইতেছে; দেখি ধর্মে বিশংখলা, রাঁজো বিশৃংখলা, আর সেই ঘোরতর 

বিশংখলার মধ্য দিয়া নব ধর্ম ও নব্য রাষ্ট্রের অভ্যুত্থান হইতেছে। এই 

সর্বতোমূখী গতি-বৈচিজ্রেরই অপরূপসমৃন্বয় ও সামঞ্জন্ত হইয়াছে “মুচ্ছকচিক' 

নাটকে। 

এগ্িভাবে ঘখন কোন দেশে জাতির জীবন অথবা তাবধারায় কোন 
উল্লেখধোগ্য পরি বর্তন আদে। তখন দেশে যদ্দি কোন প্রতিতাবান্ না্্যকারের 

অন্স হয় তবে তীহার বণিষ্ঠ লেখনীর প্রেরণামূলে এই পরিবর্তন অমর 

হুইয়। যায়, এই পরিবর্তন দেশের ভবিষ্যৎ দমাজ-স্ির পথে সহায়তা করে। 

তগবান্ গ্রীচৈতন্তের মহিমায় ভারতে নবধর্মের প্রাবন আসিল, আদিল নৰ- 

যুগের নবজাগরণ, বৈষ্ব-ধর্মের প্রতিষ্ঠা হইল, এই প্রতিষ্ঠা প্রেরণা দিপ বহু 

' নাট্যকারকে, বৈষ্ণবদর্শনের রস-মাধূর্যে রচিত হইল শ্ররীশ্রা্পগোম্বামীর “বিদন্ধ- 

আাধব” ও 'লিলিত-মাধব, পরমানন্দ লেনের “চৈতন্ত-চন্দ্রোদয়” প্রভৃতি তক্তি- 

বসাতমাফ নাটক। বর্তমান ভারতেও 'ভক্তিরদসেরই” যুগ চলিতেছে, এই যুগ 

ভক্তির মধ্য দিয়া মানব-আত্মার 'মুক্তি-অর্জনের যুগ, তবে সে-তক্তি হইল 

ম্ব্দেশ-তক্তিঃ। সকল প্রেম, সকল গ্রীতির সার হইল “দেশপ্রেম” ও “শ্বদেশ- 

প্রীতি, ভারতীয়গণের সর্বক্ষেত্র, সর্বসাধনায় আজ এই বোধ, এই স্থর, এই 

স্বাদেশিকতা ও নব্জাতীয়তার স্থর, এই স্থর এই যুগের সংস্কৃত নাট্যকারগণকেও 

স্পর্শ না করিয়া পারে নাই, এই স্থর-স্পর্শের প্রেরণা-পুলকেই রচিত হইয়াছে 

পঞ্চানন তর্করত্বের “অমরমংগল” ও হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের “বংগীয় প্রতাপ, । 



সংস্কৃত নাটাকল! ও নাটাতিনয়ের বৈশিষ্ট্য ৩৭৭ 

সংস্কত তাষ! 'রাজভাধা', রাষ্্রভাষ1' হইলে বর্তমান ভারতের আরও বনু চিত্রই 

বহুরূপে প্রকাশ পাইতে পাঁরিত সংস্কৃত লাহিত্য ও দ্ূপকে। যে আর্থনীতিক 

বৈষমো মনুত্তত্ব গুতিপদে 'আজ পযূদিত্ত ও লাঞ্ছিত, সরি নাটারূপ নিশ্চয়ই 

অসম্ভব হুইত না। 

অতএব কে বলে, 'মংস্কৃত' নাটকে ছন্দ নাই, ৪০9০০. নাই, গতিবৈষম্য 
নাই, কে বলে ইহ] প্রাণহীন, বৈচিজ্রা-বঞ্জিত? মান্গষের চলার পথ “বকুল- 

বিছানো” পথ নয়, এই পথে নিত্য-ছুঃখ, নিত্য-আঘাত। মন্ষ চলিতে 
চলিতে কত কি চায়, কিন্ত কত দিকহইতেই না কত বাধা! বাঁদন৷ বাধা 
পাইলেই হন্, বন্__বাঞ্িত-অবানিতে, ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে, ব্যক্তিতে-সমাজে, 
সম্প্রদায়ে-সন্প্রদায়ে, সংস্কৃতিতে-সংস্কৃতিতে, মাচছযে-অমানষে, মাতষে-দেবতায়, 

দৈবে-পুকুষকারে। এই বিভিন্ন ঘন্বের সংঘাত-সমটিই পৃথিবীর প্রাথ-সংগ্রাম, 

' এই সংগ্রামে প্রকৃতি অস্থির, মানুষ অশাস্ত। ভারতীয় নাটাকার মান্থষের এই 

জীবন-ছন্্, এই অনিত্যতা-অস্থিরতার প্রতি সচেতন, সচেতন বলিয়াই নাট্যারস্তে 

তাহার 'নান্দী'__তীহারি বিশ্ব-বিনাশের প্রার্থনা, সচেতন বলিয়াই নাটযাস্তে 
তাহার “ভরতবাক্য' অর্থাৎ সকলের জন্য সর্বাংগীণ কল্যাণ- -কামনা। অশাস্বত 

জীবনের অপূর্ণতার মর্মজতাই ব্যক্ত হয় এই 'নান্দী”, এই 'তরতবাকো, | 
যুগ ও আদঘর্শভেদে মানুষের অভাব ও অভাব-বোধও ভিন্ন, এই জন্য তির 
নাটকের “প্রশস্তিবাকোর' প্রার্থনাও ভিন্ন । এই ভিন্নতার জন্মই কোথাও 

নাট্যকার প্রার্থনা করেন-_- | 

“রাজানঃ স্থতনিবিশেষমধূন! পশ্া্ধ নিত্যং প্রজ”__ 
( “প্রভাবতী+-_বিশ্বনাথ কবিরাজ ) 

কোথাও বা তিনি প্রার্থনা করেন__ | 

“মেঘে মুঞ্চতু সঞ্চিতমপি সলিলং শস্তো চিতং ভূতলে, 
লোকে! লোতপরাজ্মুখোহনুপ্নিবসং ধর্মে মতির্ভবতু চ--” 

( কপূর্রমণ্তরী-_রাজশেখব ) 

আবার কোথাও বা তাহার গ্রার্থণা__ , 

“সন্ত স্বধর্মনিরতা মনুজাঃ সমস্তাঃ 

প্রীতিং সজাতিযু ভজস্ত বিছাঁয় মাক়্াঃ। 



৩৭৮ ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংলা নাটক 

সংপৃজয়ন্ত জননীমিব জল্সভূমিং '. 

ভূপালতক্তি-নিরতাশ্চ চিরং ভবন্ধ ॥” 
( অমরমংগলম্--পঞ্চানন তর্করত্ব ) 

ইহাই হইল মোটামুটি ভারতের “দ্বশরূপক'-তত্ব। কিন্তৃ-শুধু ভারতীয় নাট্য- 
কলা, ভারতীয় নাটকের বহিরংগরূপটি অবগত হইলেই ভারতীয় নাটককে ঠিক 

বুঝা যায় না, ভারতীয় জীবন-দর্শনকেও জানা চাই । জীবন-দর্শনকে বাদ দিয়া 

আর যাহাই হউক, পাহছিত্যবিচার হয় না, কারণ “জাতির 'জীবনবেদ হইল 
লাহিত্য । শুধু ভারতবর্ষ কেন, সকল দেশ ও সকল জাতির সাহিত্য অথবা 
নাটক বিচারের ইহাই যথার্থ পদ্ধতি । এই জন্যই উক্ত হইয়াছে, 4 086100 

18 10200, 79 189 00৪$:০+ (জাতীয় চরিত্রের পরিচয় জাতির রংগমঞ্জে ), 

এই জন্যই উক্ত হইয়াছে, “লোকবৃত্তান্ছকরণং নাট্যম্ঠ (জাতীয় চরিত্রের 
অন্ুকরণই হইল নাটক)। অতএব জাতীয় রুংগালয় না দেখিলে যেমন 

জাতির পরিচয় মিলে না, জাতির পরিচন্র ন1 জানিলে তদ্রপ জাতীয় রংগমঞ্চের 

প্রকৃত রসজ্ঞ হওয়াও অপস্তভব। ধ্বনিকার যথার্থই বপিয়াছেন, 'কাব্যস্ত 

আত্ম! ধ্বনি, | এই ধ্বনি-্ধু 'বস্ত' “অলংকার* ও “রসের+ ধ্বনি নহে, দেশ, 

কাল, পরিবেশ, প্রকাঁত ও পরিষ্থিতিও ইহাতে ধ্বনিত হয়, ধ্বনিত না হইয়া 
পারে না। জনৈক পাশ্চাত্য সমালোচক এই জন্যই বলিয়াছেন-__ 
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রাশিয়ার সহিত “চেকভ, ও স্ব্যাপ্ডিনেভিয়ার সহিত 'ইবসেনের' প্রাণের 

লম্পর্ক, এই দুই নাট[কারের নাটক এই ছুই দেশের অধিবালীর যতখানি 

প্রাণম্পর্শ করিতে পারে ততখানি অন্যত্র করিতে পারে না, কর! সম্ভবপর 

নয়। 
দ্বেশ, কাল"ও পরিবেষের প্রভাব সাছিত্যে অনিবার্ধ, বিশেষত নাটকে। 

বিশ্বপ্রেম, বিশ্বজনীনভার উদ্ধার স্পর্শে যে-নাটক যুগোতীর৭ণ, তাছাও যুগ ও 

ল্মাজের প্রভাব হইতে মুক্ত নয়। ভারতীয় নাট্যকারগণ এই সত্যটি প্রতি 
অচেতন ছিলেন ন1 বলিয়াই ভারতীয় আলংকারিকগণের মতে 'নাট্যবেষ” 
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হইল “লোকৰ” । নাট্যশাস্্কারও সেইজন্য বলিয়াছেন--”লোকসিদ্ধং তরেৎ 

সিদ্ধং নাট্যং লোকাত্বকং তথ! ॥” নাটকের এই 'লোকসিদ্ধতা' একদিকে যেমন 
বাস্তবধর্সিতার পরিচয়, অন্তদিকে ইহা তেয্ি নাট্যকার ঘষে লৌকিক পরিবেহে 
আবিভূর্তি হন, সেই পরিবেষের প্রতি তাঁহার সচেতনারও নিদর্শন। লোক" 

শব্ধটিতে শুধু পৃথিবী” ও জনই” বুঝায় না, জনসমাজও বুঝায়, যে-সমাজে 
লেখক জন্মগ্রহণ করেন সেই সমাজ । নাট্যকার সামাজিক জীব, সামাজিক 

বিধি-নিষেধ, আকৃতি ও আদর্শ অহ্ুসারেই তাহার মাননিকতা, মানসপ্রবণতা 
গড়িয়া উঠে। এই প্রবণতাঁকে ঠেলিয়া ফেলা যায় না, ঠলিয়া ফেলিলে নাটক 
জনপ্রিয় হয় না, কারণ 'নাটকত্বে স্ীভাবিকতার পরিবর্তে কৃত্রিমতা ফুটিয়া 
উঠে.। . তবে বাস্তবের ও বাস্তব প্ররিবেষের অন্ধ অন্ুকরণও যে অবাঞ্ছিত, 

সে-বিষয়েও জম্পূর্ণ চেতন ছিলেন ভারতীয় নাট্যকারগণ। তাই ভাহাদের 
রচনায় বাস্তবের প্রকাশ সংযত | ফে-বান্তব উচ্ছৃংখল, অনুন্দর। নিছক শিল্পের 

খাতিরে তাহারা তাহাকে গ্রহণ করেন নাই। বাস্তবকে তাহার! শুভ প্রেরণার 

, স্কীবনীম্পর্শে শুদ্ধ, সুন্দর ও কল্যাশকৃৎ ককিয়া তুলিবার জন্তই গ্রহণ 
করিয়াছেন। তাহারা যে বাস্তবের চিত্র আকিয্লাছেন তাহা বৃহত্তর জীবনবোধ 

ও কল্যাণবোধে বিধৃত বণিক্প। চিরায়ত সাহিত্যের মর্ধাদা অর্জন করিয়াছে। 
রিয়াল? ও “আইডিয়ালের” ছন্দে কোনটিকেই তাহারা উপেক্ষা বা অশ্রহ! 
করেন নাই। মুক্ত বুদ্ধির মহৎ প্রয়াদে “রিয়ালকে' তাঁহারা 'আইভিয়াল' 

করিয়া তৃলিয়াছেন, তাহাদের সাহিত্যিক প্রতিভার ইহাই চরম বৈশিষ্ট্য ।, 

সংস্কৃত কাবা-নাটককে বুঝিতে হইলে, বিচাব করিতে হইলে এই প্রতিভা, 
এই দৃ্টিভংগী দিয়াই বুঝিতে হইবে দেশের দৃিতংগী দিয়াই দেশের পাহিত্য 
বিচার করিতে হয়, সাহিত্যবিচারের ইহাই শ্রেষ্টপথ। এই পথে সংস্কৃত 

দৃশ্টকাব্যের বিচার করিলে ভারতীয় নাট্যকারগণের যে বিশেষ একটি অবদান 

আছে তাহ! নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইবে । দর্শকের নিছক মনোরঞ্চনের জন্য 
ভারতীয় দৃশ্তকাব্যের উদ্ভব হয় নাই, বৈচিত্র্যের যধ্যে এঁকে জন্ধান করিয়া 
নেই এঁক্যে মনুয্যত্বকে দেবত্ে উত্তীর্ণ করাই ছিল ইহার প্রধান লক্ষ্য। ক্ষণিকের 
উত্তেজনা, শ্বল্পহখ জাগাইয়। ইহ বিরত হয় না। আনের মধ্যে ইহা এক গভীর 
আলোড়ন শ্থতী করে, যে আলোড়নে ক্ষুত্রও মহৎ হইয়! উঠে, বাক্তিমাহ্ষ 
হইয়া উঠে বিশ্মমোনব। অঙ্ক বাস্তববাদিতা অথবা ঘোরতর বাস্তববিমূখতা, এই 
ছুয়ের কোনটিই ভারতের নাটযধর্ম নহে । ভারতীয় দ্ার্শনিকের মত ভারতীয় 
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শিপ 'জগন্িধ্া' বলিয়া জগৎকে যেমন হাদিয়। উড়াইঙকা দেন নী, তে তিনি 
ইহদরবন্ দৃ্টিতে ইহজগৎকেই 'চরম সত্য বণিয়াও মনে করিতে পারেন না। 
ইভজগতের মাধামেই ইহজগৎ ছাড়াইয়! তাছার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় অতীন্দ্রিয় জগতে 

এবং এই উধধ্বঙম জগতের উদাত্ত আলোকে তিনি নিম্নকে প্রত্যক্ষ করিয়া 

নিম্মানসকে নীচতামু্, উন্মুক্ত, উন্নত, উধ্বমুখী ও উদার করিয়া তোলেন। 

ইহাই তাহার শিল্পকর্স ও শিল্পভাবনার অনন্ত বৈশিষ্্য। এই বৈশিষ্টোই 

ভারতীয় শিল্পের আর্দর ও কদর আজিও অটুট অঙ্কুর জগতে। “দংস্ৃত, 

.. মৃশ্কাবা এই শিল্পবোধ, এই শিল্প কর্মেরই চিরন্মরণীয নিদর্শন । 







পঞ্চম উল্লান 
বাংলার নাট্য-বৈশিষ্য 

বংগদেশ, বাঙালী ও বংগলাহিত্য 

'কৰিশেখব শ্রীকালিদাস রায় বলেন-_ 

“বাঙালী জাতি যেমন, তাহার দাহিত্যও হইয়াছে তেমনি । প্রতাশাদিত্য, 
লীতারাম, ঈশা! খার শোর্ধের আজ জামরা তই গুণগান করি না কেন, 
ত্বাহাদের শৌধাব্দান সেকালে কোন সাহিত্যেরই প্রেরণ! দেয় নাই......... 

৪ 

"বাঙালী ঘোরতর অদৃষ্টবাদী, পুরুষকাঁরকে নিয়তির চেয়ে হীনশ্তি মনে 

করে। তাই বার্ডালীর দাছিতো অদৃষ্টের দোহাই-এর ছড়াছড়ি । বাঙালীর, 
রামচন্্র লবকুশের কাছে হারিয়া পূর্বজন্মের কর্ম ও অৃষ্টকেই ধিকার দিয়াছে। 

পুকুষকারের অবতার ধনপতি ও চাদের পরাজয় ঘটাইয়৷ তবে বাঙালী 

কৰি শ্বস্তি পাইয়াছেন। প্রাচীন লাছিত্যের তথাকথিত বীরগণ__বামচন্ত্র, 
লাউপেন, ইছাই ঘোষ, প্রতাপাদিত্য ইত্যাদি সকলেই দেব-দেবীর পূজা করিয়া 

তাহাদের বলে বলী হুইয়াই জয়ী হইয়াছেন ।"*...... 

****অন্নতেই বাঙালীর চোখে জল পড়ে ।......**, তাই তাহার দাহিত্য 

চোখের জলেরই সাহিত্য; কেবল ছু:খের অশ্রু নয়, প্রেমের অশ্রু, তক্তির অশ্রু, 

রূঙপান্মাদের অশ্রু, বাৎমল্যের অশ্রু, এমন, কি আনন্দের অশ্রু । তাই বাঙালী 

কবি লেখেন-_ছুহ ক্রোড়ে দুই কাদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া 1”.******* | 

.**শৰাডানী রদিক জাতি, হান্ত-পরিহাস-ঠাট্টা-তামানা আমোদ-প্রযোদ 
ভালবাসে। তাই ভীহার সাহিতোে ছাম্ত-পরিহাসের অভাব নাই। 

».্্র-গৌরী, রাঁধা-কৃষণও রংগ-রলিকতার সারা সাহিতো বস স্টি 
লী |***** 

...বাঙালী মায়ের অস্তর ননী দিয় গড়া, র্ বাঙালীর সাছিত্যে কৌশল্যা, 
বৃদ্ধী, ময়নামতী; বশোদা, মেনকা” সুমির, পনকা? বেল! ইত্যাদি জগতের, 
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আদর্শ মমতাময়ী জননীরূপে অংকিত হইয়াছে ।” (.বাঙালীর জাতীয় চরিত্র ও 

প্রাচীন সাহিত্য) 
কবিশেখর অতি স্বল্প অথচ স্থম্পষ্ট ভাষায় বাঙালীর জাতীয় চরিজ ও প্রাচীন 

বংগলাহিত্যের বৈশিষ্ট্য ব্যক্ত করিয়াছেন। বাংলা লাহিত্য «ককুণ” রসের 

লাহিত্য, ভক্তি-ভালবাপার সাহিত্য, স্বকোমল অন্তরের সাহিতা, হাস্ত-পরি- 
হাসের সাহিত্য ; ইহাতে 'বীর+ রসের একা স্ত অভাব, এই অভাবের কারণ 

বাঙালীর ঘোরতর অদৃষ্টবাদিত1, নির্মম নিয়তির নিকট বাঙালীর পরাঙযশীল 

মনোবৃত্তি। বংগসাহিত্যে প্রতিচিত্রিত এই যে “অদৃষ্টবাদ'__ইছা ঠিক ভারতীয় 
আর্ধ-দর্শনের “দ্দৃষ্টবাদ' নহে। ভারতীয় অদৃষ্টবাদে 'প্রাক্তন**স্বীকৃত হইলেও, 
সে প্রাক্তন” পুরুষকারেবই স্যটটি। এই “প্রাক্তন বলবান্ জীবন-নিয়স্তা 

সত্য, কিন্তু এই সত্যকেস্বীকার কধিতে গিজ্া ভারতীয় দর্শন কোন দিনই 

“পুকুষকারকে* হেয় প্রতিপন্থ করিতে শিখায় নাই, শিখায় নাই বলিয়াই 

ভারকীয় (সংস্কৃত) দৃশ্যকাব্য বিয়োগান্ত হইতে পারে নাই, দৃশ্তকাব্যের নায়ক 
রংগমঞ্ডে মৃত্য হংয়াছে। ভারতীয় জীবন-বেছ্ধের এই 'দর্শন"-দৃিতে বিচার 

করিয়াই অনেকে রামায়ণ মহাকাব্যকেও বিয়োগীস্ত বলিয়া শ্বীকার করবেন না, 
তাহাদের মতে . উত্তরাকাণ্ড প্রক্ষিত্ড। রামচন্দ্র রাবণ বধ করিয়া, সীভাকে 

উদ্ধার করিয়া পরিজন অযোধ্যায় ফিরিলেন, রাঁজা হইলেন, এইখানেই 
রামায়ণের সষাণ্থি, ইহাই তাঁহাদের অভিমত। সে যাহাই হউক, ছুঃখবাদ' 

হইতে ভারতীয় দর্শনের উদ্ভব হইলেও, এই ছুঃখকে পমগ্রভাবে চিরতরে জয় 

করাই ভারতীয় দর্শনের লক্ষ্য । পুরুষকারের ভ্বারা 'প্রারবকে'ভোগ করিয়া 

প্রাতনকে* খণ্ডন করিবার সাঁধনাই ভারতীয় দর্শনের সাধনা । ভারতীয় 
খবির “অদৃষ্টবাদ” ভারতীয় মনকে ছূর্বল করে নাই, ভারতীয় জনকে 'কর্মযোগী? 

করিয়াছে । এই বলিষ্ঠ “অদৃষ্টবাদে” ' আপন অদৃষ্টকে ধিকার দেওয়ার প্রবৃত্তি 
নাই, আপন ছুরঘৃষ্টকে উজ্জ্লতর কর্মে খণ্ডন করিবার সৎসাহদ আছে। 

কর্ষযোগীরব এই বীর ঠধরাগ্যোজ্জল “অনৃষ্টবাদ" বংগ-সাহিত্যে বিরল, বিরল 

বলিয়্াই. বাংলার নাটক-নাটিকা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই. করুণ হইয়া পড়িয়াছে, 
“বিয্োগাস্ত” হইক্সাছে। সংস্কৃত “দৃশ্তকাব্যের' সহিত বাংলার “দৃশ্তকাব্যেরঃ এই- 
খানেই প্রধান পার্থক্য । কিস্ত, বলিষ্ঠ “অদৃষ্টবাদের' দর্শন-ভূমিতে এই. “ককণাস্ত 
অনৃষ্টবাদ' আদিল কেন, আলিল কিরূপ? - এই “অদৃষ্টবাদ* হইতে বাঙীলী আর্ধ 
বঞ্চিত হইল কেন, বঞ্চিতু হুইল কখন হইতে ? ' 
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'বাঙালীঃ অতি ভাব-প্রবধ জাতি, তাহাকে ভাবপ্রবণ করিয়াছে ভাছার 

মাতৃভূমির জন-বায়ু, নদ-নদী, মাটি ও আকাশ.। বাংল। দেশ পলিমাটির দেশ, 

এই দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ্প্রাচূর্ধে বাঙালী উদার হইয়াছে, তাহার মন 

সংগীতমূখর হইয়াছে, হুজলা সফল! দেশের শন্ত-শ্তামলা ভূমিতে তাহার হাদয় 

হইয়াছে শ্যামল, হইয়াছে কোমল, প্র প্রকৃতির অফুরস্ত অনুগ্রহে অফুবস্ত প্রাণ- 

প্াচূর্ধময় বাঙালী ভারতের অন্যান্ত অঞ্চল হইতে একটি বিশেষ স্বাত্্য অর্জন 

করিয়াছে । এই দিক দিয়া, এই প্রাপ-প্রাচুর্ধে, এই ভাব-প্রবণৃতায় বাঙালী 

যেমন ভাগ্যবান্ তেমনই অভিশপ্ত । এই ভাব-প্রবণতায় মে কত কি বিচিত্র 
বন্ত ও ভাবের শ্রষ্টা হইয়াছে, কত সহজে কত কি সষ্্ি করিয়াছে, আবার 

ইহাঁরই প্রাবল্যে সে কত সহজে, কত সামান্য আঘাতে ভাঙিয়া পড়িয়াছে, 

হারাইয়া গিয়াছে, কত সহজে কত কি অর্জন করিয়! বিসর্জন দিয়াছে । এই 

হইঙগ ভাব-প্রবণ বাঙালীর চহিত্র-বৈশিষ্ট্য। বাঙালীর ইতিহাস মৃহ্মূহ ভাগ্য- 
পরিবর্তনের ইণ্তহাস, এই ইতিহাসের মধ্যেই তাহার ছুর্বল “অদৃষ্টবাঁদের” জন্ম । 

অনৃষ্টবাদের এই ষে ক্লেব্া__ইহা আঘাতের পর আঘাতে মুহ্মান দিশাহার! 

ভাগাহত বাঙালীর সর্কাংগীণ অনহায়তা-বোধেরই চূড়ান্ত পরিণাম। 

আঘাত-পরম্পবা-প্রস্থুত এই অসহায়তা-বোধ, এই তাগ্য-নির্ভরতা বাংলার 

জনসাধারণকে বাহিরের হন্ব-সংঘর্ষের পথ হইতে দুরে টানিয়া আনিয়া 

তাঁহাদের মধো ঈশ্বর-নির্ভরত| বৃদ্ধি করিয়াছে, তাহাদিগকে মানব-প্রেমিফ 

করিয়াছে, বৈষ্ণব করিয়াছে । বৈষ্ণব প্রেমে মাতোয়ার। বাঙালী ভাব-ভোল। 

আত্ম ভোলা হইয়। অস্পৃশ্যতা বর্জন করিয়াছে, জাতিতেদ ভুলিয়াছে, একতাবন্ধ 

হইয়াছে, কিন্ত এই আত্ম-বিস্বৃতি, এই সৌন্রাত্র, এই একতায় বাঙালীর 

জীবন-সংগ্রামে ভাট! পড়িয়াছে, তাহার জাতীয়তা-বোধ লুপ্ত হইয়াছে, সে 

শা্তি-প্রিয়, সংগীত-প্রিয় হইয়াছে। রু্ণ-প্রেমিক বাঙালীর এই বৈষ্ণব রতি, 

এই সংগীত-প্রিয়তা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহার গীতি-কাব্য, আগমনী গান, 

পাঁচানী ও পদাবলী সাহিত্যে ।_ “কান ছাড়া গীভ নাই, বা লার বুকে, 

বাঙালীর মুখে শুধু এই কথা, এই ভাব। উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বার্ধ- পর্যস্ত 

বাঙালীর জাতীয় সাহিত্যের ইহাই মর্ম-সংবাদ। এই মন্সয় আত্মকেন্ত্রিক তাখ- 

বিপাদের আতিশয্যে বংগসাছিত্যেবু-আবিরাবকাল হইতে প্রায় পাঁচ শতাবী 

ধরিয়! ঝুঁতীলী নাটন্কু রচনা করিতে পারে নাই, নাটক রচনার উপযোগী : ক্ষেত্র 

ও নমাজ প্রস্তত হয় নাই তাহার যাতৃভূমিতে । এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে দেশে 
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নাটারচনার উপযোগী হন্ব-সংঘর্ধ, ঘাত-প্রতিাত বা ক্রিয়া-গ্রতিক্রিয়া যে ছিল 
না তাছা! নছে, বরং তাহা ছিল অতিষাত্রায়। হন্ব-সংঘর্ষ না থাকিলে যেমন 
নাটক রচন। হয় না, ইহা! অতিমাত্রায় প্রকাশ পাইলেও তদ্জরপ নাট্যসাধন! 
অসম্ভব। “পাল, রাজাদের সময় “বৌদ্ধধর্ম . রাজধর্ম হইলে সমগ্র বাংলায় 
ধর্মের যে প্রাবন ঘটিল, সেই প্লাবনের পর হইতে বাঙালীর সামাজিক ও বাসী 
জীবনে একটির পর একটি যে আঘাত, সৈ আঘাতে নাট/রচনার সৎসাহদ হিট 

হইতে পারে নাই। নাট্যসাহিত্য প্রয়োগ-প্রধান, জনগণের সম্মুখে যুগ-চিজের 
প্রয়োগ-করণেই ইহার লার্কতা। কিন্তু যখন তখন যন্ত্র তঙ্তর এই প্রয়োগ 

সম্ভবপর নয়, প্রয়োগের জন্য একটি স্থযোগ, একটি মাহেন্ত্রক্ষণের অপেক্ষা 
করিতে হয়, এই মাহেন্তরক্ষণ সহজে আসে না, আলে না বলিয়াই সকল দেশেই 

লার্থক নাটকের সংখ্যাও অতি ্ল্প। বাঙালীর জীবনে এই মাহেস্্ক্ষণ আমিতে 
অনেক বিলম্ব ঘটিয়াছিল। শ্রোতের মুখে ভানিয়া-যাওয়া তৃপধপ্ডের মত 

বাঙালীর জীবনও ভালিয়। চলিয়ছিল, কোথায় গিয়া কোন আশ্রয়ে লাগিবে 
' তাহা ছিল একাস্তই অনিশ্চিত। ঘদ্দি প্রতি মৃহূর্তে মুহষের জীবন-যাত্র!, নমাজ- 

যাত্রায় অনিশ্চয়তা থাকে, তবে সে অনিশ্চয়তার মধ্যে, মানুষ আদর্শ ঠিক, 

করিতে পারে না, লক্ষ্যত্র্ট হয়। এই অস্থিরতা, এই "অনিশ্চয়তায় 
মান্ষের যে জীবন-চাঞ্চলা, তাহা জীবন-দংগ্রাম নহে, জীবন-সংকট, এই 

ংকটে মানুষের ছিতাছিত-চেতন লুপ্ত হয়, নীতিবোধ নষ্ট হইতে বমে। 

বাঙালীর জীবনে এই সংকট আপিয়াছিল, এই সংকট আসিয়াছিল বলিয়াই 

বৌদ্ধধর্মের পর পুনরায় হিন্দুধর্মের অভ্যুত্থান হইলেও দে অভ্যু্থানে ফেন- 
রাজের ভিত্তি দৃঢ হইতে পারে নাই+ সহজেই ধ্বসিয়া! পড়িয়াছিল। শুধু তাহাই 
নয়, 'ইদলামের* আঘাত আপিবার সংগে সংগেই বাঙালী হিন্দু দলে দলে 

* ইহা বস্তুত 'ইসলাম' নহে, 'ইসঙ্গামের' আবরণে সাত্র“গ্যলিপ্ন, মুসলমান শাসকগণের আক্র- 

সণায্মক রাজধর্ন। কিন্ত অমুনলমীনগণ এই রাজধমকেই ইসলামের আদর্শ বলিয়া ধারণা করিল, 

ধারণ করাই শ্বাভাবিক।$. 
অনুদলমানকে বলপূর্বক মুসলমান করা “ইসলামের' নতি নহে। “00675 25 0০ ০000৩1- 

9100 11) 16118101270 2256--0)6 10015 (39189) | অন্যের অত্যাার-উৎপীড়ন হইতে 

'ইললামকে" রক্ষা করার জগ্তাই 'কোর-আনে? সংগ্রামের বিধি দৃষ্ট হয়। "4১00 88006 110 
0১60) 000] 09619 00 23016. 06156006105 ৪70 &1] 15118109109 51১01110 ০৪ 101 

0০৫: (৪:39--0১6 13015 301990)- [508115010505150100--14 00800580211 

পৌত্তলিকদের আরাধ্য দেব-দেবীর প্রতি কটক্তি বর্ধও কোর-আনে নিবিদ্ধ । "কাহার! 
(পৌন্তলিকেরা ) 'আল্লার' পার্থে ঘে সমস্ত দেবতার্দিগকে স্থাপন করিয়] পর্ন করে, তাঙাদিগকে 

গলালাগালি দও ন11”. (হুর! আনাম /৮১১*৯--কোর-আন )--[ বি্বনবী'-গোলাষবযাস্তকা ] 



বাংলার নাট্য-বৈশিষ্ট্য ৬৮৫ 

মুসলষগান হইয়াছিল, অনেকেই হিন্দুত্ব বিসর্জন . দিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস 
ফেলিয়াছিল। এক দিকে বৌদ্ধধর্মের আকর্ষণ, অন্তদিকে 'ইসলামের+ 

আঘাত, মধ “হিন্দুধর্মের ছুর্বলতা, এই পরিস্থিতির মধো বাঙালী 
অন্ধকারে পথ খু'জিতেছিল, পথের সন্ধান পাইতে না পাইতেই আবার আঘাত, 

আবার আক্রমণ-- আক্রমণ “পাঠান্র'-আক্রমণ “মুঘলের'--আক্রমণ করিল 
“পাশ্চাত্তা জাতি” ও উহাদের সম্পূর্ণ বিপরীত একটি লভ্যতা, এই সভ্যতার বাহন 
হইয়া আপিল “পতুগীজ', আসিল “ইংবাজ', “ওলন্দাজ', “ফরামী”, “দিনেষার" 
ও 'জামান”; মোগল বাদশাহের দরবার করিয়া! পতৃগীজগণ লাত করিল 

গির্জাপ্রতিষ্ঠা ও খৃস্টধর্মপ্রচারের অনুমতি, এই অস্গমতির স্থযোগে উহার স্থৃক 

করিল উৎপীড়ন, উহাদের সছিত বাঙালী মছিলার বিবাহ-সম্পর্ক ঘটিল, “ফেরংগ' 

জাতির উদ্ভর হইল, বহু বাঙালী খৃস্টান হইল, ইহার উপর স্থুক্ক হইল 'মগ' 

দার অত্যাচার, আরাকান বাঁজোর প্রজাবৃদ্ধির জন্্ পতুগিজগণ সহত্র সহম্র 
বাঙালীকে চালান দিল “মগ” বাঁজো, চালান দিল পশ্ডর মত, চালান দিল 
অসংখ্য নর-নারীর অংগে ছিন্্র করিয়া, তাহাদিগকে রঙ্জুবন্ধ করিয়া, শৃংখলিত 
করিয়া। এই হুইল তদানীস্তন “বাঙালীর” অবস্থা, বাংলার রাষ্ট্রবিপ্রবের গতি। 

যখন কোন রাজো সুরু হয় রাষ্রবিপ্রব, তখন এই বিপ্লব-বন্তার 

তাগুবলীলায় রাজোর পর্বত দেখা যায় শুধু আত্মরক্ষার জন্ত 
সতয় প্রস্ততি । যেমন করিয়া হউক ধন, জন, প্রাণ ও মান, ধর্ম ও. 

সমাজকে রক্ষা করিতে হুইবে, সংকটঘুস্ত করিতে হইবে, ইহাই থাকে 

সকলের একমাত্র চেষ্টা। এই চেষ্টায় মানুষ কেবলই আপনার চতুর্দিকে, 

সমাজের চতুর্দিকে, আপন আদর্শের চতুল্পার্থে বৃতি রচন1 করে, প্রাচীর তুলিয়া 
দেয়? বিপ্লবের আঘাতে প্রাচীর ধসিয়! পড়ে, আবার নৃতন করিয়া প্রাচীর রচিত 

হয়, আঘাতের পুর আঘাতে নব নব প্রাচীর রচনার ফলে প্রাচীরবেছিত স্থান 
সংকীর্ধ হইতে সংকীর্ণতর হইয়া পড়ে ও অবশেষে এই স্থান এমনই পংকীর্ণ হয় 

থে, আর নৃতন প্রাচীর রচনার স্থান থাকে না, আর তখনই মানুষ 'কৃর্ণ-ৃতি' 
পরিত্যাগ করিয়া মুক্তির আকাকঙ্ষা করে, নির্ভয়ে মুক্তি-নংগ্রামের জন্ত সংহত 

হয়। বিপ্রব-বিধ্বস্ত জাতি ও সমাজের ইহাই “মাহেন্্রক্ষণ'। জাতীয় জীবনের 
এই “মাহেঙ্দ্ক্ষণেই” জাতীয় নাটক রচনার তাগিদ আসে, জাতীয় রংগমঞ্চে 

জাতির বিরাট কর্ম-জীবনের উৎসাহ সৃতি হয়। অতএব নাট/সাহিত্য যখন 

তখন রচিত 'হুয় না, দীর্ঘকালের ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়া দীর্ঘ আঘাত ও 
২৫. | 

এ 



৩৮৬ ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংল! নাটক - 

অসন্ভোষে মানুষের চৈতন্তোদয় হয়, এই. চৈতন্যোদয়ের শুতক্ষণই “মাহেন্ক্ষণ” 
খৃষ্টায় পঞ্চম শভাবীতে ইংলগ্ডে যে ষ্ট্রবিপ্রব স্থুক হয় সেই বাষ্র-বিপ্রব-পরম্পরায় 

ইংলগ্ডের জাতীয় জীবনে শুভক্ষণ আপিয়াছিল প্রায় আটশত বৎসর পরে, এই 
স্তভক্ষণের শুভ উত্সাহেই চতুর্দশ শতাব্দীতে রচিত হয় “চসারঃ ও “ল্যাংলগ্ডের 
সাহিত্য । ইহার পর আবার ইংলগ্ডের সাহিত্যক্ষেত্রে “দীর্ঘ দেড় শতাববীর' 

অবসাদ, অতঃপর 4১90818881306+ অর্থাৎ নবজাগরণের যুগ, এই নবজাগবণের 
মধ্য দিয়াই নাটকীয় কর্মজীবনের ভাষা সৃষ্টি হইল, প্রস্তুত হইল নাট্যরচনার 

প্রশস্ত ক্ষেত্র, এই উর্বর ক্ষেত্রে উপ্ঠ বীজেরই পরম পরিণতি “এলিজাবেখীক়, যুগ”, 
এই বীজেরই হ্ত্বাছ ফল রি যুগশ্রষ্টা। সেক্ষপীর, তাহার যুগাস্তকাৰী 
নাঁটক-নাটিকা। 

জাতীয় জীবনে শুধু 'মাহেন্ক্ষণ আপিলেই হয় 'না, বড়ো 'প্রতিভার+ও জন্ম 
চাঁই। বড়ে। প্রতিভা না হইলে এই শুভ সময়, এই মাহেস্রক্ষণের সহ্াবহার 
করিবে কে? এই জন্তই কোথাও বা! শুভক্ষণ আদিলেও সাহিত্য টি হয় 

বিলম্বে, কোথাও বা অবিলম্বে। এই দিক হইতে বাঁঙালীকে সৌভাগ্যবান্ 
বলিতে হইবে। খুষ্টীয্র দশম অথবা একাদশ শতাবীতে বাংল! ভাষার জন্ম, 

অথচ অ্রয়োদশ ব। চতুর্দশ শতাবদীতেই “বৈষুব সংগীত” বা! পদাবলীর মধ্য দিয়া 

ইহারি উন্নত সাহিতারপ দৃষ্ট হয়। শুধু তাহাই নয়, ইংরাজী সাহিত্যের ্ত এই 

সাহিত্যে নাটকের ভাষাত ও নাট্যরচনাতে বিলম্ব ঘটে নাই। ইংরাজী 

ভাষার উত্তবের পর ইংরাজী নাটকের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতে_লাগিয়াছিল সহন্রাধিক 

* বৎসর, কিন্তু বংগভাষার উৎপত্তির পর ইহ| অপেক্ষা অন্তত ছুই শতাবী কম 

লময়ে বাংলার নাট্যসাহিত্য স্ট ও দৃষ্ট হয়। নাটাসাহিত্যের ইতিহাসে ইহা 
বড়ো কম গৌরবের কথা নহে। 

বাংলার নাট্যরচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতে বক্স ত'-বআরও কম সময় 

লাগিত, কিন্ত মে পথে ছিল বিশেষ বাধা, বাধ! ছিল ধর্মের, বাঁধা ছিল 
রাঁজধর্মের । বৌদ্ধ ধর্মের প্রাধান্ত সুরু হওয়ার সংগে সংগেই বাঙালীর 
নাট্যাঁভিনয়ে প্রেরণায় ভাটা পড়িতে স্ৃরু হয়। এই ধর্ষে অভিনয় নিষিদ্ধ হয় 

নাই দত্য, কিন্তু অভিনয়ে অনুরাগ-স্থ্টির অহ্থকুলও ইহা নছে। 'অবদান 
শতকে” আছে যে, মগধরাজ বিদ্বিমারের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক নাট্যাতিনয়ে 

ুদ্ধ-শিল্তা 'কুবলয়ার' আদিরসের অভিনয় ভাল হইলে বুদ্ধদেব তাহাকে এক 
বিকটদর্শন] বৃদ্ধাতে পরিণত করেন। অবশ্য বংগদেশে এই ধর্ষেরু প্রাধান্তকালে 



বাংলার নাটা-বৈশিষ্ট্য ৩৮৭ 

বংগদাহিত্যের উদ্ভব হয় নাই, বংগভাবার উৎপাত্ত হইক্বাছে মাত। কিন্ত 
অভিনয়ে উৎসাহ-স্থ্টির স্থযৌগ থাকিলে সংস্কৃত নাটকেরও প্রসাব হইতে 

পারিত, তাহাও হয় নাই। নানাবিধ কুসংস্কাবে হিন্দুধর্ম যথন নিপ্রাণ ও নির্ষম 
হুইয্রা পড়িতেছিল তখনই বৌদ্ধধম বংগদ্দেশে প্রধল জনপ্রিয় হইন্বা! উঠে, অনুন্নত 

সম্প্রদায়গুলি দলে দলে উদার এই ধর্মের আওতায় আপিয়! মুক্তির আনন্দ 

অন্ৃতব করে, সংঘবদ্ধতার শক্তি অর্জন করে। বৌতধধর্মের এই মুক্তি ও শক্তি 
লক্ষ্য করিয়াই হয় ত” দুবল হিন্দুধমকে দৃঢ় করিবার জন্ত বলা মেন “কৌসীন্ত" 
প্রথার প্রবর্তন করেনক্কস্ত ইছাতে হিন্দু সমাজ শেষ পর্যস্ত দৃঢ় হয় নাই, দৃঢ়তর 
এই সমাঁজ-বন্ধনে হিন্দুধর্ম আরও নিজীব হইব পড়িয়াছিল। বাঙালী কৰি 
জয়দেব হয় ত' ইহা অশ্থভব করিয়াই $ফ্প্রেমের সংগীত “গীতগোবিন্দ' রচনা 

করিয়াছিলেন, তিনি“হয় ত? বুঝিয়াছিলেন যে, ঘ্দি হিন্দুধর্মকে সংকীর্ণতা হইতে 

মুক্ত করিতে হয় তবে ইহা ছাড়া পথ নাই। তিনি হয় ত” বুঝিয়াছিলেন, 
অশিক্ষিত ইতর জনসাধারণ অছিংস বৌদ্ধধর্মের সহজ প্রেম-নিবেদনে আত্মপমর্পণ 
করিয়াছিল, অতএব এই জনসাধারণকে পুনরায় য্দি 'হিন্দুধর্মে আকৃষ্ট করিতে 

হয়, তবে হিন্দুধর্মকে “বৈষ্ণব-প্রেমে' বলীয়ান করাই একমাত্র পন্থাঁ। 
'গীতগোবিন্দ' তাহার এই উদ্দার অস্থভূতিরই বৈষ্ণব-উচ্ছবাস, ইহা যেন "হিন্দুধর্ম? 

মেঘ-মেছুর অন্বরের স্থতিপ্ক বর্ণ । বাদ-বিতর্ক-জ্ঞান-বিজ্ঞানের পথে তখন আর 
জাতিকে পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভবপর ছিল না, কারণ শুদানীস্তন বাংলায় উচ্চতর 

চিন্তাশক্তি লু্ঘপ্রায় হইয়াছিল । “কান্তকুব্জ' হইতে *“আদিশূবের' সদ্ত্রা্ষণ ও 
সক্ষত্রিয় আনার. উপাখ্যান ও 'বল্লালসেন" কর্তৃক “কৌলীন্য” ধর্মের প্রবর্তন 
ইহার প্রমাণ। “বৌদ্ধর্কে” বিচার করিয়া, “বৌদ্দর্শন' বুঝিয়া, ইহার “অষ্টমার্গ+) 
'দ্শবিধ শীল অস্থধাবন করিয়া জনদাধারণ এই ধর্ম গ্রহণ করে নাই, তাহার! 
শুধু ইহার অহিংস অস্পৃত্ততার উদদারত। দেখিয়াই বাপাইয়! পড়িয়াছিল। হিন্দুর 

« বৈষণবধর্ষ” ইহারই পাণ্টা জবাব। কবি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে' এই 
জবাবেরই প্রথম স্থর শুনিতে পাওয়া যায়, এই সথরেই চগ্দাসের পদাবলী" 

ব্রচিত হয়, এই স্থরেরই শ্রেষ্ঠ উদগাতা কলির দেবতা শ্রীপ্্রচৈতন্যমহাপ্রতু। 

মহাভারতের পার্থসারথি কৃষে ব্যকিত্ব, তাহার ঈশ্বকত্বকে বুঝিবার মত ব্যক্তি 
সমাজে ছিল বিরল, এই জন্তই 'গোপীজন-বললভ” শ্রীরফের জয়গান সরু হইল। 

যেমন করিয়া হউক জনসাধারণকে গ্রেমের স্পর্শ দিতে হইবে, প্রেম-পাগল 

করিতে হইবে, নচেৎ 'হিন্দৃধর্ষের” মুক্তি নাই। এই বৌধ হইতেই বাংলার 'নব 



৩৮৮ ভারভীর নাটাবেদ ও বাংলা নাটক 

বৈষ্ণব ধর্মের” উদ্তব, এই ধর্মেই বাঙালীর জীবনের মোড় ফিরিয়াছে, ভারতীয় 
ইতিহাসে বাঙালীর স্বাতত্্রাস্থট্টি হইয়াছে । এই ধর্মই বাংলার নাট্য-ইতিহাসে 

অভিনব নাঁট্য-উচ্ছ্বাসের উৎন। এই উচ্ছালে ছন্দ না থাকিলেও গতি আছে, 
এই উচ্ছ্বাসে শুধু গীতি-কবিত1 কেন, নাটক-স্থগি রও শর্তি ছিল, কিন্ত তথাকথিত 

“ইসলামের” নিফরুণ আঘাতে ইছার নাট্য-স্থ্রির দিকৃটি সাময়িকভাবে ব্যাহত, 
বাধাপ্রা্থ হুইয়াছিল। এই ধর্মে নাটকীয় উচ্ছু(স না থাকিলে কেমন করিয়া 
দে যুগেও “সংস্কৃত' ভাষায় বহু নাটক রচিত হইল, কিরূপে রচিত হইল শ্রীবীকপ- 

গোত্বামীর “বিদগ্ধমীধব ও “ললিত-মাধব', পরমানন্দের “চৈতন্তচক্দরোছয়” রায় 
রামানন্দের “জগক্সাথবল্লভ” গোবিন্দদানদ কবিরাজের “পংগীত-মাধব' ? 

“ইনলামের” আঘাতেও “সংস্কৃত” সাহিত্যে নাঁট্যরচনার প্রেরণা যে নষ্ট হয় নাই, 
তাহার কারণ 'সংস্কৃত' ভাষা ও সাহিত্যের সছিত তখন জনসাধারণের নাড়ীর 

বন্ধন ছিন্ন হইয়াছিল, “লংস্কৃত' রচনার পঠন-পাঠন সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে ছিল 

দীমাবদ্ধ, “সংস্কৃত নাটকের" অভিনয় হইত কিন! সন্দেহ, হইলেও এই অভিনম্স- 

দর্শনে জনগণের ভিড় হইত ন1। এই জন্যই হয় ত' ইহার উপর রাজরোধ 

পতিত হুইবার আশংক]1 ছিল কম। এই যুগের “সংস্কৃত, নাটকগুলির অভিনয় 
অপেক্ষা অধ্যয়ন-অধ্যাপনাই ছিল অধিক । কিন্তু “বাংল” ভাব! জনসাধারণের 

ভাষা, এই ভাষায় নাট্যরচন! হইলে জন-জাগরণ হইবে, জনজাগরণ হইলেই 
রাজরোষের লম্ভীবনা, কেন না রাঁজধর্ম অভিনয়বিরোধী ; এই জন্যই হয়.ত' 

বাডালী প্রতিভা নাট্যরচনা, রংগালয়-রচনায় সাহস করিতে পারে নাই। এমন 
কি 'বাজরোধ? হইতে আত্মরক্ষা ও আপন দেশের সংস্কৃতিরক্ষার জন্ক অনেক 

বংগবামীর নেপালে? পলায়নের কথাও শুনা ঘায়। শুধু তাহাই নয়, নেপালে 
বংগসাছিত্যের অন্গশীলন, বাংল! 'পালাভিনয়ের” পরিচয়ও দৃষ্ট হয়। বংগভাব। ও 

সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন “চর্যাচর্ঘবিনিশ্চয়'ও এই “নেপাল' হইতেই উদ্ধার 
করা হয়। “ময়নামতী-গোপীচন্দ্রের কাহিনী অব্র্বনে রচিত একটি প্রাচীনতঙ্ 

পালাও 'নেপালে' পাওয়। গিয়াছে । “বাঙালী যদ্দি নেপালে পলায়ন করিয়া 

পেখানে 'পালা'রচন! ও এপালাভিনয়ের” সাধনা করিয়া থাকে, তৰে তাহাও 

বাংলার তদানীস্তন রাজধর্মের ভয়েই । অনেকেই বলেন, বাংলার বহু নবাব 

আদর্শচরিত্র ছিলেন ও তাহাদের পৃষ্ঠপোষকতায় 'বংপসাহিত্যের' যথেষ্ট উন্নত 

ও প্রসার হইয়াছিল, ইহা! অনত্য নহে। “ভারতের' অন্ত্র যখন প্রলয়লীল! 
চলিতেছিল, তখন বংগঞ্ধেশে ঠিক এই লীল! সংঘটিত হয় নাই, না হইবার প্রধান 
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কারণ 'পাঠান? ও “যোধলের? লংঘর্ষ। এই সংঘর্ষে “বাঙীলী' সাম্প্রদায়িক ভেদ- 
বিদ্বেষ ভুলিয়া বাংলার জন্ত, মাতৃভূমির জন্ত সংহত হইয়াছে, আত্মবলিদান 
করিয়াছে, ইহাও শুনা যায়। তথাপি এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পারম্পরিক 

সংশয় ও অবিশ্বাপ তিরোহছিত হয় নাই। এই সংশয়, এই অবিশ্বাস নিশ্চয়ই 
নাট্যাভিনয়ের অনুকূল হইতে পারে ন1। ' অবশ্ত এই যুগে নিশ্চয়ই কোন 

যুগান্তকারী “নাট্য-প্রতিভার'ও উত্তব হয় নাই, তাহ! যদি হইত তবে “বাংলার 

অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অধর্ম-অত্যাচারের প্রাতবাদ ও ধর্মমন্থয়ের 

একটি নাট্যচিত্র ফুটিয়! উঠ1 যে একেবারে অসম্ভব হইভ তাহা নছে। অতএব 

“উনবিংশ শতাব্দীর উত্তরার্ধের পূর্বে 'বংগসাহিত্যে নাটারচন! না হওয়ার 

কারণ এক নয়, অনেক । প্রধান প্রধান কারণগুলি নিয়ে স্ুত্রাকারে প্রদত্ত 

হইল। 

__ কারণ-_ 

(১) “বৌদ্ধধষে? নাট্যাভিনয়ের অনুকূল মানদিকতার অভাব। 
(২) রাজধর্ম ইনলামের? আতনয়-বিমুখতা 1* 

(৩) 'ন।টকীয় ভাষার” অভাব। 

(৪) জাতীয় জীবনে “মাহেন্তক্ষণের' অভাব। 

(৫) জনগণের “উন্নত চিন্তার” শক্তিহাস। 

(৬) গ্রতিভাবান্ 'নাট্যকারের” অভাব। 
(৭) হিন্দুর “জাতীয় লীবনে' চাঞ্চল্য, তয়, অবদাদ, অনিশ্চয়তা । 

(৮) সংস্কৃত” ভাবা ও সাহিত্যের জনগ্রিয়তা-হ্রাস ও ব্যাপক প্রসারের 

্ অভাব। 

(৯) : বাষ্ট্ুভাষার, পরিবর্তনে (সংস্কৃতের পরিবর্তে আরবী ও 'ফারসীর 

* প্রবর্তন) ভারতীয় মাতৃভাষা বা প্রার্দেশিক ভাষাগুলির স্বচ্ছন্দ 

বিকাশে সাময়িক স্তন্ধতা। 

(১*) দেশে উন্নত “নাটকীয় চরিত্রের অভাব। 

*কোর-আনে সংগীতানুরাগ ব্যক্ত ন। হইলেও, হজরত মোহাম্মদের ব্যকিগত জীবন-যাত্রার, 
সংগীতের প্রতি আকর্ষণের পরিচয় শ্রুত হয়। কিন্ত তথাকথিত (অর্থাৎ রাজধর্ষ ) ইসলামের 

 শ্রচারকালে ভারতীয়ের! উক্ত পরিচন্থ প্রাপ্ত হয় নাই; বরং মনজিদের নিকট গীত-বান্ত করিলে 
বাধাই প্রাণ্ড হইয়াছে । এই বাধ] নিশ্চয়ই অভিনয়বিষয়ে উৎসাহের প্রতিবন্ধক । এ বিষয়ে 
আরও উল্লেখযোগা যে, কোর-আনের ভাবায় অর্থাৎ জারবী ভাবায় অন্ত সব কিছু রচিত হইলেও 
£কানদিন কোন নাটক রচিত হয় নাই। 



৩৪৯: ভারতীয় নাট্যব্দ ও বাংল! নাটক 

বাংল! নাটকের পুর্বকূপ ও ক্রমবিকাশ 

_. বিংসাহিত্যে নাটকের আবির্ভাবের প্রাক্কালে বাংলার সমাজ ও দংস্কৃতির 
কি অবস্থা ছিল, তাহা আলোচিত হইল। আলোচনা ষথানম্তব সংক্ষিপ্ত 

হইয়াছে, কারণ বাংল! নাটকের ইত্তিবৃত্ত-রচনা বর্তমান গ্রন্থের লক্ষ্য নহে, সংস্কৃত 
নাটকের গৌরবময় কাল অতীত হুইলে কিরূপে ধীরে ধীরে সংস্কত নাটকের 
এঁতিহ-মুক্ত হইয়1 বাংলার নাট্যকল্ার ক্রম-বিপ্লৰ ঘটিয়াছে তাহাই এই উল্লাঁসের 
প্রতিপাদ্য বিষয়। এই ক্রম-বিপ্লবের পথে বাংলা নাটকের মৃখ্যত পাঁচটি যুগ দৃষ্ট 
হয়। এই পাঁচটি যুগ যথা-_ 

(১) “মৌলিক' নাটকের প্রাককাল (১৮৫০ খুঃ পর্যস্ত )। 
(২) প্রাগ “গিরিশচন্দ্র যুগ (১৮৭৫ খুঃ পর্যস্ত )। 

(৩) “গিরিশ" যুগ । 

(৪) “রবীন্দ্র যু্গ। . 

(৫) “রবীন্দ্রোত্তর? যুগ । 

_ মৌলিক নাটকের পুর্বাবস্থাঁ_ 

“মৌলিকঃ বাংলা নাটক সহসা অথবা স্বল্প সময়ে স্থষ্ট হয় নাই, অনেক 
শতাব্দীর অনেক অবস্থা, অনেকগুলি ধাপ অতিক্রান্ত হইয়াছে তবে 'মৌলিকত্ব' 

আসিয়াছে । “সংস্কৃত আর রাঁজভাষা! নহে, তথাপি বাংলার ঘোরতর 

'বাষ্ট্রবিপ্লবের বিভিন্ন যুগে এই ভাবার “তক্তিবসাত্মক” বন্থ নাটক রচিত হইয়াছে, 
কিন্ত এই সব নাটক ও নাট্যকলার এতিহা বাঙালীকে, বাংলার জনসাধারণকে 

প্রেরণা দেয় নাই, ফলে ইহারা দেশের মূল্যবান দম্পদ্ হইলেও বাংলার 
জাতীয় সম্পদ হইতে পারে নাই। বাঙালীর শিক্ষা ও সামাজিকতার ক্ষেত্র 

তখন চরম সংকট, এই সব উচ্চ ভাষা, উচ্চাংগের নাটক উপলব্ধি করার তখন. 

ক্ষমতা কোথায় তাহার! কিন্তু জাতীয় জীবন-বৈভবের এই চরম ধৈন্, এই 
চরম ছুর্দিনেও ভারতীয় সভ্যত। ও সংস্কৃতির হুর ও সাধন! বাঙালীর মাতৃভৃষি 

হইতে লুপ্ত হয় নাই, মুছিয় যাইতে পারে নাই। বাংলার “বৈষ্ণব সাহিত্য+ 
“বৈষ্ণব সংগীত+, 'বৈষ্ব ভাবধারা” বাডালীকে রক্ষা! করিয়াছে, বাঙালীর লমাজ 
বক্ষা। করিয়াছে, তাহার অস্তরে নবজীবনের বস-প্রবাহ সৃষ্টি করিয়াছে। 
“সংস্কৃত” নাটক বৃঝিতে না পারিলেও, এই নাটকের অভিনয়-দর্শনে সুযোগ 
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অথবা উৎসাহ না পাইলেও, অথবা রাজরোষের আশংকায় প্রকাশন অভিনয়ের 

সাহস ন] থাকিলেও, বাঙালী “নাটক' ভুলে নাই, 'অভিনয়* ভুলে নাষ্টু, সে 
সংগীতের মধ্য দ্বিয়া 'সাংগীতিক অভিনয়” করিয়াছে, তাহার অতিনয়-প্রেরণার 

পরিণতিই “পাচালীর গান+, “কবিগান”, “আখড়াই+, "হাফ আখড়াই» 
'দূতীসংবাদ”, “কথকতা+ ও 'যাত্রা'। এই সব 'গীতাভিনয়ই' হইল বাংলার 
নাট্যাভিনয়ের* পূর্বরূপ, পূর্বাবস্থা। সংস্কৃত নাটকের অভিনয়ে “অন্ধকার যুগ 

আমিলে এই সব গীতাভিনয়ের মধা দিয়াই হিন্দুর “রামায়ণ-মহাভারত”, হিন্দুর 

'পুরাঁণ'-কাহিনী প্রচারিত হুইয়াছে। এই সৰ 'লোক-লংগীত', “লোকসাহিত্যই' 

ছিন্দুর ছিন্দুত্বকে সজীব বাখিয়াছে ভারতীয় সভ্যতার ধারক, বাহক ও পোষক 

হইয়া তারতের অতীত গৌরবের পুনকজ্জীবন, পুনরুদ্ধারের পথ প্রশস্ত করিয়াছে। 
এই সব অভিনয়ের মধো ভারতীয় নাঁটাধর্ম, নাটাপ্রাণত] বাচিয়! ছিল বলিয়াই 
বাঙালী আবার অষ্টাদশ শতাবীতে “বিমিশ্র নাটক” রচন৷ করিয়াছে, আবার সে 

সংস্কত নাটক অঙ্থবাদ করিয়া অতিনয় করিয়াছে! কিন্তু “বাংলার” মৌপিক সাধন! 

ভারতীয় এতিহের ধারক হইলেও, ইহা ভারতীয় এতিহ্ের অন্ধ অন্করণ 
নে । একদিকে ইহা যেমন সংস্কত নাটালাহিত্যের ভারতীয় “আধ্যাত্সিকত' 

ও “আদর্শবাদের+ সুর বর্জন করিতে পারে নাই, অন্তদ্দিকে ইহ] তদ্রপ বৈদেশিক 
সত্যতার গৌরবের বস্ত ও অবদানকে দূরে ঠেলিয়া ফেলিতে পারে নাই। 
প্রাচা ও পাশ্চাতোর যাহ] কিছু ভাল তাহাকে গ্রহণ ও যাহা কিছু মন্দ তাহাকে 

বর্জন করার প্রধত্ের মধ্য দিয়াই বাংলার নাটক-নাটিক] পরম পরিণতি লাভ 

করিয়াছে। - এইজন্ত একদিকে বাংলার মৌলিক নাট্সাহিত্য” যেমন 
ভারতীয় এতিহোর' প্রভাব-যুক্ত, অন্থদিকে ইহা তদ্রপ এই এঁতিহের প্রভাব- 
মুক্ত। সংস্কৃত নাটকের অপূর্ব এস্বর্ধ বাংলার নাট্যরচনায় গভীর উদ্দীপনার 
উৎস হইলেও বাংলার নাট্যরূপ সংস্কত রূপক হইতে শ্বতন্ত্র। সংস্কৃত রূপক ও 

“তৎ্-প্রভাব-সুক্ত আধুনিক বাংল! নাটকের মাঝখানে বাংলার নাটাসাহিত্যের 
পাচ অবস্থা, পঞ্চ রূপ । এই পাঁচটি রূপ, যথ।-_ 

(১) পাঁচালী; ্ 

(২) যাত্রা; 

(৩) “মিশ্র নাটক ু এ 

(৪) “অনূদিত” নাটক ( সংস্কৃত ও ইংরাজী নাটকের অনুবাদ )% 
(৫) 'নংস্কৃত' নাটকের প্রতাবযুক্ত মৌলিক বাংলা নাটক। 
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পাঁচালী 

অনেকে বলেন, 'পাঁচালী” 'পাঞ্চানী' অথবা 'পাচমিশীলী? শবেরই 
অপভ্রংশ। কোন কোন ভাষাভাত্বিকের মতে শব্দটি 'পাঁচালী? নয়, “পাচালী, 

ও ইহা “পায়চানী শবের অপভ্রংশ। “পদচারণা” করিয়া! গাওয়া হইত 
বলিয়া ইহার নাষ “পাচালী'। কাহারও মতে "পাঁচটি, অংগ থাকে বলিয়। এই 
গানের নাম 'পাচালী*। ইহা শুধু গীত নয়, গীভাভিনয়, একক অভিনয় নয়, 

একটি সম্প্রদায়ের অভিনয় | | 

পাঁঢালীর পঞ্চ অংগ 

(১) পাদচারণা--[ পাদচারণা করিয়া সম্প্রদ্ধায়ের অধিকারী আমপরের 

চতুর্দিকে ঘুরিয়] ঘুরিয়া পদগান ও ব্যাখ্য। করিতেন । ] 

(২) ভাব-কালি-__[ ব্যাখ্যায় ও গানে (হস্ত, পদ, চক্ষু, মুখ এবং কণ্ঠের 
স্থরে ) অভিনয়-ভংগীতে ভাবের সংকলন করিয়া তাহার 

বিকাশ দেখান হইত । ] 
(৩) নাচাড়ি-[ ছন্দোবিশেষে রচিত পদ্য নৃত্য করিতে করিতে আবৃত্তি 

ও গান চলিত । ] 

(৪) বৈঠকী--[ কখনও কখনও বদিয়া ভাল রাগ-রাগিণীভে গানের, 
আলাপ হুইত।] 

(৫) দীড়া কবি-- সম্প্রদায়ের সমস্ত লোক দীড়াইয়1 সমন্ধরে গান 

গাহিত। ] 

ক্রমে এই পাঁচালীর আরও সংস্কার হয়, সংস্কার করেন 'গংগারাম নম্কর” ও 
গুরুছুঘাঃ। এই সংস্কারের ফলে আরও নূতন নৃতন অভিনয় পদ্ধতি অস্তরভূক্ত 
হয়। উনবিংশ শতাবীতে দাশরখি রাক্সের প্রযোজনায় এই পাঁচালীর সম্পূর্ণ 
লংস্কার সাধিত হয়। ফলে পঞ্চাংগ পাঁচালী অষ্টাংগ হইয়া! পড়ে। সাধারণত 
দুইটি দলের প্রতিঘন্দিতায় এই অষ্টাংগ অভিনয় হইত । 

অষ্টাংগ পাঁচালী 

(১) লাদবাজানো অর্থাৎ একতান বাদন (ইংরেজী ও বেশীর উতয়ব্ধ 
বাভযনজই ব্যবহৃত হুইভ ); 
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(২) বংগলাচরণ অর্থাৎ দ্বেব-দ্বেবীবিষয়ক গীতি (লাধারণত শ্তামা- 

লংগীত ); 

(৩) “কাটানঘার' কর্তৃক কখনও পদ্ঠ কখনও গ্চ্ের ছুটকথায় উচ্চকণ্ে 

আবৃত্তি; - 
$৪) «কোরাস” বা সমবেত সংগীত ; 

€৫) প্রতিত্ন্ী দলেরও উক্ত ক্রম-অঙ্থসরণ ; 
€») প্রথম দলের পালাগান (সাধারণত “রাধাকৃষণ বিষয়ক; যথা_ লখী- 

সংবাদ, মান, মাথুর, গোষ্ঠ, কলংকভঞ্ন ইত্যাদি); 
$৭) এ গ্রীতের পর গগ্যপদ্ঘময় পর পর কয়েকটি ছড়া কাটিয়া গান ও 

প্রস্থান; : | 

(৮) প্রতিহন্্ী দলেরও ঠিক একই পালার গছ্-পদ্ভ ছড়া কাষ্টিয় সংগীত। 
এই সব অভিনয়ে 'পাঠ" অপেক্ষা 'গানই” থাকিত বেশি, গানই প্রধান । 

সংস্কত নাটক-অভিনয়েরও প্রীরস্তে 'পূর্বরংক্কজে' একতানবাদন হইত'। 
পাচালীর মংগলাচরণ সংস্কৃত নাটকের 'নান্দী; ক্লোকেরই অস্থরূপ। সমবেত 

সংগীত” (০00:88 ) বাংলা নাটকের শিজন্ব সম্পদ্, ইহ! সংস্কৃত নাটকে নাই। 

অনেকে মনে করেন, সংস্কৃত নাটকের “বৈতালিক গীতির" সহিত ইহার কিকিৎ 

সাদৃশ্য আছে, কিন্তু সংস্কৃত নাটকে দ্বেখানে ৫(বতালিক সংগীত আছে, সেখানে 
সে-সংগীতে সাধারণত দুইজন বৈতালিক অংশ গ্রহণ করেন, কিন্তু সহবেতভাবে 

নয়, এককতাবে। একজন একটি সংগীত গাছিলে আরেকজন আরেকটি 

সংগীত গাছেন। অতএব ইহ1 ঠিক লমবেত সমন্থর সংগীত নহে। পাচালীর 
প্রতিপাদ্য বিষয় ছিগ রাধাকষেের প্রেমলীল! এবং এই ীতাতিনক় “মিলনাস্ত 
হইত। বিরহ-সংবাদ “মাথুৰ? গানেও শেষ পর্যস্ত বিরহ নাই, 'বৃন্দাদূতীর” 
প্রচেষ্টায় বাধা-কফের মিলনেই ইহার অবসান । এই 'মিলনাস্ত” অভিনয় সংস্কৃত 
নাট্যরীতিরই সমর্থক । 

“কবিগানের'ও উৎপত্তি এই 'পাঁচালী' হইতেই। সম্ভবত পাঁচালীর 
দাড়াকবি ও “কাটানদারের” অন্করণেই এই গানের জন্ম । এই গানের 
“বিরহ-সংবাদে' বাম বন্ধ ও “সখীসংবাদে হর ঠাকুর ছিলেন স্থগ্রসিদ্ধ। 
শীস্তিপুরের “আখড়াই” ও ৰাগবাজারের “হাফ আখড়াইঃ গান এই কবিগানেরই 
পরিবতিত নংস্করণ মাত্র। “আখড়াই গানে কুলুই সেন (গা? লংগীতের 

“আষ্টা নিধুবাবৃ মাতুল) 'ও “হাক আখড়াই” গানে মোহনা বহর না 
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উল্লেখযোগ্য । এই সব পাঁচালী অথবা! পাঁচালীজাতীয় গীতি যথার্থ নাটক না 
হইলেও, এই লব 'গীতাভিনয়” বাংলার 'নাট্যাভিনয়েরই” ষে পূর্বরূপ, তদ্ধিষয়ে 
কোন সন্দেহ নাই। : 

যাত্রা 

“পাচালী,র পর 'হাত্রা”। ইহ! 'পাচালীরঃই আরও উন্নত রূপ । 'পাঁচালী, 
গীতি-প্রধান, “যাত্রা” গীতি-বহুল। পাঁচালী অপেক্ষ] যাত্রার বিষয়বন্ঘ আরও 
ব্যাপক। পাঁচালী মুখ্যত কষ্চসীলার” অভিনয়, কিন্তু 'যাত্রাভিনয় সাধারণত 
চারি প্রকার ছিল, যথা--(১) কৃষ্ণঘাত্রা (কুষলীলাবিষয়ক ) (২) বামযাত্র! 
( রামলীলাবিষয়ক ) (৩) চৈতন্তষাত্রা (চৈতন্যবিষয়ক ) ও (৪) চণ্তী- 
যাত্রা ( কবিকংকন চণ্ডী ও ্নসার ভাসান প্রভৃতি বিষয়ক )। 'কুষ্ণ-যাত্রায়” 
পরমানন্দ, শ্রীদাম, শিবরাম অধিকারী, 'রাম-যাত্রাক় প্রেমটাদ, আনন্দ ও 
জয়টাদ অধিকারী, 'চৈতন্ত-যাত্রায়। লোচন অধিকারী ও “চত্ী-বাত্রায়ঃ 
গুরুপ্রসাদদ বল্পভ ও লাউসেন বড়ালের নাম উল্লেখযোগ্য । মনে হয় "অধিকারী, 
উপাধিটিরও উৎপত্তি হইয়াছিল এই সব 'যাক্রা দলের স্বত্বাধিকারিত্ব হইতে । 

“যাত্রা” শবের অর্থ উৎসব । পৃজা-উত্ণব উপলক্ষে এই সব অভিনয় হইত 
বলিয়াই ইহাদের নাম "যাত্রা । যাত্রাভিনয়ের জন্য যে রচনা তাহ ঠিক নাটক 
নয়, ইহাকে পালা” বল] হয়, এই সব পাল! রচনা! করিতেন ধাহা রা, তাহাব। 
'পালাকাব' ও এই সব পালার প্রযোজন৷ করিতেন ধাহারা তাহারা 
“অধিকারী । এই সব পালার বন্ত অপেক্ষা রসেরই ছিল প্রাধান্য, এই দিক 
হইতে সংস্কৃত নাট্যকার ও বাংল! পালাকারগণের লক্ষ্য এক। এই যাত্রা- 
ভিনয়ের এরস+-পুর্ণ সংগীতে বাঙালী ভাব-ভোলা হইত, আজও হয়, আজও এই 
“সিনেমা” ও “থিয়েটারের” যুগে বাঙালী ঘাত্রা ভুলিতে পারে নাই, বাঙালীর 
পূজা-উৎসবাদিতে আজও যাত্রাভিনয় হুয়, সভ্য, শিক্ষিত বাঙালীও যাত্রা 

শোনে, যাত্রা শুনিতে ভালবাসে। তবে বর্তমান হাত্রার পালাগুলিতে 
সংগীতের আধিক্য ও কিঞ্চিৎ অস্বাভাবিকতা থাকিলেও, ইহারা “নাটক” 
পদ্ববাচ্য। ততানীত্তন “যাত্রার পালা” আজ যথার্থ ই 'নাটক' হুইয়। উঠিয়াছে। 
বিষয়বস্তুর জটিলতা, ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত, পূর্ণাংগ চরিত্র চিত্রণ ও চরিত্রগত 
অন্তরথন্বের চিত্রণে খাত্রার আধুনিক পালাগুলি নাটক অপেক্ষা কোন অংশে 
নান নহে। | 



বাংলার নাটা-বৈশিষ্ট্য ৩৯ 

কোষলহদয় বাঙালী সংগীত-প্রিক্, এই জন্ত সংগীত ও সাংগীতিক ভাষার 

মধা দিয়াই তাহার পালাভিনয় স্থরু হয়, জাঁজ পালাভিনয়ের গ্রচলন খাষিয়! 

গেলেও বাঙালীর সংগীত প্রিয়তার অবসান হয় নাই, তাহার থিয়েটারের লাটক- 
গুলিও সংগীতে পৃণ। রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলি শুধু সংগীত-বছল নয়, যেন 

সংগীতের স্থরেই রচিত। অতএব সংগীত-বাহুল্য বাংলার কি 'পাল।” কি 
নাটক" উভয়েরই বৈশিষ্ট্য । সংস্কৃত নাটকের সহিত এই বিষয়ে বাংল! নাটকের 

অন্ততম প্রভেদ । সংস্কত নাটকে সংগীতবাহুলা ত' দূরের কথা, কোন কোন 

সংস্কত নাটক একেবারে সংগীত-শৃন্য । পূর্বে যাত্রা, থিয়েটারের, পাল! ও নাটক- 
গুলি ছিল বৃহৎ, অভিনয় করিতে ৮।১* ঘণ্টা, এমন কি সমস্ত বাত্রিই অতি- 

বাহিত হুইত, অতএব একটানা এত দীর্ঘ সময় দর্শকমণ্ডলীকে আকৃষ্ট করিয়া 
রাখিতে হইলে বৃত্য-গীতের বাহুল্য ছাড় উপায় ছিল না। বর্তমানে জীবিকা- 

নেব ছুর্দিনসত্রস্যায় মানুষের ধৈর্ধ কমিয়াছে, অবসর কমিয়াছে, দীর্ঘকাল বিয়া 

আমোদ্-প্রমোদদ করিবার অবস্থাই বা কোথায় তাহার, এইজন্য নাটকেবও মেদ 

ঝবিয়াছে, কলেবর কমিয়াছে, ক্রমশ সংগীতবান্ল্যও হাস পাইতেছে। অভাবের 

তাড়নায় সমাজ ও দামাজিকতার পরিবর্তনে ক্রমশ বাংলার নাটক-নাটিকায় 
কল্পনা অপেক্ষা বুদ্ধির, আবেগ অপেক্ষা চিন্তা ও যুক্তির, ইন্্রিয়াতীতের বাঞজন। 

অপেক্ষা ইন্জিক়গ্রাহের অভিব্যক্তির প্রাধান্য ঘটিতেছে, এই শ্রাধান্যের ফলেই 

নাটকের ভাষায় আজ পছ্যাভাব, এই প্রাধান্েবই পরিণতি হুইল নাঁট্যাতিনয়ে 

সংগীতপ্রবণতার অবনতি । ইহাই নাটকের যুগ-ধর্ম, এই ধর্মকে রোধ করিবে কে? 
এককালে বাংলার যাত্রা-নাটকে যদি সংগীতের বাহুল্য ঘটিয়া থাকে, তবে 
তাহাও যুগ-ধর্মেই । যুগধর্ম ও জাতিধর্মেই নাট্যধর্ম নিধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়, 

অতীন্ড্রিয় দ্বেব-লীলা, দিব্য ব্যাপারই যেখানে বিষয়বস্ত, সেখানে সে বিষয়বস্তকে 

প্রকাশ করিবার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম স'গীত ছাড়া আর কি হইতে পারে? একবাত্র 

সংগীতের সথর-ব্যঞ্নাতেই মে কাছিনীর আকর্ষণ অথবা রল-হ্থটি সম্ভবপর | 

অতএব যাহার! যাত্রায় সংগীতের বাহুল্য বা সংগীতাভিনয় দেখিয়া! মনে করেন, 

ইহ প্রকৃত নাটক নহে, তাহার! দেশীয় আদর্শ ভুলিয়া পশ্চিমের দিকে তাকাইয়া 

এই কথা! বলেন। নাট্যকার মনোমোহন বন্থ তাহার “সতী” নাটকের 

ভূমিকায় লিখিয়াছেন__ ্ 
শইউরোপে নাটক; কাবো গান অল্পই থাকে, . আমাদের তথাবিধ গ্রন্থে 
গীতাধিক্য প্রয়োজন । এটি জাতীয় কচিভেদে স্বাভাবিক । যে দেশের 



৩৯৬৩ ভারতীয় নাটাবেদ ও বাংল! নাটক 

বেদ অবধি গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় ধারাপাতপাঠ পর্ধস্ত স্বর-নংশোধন 

ভিন্ন সাধিত হক না, যে দেশের অপর সাধারণ জনগণ লোকের হীনাবস্থায়ও 
যাত্রা, কবি, পাঁচালী, ফুল ও হাফ আখড়াই, কীর্ভন, তর্জা, ভজন প্রস্তুতি 

নিত্য নতুন সংগীতামোদে আবহমান ঘোর আমোদী-_সে দেশের দৃশ্ঠকাব্য 

যে সংগীতাত্মক হইবে, ইহা বিচিত্র কি?” 
“পাশ্চাত্য সাহিত্যে “ঘটনার” প্রাধান্য, আমাদের  সাছিত্যে 'রসের*। 

এই বপপ্রাঁধান্ই বাংলার নাট্যপাহিত্যে 'দংগীত'-প্রাধান্তের প্রধান কারণ 
সংস্কত নাটকও 'রস'প্রধান, কিন্তু ইহাতে “সংগীত'বাহুলা নাই, প্রয়োজনও 

নাই; দস্কৃত, নাটকেরু পদ্গুলিই সংগীতজাতীয়, সংগীতের মাধুর্ষে উচ্ছল। 

সংগীতের অভাব পূর্ণ করিত পদ্যগুলিই। তাহা! ছাড়া, বাংলার প্রাচীন 

নাট্যসাহিত্যে সংগীত-্প্রাধান্তের আরও একটি কারণ উল্লেখযোগ্য, তাহ 

হইল তদ্দানীস্তন বংগভাষায় সংগীতধর্মী গগ্যসাহিত্েয় একাস্ত অভাব। 

যাত্রাভিনয়ের দোষ 

অতীতে 'যাত্রাভিনয়ের” একটি মারাত্মক ক্রটি ছিল। এই ক্রটি হইল ইহার 
'অঙ্গীলতা ও ভাড়াম্ি। 'পালাভিনয়ের” প্রধান বিষয়-বস্তর সহিত 

'অংগাংগিভাবে এই লব অশ্লীল ভাড়ামির কোন সম্পর্ক থাকিত না, শুধু 
বর্শকমগ্ডলীকে হাঁসাইবার জন্ত, হাক! আনন্দ দ্দিবার জন্ত এই সব নিকষ্ট চিত্রের 

ছবভারণ] কর! হছইত। কখনও কখনও”পালারস্তের প্রথমে 'বাসদেব” ও 

“কাসদেব আদিয়। “সং দিত, 'সং দিত দেবধি 'নারদের' সংগে। কাসদেব . 

নারদকে গ্রন্থ করিত, “বল ত' ভাই আমার বাবার পেটে জন্ম, না মায়ের, 

পেটে ? নারদ সঠিক উত্তর দিলে কালদেব ব্যংগ করিয়া! বলিত, “তুমি কিছু 
জান না, জন্ম আমার মায়ের পেটে নয়, বাবার পেটেই", এই বলিয়া সে জোরে 
নারদের দ্বাড়ি নাড়ির! দ্িত। কখনও কোন কোন পালায় 'কালুযা-ভুলুয়া 
আসিয়। অশ্গীল ভাষায় ভীড়ামি করিত। এই সব ভাড়াহির কোন নির্দিষ্ট বিষয় 

' ছিল না, এই লব অধম পাত্রের মুখে যাহা আসিত, তাহাই বলিত, রংগরস হ্টিই . 
ছিল এই সব ভাড়ামির একমাত্র উদ্দেন্ত। নাট্যাতিন্য়ের অন্তর্গত এই অন্লীলতা 
বাঙালীর জাতীয় চরিত্রে নৈতিক অবনতিরই পরিচয়। ক্রমে গ্ররুত শিক্ষার 

প্রলারের সংগে সংগে যাত্রাতিনয়ের এই সব অনাবশ্তঠক অংগের বিলোপ ঘটে, 
প্ভিনয় অঙ্গীলতামুক্ত হয়। 
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যাত্রায় কোরাম গান 

'পাচালীতে' সুরু হইয়াছিল 'কোরাপ? বা সষবেত সংগীত, 'যাস্্ার” পালায় 

উচ্নার আরগু প্রসার ঘটে। বর্তমান যুগেও শুধু “যাআ' নয়, “থিয়েটারের 
নাটকেও এই “কোরান' সংগীত দৃষ্ট হয়, অবশ্য সংযত ও মাঞ্জিত 

রূপে । নাটাকার ডি. এল্, রায়ের লেখনীর যাছুম্পর্শে এই “কোরাস' 

সংগীত অপূর্ব মহিমা অর্জন করিয়াছে । এই . “কোরাল ভারতীয় 
নাট্যশান্বের অবধান নহে, ইহ বর্তষান ভারতীয় নাট্যরচনাক্স "গ্রীকঃ নাহিতোর 
প্রভাব বলিয়! অন্থমিত হয় । সম্প্রতি 'বাংলা' নাটকে এই “কোরান” সংগীতের 

প্রভাব কমিয়াছে, নাই বগিলেই চলে । 

প্রাচীন “ঘাত্রাভিনয়ের' আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল, তাহ! হইল 'জুড়ীর গানঃ, 
ইহাও “কোরাস” সংগীতের অন্ততম রূপ । বর্তমান “ঘাজাতিনযেণ ইহা! উঠিয়া 
গিয়্াছে। নাটকে সংগীভ-প্রাধান্যের যুগে এই “জুড়ীর গাঁন” দংগীত-শিল্পে শ্রেষ্ট 
নৈপুণ্য প্রকাশের অন্থতম উপায় ছিলস। অবশ্ত এই সবগান পাগার বিষয়ুবন্ধর 

সহিত সম্পর্কশূন্ত ছিল না। 

মিশ্র নাটক 

পাঁচালী" ব1 'যাকআ্াভিনয়ে' বাংলার নাট্যলাহছিত্যের যে বীজ উপ্ঠ হয় তাহাই 

অংকুরিত হইয়] প্রকাশ পায় বাংলার “মিশ্রনাটকে'। বিভিন্ন ভাবার নংমিশ্রণে 

রচিত হইত বলিয়। ইহার নাম “মিশ্রনাটক'। বাংল! ভাষার প্রথম মিশ্রনাট ক 

“প্তী” ইহা! রচনা করেন 'বিস্তান্ন্দর'-্প্রণেতা ভারতচন্দত্র রায় গুণাকর । 

'মহিষাকর-বধ' ইহার বিষয়বন্ত। ইহা "বাংলা" নাটক হইলেও, ইহাতে বাংলার 

ভাগ খুবই কম, যাহাও বা আছে তাহ।ও দুর্বোধ্য । সংস্কৃত, প্রাকৃত, হিন্দী, 

ফারলী প্রভৃতি তাবারও পাঠ্য আছে ইহাতে । “সংস্কৃত নাটকের মত এই 
নাটকটিরও প্রস্তাবনা" আছে, “হুত্রধার" পাঠ করেন 'সংস্কত" ভাষার, 'নটা' 
আলাপ করে “বাংলা ও পপ্রাকতে। 

শৃত্রধার" আ্তব কবেন-- 

£ল! দুর্গা দশ দিক্ষু 

বঃ কলয়তু শ্রেক়্াংদি 

নঃ শ্রের়সে--" ইত্যান্ধি। 



৩৯৮ ভারতীয় নাটাবেদ,ও বাংলা নাটক 

অতঃপর '্থত্রধার+কর্তৃক 'সংস্কৃত' ভাষায় কুষ্ণচন্দ্রের বংশপরিচয় ও 

ভারতচন্দ্রের প্রতি রাজান্ুগ্রছের পরিচয় প্রদত্ত হইলে 'নটীঃ বাংলা ভাষায় 

বলেন-- 

“শুন শুন ঠাকুব, নৃত্যুবিশারদ, 

সভাসদ সারী চতুরী। 

নূতন নাটক নৃততন কবিকৃত 
হাঁম তেঁহি নৃতন নারী ॥৮ 

এই গ্রন্থের আরও কয়েকটি উক্তি 'নাটকটির' স্বরূপ বুঝিবার জন্ত নিয়ে 
উদ্ধৃত হইল : 

' চণ্তীর' উদ্দেশে “মহিযান্থবরের? উক্কি-- 

“ভাগে গ! দেবদেবী পাখর পাখর ইন্দ্রকো বাধ আগে । 

নৈঝতকে] বীত দেন1 যমঘর ঘমকে1] আগকে আগলাগে ॥” 

প্রজাগণের প্রতি “মহিষান্থরের? উক্তি 

'“আপ.কো লাগাও ভোগ, কাম্কে। জাগাঁও যোগ, 

ছোড় দেও যাগযোগ, মোক্ষ এছি লোগ মে। 

ক্যা এগান কাযা বেগান, অর্থ নার আর জান, 

এছি ধ্যান এছি জ্ঞান, আর সর্ব রোগ মে॥” 

'চত্তীর' সক্রোধ সহাশ্ত উক্তি-_ 

*কমঠ করটট, ফণী ফণা ফলটট 

. দ্বিগগজ উলটট ঝগটট ভ্যায়বে। 

বস্থমতী কম্পত গিরিগণ নম্রত 

জলনিধি কম্পত বাড়বময় বে ।” 

চত্ী” নাটকটি অভিনীত হইয়াছিল কিনা প্রমাণ পাওয়া ধায় না। তৰে 
পণ্ডিত বিষ্ানাঁথ বাঁচম্পতির মিশ্রনাটক “চিত্রযজ্জ” কৃষ্ণনগরের মহারাজের 

বাড়ীতে ১৭৭৭৭৮ খুষ্টাবে. অভিনীত হইয়াছিঙ্গ। এই “মিশ্রনাটকের” আর 
দৃষ্টান্ত খুঁজিয় পাওয়া যায় না, ইহার বিশেষ প্রলার ও হয় নাই, এই সব নাটককে 

খাঁটি “বাংলা” নাটকও বলা যায়, না। 'পাচালী” ও 'যাত্রার' যুগে বাংল! 
নাট্যসাহিত্যের ইহা একটি উল্লেখষোগ্য পরিবর্তন মাত্র। কিন্ত শিক্ষিত সমাজ 

এই নাটকে তৃপ্চিলাভ করিবে 'কেন, অথচ দেশে ভাল নাটকও নাই, এইজন্ত 
ইহার পর বংগলাছিত্যে “ইংরাজী” ও “সংস্কৃত' নাটকের অনুবাদের পাল! স্থর 



বাংলার নাট্য- বৈশিষ্ট্য ৃ ৩৯৯ 

হইল। যধ্যে মধ্যে কিঞ্চিরাজার যাত্রা", “কামরূপ যাত্রানাটক' প্রভৃতি ২১টি 

খাঁটি বাংলা” নাটক রচিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু এই সব নাটক ্বায়ি-সাহিত্য- 

সম্পদের অভাবে অধিক দিন প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। 

'অনৃদ্দিত' নাটক 
'পাচালী” ও যাত্রার" যুগে ব'ঙালী “রংগমঞ্চের কথা একরূপ ভুলিয়াই 

গিয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আবার বংগ্গঞের আঁবিতাঁব হইঞ্ বংগালয় 

স্থাপন করিল ইংরাঁজ, ১৭৫৬ থুষ্টাবে লালবাঁজারে “প্লে-হাউপ প্রতিষ্ঠিত হুইল, 

১৭৭৫-৭৬ খুষ্টাবে 'ক্লাইভ ই্রাট” ও "লায়ন্স রেঞের” সংযোগস্থলৈ স্থাপিত হইল 'গ্য 

নিউ প্লে হাউস” অথবা 'ক্যালকাটা থিয়েটার? । কিন্তু এই সব রংগমঞ্চে ইংরাজী 

নাটকের অভিনয় হইত। ভারতীয় নাটামঞ্চের “অন্ধকার যুগে” বংগদেশে 
প্রথম এই সব রংগধ্রঞেই আবার পার্দ-প্রদীপ জগিল, বাডালীর অস্তরে 

মঞ্চাভিনয়ের প্রেরণা জাগিল, বাঁডালী নাটক খুঁজিতে লাগিল, এমন সময়ে 

বাংলার নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে এক অভাবনীয় ব্যাপার ঘটিল। কুশদেশীয় 

পর্যটক “জেরাদিম লেবেডফ+ মাদ্রাজ হইতে আসিলেন বাংলায়, কলিকাতার 

মধ্যভাগে 'ডোম তলায়? বের্তমান এজরা ট্রাট) একটি রংগাঁলয় স্থাপন করিলেন। : 

১৭৯৫ ৯৬ খৃষ্টাব্দে এই রংগাঁলয়ে অতিনীত ছ্ই্ল [)88£0189 ও €[১০স৪ 19 

009৪ 9৪৮ ০০৮০: এই ছুইটি ইংরাজী নাটকের বংগান্ুবাদ, নুবাদ করিলেন 

জেবেডফ স্বয়ং, অভিনয় করিলেন বাঙালী অভিনেতা ও অভিনেজীগণ। এই 

অভিনয়ে বাংলার বাগ্ঘস্ত্রের সহিত যুরোপীয় বাগ্যযস্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছিল 
এবং প্রতি অংকের শেষে যাত্রার মত 'রংতামাসারও” বন্দোবস্ত ছিল। এই 

অভিনয় বাংলার নাটযমঞ্চ ও নাট্যসাহিত্যে ইংরাজের নাট্যশাল! ও ইংরাজী 
নাট্যকলার প্রভীবের ভিক স্থচন! না! হইলেও ইহা ঘে তত্তৎ-প্রভীবের 

উৎসাহ-উৎস হইয়াছিল তছিবয়ে কোঁন সন্দেহ নাই। কিস্ধকু এই উৎসাহকে 

»্কার্ধকরী করার, ইহাকে রূপ দ্দিবার উপযুক্ত প্রতিভার অতাবে আরও বছু বৎসর 
যথার্থ নাটক রচিত হয় নাই, তবে দেশে বংগমঞ্জের অভিনয়ও আর বন্ধ থাকে 

নাই। ইংরাঁজের নাট্যশালায় ইংরাজী” এবং বাঁডালীর নাট্যমঞ্চে সংস্কৃত? 

নাটক, প্রহসন প্রভৃতির বংগান্গবাদ্ধের অভিনয় চলিতে লাগিল। বাঙালী 

. পাশ্চাত্য নাট্যশালার অনুকরণ করিল বটে, কিন্তু 'অভিনেয়” নাটকের জন্য, 
পশ্চিষের দিকে তাকাইন না, যতদিন ন! বাংলা ভাষায় 'মৌলিক' নাঁটরু রচিত 



৪০০ তারতীয় নাট্যবেদ ও বাংলা! নাটক . 

হইল ততদিন সংস্কত নাটকেরই অস্থবাদ-অভিনয় উপস্থাপিত হইল। এই 
অভিনয়ে বিশেষ করিয়া সংস্কৃত প্রহসনগুলির অঙ্বাদ-অভিনয়ে, বাঙালীর 
তৎকালীন যুগচরিক্রও প্রকাশ না হইয়া পারিল না। 'পালাভিনয্নের” 

মত এই সব “অহ্বাদ-অভিনয়েও' কালুয়া-ভুলুয়্ার অঙ্গীল অত্যাচার চলিল। 
১৮২২ থুষ্টাবে কবি জগরদীশই প্রথম বাংল! ভাষায় সংস্কৃত প্রহসন 'হান্ার্ণবের” 

অন্থবাদ, করিলেন। ইহার পর অনূদিত হইল 'ধূর্তনর্তক', 'ধূর্তপমাগম” 
প্রভৃতি সংস্কত প্রহসন। অন্তদিকে এ শ্রীষ্টাবেই কৃষ্ণ মিশরের সংস্কৃত 

ঘড়ংক নাটক 'প্রবোধচন্দ্রোদয়”, অনূদিত হইল “আত্মতত্বকৌমুদী* নামে, অ্বাদ 
করিলেন কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, গদাধর ন্যায়বত্তর ও বামকিঙ্কর শিরোমনি। 
অতঃপর ১৮২৮ থ্ষ্টাবে গোপীনাথ-বিরচিত সংস্কৃত €কৌতুকসর্বন্ব' নাটকের 
অনুবাদ করেন রামচন্দ্র তর্কালংকার।, এই অঙ্গবাদ সাঁধু ভাষায় লিখিত ও 
ইহাতে “পয়ার' ও “ভ্রিপদী'ও আছে। এই সমস্ত অনূদিত নাটকের আজ আর 
অস্তিত্ব দৃষ্ট হয় না। 

£পর “বিদ্যান্থন্দরের' যুগ । ইহা 'পালাতিনয়” হইলেও রংগমঞ্জে ইহার 

অভিনয় হয় ১৮৩১ থৃষ্টাবে শ্যামবাজারে নবীনরুষ্ণ বন্থু মহাশয়ের বাড়ীতে । 

ইহার অভিনয়-ভংগী ছিল অদ্ভুত একজন 'বিদ্যাহন্দর” পড়িত, আর অন্রূপ 
দৃশ্স্থলে অতিনেতা-অভিনেত্রীগণ যাতায়াত করিত। কিন্তু ইহাও ছিল অশ্লীল 
অতিনয়। এই সময়ে আরও কয়েকটি সংস্কৃত নাটকের অন্বাদ হইয়াছিল, 
কিন্তু এই সর অনূদিত নাটকের ভাষা ছিল ছুর্বোধা, এই জন্য ইছার1 জনপ্রিমুতা 

অর্জন করিতে পারিল না। এই লময়েই অনৃদ্দিত হয় 'শকুত্তল।' 'রত্বাবলী', ও 
'মছানাটক*, অন্গুবাদ করেন যথাক্রমে বামতাঁরক ভট্টাচার্য ১৮৪৮), নীলমণি 
পাল (১৮৪৯) ও রামগতি ন্তায়রত্ব (১৮৫১)। এই সময় একটি খাটি বাংলা 

নাটকও (£প্রেম' নাটক বা 'রমণী' নাটক ) রচিত হুইয়াছিল, কিন্তু ইহা! প্রক্কত- 
পক্ষে কবিতাপুস্তক মাত্্। এই সব কারণে ভাল নাটকের অভাবে বাঙালীর 
নাট্যাতিনয়ের ক্ষেত্রে যাত্রা বা বিগ্যা্ুন্দরের প্রভাৰ অগ্রতিহত হইল।” 
অভিনয়ের অধোগতির ইহাই হুইল চরম সীমা, অতঃপর বাংলা নাটা- . 
সাহিত্যের মৌড় ফিরিল। “বাংল! নাটকের ইতিবৃত্ট' শীর্ষক গ্রন্থে হেযেভ্্রনাথ 

দ্বাশগুধ বলেন-__ ৃ 
"এ জময় “বিষ্তান্ন্দরের” বড় প্রভাব। বিস্তাহ্ুন্দর বাআর পালায় এবং 

স্বণিত সংগীতাদিতে, একসংগে পিতাপুত্রের দেখা অসম্ভব হইত। কালীয়ঘমন 
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শলোপাখাযান, প্রভৃতি ধাত্রায় ভক্তিরস প্রবাহিত হইলেও খাত্রা্ি বড় 
স্বশিত নিয়মে সম্পন্ন হইত। (প্রভাকর, ১৮৪৮, ২৮ জুন)। এদিকে শিক্ষা ও 
লংস্ক/তর সংগে লংগে, উৎকষ্ট নাটকেব প্রয়োজনীয়! অস্ভূত হইল । দেই 
ন্ধিক্ষণে, তিন জন নাট্যকারের নাঁম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । একজন 
কীঙিবিলাসের যোগেন্জ গপ্ত, ছিতীয় পূর্বোক্ত তাাচংণ সিকদার ও তৃতীয় 
গাকমতী চিত্তবিলাসের হগলীর বরচন্্র ঘোষ ।” 

প্রাগ-গিরিশচন্দ্র যুগ 

(কীঠিবিলাস ) 

“কীতিবিলাসই” প্রথম মৌলিক বাংলা নাটক, রচিত হয় ১৮৫১ থৃষ্টান্মে। 
ইহ পঞ্চাংক? ও সগ্চদশ দৃশ্তটে সমাত্ত। অতপর পচালী ও যাজ্রার দ্বিন 
ফুরাইয়া আসিল, 'প্রাগ-গিরিশচন্দ্র যুগ” সবক হইল, “কীতবিলাদই” এই যুগের 
প্রথম নাট্য-নিবে্দেন। কিন্তু ইহা সংস্কত নাটকের প্রভাবমুক্ত নহে, ইহাতে 
নান্দী' আছে, সুত্রধার ও পটীর সংলাপও আছে। “নান্দী” কবিতাটি হইল 
এই--- | 

"তারে তজ মন, কবেন যে জন 
সতত সৃজন পালন লয়। 

ব্রিলোককারণ, ভ্রিলোক ধারণ, 
অনাদ্দি নিধন করুপাময় ॥” 

নাটকটির কোথাও এক বিন্দু অঙ্গীগত1 নাই । কিন্তু নাটকের ভাষা হইল, 
-*বিষ্যাসাগরী” | ভাষার নমুনা, যখা_ ৃ 

“জগদীশ্বর, ঘেমন তৃষিত কুরংগ বারি-আকাঙক্ষায় বাগ্র হইয়া নদীতীরে 

ধাবমান হয়, আমার গণ তেমনি তোমার ককুপা-সাগরে গমনকারণে অ-্বর 

হইয়াছে ।”. 

এই 'কীঙিবিলাস” শুধু বাংলার প্রথ্ণ নাটক নয়, প্রথম ট্র)া্িড'ও। 

বৃদ্ধ বাজ! চন্দ্রকাস্তের ছ্বতীয় পক্ষের তরুণী ভা! তাহার প্রথম পক্ষের ধর্মভীক্ 

পুত্র কীতিবিলানকে প্রেম নিবেদন করিলে, পে নিখ্দেন বর্থ হইল, ফপে 
বিমাতার চক্রান্তে যুবরাজের প্রাণদণ্ড ঘটিল, এইখানেই নাটকের সমাগত । 

২৬ ৃ 
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নাটকটিতে পদ্ভ অপেক্ষা গপ্ভাংশই বেণী, কিন্তু পচ্চের ভাষা গগ্ভ অপেক্ষা 

অনেক সরল। গগ্যের ভাষা তখনও ঠিক নাটকীয় ভাব! হইয়া! উঠিতে পারে 
নাই, ইহ কৃত্রিম, ইহ1 আড়ষ্ট । পছ্যের ভাষার নমুন1 যথা 
কীতিবিলাসের ঘ্রী। “নারী হয়ে নারীনিন্দা করে যেই জন। 

না! জানি যাতন1 কত পাবে প্রতিক্ষণ |” 

সৌদামিনী। «কি নিমিক ঠাঁকরুন মিছা ছন্ব কর। 
রাজার ঘরণী তুমি আমি ত' অপর” 

ভদ্রার্জন 

“কািবিলামের” পর কলিকাতা “হিন্দু স্কুলের* গণিতশিক্ষক তারাঁচরণ 

সিকদারের “ভদ্রাজ্্নঁ আবিভূতি হয়। ইহাই বংগসাহিত্যে দ্বিতীয় মৌপিক 
নাটক, রচিত হয় ১৮৫২ খুষ্টাব্ে। মৌলিকতার দক হইতে “বীতিবিলাদ? 
অপেক্ষা ইহার স্থান অনেক উধের্বে। ইহা সংস্কৃত নাটকের প্রভাবমুক্ত, ইহার 
ভাষায় বিন্দুমাজ্ “বি্যান।গবী” প্রভাব নাই, ভাবা অতি প্রাঞ্ল, অতি সহজ । 

সংস্কৃত নাটকের মত ইহাতে প্রস্তাবন।” না, নট-নটা-হ্থত্রধাবের সমাবেশ নাই, 

এমন কি বিদুষক-চপ্রিত্রেরও অবতারণা নাই, তবে ইংরাজী নাটকের 
0:০1০859'-এর ন্যায় এই নাটকের পুরে একটি প্রস্তাবনা বা বিষয়বস্তর 

দংক্ষিপ্ত আতাস আছে। অভুনের স্ৃতদ্রাহরণ এই নাটকের বিষুয়বন্ত। 

নাটকটির এক-তৃতীয়াংশই কবিতা (পয়ার ও ত্রিপদী ) ও ইহ] অক্গীলতা- 
মুক্ত, তবে স্থানে স্থানে গ্রাম্যতা দোষ আছে, “গুরুচগ্ডালী” দোবও দই হয়। 
নংলাপের নমুনা, যখা-_ 

বোহিণী। বরটি নাকি বড় ভাল। 

দ্নেবকী। কে বল দেখি? 
রোহছিণী। বাজ! দুর্যোধন। 

দ্বেবকী। আমি শুনিয়াছি, তাহার নাকি বড় ছুই চরিত্র । 

রোছিণী। বিলক্ষণ, সেকি কথা? এমন হবে না__ 

দেবকী। আবার তাহার বাবা কাপা। 

রোহিনী। তার বাপ অন্ধ তাতে দোষ কি? দে তকাণা নয়। 
দেবকী। ওমা সে কি? একে ছুর্যোধনকে সকলে কাঁপা রাজার বেট? 

বলে, আবার স্ভপ্রাকে কি কাণার বৌ, কাণার বৌ বপিয়! ভাকিবে? ওম! 
সেটা বড় লজ্জার কথ।। 
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এই হইল এই নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। নাটকটির অনেক ক্রটি খাকিলেও 
ইহাতে নাট্যকারের খাটি বাংল৷ নাটক-বচনায় দৃঢ় সংকল্পের পরিচয় পাওয়! 
যায়। তাহার এই সংকল্প তিনি স্বয়ং এই নাটকের ভূমিকায় বাক্ত করিয়াছেন। 
তিনি বলেন--. 

“এতদ্দেশীয় কবিশণ প্রণীত অসংখা নাটক সংস্কৃত ভাষায় প্রচারিত আছে 
এবং বংগভাষায় তাহার কয়েক গ্রন্থের অনুবা?ও হইয়াছে । কিন্ত আক্ষেপের 
বিষয় এই যে, এদেশে নাটকের ক্রিয়াসকল রচনার শৃংখলাহপারে সম্পন্ন হয় 

না। কারণ কুশীলবগণ রংগভূমিতে আগিয়া নাটকের সমুদয় বিষয় কেবল 
সংগত ছার! ব্যক্ত করে এবং মধ্যে মধ্যে অপ্রয়োজনেই ভণগ্ুগণ আসিয়া! তণ্ডাঙ্ি 
করিয়া থাকে । বোধ হয় কেবল উপধুক্ত গ্রন্থের অভাবই ইহার সূল কারণ। 
তন্নিমিত মহাভারতীর় এই নাটক রচন1 করিলাম ।” 

নাট্যকারের এই সংকল্প তাহার নিজ নাটকে সম্পূর্ণ সার্থক না হইতে 

পারিলেও পরবর্তী নাট্যকারগণের লক্ষা স্থির কনিবার পথে আলোকসম্পাত 
করিল, অতএব বাংলার নাট্যসািত্যে তাহার অবদান ]চরল্মবণীয়। 

ভানুমতী চিত্ত-বিগাস 

বংগণাহিতোর তৃতীয় নাটক “ভাম্মতী চিত্ব-বিলাস', ইহা প্রকাশিত হয় 
১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে । সেক্সপীয়রের “মার্চেন্ট অব. ভেনিস+-এর ছাঁয়! অবলম্বনে ইহ 
বচিত। ইহা! জনসমাজে বিশেষ খাতি অর্জন করিয়াছিল, তবে ইহার উল্লেখ- 

যোগ্য বৈশিষ্ট্য তেমন কিছু নাই। ্ 

কুজীন-কুলসবস্থ 

ইহাই হুইল 'প্রাগংগিরিশচন্্র যুগের যুগান্তকারী সামাজিক নাটক। 
ইহার র€য়িতা রামনারায়ণ তর্করত্ব ও ইহার রচনাকাল ১৮৫৪ “রংগমঞ্চের 

ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা! ইহার এঁতিহা ও গৌরব যে, ইহাই প্রথমাঞ্ভিনীত বাংলা 
নাটক | প্রথমে ইহার অভিনয় হয় ১৮৫৬ থুষ্টাবে।”১ শুধু তাহাই নয়, 

“সাহিতিকের বিচারে যাহা দৃশ্যকাব্য-পদবাচ্য, তাহারই আদি নাটক, 

রানারায়ণ তর্করত্বের কুপীন-কুপপর্বন্থ নাটক ।”২ 

১। “বাংলা নাটকের ইতিবৃহ', পৃঃ ২৬--হেষেন্ত্রনাথ দাশগুপ্ত । 

২। *বিবিধা ধর্সংগ্রহ, ৩৫ খত রাজা রাজেন্ত্রলাল হিত্র। 
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নাটকটি “ষড়ংক', কিন্তু ইহার প্লট” বা! ঘটন! বলিতে বিশেষ কিছুই 
নাই। তদানীস্ভন বাঙালী লমাজের ইছা একটি নিরখুৎ চি্র। কৌঁলীন্ত- 
প্রথার অত্যাচারে জর্জর দমাজের সংস্কার-সাঁধন উদ্ছেশ্তেই ইহা লিখিত হয়। 
এই দ্বিক হইতে ইহার বিশেষ একটি মৃগ্য ও মর্ধাধা আছে। কুলপানক 
বল্দোপাধ্যায়ের চাহিটি কল্তার বয়ন যথাক্রমে ৩২, ২৬, ১৫ ও ৮, চারিজনই 

অবিবাহিতা । জনৈক ঘটকের এক দ্বিনের চেষ্টায় এক জীর্ণ ীর্ণ বৃদ্ধ পাত 

নির্বাচিত হইলে ইহারই সহিত লব কল্পটি কন্তার এক লগ্কে একত্র বিবাহ ছেওয় 
হয়্। পাত্রটির স্বাস্থা সন্ধে নাট্যকার এক স্বানে বলেন-_ 

“তামাক টানিয়া মরে কাশিতে কাশিতে 

বোধ হয় হয় গয়া এবার কাঁশিতে ।” 

এই হুইল নাটকের 'মাখ্যানবস্ত'। কিন্ধ এই বস্তর বর্ণনা ও উপস্থাপন 
এত উজ্দ্র ও সরস যে, ইহ! প্রেক্ষকের মনে “কোঁলীন্ত'প্রথার প্রতি 

অসন্তোষ স্থটি ন1 করিয়া! পারে না। এই নাটকের একত্র হেমলতার মুখ দিদা 
নাট্যকার বপেন-__ 

“বিকার নাহি প্রনংগ, অনংগেতে জরে গে! অংগ 

_. খ্ংগ দেখে লোকে ব্াংগ করে 

মনেতে ভেবেছি সার, স্থাধব বল্লালি ধার, 

কুলে জনাঞলি দিয়া পরে--” 

কুলললনার মুখে এই উক্তি শুনিলে কাহার ন] দুঃখ হয়, কাহার ন। 

অলস্োষজাগে? 

এই নাটকটি সেকালে এমি সুখ্যাতি অর্জন করে যে, এই নাটক লইয়ই 

রাশীপ্রণন্ন পিংহের “বিদ্যোৎ্পাহিনী থিয়েটাঃ। ও “বেলগাছিয়া থিয়েটারের? 

উদ্বোধন হয়। এই নাটকের স্থখাতত লম্বদ্ধে 'পিতাপুত্র' প্রবন্ধে অক্ষয়চন্্ 

লবকার বলেন-__ 

“নাটকের নটার গান হাটে, বাঙ্গারে গীত হইতে লাগিল, নান্দী, নাপতত 

বৌর পরিচয়, ফগারের লক্ষণ মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলাম-__এখনও ভুলি 
বাই ৮ রর ্ 

“কৌ লীন্ত' প্রথা ব্যতীত অন্তান্ত সামাজিক বিষয়ের অবভারণ] ইহাতে 
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আছে, ধথা--বিধবা-বিবাঁছ, কন্তা-বিক্রয়, স্ত্রীশিক্ষা টি ৷ ফুলকুমাম্বী বিধবা" 
ঠানফিদিকে বলিতেছে__ 

“ওপাড়ায় শুনলেম, রাড়ের বে নাকি চল্্তি হবে, তবেই ত তোস্ হ'লে! ।” 
ফশোদা। (সেবিষাদে) আর ভাই, হবে হবেই শুন্ছি, হয় কৈ, আমি থাকতে 

আরহবে? আমার তেমন অনুষ্ট নয়। 

এই লব উক্তি-প্রত্যুক্তি বিভ্ভাসাগর যহাশয়েম “বিধবা-বিবাছ” আন্দোলনেরই 
'আভাস। 

গর্ভবতী স্ত্রী শ্বামিপবিভাক্তা হইবার আশংকায় শ্বন্তায়ন করিতে চাক, * 
কারণ স্বামী বলেন--"এবার যদি না মেয়ে হয়, দর ক'রে দিব।” এইউক্তিসে 

বৃগে 'কন্তা-বিক্রয়'-প্রথারই পবিচায়ক। 

তর্কবাগীশের কথায় সে যুগে স্রীশিক্ষারও অবস্থা! জান! যায়। তর্কবাগীশ 
অন্থাশয় বলেন-__ 

'বর্তমানকালে স্রীজাতির বিস্ভাশিক্ষার সমাক্ প্রথা নাই; সুতরাং ভাঙার 
অস্তঃকরণকে বিষয়বিশেষে বাধহৃত করিতে পায় না!” ্ 

এই হইল মে'টামুটি এই নাটকের বিষক়্-বস্তর বিতির দিকৃ-পরিচিতি। 

নাটকটির প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, “ইহা! মম্পর্ণ মৌপিক নাটক-__কোনরূপ 
পংদ্তির অনুবাদ নয়। ইংরাজী কোন বিষয়ের ছাঙাও ইধাতে নাই, এমন কি 

দেশীয় পুবাপ বা ইতিহাস হইতেও ইহার মুল সংগৃহীত হয় নাই। দেশের 

সামাজিক অবস্থা ইাতে সম্যক প্রকটিত হইয়াছে । নাটকটি মৌলিক হইলেও 
নাটারচনার রীতি সম্পূর্ণ মৌলিক নয়। নংস্কৃত প্রথামত নাটকে নান্দী, সুতরধার 
ও নটী তিনই আছে।”* কয়েকটি সললিত সংন্বত প্োকও ইহাতে আছে। 

নাটকটিতে অনেক বাংলা কবিতাও আছে, তবে কবিতাগুলি বেশ সরস। 

নাটকের ভাব] সরল, কিন্ত গন্তাংশের ভাষ। অনেকই জটিগ, শক্ত ও আড় । 

এই ভাষার দৃষ্টান্ত, যথা 
কুলপালক। নহম্রকিরণ তব প্রচুর কিরণ প্রদানে আপনার সহজ নামই 

কি সার্থক করিতে উদ্ভত হইয়খছেন? এক্ষণে অনবরত পথপরিশ্রাস্ত ও ধিনকর 

কিরণে নিতান্ত ক্লান্ত পান্থ লোকেরা সন্তাপশান্তি নিথিত্ত ছায়াপ্রধান পাদপতলে 
পল্পবশব্যায় শয়ন করিয়া নিপ্রাতঞ্ন। করিতেছে। 

ক 'কাংলা নাটকের ইতিবৃত্ত”, পঃ২৫- হেষেননাখ দাশগুপ্ত 



৪৯৬ ভারতীয় নাট্যবেদছ ও বাংল! নাটক 

নাটকে সংগীতের ভাঁষ! অতি সরস ও স্থললিত-_-এত স্থললিত যে, সংগীতের 
তাধা শুনিয়া সুমধুর 'গীতগোবিন্দের' স্োকাঁবলীর কথা মনে পড়িয়া যায়। 
উদ্দাহরণ, যথা _ 

নটার গান 

“চতমূকুল কুল অঞ্চল দনিকুল 
গুণ গুণ রঞ্জন গানে 

মদকল কোকিল, কলরবসংকুল 

র্তিত বাদলতানে 

রৃতিপতি নর্তন ৰিরস বিকর্তন 

সুভ ঝতুরাজসমাজে 

নব নব কুস্থমিত বিপিন স্থবাসিত 

ধীর সমীর বিরাঁজে।” 

এই গানটি সে যুগে খত্যস্ত জনপ্রিয় হইয়াছিল । 

নাটকটি “কমেডি” । ইচ্ছা করিলে এই প্লট” লইয়া! শ্রেষ্ঠ 'ইর্যাজিডি'ও 

কৃতি কর] যাইত, কিন্তু ভাহ! হয় নাই । তর্করত্ব মহাশয়, হয় ত' ইচ্ছা! থাকিলেও, 

স্কৃত নাট্যশাস্ত্ের নিয়ম লংঘন মংগত মনে করেন নাই। অথবা “কৌ লীন্ত' 

প্রথাকে লইয়। গ্রহসন রচনাই তাহার উদ্দেশ্ত ছিল। আলোচ্য নাটকটিভে 

'নাটকত্" অপেক্ষা 'প্রহপনত্ই” অধিক। কিন্তু এই প্রহসনের মধ্য দিয় 

কমেডির আনন্দ নয়, ট্রাার্জিক স্থর ও বিদ্রপাজ্সক হাশ্তরসই প্রকাশ পাইয়াছে। 

নে যাঁহাই হউক, এই নাটক অথবা প্রহসনের পর অনেকেরই মধ্যে 'সমাজ- 

দংস্কারক' নাটারচনার প্রেরণা বলবতী হুইল, উমেশচন্ত্র হ্িত্রবিধবা-বিবাহ' 

নাটক রচনা কৰিলেন, উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের 'বিধবোদ্থাছ* প্রকাশিত হইল। 

উভয় বচনারই আবির্ভাবকাঁল ১৮৫৬ খৃঃ, উভয় রচনাতেই বিধবা-বিবাহ- 

আনন্দাপন সমর্থন লীভ করিয়াছে। প্রথম নাটকটি 'ট্রাজিডি', বাপবিধবার 

কলংককাগণ্ড ও আত্মহত্যায় ইহার সমাপ্তি । ্ 

অতঃপর জনগণের সমাজ-সংক্বারের চেতন। ও প্রেরণায় সামাজিক নাটকের 

চাহিদা বাঁড়িল, প্রচলন হইল, প্রসীরও হইল। দীর্ঘকালের সামাজিক 

দুর্বলতা, মানি ও কলংক হইতে মৃক্তিলাতের জন্য মার্জিত মন উত্তেজিত হুইল, 
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অঙ্থপ্রাণিত হইল। এই জাতীয় অনুপ্রেরণা ও উত্তেজনার চিত্র সন্থৃত নাটকে 
ৃষ্ট হয় না। দংস্কতে সামাদ্দিক নাটক আছে, 'সমাঁজ-সংস্কীর'-বিষয়ক নাটক 
নাই। ম্চ্ছকটিকে' গণিকাঁকে কুলবধূ করার যেচিত্র তাহ! সমাজ-সংস্কার ও 
সামাজিক বিপ্রবের চিত্র লতা, কিন্ত এই সংস্কার-বিষয়ে হস্ব-সংঘর্ষের আলোচনা 
অথব! উত্তেজনা ইছাতে নাই। বারবনিভাঁর বধূত্ব-শ্বীক্লতির পথে নিশ্চয়ই সমাজের 
বহু আন্দোলন, ভীষণ আলোড়ন টি হুইয়াছিঙ্গ, অতি সহজে অতি সরল পথে 
নিশ্চয়ই এত বড়ো সংস্কার সমর্থন লাভ করে নাই, কিন্ধ এই আলোড়ন-চিত্র 
কোন নংস্কৃত নাটকে স্থান পার নাই। সমাজ যাহাকে ত্বীকার করিয়াছে 
তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে সাঁমাঁজিক নাটকে, যাহা শ্বীরুত হয় নাই তাহাকে 
প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে উদ্যম তাহ। সংস্কৃত সামাজিক নাটকে দৃষ্ট হয় না । বাংলার 
সাষাজিক নাটকে এই উদ্যম, এই আন্দোলন দুষ্ট হয়। এইজন্ই সংস্কৃত নাটক- 
নাটিক1 অপেক্ষা বাংলার নাঁটক-নাটিকায় হন্ব-চিত্র বেশি, গতি বেশি, ৪০৮1০ 
বেশি। এই জন্যই হয় ত" বাংলা নাটক সংস্কৃত নাটকের মত নিছক মিগনাস্ত 
হইতে পারে নাই। আঘাত ও আন্দোলনের চিত্র নবলতা! লাভ করিলে 'ট্রযাজিডি” 
অবশ্থাস্তাবী । বিভ্লময় পথে একটি সংস্কার-চিন্তের প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, সে চিত্রের 
প্রতি নি্ুর সমাজের আকর্ষণন্যত্টি করিতে হইলে চিত্র-কাঁহিনীর করুণ দ্িকৃটি 
ফুটিবেই, ফুটাইবার বিশেষ প্রয্ধোজনও আছে। সংস্কত নাটকে এই দ্রিক্টি ফুটে 
নাই, বাংলা নাটকে ফুটিয়াছে, ফুটিয়া ভালই হইয়াছে, সংস্কৃত নাটকের তুলনায় 
বাংলা নাটক অধিকতর সহজ, স্বচ্ছন্দ ও ম্বাভাবিক হষইটয়ান্ধে, বাংল! নাটক 

্বাতঙ্থা অর্জন করিয়াছে। 'প্রাগ-গিরিশচন্দ্র যুগ? বাংলা নাটকে এই স্বাভন্্া- 
অর্জনের উদ্ভ্-আকা্ষার যুগ, প্রচপিত প্রাচীন পন্থাকে অন্ধভাঁবে অনুকরণ না 
করিয়। প্রাচীন ও অর্ধাচীনের মধ্যে যাহ! শ্রেয় তাহাকে নিহিপাদে বরণ করিবার, 

অন্থলরণ করিবার সাধন1-বৈশিষ্টোর যুগ। এই বৈশিষ্ট্য অর্জনেরট আঁকাংক্ষাঁ় 
'বিধবা-বিবাছ' নাটকের তৃমিকায় নাটাকার লিখিয়াছেন__“দংস্কৃঙ নাটকাদিতে 
শান্দীপাঠ ইত্যাদি ঘে সকল প্রাচীন প্রণালী আছে তাহা! বংগভাষায় হুশ্রাব্য 
হয় না, এজন্ত পরিত্যাগ করিলাম ।” এইভাবে শুধু নাটকের ক্ষেত্রে নয়, 
সর্ববিষয়ে প্রাচীনত্বকে পরিত্যাগ করিবার প্রবুত্তি প্রবল হইল, প্রচেষ্টা চলিল 
দেশে। ১৮২১ শ্রীষ্টান্ধে 'হিন্দু কলেঞ্জ' প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতেই এই 
ভাব প্রবল হইয়া দ্বেখা দ্বেয্। “হিন্দু কলেজীয়' সংস্কৃতি বাঙালীকে দিল নৃত্তন 
সভাতার আলো, নবজীবনের লন্ধান, এই আলোয় লহস! নিত্রোথিত বাঙালী 
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নৃতনকে নি:শেষে উপভোগ করিবার জন্ত উন্মত্ত হইল, এই উন্মত্তভাবই পরিণতি 

প্রাচীনত্বের প্রতি অশ্রদ্ধ।। ইচার উপর “নিপাহী বিদ্রোহের ফলে দ্বেশে নব 
জাতীর়ভাবোধ, নৃতন বাষ্র-চেতনার উদ্ভব হইল, বাঙালীর এখন জার পশ্চাতে 

তাকাইবার অবদর কোথায়, বাংলার নিয়তি বাঙীলীকে তাছার জীবনের 

সর্বক্ষেত্রে বলপূর্বক আকর্ষণ করিয়া ৃততন মার্গে নামাইয়া দিল । ভাগাচক্রের 
স্রতগতির লংগে সংগে জীবনের লক্ষ্য ও আদর্শের ভ্রুত পরিবর্তন ঘটিল. ফল 

জীবন-হবন্থের গ্রতিচ্ছবি নাটকের গতিও অন্িষ্কত হইয়া পড়িল। 'কুলীনকুল- 

অর্বন্ব নাটকে যে হ্বন্ব, ঘে গতি দেখি, তাহা কত শীষ কত অগ্রপর হইয়া পড়িল 
বাইকেল মধুস্থদনের নাটক ও প্রহ্সনগুলিতে । আবার মধুন্থদনের নাটক 

হইতে দীনবন্ধুব নাটকগুলি আরও কত অগ্রসর । বাঁঙীলীর জীবনে নাটা- 
রচনার “মাছেন্দ্র ক্ষণ আনিক়াছিল, তাই এই ত্রত গতি, দ্রুত পরিবর্তন । নাটা- 

সাহিত্যে এই দ্রুত গতির বিস্তৃত বিবরণ এই গ্রন্থের আলোচনার বিষয় নহে, এই 
পরিবর্তনের পথে বাংলার নাটক-নাটিক। সংস্কত নাটক-নযুটিক হইতে কত 
দরে কোন্ বৈশিষ্ট্য লইয়। সরিয়া আসিল, তাহাই আলোচা । 

“অধুসুদল” ও 'দ্রীনবন্ধু' 

“সংস্কৃত' নাটক হইতে সম্পূর্ণ ্বতন্ত্র বাংলা নাটক স্থত্টি করাই মধুস্থদনের 
ছিল লক্ষ্য। তাই তিনি তাহার বন্ধু গৌরদাস বসাককে কোন সময় 

লিখিয়াছিলেন__. 

"ভাই রাজি আমি জানি আমার নাটকে বৈদেশিক ভাব কিছু থাকিবে। 
লংস্ৃত যাহা কিছু তৎসমন্তের প্রতিই আমাদের দ্বাস-নুলভ মনোভাবের ফলে 

আমর! আমাদের নিজেদের জন্ত ঘে শৃংখল হৃটটি করিয়াছি তাহা হইতে সু 
হওয়াই আমার উদ্দেশ্ত ।” 

কিন্ত মধুন্দূনের উদ্দেশ সম্পূর্ণ সফল হয় নাই। রা নাটকের মতই 

তাহার নাটকেও প্রস্তাবনা) “বিদূষক+ “ক্চুকী' প্রভৃতির অবতারণ! দুষ্ট হয়। 
তিনি বাহত যাছাই ধোষণ! করুন, অন্তরে “বাল্পীকি? ব্যান” 'কালিদাসাদির? 
প্রীতি তাহার বিপুল শ্রদ্ধা ছিল। "শত্রিষ্ঠা' 20 ০ ভাই তিনি 

লিখিলেন-- 
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. "কোথায় বান্মীকি, বাত কোথা তৰ কালিদাস 
কোথা ভবতৃতি মহোদয় 

অলীক কু-নাট্যরংগে মজে লোক বাটে ৰংগে 
নিবখিক! গ্রাণে নাহি সঙ্গ 

সহথধারস অনাদরে বিষবারি পান করে 

তাছে হয় তনুমন ক্ষয়। 

মধু কছে জাগো মাগো বিভু স্থানে এই মাগো 
স্থরসে প্রবৃত্ত হ'ক তব তনয় নিচয়। 

ৃষ্টান মধুস্থদন বাছিরে “কালাপাছাড়ী' নীতি ঘোষণা করিলেও অস্তরে 
'আর্ধত্ব ও হিন্দুতকে একেবারে জলাঞলি দিতে পারেন নাই, পাবেন নাই বলিয়াই 
তাহার প্রথম নাঁটরের প্লট" বিদেশয় সাহিত্য হইতে গৃহীত হয় নাই, গৃহীত 

হুইল ভারতবর্ষেরই পৌরাণিক আখ্যান হইতে । তিনি রচন1 করিলেন শরিষ্া' । 
ভারতীয় নারীত্বের শ্রেষ্ট প্রতীক 'শমিষ্ঠার' গ্রতি শুধু শ্রদ্ধা! নয়, তাহার হৃদয়ের 

জাকর্ষন ছিল, এই জাতীয় নারী-চরিজ্রেই ছিল তাহার পতি-জীবনের পরম 

সম্তোষ। পতিপরায়ণা, পতির জন্য সর্বংসহ] "শাহাব? মুখ দিয়া তাই তিনি 
আদর্শ নারীলীবনের বহু কথাই ব্যক্ত করিক্বাছেন। তথাপি তাঁহার নাটারচনায় 

স্বাতন্ত্রা ছিল, স্বাতস্ত্রা ছিল বলিয়াই তাহার 'শর্িষ্ঠা নাটকও তদদানীষ্তন সংস্কৃত 

পণ্ডিত সমাজকে আকু্ই কবিতে পারে নাই। মহাষগোপাধ্যায় প্রেমর্টাদ 

তকর্বাগীণ এই নাটকটি পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন, “ইহা নাটকই হয় নাই, 
বোধ হয় কোন ইংরাজী জান। নব্যবাবু ইহা! লিখিয়াছে। কোন পরিবর্তন 
করিতে হইলে নাটকথানিকে আগাগোড়া পরিবর্তন করিতে হইবে ।” “বিজাতীয় 

তাবধারার' অঙ্ক প্রবেশ ও কথোপকথনের 'নৃতন কলা-কৌশল', এই ছুই কারণেই 
ইহা! সে-যূগের যুগপৎ নব্য ও প্রাচীনগপের যথাক্রমে শ্রদ্ধা ও অশ্রন্ধার কারণ 
হইয়াছিল। 

ইহার পর পদ্ধ(বতী”। এই নাটকের প্লট' তিনি গ্রহণ করিলেন গ্রীক" 

পুরাণ হইতে, “4১96 ০৫ 108০০:০-এর ছায়াবগন্থনে ইহা রচিত হইল। কিন্ত 

গ্রীক” নাটকের ন্যাপ ইহা “বিয়োগাস্ত' হয় নাই। এই নাটকেই প্রথম 
“অনিআক্ষর? ছন্দ ব্যবহৃত হয়। 

অতঃপর 'কৃষ্ণকুমারী”। বাংলার নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে ইহাই প্রথম 
“এভিভ্বাসিক' নাটক। ইহা *বিয়োগান্ত' ও জাতীক্বতাবোধের উদ্দীপক । 



৪১০ ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংলা নাটক 

আরও অনেক 'নাটক' ও 'প্রহসন' তিনি রচন1 করিয়াছিলেন, কিন্ত 
উল্লিখিত নাটকত্রয়ের রচনাতেই তাহার নাট্যকাঁর-জীবনের বৈশিষ্ট্য ফুটিয়াছে। 

'বাংলার' নাট্যসাহিত্যে “মধুস্থদনের' অনেক দান, এই দানের একটি সংক্ষিপ্ত , 

তালিকা! নিয়ে প্রদত্ত হইল। 
মধুকদনের দান £-- 

(১) ভারতীয়” ভাবের সহিত 'পাশ্চ।ত্য ভাবের অহ্কৃল সংমিশ্রণ 
(২) নাটকীয় “দংলাপের' মাঞ্জিত রূপ ও নৃতন রীতি) 
(৩) চরিন্র-চিত্রণে 'পাশ্চান্তা নীতি; 

(৪) জাতীয়তা” বোধের উদ্দীপন) 

(৫) “এতিহাসিক" নাটক ; - 
(৬) উন্নততর “বিয়োগাস্ত' নাটক ; 

(৭) “অমিভ্রাক্ষর' ছন্দ । 

বাংলার নাটক-নাঁটিকা কি ছিল কি হইল! নাটক.ও নাট্যমঞ্চের কত 

অগ্রগতি! কিন্তু এই অগ্রগতির জন্ত শুধু তিনিই দ্বায়ী নন, আরেকজনেরও 

অব্দান আছে, তিনি তাহারই সমসাময়িক নাট্যকার "দীনবন্ধু । মধুস্থদনের 
কুষ্ণকুমারীতে যখন বংশের জন্য, পরের জন্য আত্মবলিদানের প্রেরণা মূর্ত হুইল, 
ঠিক সেই দময়েই দীনবদ্ধুর “নীলদর্পণে গণজাগরণ সৃতি হইল, নীলকর 
সাহেবদ্দের অত্যাচার হইতে মুক্তির ছুর্দম আকাজ্ষা! জাগিল বাংলার এক প্রান্ত 

হতে অপর প্রান্ত পর্ধস্ত। এই নাটকের গণজাগরণী শক্তি সম্বন্ধে শিবনাথ 

শীন্তী মহাশয় তাহার জাতীয় সাহিত্য ও জাতীয় উদ্দীপন। প্রবন্ধে বলেন-- 

দ্যখন মানুষের মন এইরূপ উত্তেজিত, তখন দীনবন্ধু নিজের 'নীলঘর্পণ' 

নাটক প্রকাশিত করিলেন। নাটকখানি বংগপমাজে কি উদ্দীপনার আবিঙাব 

করিয়াছিল, তাহা আমরা কখনও ভুলিব না। আবাল বৃদ্ধ-বনিতা আমরা 

সকলেই ক্ষিপ্রপ্রায় হইয় গিয়াছিজীম | ঘরে ঘরে সেই কথা, বাসাতে বাসাতে 

তাহার অভিনয়! ভূমিকম্পের ন্যায় বংগদেশের সীমা হইতে সীম! পর্বস্ত 

কাপিয়া যাইতে লাগিল। এই মহা! উদ্দীপনার কাঁজ-ত্বরূপ নীলকরের অত্যাচার 
জন্মের মত বংগদেশ হইতে বিদায় হইল।” 

'দীনবন্ধুর' এই নাটকে 'বাংলার* নাট্যদাহছিতোর যথার্থ ই মোড় ফিরিল, 
বাংলার নাট্যসাহিত্য পুরাতন সনাতন পন্থা পরিত্যাগ করিল। এই নাটক 
হইতে প্রাপ্ত প্রেরণার ফলে জাতীক়তা-বোধের উদ্দীপক আরও অনেক নাটক 
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সি হইল। 'জঙ্গিদীরের' অত্যাচার হইতে মুক্তি-প্রেরপায় রচিত হুইল মীর 
মসারফ হোসেনের 'জমিদার-র্পণ? | “নীলদর্পণ” ও “জমিদার-দর্পণ'__এই নাটক 

ুইটিই উদ্দেস্তমূলক, কিন্তু উদ্দেশ্টমুলক হইলেও সাহিত্যিক রসম্থপ্টির এতটুকু 

বাধা ঘটে নাই, ইহাই আশ্্। অতঃপর জ্যোতিরিজ্ত্রনাথের 'পুরুবিক্রম” ও 
'সরোজিনী”। নাটক ছুইটিই “এতিহাদিক' ও জাতীয়তা-বোধের উদ্দীপক । 
জাতির জন্য, মাতৃভূমির জন্ত, সতীত্তের জন্ আত্মবিস্বৃতি ও আত্মত্যাগের চরম 

উদ্দীপনাময় নাটক চুইটি যথার্থ ই উল্লেখযোগ্য । “বাংলা” নাটকে রূপায়িত এই 

গণজাগরণ ও জাতীয়তাবোধের প্রেরণ! “সংস্কৃত' নাটকে দৃই হয় না, ইছ! 

বংগমাহিত্যে 'পাশ্চাত্ত)” ভাবের মহনীয় প্রভাব, এই প্রভাবেই বাংলার নাট্য- 

সাহিত্য সম্পূর্ণ নৃত্তন পথে স্বাতস্ত্য অর্জন করিয়াছে। হক্ব ত' পাশ্চাত্য প্রভাব 

ন। আমিলেও বাংল] নাটকের মোড় ফিরিত। কারণ কোন দেশের সাছিত্যই 
এক অবস্থা ও আদর্শে স্থির হই থাকে না। সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের, 

সংগে সংগে সাহিত্যেবও পরিবর্তন হয়। বাঙালীর সমাজে এই পরিবর্তনের 

শ্বোত আনিয়াছিল, এই শোতের প্রচণ্ড আবর্তেই সাহিতাক্ষেত্রে নব চেতনার 

উন্মেষ হয়, এই উন্মেষই বাংল! নাটকের নবতর রূপায়ণের জন্য দায়ী । তবে 

নৃতনত্বের এই উন্মেষক্ষণে পাঁশ্চাত্তা সভ্যতা ও সাহিত্য প্রবেশ করিয়া চেতনা 
বিকাশের পথকে থে গ্রশস্ত ও ত্বরান্বিত করিয়াছিল, সে বিষয়ে কোন সংশক্ব 
নাই। 

দীনবন্ধুর রচনায় “প্রস্তাবনা”, হৃত্রধুর, নটা প্রভৃতির অবতারণ] নাই, নীতি- 

বাহুল্য নাই, সম্পূর্ণ প্রাচীন-পন্থা-ব্িত হইল তাহার নাটকগুলি। তাহার 

নাট্যরচনায় পাশ্চান্ত্য রচনাশৈলীরই প্রভাব সমধিক । পাশ্চাত্য প্রভাবে তিনিই 
প্রথম রচনা করিলেন বাংলার বস্ততান্ত্রিক' নাট্যপাছিত্য। পাশ্চাত্য সাহিত্যে 

প্রভাবিত হইক়্াই পাশ্চাত্তের নাট্যরূপ দিয়! তিনি আক্রমণ করিলেন পাশ্চাত্তা 
সত্যতার উৎপীড়ক রূপকে। পাশ্চাত্য সভ্যতার আবির্ভাবে এক দিকে যেষন 
উন্নপ্ত “ইয়ং বেংগল' স্থষ্টি হইল, অন্তদ্দিকে তেমনি আত্মসচেতঙন, শ্বদেশশচেতন 
সংস্কার-সচেতন নেতৃত্বেরও উদ্ভব হছুইল। সাগিত্যক্ষেত্রে এই নেতৃত্বেরই 

পরিচয় প্রকাশ পাক দীনবন্ধুর নাটকে । তাহার “প্রহপনঃগুলিও উত্তম। শুধু 
হাসাইবার জন্য নহে, সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্টেই এই সব প্রহসনের উদ্ভব | এই 

যুগে অম্বতলাল বন্ড কয়েকটি: প্রহলন রচন1 করেন, তাহার প্রহসনগুলিরও 

উদ্বেন্ত ছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে উত্ভুত কু-সংস্কারের 
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উপর প্রচণ্ড আঘাতহটি। এই গ্রন্থে এই লব প্রহমনের বিবৃত আলোচনার 

প্রয়োজন আছে মনে করি না। তবে “সংস্কৃত? গ্রহসনগুলি অপেক্ষা বাংলার 

এট সব প্রহমন যে অনেক উর্রত, অনেক মার্জিত, অনেক উচ্চাদর্শসম্পন্ন, এ 

বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 

«ই সব নাটকের সমালোচনা-প্রলংগে আরেকটি বিষয়ের এই 

স্বানে উল্লেখ না হওয়া! অন্তার মনে করি। প্রথমেই উক্ত হইয়াছে 

বাঙালী 'অদৃষ্টবাদী', তাহার সাছিত্যে ছূর্বল “অদৃষ্টবাদ' প্রশ্রয় 

পাইফ়াছে। কিন্তু 'গ্রাগ-গিরিশচজ্্র যুগের এই নাটকগুপিতে এই ছূর্বল 

অনৃষ্টবাদের চিত দৃষ্ট হয় না। অবশ্ত এই ঘুগের উল্লেখযোগ্য নাটক গুলি “বিশেষ 

একটি সময়ের বিশেষ উত্তেজনার ফল। সর্ববিষয়ে দাপত্বমৃক্তির জন্য উনগ্র- 

আবাংক্ষ। জাগিয়াছে জাতির প্রাণে, এবং এইজন্ই হয় ত” এই সব নাটকে 

দুর্বল অদৃষ্টবানের অঙ্ুপ্রবেশের অবকাশ স্থঙটি হইতে পারে নাই। 

'প্রাগ -গিরিশচন্যুগ' বন্তত বাংলার নাট্যলাহিত্যে সাধন! ও প্রস্তৃতির যুগ । 

এই সময়ে বাঙালীর সামাজিক ও জাতীয় জীবনের বহুমুখী উ্থান-পতনের মধ্য 

দিয়া বংগলাহিত্যে একটি নাটকীয় আকাঙ্ষা ও মানসিকতা স্টি হয়, ১৮৫৯ 

হইতে ১৮৭৫-_এই পঁচিশ বতপরের মধ এই আকাজ্ষ! সম্পূর্ণ হয়, অতঃপর 

নাটা-বচনার ক্ষেত্রে 'গিরিশচন্ত্রের আবির্ভাব। আনেকের মতে “গিরিশচন্ত্রের' 

আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্বে উপেন্দ্রনাথ দাসের 'শরৎসবোজিনী” হইল সর্বোৎকষ্ট 

সামাজিক' নাটক । “ইহাতে সৌন্দর্য অুছে, গপ্পের বাধন আছে, তেজদ্ছিতাঁর, 

কথা আছে, বিশুদ্ধ প্রেমের কথা আছে, কিন্তু কোনরূপ অঙ্সীলতা নাই, 

বাড়াবাড়ি নাই, গ্রাম্যতাদোষ নাই। ইহা কোন রাজনৈতিক ক] সামার্জিক 

সমন্তাবলম্বনে লিখিত হয় নাই, অথচ লামগ্িক ব্যাপারের উল্লেখ প্রসংগত এমন 

দেখা ধায়, তাহ! নিতাত্ত অবিচ্ছিন্ন ঘটনা বলিধাই মনে হয়। নাটকথানি 

লম্পূর্ণ মৌর্লিক ; ইহাতে রামনারায়ণ, মধুশ্দন, ঘ্বীনবন্ধু, মনোযোহন, এমন 

কি অপর কোন নাঁট্যকাবেব বিন্দুমাত্র প্রভাবও পরিলক্ষিত হয় না। ইহাতে 

/প্রেম আছে, কিন্ধ প্রেষালাপ রাই, শিক্ষার প্রভাব আছে, কিন্ত শিক্ষার বত! 

নাই, স্বী-শ্বাধীনত। আছে, কিন্ত তাহা! কোনব্বপ ম্তকারজনক নয়। (বাংলা 

নাটকের ইতিবৃত্ত পৃঃ ১৩২ হেমেশ্রনাথ হাশগুপ্ত,)। 

উক্ত নাটকের সমালোচন! এই গ্রন্থে নিশ্রয়োজন। কিন্তু এই নাটকের 

'ঝচনাকালে বাংলার নাটক ও নাট্যমঞচে থে সম্পূর্ণ ্ গীলতা। ও সংঘম আসিরাছিল 
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ও বাংলার নাট্যলাহিতোর একটি ধারা ও পথ নির্দিষ্ট হইয়াছিল, তদ্দিযন্বে 
কোন সন্দেহ নাই। এই সময়ের বংগালয়ের অতিনক্নপ্রমংগে গিরিশচন্দ্র ম্বয়ং 

লিখিয়াছেন-_ | 

*এখনকার অতিনয় সভ্যভাবে সত্য কথায় চলিতে লাগিল। রসের উদ্ভব 

যত হোক বা না হোক লভ্যতাই ইহার প্রশংসা। অভিনেতার] নান 
সত্যনিয়ষে বাধা । দর্শককে কোনও অভিনেও1 পশ্চাৎ দেখাইতে পারিবেন না, 

করুহ্ধ ভীম রণস্থলে দস্তে দস্তে ঘর্ষণ করিতেন না, সকলেই সতাতাবে চলিবে, 

তবে মৃছণ যাবার অধিকার ছিল-_-তাঁছাও খুব সংযতরূপে ।” 
নাটামকেের এই সংষষ প্রাচীন ভারতীয় নাটানিয়মের কথাই স্মরণ করাইয়া 

ছেয়। সেযাহাই ছউক, প্রাচা ও পাশ্চান্তা, 'অধ্যাত্ম' ও “জড়বাদের' লংঘধে 

অবশেষে বাংলার নাটারচণনার ক্ষেত্রে একটি নব চেতনার স্থি হইল, এই নব 

চেতনায় প্রাচীন ভান্বতীয় নাট্যকলাৰ পুনকজ্জীবন সম্ভবশর না হইলেও ইহা 
প্রাচীন ভারতীয় ভাবাদর্শকে বিলুপ্ত হইতে দিল না। আবার “গিরিশচন্দ্র, 

প্রতিভায় ভারতীয় ভাতা, ভারতের ধর্মপ্রাণতা বাংলার নাটাসাহিত্যে 

নববিগ্রহ লাভ করিল। 

“গিরিশচন্দ্র, ও “রবীন্দ্রনাথ, 
'প্রাগ-গিরিশচন্দ্র' যুগের নাটকগুপি বংগপাছিতোোর স্থায়ী সম্পদ্ না! 

হইলেও, ইহাবাই বাঙালীর অন্তরে নাট্যপিপাসা জাগাইয়াছিল, বাঙালীকে 

দিয়াছিল সমাজ-চেতনা দিয়াছিজ রাষ্ট্রচেতনা। বাঙালীর এই বরাষ্ট্চতনায় 

বাংলার রাজসবকার তাঁত হইয়া পড়ে, এইরূপ ভীত হুয় যে, সরকাংকে 

সাম্রাজাক স্বার্থরক্ষায় “অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন? (10719008610 181:107008009 

0০920:01 73111 ) প্রণয়নে বাধা হইতে হয়। এই আইন-্প্রপয়নের অবাবাঁহত 

পূর্বে 'নীপকর” সাহেবদের অত্যাচার কাহিণীর মত “চা-কর' সাহেবদের 
অত্যাচার বিষয়ে একটি নাটক রচিত হয়, এই বচন! হইল দক্ষিণাচরণ 

চট্টোপাধায়ের “া-কর দর্পণ” নাটক। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ইহ] প্রকাশিত হইলে 
১৮৭৬ খৃষ্টাবেই “অতিনয়-নিয়ন্্রণ আইন পাশ হইয়া যায়। তারত সরকারের 

আইনদত্য “মিঃ হবছাউপ” এই নাটক সম্বন্ধে বলেন__ . 

“*৯** এগ আ০৮ আজও ৪0 ০0012589088 ০৪102005% 8৪ ৫০১1৫ 

1008810]ড 09 930991590. ]18 0)০০৮ 8৪ 6০ 010 80) 88 70)01, 56919, 
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“অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন পাশ হওয়ায় বাঙালীর, নাট্যরচনার প্রেরণা 
বাধাপ্রাপ্ত হয়, ফলে নৃতন নাটক ক্ষ্টি হইতে পারে না, কিছুকালের জল্ 
বাংশার নাটাসাহিত্য অবসাদ ও আশংকাগ্রস্ত হয়। এই সময় একদিকে 
ছিন্দুসমাঞ্চের এক কোণে 'নিদ্বাকণ কুপমণ্ডুঁকতা, অন্তর্দিকে নব পমাজ-চেতনা ও 

অভিনব সভ্যতা প্রতিষ্ঠার প্রষত্বে ব্যাপক স্বৈরাচার, মধ্যে 'অভিনয় নিয়ন্ত্রণ 

আইন, ফলে বাংলার নাট্যপ্রতিভ| স্তন্ডিত হইয়া পথ খুঁজিতেছিল, আধর্শ 

খুঁজিতেছিল, জাঁতি ও সমাজের কল্যাণ খু'্জিতেছিল, এই অঙ্থসদ্ধানেরই অমৃত- 
ফল 'গিরিশচজ্ের+ বচন] | 

অষ্টাদশ শতাবীতে বাংলার সামাজিক ও জাতীয় জীবনে যে আঘাত 

আসিয়াছিপ, তাহাতে বাঙালী আপনাকে ভুলিতে, আপনার সভ্যতা ও 

সংস্কৃতিকে বিদর্জন দিতে স্থুক করে, বাঙালীর এই আত্মবিলুপ্তির শোতে বাধ 
দিলেন রাজ! রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্ষানন্দ কেশবচন্ত্র, ভগবান্ 
রামকুষণ ও স্বামী বিবেকানন্দ । এই বীধ-সট্টির ফলে বাঙালীর আত্ম-দর্শন, 
আত্ম-বিচারণা স্ুক হুইল, বাঙালী সভ্যতা যাচাই করিল, আপন নভাতার 
গৌরবময় 'অতীত' উপলব্ধি করিল। উনবিংশ শতাবীর “উত্তরাঁধে' বাঙালীর 
দমাজ-সংকট ও সত্যতা-সংকটে আলোক-বতিক1 জপিল, বাঞঙ্খলী পথ পাইল, 
তাহার সত্যকার জাতীর সাহিত্য স্থট্টি হইল, এই হৃট্টির শ্রেষ্ট অআষ্টা হইলেন 

গিরিশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ । উভয়েরই নাটক-নাটিকার এক স্বর, সে-স্থর হইল 

ভারতের “অধ্যাত'-সাধনার স্থুর, ভক্তি-বৈরাশ্যের স্থর। গিরিশচন্দ্র নট- 

নাট্যকার, তাহার নাটকে 'কাব্যত্ব' অপেক্ষা “দৃশ্ঠমানতাই"মুখ্য ; রবীন্দ্রনাথ 

কবি-নাট্যকার, তাহার নাটকে 'দৃশ্ঠন়্ীনভা” অপেক্ষ। “কবিত্বই" প্রধান; কিন্তু 
উভয়েরই নাটক দংগীত-বহুল, গিরিশচন্দ্রের সংগীতনিষ্ঠতা সমাজের চাহিদার, 

রবীন্দ্রনাথের সংগীত ্ রিয়তা অন্তরের প্রেরণায় । গিরিশচন্ত্র নিজে নট, তিনি 
বুঝিস্কাছিলেন যে, বাংলার রংগমঞ্চে নাটকের দৃশ্ত-মাঁনতায় সার্থকতা কৃষি 
কৰিতে হইলে সংগীত-প্রিক্ন ধাঙালীকে নংগীত শ্তনাইতে হইবে, এই জন্যই 
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তিনি যখন নাট্যকার হন নাই তখনও অতিনয়-লাফলোর জন্ত মধুস্দন অথবা 

দীনবন্ধুর নাটক ও প্রহসনগুপিতে স্বরচিত সংগীত-সংযোগ করিয়াছিলেন। 

তাহার এই সংগীত-সংযোগের জন্তই মধুস্থদূন ও দীনবন্ধুর নাটকগুলি বস্ততাস্ত্রিক 
ও পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন হইলেও বাঙালী প্রেক্ষকের বসবোধে ব্যাঘাত হট 

করিত না। 

গিরিশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ_ইচারা প্রায় সমপামপ্রিক, ইহারা একই যুগের 
নাট্যকার, একই স্থরের উদগাভা, তথাপি এই দুই *নাটাকারের নাটারচনার 

€টকনিক" বা আংগিকে ম্মনেক পার্থকা ৷ রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলি দেখিতে 

ভাল লাগে না, শুনিতে ভাল লাগে, ইহারা ঠিক দৃগ্তকাবা নয়, শ্রবাকাব্য । 
তাঁহার নাটকের গগ্ভাংশও সংগীতময়, তাহার নাটকগুপির দ্বন্ব বা গতিবেগ 

“বাহিরে অপেক্ষা 'অস্যরেইঃ বেশি, এই জন্ত তাহার নাটকে 'অংক' কম, “দৃশ্ঠ”ও 

কম, ঘন ঘন পটপরিবর্তনে তাহার আপত্তি, তাহার ধারণা, এই পট- 

পরিবর্তনে নাটকের মাধূর্ধ নষ্ট হয়, গান্তীর্য নষ্ট হয়, অন্তরে গতি-বিচযাতি ঘটে। 
এই দৃশ্তপট সম্বন্ধে তিনি অনেকত্র অনেক কথাই বলিয়াছেন। তিনি একক 
বলেন__ ৃ 

“যে নাট্যাভিনয়ে আমার কোন হাত থাকে, সেখানে ক্ষণে ক্ষণে দৃশ্যপট 

ওঠানোনামানোর ছেলেমানুষিকে আমি প্রশ্রয় দ্িইনে। কারণ, বাস্তব সত্যকেও 

বিদ্রপ করে, ভাবসভাকেও বাধা দেয়। আধুনিক যুরোপীয় নাট্যমঞ্চের 

প্রসাধনে দৃশ্তপট একট] উপত্রবরূপে প্রবেশ ক'রেচে। ওটা ছেলেমানুষি। 
লোকের চোখ ভোলাবার চেষ্টা। সাহিত্য ও নাট্যকলার মাঝখানে ওটা 

গায়ের জোরে প্রক্ষিপ্ত ।” 

তিনি আরও বলেন-_ 

“নিজের কবিত্ব কবির পক্ষে যথেষ্ট, বাইরের সাহায্য তার পক্ষে সাছায্যই 

নয়, সে ব্যাঘাত ; এবং অনেক স্কলে স্পর্ধা ।” 

তিনি বলেন-_ 

"অভিনয় ব্যাপারটা বেগবান, গতিশীল, দৃশ্ঠপটট! তার বিপরীত******** + 
মন ষে জাগায় আপন আমন নেবে সেখানে একট] পটকে বনিয়ে মনকে বিধায় 

. দেওয়ার নিয়ম যাক্ত্রিক যুগে প্রচলিত হয়েছে পূর্বে ছিল না। আমাদের দেশের 

চিরগ্রচলিত যাত্রার পালা-গানে লোকের ভিড়ে স্থান সংকীর্ণ হুয় বটে, কিন্তু 

পটের ওদ্ধত্যে মন সংকীর্ণ হয় না।” 



৪১৬ ভারতীয় না্টযবেদ ও বাংল! নাটক 

রবীন্দ্রনাথ নাটাসাহছিত্যের ধে স্তর হইতে এই সব কথা বলিতেন তাহা! বন্ধ 
উচ্চে। বাংলার নাটাপ্রেক্ষক এখনও এই স্তর হইতে অনেক নীচে, এই অন্ত 
পিরিশচন্দ্রের নাটক সাধারণ জনসমাজ হত সহজে গ্রহণ করিতে পারে বুঝিতে 

পারে, রবীন্দ্রনাথের নাটক তত সহজে বুঝিতে পারে না, গ্রহণ করিতে পাবে 
ন]। রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলির মত গিবিশচন্দ্রের নাটকের গতিও ইন্িক়াতীত 

আধ্যাত্মিক গতি, কিন্তু সে গতি হন্দ্িক্-গ্রাহা বাস্তব-বহিহ্নম্বের মধ্য দিয়াই 

পথ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের নাটকে বহিত্বন্ঘ কম, যাহাও আছে 

তাহ সাংগীতিক পরিবেশ, সাংগীতিক সবে এষ্রি অস্ত্মুখী যে, তাহাতে বাস্তব 
ঘটনার ছন্থ আছে বলিয়া! মনে হয় না, ফলে তাহার নাটন্ড ঠিক “ছন্-নাট), 
(07808 ০1 9০0041106) হইয়া] উঠে নাই, তাহ] 'ভাব-নাটা? (৫8008 ০৫ 

10988) ভুইয়া! পড়িয়াছে। গিরিশচন্দ্রের নাটকগুপি বস্ততাম্রক নয়, 

ভাবতান্ত্রিকও নয়, বস্ত ও ভাবের অপূর্ব প্রয়োগ-সমন্বর। গিরিশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ 
উভয়েই জাতির মর্মস্থান বৃঝিতেন, বুঝিতেন এই মর্মস্থান ধর্মে"; বুঝিতেন বাঙালী 
তথাঁচ ভারভবানীর কল্যাণ যদি আনিতে হয় তবে এই ধর্মের পথেই আনিতে 
ছইবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি, বিশ্বপ্রেমিক, এই জন্য তাহার নাটক 

বাঙালীর “জাতীয় নাটক" হয় নাই, ইহা হইয়াছে “বিশ্ব নাটক”, বিশ্বসাহিত্যোর, 

'বশ্বযানবতাত অমৃলা সম্পদ্। ভারতীয় মাধ্যাত্তুক গতি, আধ্যাত্মিক স্থবরে তিনি 
বিশ্বকে বাধিতে চাহিয়াছেন, এই জন্ত তাহার নাটকীয় বাঙালী চবিত্রগলি 

বাংলার সামাদিক ও পারিবারিক পরিবেশের যথার্থ প্রতীক হইয়া উঠে নাই, 

উঠে নাই বলিয়। এই চরিত্রগুলি বাহিরের হন্থদংঘর্ষ, নিনস্তবের সংকট-দংকার্ণহ। 
হইতে বহু উধ্রে উঠিক্ব! একটি নৃতন জগৎ সী করিয়াছে, এই নৃতন জগৎ 

মায়ামুক্ত জগৎ, এই জগৎ লদানন্দ, সদাদংগীতমর, ইহা 'ক্বপের” জগৎ নয়, 

“অরূপের? আনন্দার্ণব, এখানে ম্নান করিতে পারিলে, ডুবিতে পারিলে, মানুষ 

ছুঃখকে জন» কহিতে পারে, মৃত হয়। এই সব নাটক স্বরূপের রূপ, 
অতীন্রি়ের প্রকাশ, ইহাদের মধ্যে “রূপ বড়ো নয়, 'তত'ই বড়ো, “বাক্কি' বড় 

নয়, “শ্রেনীই' বড় ,তাই এই শ্রেণীর প'ঠক “রূপক' নাটক,--এক একটি অতীন্ত্রয 

তত্বের স্বপ্নময় বূপায়ণ। ববীন্দ্রনাথই বংগলাহছিত্যে এই রূপক নাটে]র আদ্ধি 

নাট)কাব। কাহারও কাহারও মতে এই শ্রেণীর নাটক 9১৪৮০ অধব1 71961988 

98008 1 এই সব নাটকে কথা বড় নয়, কথার সুরঃ কথা ৫ব্যঞ্নাহ বড়। 

ডাক্তার শীছাররঞ্ন রায় বলেন- 
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*সভ্াই রূপকরচনায় সব কথা বুঝিবার জন্য নয়, শুধু মনের মধ্যে একটা 
স্থবকে বাজাইবার জন্ক ; এই স্থরুই দপকরচনার দবখানি |” 

ববীন্দ্রনাথ তাহার নাটকগুপিতে উধের্” উঠিয়া উধের্বেখাঁকিয়। মান্ষকে 

উধ্বে” উঠাইতে চাহিয়াছেন, কিন্তু গিরিশচন্দ্র নিচে থাকিয়া নিচে ফিশিয়া, 

সোপান বাধিয়] ক্রমে ক্রমে নিচের মানুষকে উধেব উঠাইব!র চে করিয়াছেন, 

এইখানেই এই ছুই নাট্যকারের স্থষ্টির পার্থক্য । 

গিরিশচন্দ্রের নিকট ছিল জাতির কুচি ও চাহিদ্বাই বড়ো, তাই তাহার 

নাটকগুলি বন্তগত (০১)৪০$:৪), কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কবি, টিলি মাহ1 কিছু রচনা 

করিষাছেন তাঁহা তীহার ব্যক্ি-মানস, বাক্তিগত আদর্শেরই প্রতিচ্ছবি, এইজন্য 

তাহার নাটকগুলি বস্কধমী” না হইয়া 'বাক্তিধমী'ই (৪0৮19০61%৪) হইয়াছে । 

ডিনি তাভার সাহিত্যে এই বাক্তিধনিতাৰ কখা একন স্বয়ং স্বীকার 

করিয়াছেন; তিনি বলিয়াছেন-- 

“আপন সস্টক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ একা, কোনও ইতিহাস তাকে সাধারণের 

সংগে বাধেনি। উন্িকস যেখানে সাধারণ সেখানে বুটিশ “পব্জেক্টা ছিসঃ কিজ 

রবীন্দ্রনাথ ছিল না। সেখানে বাহ্িক পরিবর্তনের বিচিন্বলীলা চলছিল, কিন্তু 

নারিকেল গাছের পাঙ্ডায় ষে আলো ঝিলমিপ করছিল সেটা বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের 

রাষ্ট্টিক আমদানি নয়। আমার অন্তরাত্মা« কোনও রহস্যময় ইতিহাসের 

মধো সে বিকশিভ হাক্সেছিল-***** কারণ সগ্িকর্তা তাপ বচনাশাগায় এক ল। 

গ্রহণ করেন * 

গিত্রিশচন্্র প্রথম নাটক বুচণ1 করিলেন “আনন্দ রতো?)। অথবা আকবর? 

(১৮৮১ পুঃ)) ইত এক্াপিক, কিছ্গ এ এাটক রংগমঞ্চে জমিল না, তিনি 

বুঝিলেন পৌরাণিক নাটক না হইলে দর্শকের ভিড় হইবে না, দর্শক আকুষ্ট 

হইবে লা। কারণ পৌরাণিক বিষয়েই তখন জাতির “পিদ্বরস* অতএব ইহার্ই 

ষাধ্যযে রস-পরিব্ষণ না! করিলে জনকল্যাণ অথবা! জনজাগরণ অসম্ভব । তিনি 

পৌরাণিক নাটকই বচন করিলেন। কাহার নাটকে গছ্য অপেক্ষা পন্ই বেশি, 

তাহার কাংণ জনসাধারণের রুচি । তখন জনগণ গদ্য অপেক্ষা পদ্য শুণিন্ে 

বেশি ভালবাসিত। গিরিশচন্দ্রের “আনন্দ বুছে।” নাটক প্রিয় না হহবার অন্যতম 

কারণ তৎকালীন বাঙালীর পছ্যপ্রিয়তা। 'আনন্দ রহো? গছ্যরচন1। অতএব 

গিরিশচন্দ্রকেও বাধ্য হইস্কা পছ্যে নাটকরচনাঁয় মন দিতে হুইল, কিন্তু ভাবার 

সাবলীল শ্বচ্ছন্দ গতির জন্ত তিনি ষাইকেলের “অমিত্রীক্ষর” ছন্দের বন্ধন শিথিল: 
২৭ 



৪১৮ ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংল! নাটক 

করিলেন, ইহাকে নৃতন রূপ দিলেন, নব নাটকীয় ছন্দের নাম হইল তগ্ন 
অস্রিত্রাক্ষর+ অথবা “গৈরিশী ছন্দ'। ইহা বাংলার নাট্যসাহিত্যে অমর অবন্ধান। 

ছিজেন্ত্রলাল বাতীত “গিরিশযুগের* প্রাক সমস্ত বিখাত নাট্যকারই এই 

ছন্দের আশ্রয় লইলেন, ইহ! নাটাজগতে এক অপূর্ব আলোড়ন স্থষ্টি 

করিল। 

গিরিশচন্দ্রের নাটকের বক্তৃতানমূহ প্রায়শই দীর্ঘ, ইহারও কারণ 
জনসাধারণের রুচি । দীর্ঘ বক্তৃতা আজিকার যুগে অস্বাভাবিক ঠেকিলেও নে 

যুগে ইহার অভাবে জনমনে রসন্থঠি হইত ন1! বাঙালী ভাব-প্রবণ জাতি, 

ফলাও করিয়া কোন কথা ন1 বলিলে, ন। শুনিলে তৃণ্ডি হয় না তাহাগ, দীর্ঘ 

বক্তৃতা, দীর্ঘ সংলাপ ব্যতীত নাটকের ক্রিয়া অথবা গতি উপণন্ধি করিতে পারে 

না! সে। গিরিশচন্দ্র এই বিষয়ে একটি প্রমাণ উপস্থাপিত করিয়া একত্র 
বলিয়াছেন-__ 

“আমার “রাবণবধ” দর্শকের প্রিয় হইয়াছিল। এই 'রাবণবধে' যখন 

রামচন্দ্র সীতাঁকে অগ্রিপরীক্ষা দ্দিতে বলেন, তখন সীতাদেবী লক্্ণকে উদ্দেশ 

করিয়া বলেন,_-“কেন রে লক্ষ্মণ তুমি না সম্ভাষ মোরে ? লক্ষণ উত্তর ধিল-_ 
“জ্যেষ্ট-অন্থগামী মাতঃ! স্বর্গীয় মহেন্দ্রলাল লক্ষ্মণের অংশ লইয়াছিলেন। 
হৃদয়তেছী স্বরে পঙ.ক্তিটি উচ্চারিত হইয়াছিল, কিন্ত দর্শক তাহা ধরিতে পারিল 
না। পররাত্রে মহেন্দ্রলালের অনুরোধে কয়েক ছত্র স্বগত উক্তি যোগ করিয়! 

দিতে বাধা হইয়াছিলাম। “কেন মাগো! স্বমিত্রা-জননী দিয়েছিলে গর্ভে 

স্বান” ইত্যাদি যেমন লক্ষ্মণের মুখে নি:স্থত হইল, অমনি করতালিতে রংগালয় 

কীপিয়া! উঠিল।” 

জনগণের কুচি ও ম্মা্শে বেপরোধ শিষ্টর আঘাত হানিবার প্রবৃত্তি 

গিরিশচন্দ্রের ছিল না, জানি ও সমাজের ম্ববস্থা ও পণস্থিতি বৃণবিয়া ধীরে ধীবে 

কুচিসংস্কার করিবার পক্ষপাতী ছিলেন তিনি । এই জন্য যখন পয়োজন তখন 

তিনি ছন্দোবহ্ দ'র্থ “তৃতায় নাটক রচনা করিয়াছেন, আবার প্রয়োজন হইলে 

তীহার নাটকের ভাষা হটষ্টয়াছে প্রাঞ্জল 'গছ্য”, সংলাপ 'সংক্ষিগ্ঠ' ও বক্তৃতা 
“অনদীর্ঘঃ | ইভার প্রমাদ তাহার শ্রে্ গাহৃস্তা 'চত্র “প্রফুল্ল” প্রাণ “চারানিধি,, 

“বলিদান” শান্তি কি শাস্তি” “মিরকাশ্িম” “ছত্রপতি শিবাজী প্রভৃতি । 
এইব্ূপে নানা আবর্ত-বিবর্তের মধা দিয়া “াংলারঃ নাটাকলা 'পাচালী” ও 

“ঘাত্রান্তিনয়ের” যুগ হইতে গিরিশক্রের যুগে আনিয়া পৌছিল। আজও 
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বাংলার" নাটামঞ্চে 'গিবিশচন্দ্রের'ই যুগ চলিতেছে, তবে নাটাযসাহিতো আজ আর 
নব “গৈরিশা? ছন্দের প্রভাব নাই, দীর্ঘ বন্তুতাও দৃষ্ট হয় না, কিন্ত “পৌরাণিক 
যুগ” ঠিক আজিও শেষ হয় নাই। গিরিশচন্দ্র যখন পৌরাণিক নাটক-রচনায় 
প্রবৃত্ত হন, তখন কেহ ভাবিতে পারে নাই যে, পাশ্চাত্তা" সভ্যতায় বিকৃত 

সঙ্কাজ-পরিবেশে তাহার সে নাটক জমির] উঠিবে। বিদেশীয় সংস্কতি-সংস্পশে 

স্বাজে তখন ঘোরতর ঘন্ব-সন্দেহ, বাঁস্তববাদের অভুদয়, জড়বাদের বিস্তার, 
ভোগবিলাদের পংকিপতা, নাস্তিকতা প্রবল, আদর্শবাদ আহত, এই অবস্থায় 

গিরিশচন্দ্র 'পৌবাঁণিক' নাটক মঞ্চস্ব করিলেন। এই নাটক মঞ্চে সাফল্য 

অর্জন করিবে কি না, সে বিষয়ে নাটযাচাধ অম্বৃতলাল বস্থ মহাশয়েরও সন্দেহ । 

তিনি লিখিয়াছেন-__ 

“বাবণ-বধ যে দ্বিন প্রথমে অভিনীত তয় আমাদের বড়ই ভাবনা হইয়াছিল 

ঘে পৌরাণিক নাটক মঞ্চে চলিবে কিনা, কিন্ত-..***, ঘখন বামচন্দ্রবেশী 
গিরিশ$ন্দ্রের জলদ্গম্ভীর ক হইতে শেষ দই ছত্র-__ 

| 'তাঁরার চরণে ভক্তি-অস্ত্র বিনে 

কি পারে বিদ্ধিতি আর? 
উচ্চারিত হুইল, তখন দর্শকম্গুলী তক্তি-বিহ্বল কঠে যেরূপ উল্লাসধ্বনি 

করিয়া! উঠিলেন, তখন আমাদের মনে হুইল, এ নাটক চলিবে, ভক্কি প্রধান 

বাঙালী তাহার জন্মগত সংস্কার ভুলে নাই--ধর্মপ্রাণ জাতির মর্মস্বান এ নাটক 

ঠিক স্পর্শ করিয়াছে ।” 
যে ভক্তিরসরসিকতায় বাঙালী “বৈষ্ণব হইয়াছে, 'পাচাপী' রচন। 

করিষাছে, “পালা, রচনা! করিয়াছে, পে রস বাঙালীর মঙ্জাগত, বাঙালী 

ইহাকে বিসর্জন দিবে কিরুপে, বিলর্জন দিতে পারে ন1 বলিয়াই আঙগও 

“পৌরাণিক* নাটকে বাঙালীর আস্থা, বাঙালীর আনন্দ। দুর্দিনের ঘাত- 

প্রতিঘাতে বাঁডালী আজ “বাস্তববাদী” হইয়াছে, “যুক্তিবাদী? হইয়াছে, তথাপি 

*আমর্শবাদ” অবলুপ্ত হয় নাই। একদিকে অর্থার্জন, অন্ত্দিকে পরমার্ের নাধনা, 

'পরম সুন্দর”, 'পরম প্রেম ও “পরম মংগলের উপাসনা, ইহাই বাঙালীর জীবন- 

আদর্শ, তাহার চরিআবৈশিষ্ট্য, এই বৈশিষ্ট্ে সে নাস্তিক হইতে গিয়াও 

হইতে পারে নাই, আপন সত্তা হারাইতে গিয়াও হারাইতে পারে পাই। 

অনস্তত্ববিৎ গিরিশচন্দ্র ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ভাই পৌরাশিক 
রচনা, পৌবাণিক ভাবধারার মধ্য দ্িষ়্াই তিনি জাতির প্রাণ স্পর্শ 
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করিতে চাহিয়াছিলেন। এঁতিহাসিক, সামাজিক, স্বারদশিক অথবা 
পাবিবারিক চিত্র অবলম্বন করিয়া যে সব নাটক তিনি রচনা করিক্জাছেন 

তাহার মধ্যেও সেই একই স্থব অর্থাৎ পৌরাণিক শ্তর প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে । 

কাহিনীর মাধ্যমে পুরাণগুলিই হইল ভারতীয় জীবন-দর্শন, অতীত 

ভারতের আধ্যাত্সিক সংস্কৃতি ৪ সভ্যতার জনপ্রিয় সর্বজনবোধ্য মহাভাযয | 

গিরিশচন্দ্র এই দর্শন, এই সংস্কৃতিকেই সুপ্রতিষ্ঠিত কৰিতে চাহিয়াছেন তাহার 

দৃশ্যকাবাগুলিতে। নিয়োদ্বত ছুই একটি উক্তি হইতেই ইহার সতাতা প্রমাণিত 

হইবে। গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটক প্রফুল্ল? । এই্ট নাটকের নায়িকা প্রন 

একত্র বলিতেছেন (বুষেশকে )- 

“আমার ভাল চাইনি, তোমার ম'গল প্রার্থন! করি । আমি এতদিন মার 

জনা অস্থির ছিলাম--আজ তোমার জন্য ব্যাকুল হয়েছি।” “দেখ তুমি ম্বামী । 

তোমার নিন্দা করবো! না-জগদীশ্বর, করুন যেন আমার মৃত্যুতে তোমার 

পাপের প্রায়শ্চিত হয়--তুমি বড় অভাগা--সংসারে কাঁককে আপনার করনি! 

আমার মৃত্যুকালে প্রার্থনা -জগদীশ্বর তোমায় মার্জনা করুন? |” 
সতী-সীমস্তিনী প্রফুললর এই যে ভালবাসা, পতির জন্য এই যে অপূর্ব 

আত্মব্পিদাঁন) ইহ] কি পৌরাণিক সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তীর পরম প্রেমের 
আদর্শ, পরম প্রেষেরই প্রতিধ্বনি নয়? 

তাহার “মায়াবসান' নাটকে গৃহত্যক্তা বৈঞ্বীর কুমাধী-কলা 'রংগিনী। 

তালবাসিয়াছে চিরকুমাঁর বুদ্ধ বৈচ্ছানিক “কালীকিংকরকে' । এই বংগিনী 

একত্র এক ক্যাজিষ্টেটের মেমকে তাহার প্রেমিক কালীকিংকর সম্বন্ধে 

বঙলিয়াছে-- 

“আমি ভালবাস! তার নিকট শিক্ষা কতেছি) আমারু নীরস অস্তঃকরণ কে 

সরস করেছে, কে ভালবাসার বীজ বপন করেছে_তিনি। আমার স্বতন্ত্র 

অস্তিত্ব নয় ; তিনি ভিন্ন আমার কিছুই নয়?) আমার মন নয়--তীার মন, তার 

মন দিয়েই তাঁর মন সম্পূর্ণ বুঝেছি; আমার তালবাসা--তার ভালবাসার 
একটি ক্ষুদ্র বীজ মাত্র--সেই বীজ তার যত্বে অংকুরিত হয়ে হৃদয়ে অমৃত ফল 
ফলেছে।” 

“ঝংগিনীবঃ এই যে উক্তি, এই উক্তির মধ্যেও সেই সর, সেই চির-পুরাঁতন 

ভারতীয় নারীপ্রেমের মর, অতীতের “ন স্ত্রী স্বাতগ্কযমর্থতি' এই মহাজন 

বাক্োরই প্রতিধ্বনি! এই 'রংগিনী তাহার প্রেমিককে বলিয়াছে-_- 
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ছোটবাবু,*****'পরোপকারে কি লাভ, তা তুমি আমায় শিক্ষা দাওনি ! 
সত্য বলতে, ধর্ষপথে চলতে, পরোপকাঁর করতে তুমি বলেছ তাই করি। আর 
তুমি বলেছ যে লাভালাভ বিবেচনা করে সে ধর্মপথে চলতে পারে না, সত্য 

বলতে পারে না, পরোপকার করতে পারে না। আমি তাই শিখেছি-_এর 

লাভালাভ আমি শিখিনি, লাভীলাভ আমি জানিনে |? * 

'বংগিনীর” এই উক্তি শুনিলে মনে পড়ে সেই আদশ, সেই লক্ষা-সাধনার 

চর, যে সুরে ভগবান্ পার্থপারথি গাহিয়াছিলেন-__ 

“ভখ-ছুঃখে সমে কৃত্বা লাভালীভো জক্কাজয়ৌ। 
ততো! যুদ্ধায় যুজ্যন্থ নৈবং পাপমবাগ্ম্যসি॥৮ (গীতা, ২৩৮) 

গিরিশচন্দ্র এই নিষ্কাম কর্মযোগের উপাপক হইলে ও, তাহার নাটক অন্ধ 

দ্বৈব বিশ্বাসেক প্রভাবমুক্র হইতে পারে নাই। 1তনি খাটি বাগালী, বাঙালীর 

স্থখ-ছুংখকে তান নিজম্ব হখ-দুঃখ হইতে কোনদিনই পৃ করিয়া ভাবিতে 

শিখেন নাই, অতএব ম্বজাতিপ্রেমিক এই নাট্যকার কেমন করিস শ্বজাতি? 

দৌধ ত্রুটি পরিহার করিবেন, পরিহার করিতে চাহিপেও তাহার অজ্ঞাতসারে 

তাহার জাতীয় চরিত্রের ত্রুটি তাহার পেখনীকে প্রভাবিত করির়াছে। 

পৌরাণিক নাটকগুলিতে দেবতা ও দ্ৈবশক্তির জয়গান করিতে যাইয়া তিনি 

মহুষ্টপৌরুষ অথবা পুরুষকারের শুধু নানতা প্রকাশ করিয়া নিকৃত হন নাই, 
উহাকে অনেকক্র হীন বার্থতান্ন পর্ধধশিত করিয়াছেন । “জনা? নাটকে মহাবীর 

প্রবীরের বাথ বিরাট পৌকুষ ইচার প্রকৃষ্ট প্রমাণ । ভচ্ছা করিপে তিনি 

মহাভারতীয় আদর্শ হইতে সরিষ! আসিয়া বিপ্রবীপণে প্রবীরের বাধতকে মধাদা 

দিতে পাবিতেন, কিন্থ তাহা তিনি কেন নাই। হয় তিনি প্রবীবের এই 

পরিণতিকে আদশ মনে করিয়াছেন, নয় অন্ত পরিণতি দ্বেখাইলে পাছে তাহা 

প্রেক্ষকগণের অপ্রিষ হয় সেইজন্য বিপ্লবী তইতে সাহস করিতে পারেন নাই? 

শুধু গিরিশচন্দ্র কেন, তাহার যুগের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারগণের অধিকাংশেরই এই 

হুর্বলতা৷ ছিল। ক্ষীরোদপ্রসাদের “নরনাবায়ণে' কর্ণের অপৃৰ পুরুষত্ব ব্যর্থ 

হইয়াছে, ব্যর্থ হইয়াছে কোন্ অপরাধে? অপরাধ কর্ণের নয়, অপরাধ 

ক্ষীবোদপ্রসাদদের নয়, অপরাধ ৫৫বশক্তিতে অন্গবিশ্বাসী বাঙালীর | দেবতার 

মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য দৈবকৌশলে মানুষের পৌকরুষ বার্থ করিতে পারিলে 
বাঙালী গৌরব অন্থতব করে, কৃতিত্ব অর্জন করে, এই জন্তই তাহার সাহিত্যে 
সনুম্ত-পৌকুষের এই পরিণীম। 
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গিরিশচন্দ্র সাহিত্যরচনার পথে বাস্তবকে উপেক্ষা করেন নাই, জীবনকে 

অস্বীকার করেন নাই, পারিপাশ্থিকতাঁর প্রতি উদাসীন ছিলেন না, 

অথচ এই বাস্তব, এই জীবন, এই পারিপাশ্থিকতাঁকে ভারতীয় জীবন-ধর্ম, 

অধ্যাত্বধর্মের মহিমীয় উজ্জল করিয়াছেন, উন্নত করিয়াছেন, স্বপ্রময়, সংগীতধমা, 

আদরশনিষ্ট করিয়াছেন। গিরিশচন্্র প্রেমের কবি, প্রেমিক নাট্যকার, ভারতীয় 

প্রেমের আদর্শ-অন্থগামী, বংগপাছিতো অপৃব নাটকীয় ভাষায় অপরূপ প্রণন্প- 

চিত্র রচনার অগ্রদূত তিনি, এ কথা বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। শুধু 

প্রণয়-চিত্র কেন, মানবপ্রেমিক, ধর্মপ্রেমষিক, সমাজপ্রেমিক গিরিশচন্দ্রের 

দেশপ্রেমও ছিল অসামান্য, এই অদামান্য দেশপ্রেমের অপরপ দৃষ্টান্ত তাহার 
“সিরাজদ্দৌলা”, তাহার 'মিরকাশিম', তাহার ছছত্রপতি শিবাঁজী”। এই 

দেশপ্রেমের অপরাধে “বৃটিশ” ভারতের নাটাক।র স্বয়ং বন্দী না হইলেও তাহার 

্বা্দেশিক রচনাগুলির স্বাধীনতা অবাহত থাকিতে পারে নাই। দরদী। 

নাটাকার গিরিশচন্দের মানব-সহাহ্ভৃতি একমুখী, একদেশিক ছিল না, ইহা 
ছিল সবাংগীণ, সর্বব্যাপী । তিনি পাপকে ঘ্বণা করিলেও পাপীকে ঘ্বণা করিতেন 

না, ইহাই ছিল তাহার জীবন-ধর্ম, তাহার সাহিত্য-ধর্মের বৈশিষ্ট্য। এই 
বৈশিষ্টো তিনি ছিলেন ক্ষমা-সুন্দর, তাহার ক্ষমা-সৌন্দর্ষে বারবনিতাও ছিল 
অনবজ্ঞাতা, ইহার নিদর্শন তাহার “বিন্বমংগল? । তীহার প্রেম-নির্ভর পরম 

চিত্তের স্পর্শ পাইয়া] ছুরাচার 'দশক্বন্ধ' (অর্থাৎ বাব )ও প্রেমিক হইয়া 

উঠিয়াছিল। 
টেকনিক? অথবা আংগিকের দিক হইতে তাহার প্রথম রচনাগুলি সংস্কৃত 

নাটকের প্রভাব হইতে সমাক্ মুক্ত হইতে না পারিলেও শেষের রচনাগুলি সে 

প্রভাব কাটাইয় উঠিয়াছিল। তাহার প্রথম জীবনের রচনাগুলিতে প্রস্তাবনা, 
“বিদুষক*চরিত্র প্রভৃতি দৃষ্ট হয়। সেযাহাই হউক, গিরিশচন্দ্রের নাট্যাদর্শ 
সংস্কত নাটকের ভাবাদর্শ হইতে ভিন্ন নহে, তিনি নাটাসাহিত্ো যে “রোমান্স 

ৰা স্বপ্রষ্ভাস রচনা করিয়াছেন, তাহা সংস্কত “রোমান্সেরই” সগোত্র, সমানধর্মী। 

সংস্কত রোমান্স বাস্তববিমুখ নহে, পরীর দেশের রূপকথাও নয়। ইছার থে 

বন্ধ বা! ভাব, তাহ] বাস্তবের মধ্যে জাত, পালিত ও পরিপুষ্ট হইয়! বাস্তব হইতে 

উধ্ব'গাষী হয়, বাস্তবের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিবার জন্ত নয়, বাস্তবকে কাঠিন্ত- 
মুক্ত করিবার জন্ত, বাস্তবের মধ্যে যাহা গুপ্ত, যাহা অব্যক্ত, সুযোগ বা সাধনার 

অভাবে ঘাহা অবরুদ্ধ ভাঁছাকে মুক্ত ও বিকশিত করিবার জন্ত। অস্ফুটকে 
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স্কুট, অসিদ্ধকে প্রপিদ্ধ করাই ইহার লক্ষ্য, ইহার কাজ। মর্তের ছৃত্যস্ত মর্তের 

শকুস্তলাকে ভালবাসিলেন, বিবাহ করিলেন আবার ভুলিয়াও গেলেন, ভুলিয়া 

যাইবার কারপটুকু হয় ত' অন্বাভাবিক, কিন্তু ভুলিয়া যাওয়া ত? অসম্ভব অথবা 
অন্বাভাবিক নয়। কিছুদিন পর ভুঙ্গ কাটিল, দৃষ্স্ত অন্ত হইগেন, অক্ুতগ্ত 
দুষ্যতস্তের রাজোে আনন্দোৎসব বন্ধ হইল, তিনি তাহার মেঘ-মর্সিন জীবনের বৃষ্টি 

বিষগ্ন দিনগুলি পরার্থে উৎসর্গ করিতে চাছিলেন, নিষ্কাম-কর্মযোগা মহারাজ যা 

অংকে ঘোষণা করিলেন, “তিনি বন্ধুহীনের বন্ধু, অপুজ্কে র পু ।' অতঃপর 
স্বর্গ হইতে বথ আসিল, আসিল দেববাজের সাগায্যার্ধে কর্তব্যের আহবান, তিনি 

দে আহ্বানে সাড়া দিলেন, উধ্র্” উঠিলেন, মর্ত ছাভিয়া চলিলেন স্বর্গে; 

এইখানেই স্বুকু হইল স্তাকাঁর “বোমান্স', কিন্ত এই “বোযান্ন' কট বাস্তবের 

নিব আঘাতে বাস্তবের নিকট পরাজয় অথবা বাস্তব হইতে পলায়ন-প্রচেষ্টার 

পরিণাম নহে, হা] বাস্তবের অবিচলিগ্ত। অবলাদহণন বারমংকল্ লইয়1 বাস্তবের 

জন্য বরমাল্য আনিবার পথে শংকাহীন, মৃতাপণ জয়ঘাত্রা। কঠোর কর্তব্যের 

পথে আত্মবলিদানের প্রেরণায় প্রারনধ এই যাত্র। তাহাকে দিল জয়, দিল যশ, 

দিল দ্ব্গের আশীর্বাদ, দিল প্রেমের পুরস্কার। তিনি বাস্তব হইতে দুরে 
গিয়াছিলেন দুরে সরিয়া থাকিবার জন্য নহে, দূর হইতে বাস্তবে অমত আনিবার 

জন্য । তিনি আনিলেন প্রেমের আনন্দ, শঙ্টির আনন্দ? মর্তের ভগীরথ মর্তকে 

স্বতা হইতে মুক্তি দিবার জন্য যেন আনিলেন শ্বগের মন্দাকিনী। সংস্কত 

“রোমান্স', সংস্কৃত নাটকের 'আদর্শবাথের) ইহাই বৈশিষ্ট্য । উহা মর্তের 

ভোগলালনায় মর্তের মিলন-সাফল্য অথবা বিবহ-বিধুরত| নহে, ইহ 

মর্ভের কামনা-ভাবনায় স্বর্গের বরাভয়বাণী। আশ্রমবাসিনী শকুম্তলার আশ্রমের 
মধ্যেই দুযন্তের প্রতি যে আকর্ষণ, যে ভালবাসা, তাহাও 'রোমাব্প* এই 

রোমান্সে শকুন্তলা! আশ্রমে থাকিয়াই আশ্রম হইতে দুরে সবিয়া গেলেন, তাহার 
এই রোমান্সে 42810186 ]/086 স্বর্গ নষ্ট) তাই নাট্যকার এই বোমাব্সকে 

শেষ পর্যন্ত ত্বর্গের পরিবেশে, স্বর্গের সাধনায় দোষ-ছুর্বলতা-মুক্ত-করিতে উদ্যত 

হইলেন, মৃক্ত করিলেন, ফলত “8:80389 7:9881099+ স্বগন্রষ্ট প্রেম ত্বর্গে 

ফিরিল। প্রেম-প্রপয়ের মর্ত হইতে এই যে স্বর্গে যাত্রা, এই যে স্বর্গে আরোহণ, 
তালবাসার উত্তেজনায় আত্মবিস্বাতি হইতে ভালবানাথ নাধনার আত্মদর্শন, 

আত্মবলিদান--ইছাই সংস্কৃত 'রোষান্সের” মর্ষকথা, কর্ষচিত্র। 
এই 'রোঙান্দ) 989809 1:0200 2981165 নয়, 98089 806০0 17681)65 । 



৪২৪ ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংল! নাটক 

'শৃংগার' রসের নাটকে সকল দেশের নাট্যকারই কিছু না কিছু “বোান্সঃ স্যটি 

করেন, তাহা না করিলে নাটকের আকর্ষণ থাকে না। সাহিত্যে কিঞ্চিৎ 

কলত্রিমতা, কিঞ্চিৎ অতিবুঞজন অপরিহার্য, যদি তাহা অসম্ভব না হয়। কিছু 

কল্পনার আশ্রয় না লইলে বাস্তব নীবুস হয়। নগ্ন নীরস বাস্তবই যদি দেখিতে 

হুয়, শুনিতে হয়, তবে তাহার জন্য কাব্য-নাটকের প্রয়োজন কি? যাহ? 

'অভিপ্রেত অথচ দুর্লভ, তাহারই বিচিত্র-মধূর চমকপ্রদ আম্বাদের জন্তই মাতিষ 

কাবা পড়ে, রংগমঞ্চে ভিড় করে । আর্ত জগৎ হইতে কিছুক্ষণের জন্য সে 

আপনাকে সরাইয়া লইয়া আতি ভুলিতে চায়, কল্পনার পাখায় উড়িয়া, ঘুরিয়া 

এক অমত্য আননগলোকে প্রবেশ করিতে চায়। সাহিত্যিক যদি তাহার এই 

বালনা পূর্ণ করিতে না পারে, তবে তাহার শিল্পকর্ম নিক্ষল। শুধু শৃংগারের 

ক্ষেঞ্জে নয়ঃ সকল রসের কাব্য-নাটকেই বাস্তবের কল্পনা-মধুর বিচিত্র প্রকাশ 

অবশ্ম্তাবী এবং ইহা! পাঠক ও দর্শকের নিকট অপরিহণধ প্রয়োজন । এই 

মহুত্তর মধুরতর কাব্যগত বাস্তবই মানুষের মনকে বাচাইয়া রাখে । বাচিবার 

জন্যই মানুষের নিকট ইহা! প্রয়োজন । সাহিত্য মাজষের জীবনে নিশ্রয়োজনের 

আনন্দ নয়, বৃহত্তর প্রয়োজনের আনন্দ । 'শকুস্তল!,নাটকের কথা আলোচনা 

করিতেছিলাম । পাঠক হয় ত* বলিতে পারেন, ছুর্বানার অভিশাপ, ছুত্যস্তের 

স্বরগযাত্রা, অন্ুব-বিজয় প্রভৃতি ঘটনা ত” অসম্ভব, এই সব ঘটন। কেমন করিম্না 

“রোমান্সে উপকরণ হইতে পাবে? কিন্তু কালিদাসের যুগে এই মব ঘটনায় 

লোকেব বিশ্বান ছিল, তাই তিনি নাটকের বৃহত্তর লক্ষ্যনাধনের জন্ত এই সব 

ঘটনাকে উপায়রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন । এই সব অসম্ভব ব্যাপারে যাহাদের 

বিশ্বান আছে তাহারা এই সব ঘটনাকে অসম্ভব মনে করে না, অতএব 

অনভ্তবের অবতারণায় রলত্ষ্টির কোন ব্যাঘাত হয় না। ডাইনীম্বের ভবিষাহাণী, 
প্রেতদ্বর্শন প্রভৃতি অসম্ভাব্য ঘটন থাঁক। সত্বেও সেইজন্যই শেক্সপীয়রের নাটকের 

নাটকত্ব কু হয় নাই। সেষাহাই হউক, ভারতীয় “রোমান্দে' একটি বিশিষ্ট 

াতন্রা আছে, তাহ! হইল স্বভাব হইতে সংযমে পরিণতির স্বাতস্ত্রা, স্বচ্ছ সদ 
আদর্শ প্রেষের স্বাতত্ত্র । এই ম্বাতস্ত্রোই ভাবতীয় শৃংগার-সাহিত্য ভারতবর্ষকে 

ধরিয়া রাখিয়াছে, তাহাকে শতসহম্্র প্রলয়-প্রলোভনের মধ্যেও পতিত হইতে 
দেয় নাই। 

গিরিশচন্দ্রের 'রোমান্সের*ও এই স্বর, এই আদঘর্শ। কালিদাসের মত 

'ঠাহার রোমান্স-এ দ্বর্গের কথা, ত্বর্গের মিলন-দৃষ্তের বর্ণনা না থাকিলেও তাহার 



বাংলার নাটা-বৈশিশ্ট্য ৪২৫ 

শৃংগাঁর ণাটকের প্রেম-লীল! নিছক মর্তের বিলাঁস-বিভ্রান্তি নয়, ইহা মর্তের 

মাটিভে অন্র্ঠিত স্বর্গের বিশুদ্ধ 'রাস লীলা'। এই বিশুদ্ধ রাস-লীগারই 

আত্মভোল! অন্প্রেরণায় তাহার “বিষাদ নাটকের নায়িক। সরম্বতী আপন 

স্বামীকে বেস্তা-প্রণয়ী দেখিয়া রাজময়ীকে বলিতেছেন__ 

"মন্ত্রী, বেশ্টা কি বলতে পার? মাযি বেশ্যা হব।....*, 

মন্ত্রী, তৃমি জান না, বেশ্তারা অবশ্তহ গুণসম্পন্না, আমি নি পা, ভাই 

আমায় উপেক্ষা করেন ।” 

এই স্বর্গীয় প্রেমেরই অফুবস্ত-মকপট উদ্্রাদে সতী “স্ন্বতী পুরুষের 

হ্মবেশে বিষাদ” নাম লইয়! স্বামী অলক ৪ বেশ্যা উক্জ্রলার দাস কর্ষে নিযুক্ত তন, 

খ্বামীর জীবন রক্ষার জন্ত আত্মোৎ্সগণ করেন । উচ্চা স্বগেরি ঘটনা না হলেও 

ব্বগীয় ঘটনা । মর্তের “প্রেম মতের দীনতা, স্বার্থপরতায় বন্দী হইপ্েইট তা 

“মর্তা, ইহা। যখন নিঃস্বার্থ, নিঙ্গাম খন হাহ] মর্তের মাটির ফসল হইলেও শ্বগের 

এশ্বর্ষে উজ্জ্ল। গিরিশচন্দ্রের নাটকে প্রেমের এই স্বগীয়তা, এই উজ্জ্সতার 

যথেষ্ট দৃষ্টান্ত আছে। “প্রপূল্ল, বা “মায়াবসানে এই উজ্জল প্রেমের দৃষ্টান্ত 

ইতিপূর্বেই দশিত হইয়াছে । অতএব গিরিশচন্দ্রেথ নাটকে যে 'ধোমান্স”, থে 

ত্বপ্ন-কল্পনা, যে “আদর্শবাদ”, তাহ] সংস্কৃত নাটকের 'রোমান্স' বা'আদশবাদেরত? 

যুগোপযোগী নব বূপ, নৃতন মতিমা। বাংলার নাটালাহিত্যে আজও এই কপেরই 

অধিকাংশে অনুলরণ ও শন্ঠশীলন চলিতেছে। মাজ বাংলার সামাজি ও 

জাতীয় জীবনে লহম্র অভাব, সতক্র আঘাতের দে বাঙাপী জডবাদী, নাস্তিক 

হইয়! পড়িতেছে সতা, নিছক 'বস্ততঃগ্বিক? নাট্যরচন19 সবক ভইঙ্াছে, 

নাট্যসাহছিত্যে নৃতন একটি যুগকষ্টির প্রচেষ্টা ও চলিতেছে, কি ইহা বলিলে 
কতখানি সত্য বলা হইবে জানি না, তথাপি বলিছে হয় যে, বাংলার স'হিত্য- 

ক্ষেত্রে িছক বন্কতাস্ত্িকতা, জড়বাদ্িতার সাফলা-অর্জন অনিশ্চিত, তয় চ' বা 

অসস্তব, কারণ বাঠালীর প্রাণধর্ম এই জাতীয় নাটকের সম্পূর্ণ পরিপন্থী । 

বংগভূষির আন্থরিক রংগে মানবতা যখন উৎ্পাঁটিত, যখন বাস্থহার। বাঙালী 
একমুঠটি অন্ন, একথগ্ড বন্বের জন্ত আর্তনাদ করে, আন্দোলন করে, মাত্মগত্যা 

করে, তখনও বাঙালীর অধৃষ্টবাদ্িত', ধর্মপ্রবণতা, ধর্মভীকুতার অবসান হয় 

নাই, হইল না, এত ছুর্দিন-ছুর্ধোগের মধোও সে ধর্মের মহিমা গায়, ঈশ্বরের 
তজন। করে, আপন অদৃষ্টকে ধিক্কার দেয়। অতএব বংগলাহিত্যে ধর্মহীন, 
ঈশ্বরহীন নাটক স্থান করিলেও বাংলার রংগমঞ্চে ইহা! কোন দ্বিন, শুধু বর্তমানে 



৪২৬ ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংল! নাটক 

কেন, ভবিষ্যতেও মৃখ্যস্থান অধিকার করিতে পারিবে বলিয়! মনে হয় না, 
করিলে বাঙালীর জাতীয়তা ক্ষুগ্ন হইবে, বাঙালীর বাঁঙালীত্ব যাইবে। যুগধর্ে 

নাটকের “টেকনিক”, নাটকের ভাষা, নাটকের বন্ধ বদলাইতে পারে, কিন্তু 

প্রাণ-ধর্ম, প্রাণের আদর্শের পরিবর্তন হয় না। হয় না বলিয়াই “সেক্সপীয়রের 

নামে উংরাঁজ জাতির, মলিয়ারের নামে ফরাসী জাতির, সিলারের নামে জার্মান 

জাতির, ইবসেনের নামে নরওইজান জাতির, মেটাবলিংকের নামে দ্ানিশ 

জাতির এবং কালিঙ্গাসের নামে হিন্দু জাতির যে প্রেরণা! ও উন্মাদনা! আসে 

ঠিক তাহা অপর জাতির নাট্যকার বা কবির নামে আসে না- শ্রদ্ধা, 
তক্তি, আনন্দ আদিতে পারে, কিন্তু জাতির মর্স্থান স্পর্শ করে না।” 

( গিরিশচন্দ্র-কুমু্ন্ধু সেন। ) 

এই সব নাট্যকার জাতির প্রণ-স্পর্শ কত্সিতে পারিয়াছেন বপিয়াই ইছাদের 
রচন জাতির শাশ্বত সম্পদ, ইহাদের স্যষ্ট যুগধ্ণ হইলেও যুগোত্বীর্ণ হইয়াছে। 
হধো মধ্যে প্রত্যেক দেশেই জাতীয় জীবনে সঞ্চিত পাপ ও কুসংস্কারে আধাত 

দিবা জন্য সাময়িক সাহছিতা-স্টি হয় ও সেই আঘাতে মনে হয় বুঝি বা 
জাতির প্রাণধর্মই উৎখাত, উৎপাটিত হইয়া! পড়িবে, কিন্তু শেষ পর্যস্ত তাহ! 

হুয় না, প্রচণ্ড ভাওনের পর প্রকীণণ ভগ্নস্ত পের মধ্য হুইতে ধীরে ধীরে জাতির 

সনাতন প্রাণ-ধর্ম নৃতন সাহিত্যের নবরূপ, নব কলেববের মাধ্যমে আবার 
নব-শক্তি, নূতন জোতিতে প্রকাশিত হইতে থাকে; ইহাই সবদেশ, সর্বজাতির 
সাহিত্য-স্গ্টির “প্রাণতত্ব” । 

রবীক্্ যুগ 

নাট্যরচনায় গিরিশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের ভাবাদর্শ এক, এ কথা পূর্বেই 
আলোচিত হুইয়াছে। উভয়েই পৌরাণিক ভাবাদর্শ অর্থাৎ ভারতের অধ্যাত্ম 
ভাৰ ও আদর্শের দ্বারাই অনুপ্রাণিত হইস্বা নাটক রচনা কবিক্সাছিলেন। 

কিন্ত আদর্শ এক হইলেও উভয়ের নাট্যরচনার শিশ্পরূপ এক নহে। রবীন্্র- 

নাটাসাধনার 'মহুনীয় অবদান হইল 'রূপক" নাট । এই অবদ্দানে বাংলার 

নাট্যজগতে তিনি একাকীই এক যুগশষ্টা। কিন্তু 'রূপক' নাট্যের যুগ যেমন 
কোন দেশেই দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই, বাংলা দেশেও তদ্রপ রবীন্দ্রনাথের মহা- 

গুয়াণের সংগে লংগে, এই যুগের অবসান হুইয়াছে। তাহার নাটকগুলি 

এককালে উচ্চশিক্ষিত উচ্চতর সংস্কৃতি-সম্পন্প প্রেক্ষককে পর্যাপ্ত আনন্দ দিত, 
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আজিও দেয়, কিন্ত এই সব নাটকের রচনা ও অভিনয়, ছুইই যেহেতু হুর, 
সেইজন্ত ছুরু্করণীযু এই “রূপক'নাটোর পরীক্ষা-নিরীক্ষা, রচনা ও প্রয়োজনার 

পথ প্রশস্ত হইতে পারে নাই। বাংলার নাটাযাকাশে একটি উজ্জল নক্ষত্র যেন 

সহসা আবিভূতি হইয়া এক আভনব অসাধারণ জোতিতে কিছু কাল জাতি: 
বিশিই্ মনীষাকে সমুস্ভাসিত ও সমুল্লাসিত করিয়া অনস্তে মিলাইয়া গিয়াছে। 

নাটকের ইতিহান পযালোচণ। করিলে দেখা যায় নাটক যখন বিষয়বস্ত, 

আদ্বশ ও শিল্পরূপ সকল দিক্ দিয়াই অতান্ত নিয়ম-নিয়ন্রিত হইয়া পড়ে, 

চিরাচরিত বিশুদ্ধ আদশ ও রূপ ব্যতীত অন্ত আদর্শ, অন্য রূপ নাটকে 

প্রবেশের অধিকার পায় না, অতিমাজ্রা় নয়মতান্ত্রিকতাই যখন নাটকীয় 

সৌন্দর্ের হেত বলিয়া বিবেচিত হয়, ওয়ান্টার পেটারের ভাষায় ষ্বে 
নাটকের বৈশিষ্ট্য হইল “09817৮5 ০1 0109] 80 ০৪৪০৮৮) যাহার 

মধ্যে বিবিধ উপাদানের মিশ্রণ স্বীকৃত হয় নাও যাহার শিল্পকর্মের 

লক্ষা তইল %0 9০610100386 800 901001969+, যাহা স্থান, কাল ও 

ঘটনার একো সীমাবদ্ধ, গম্তারার্৫থ অ-প্রগলভ যাহ! ক্লাপিক পাটক নামে প্রসিদ্ধ, 

তাদশ নাটক যখন রংগমঞ্চে অস্বাভাবিক ভাবে ভর করিয়া বলে, তখন পাটা- 

জগতে রোমান্টিক 'আন্দোলন দেখা দেয়। এই আন্দোলনের ফলে যে সব 

নাট্যকাবরের আবিভাৰ হয়, তাহারা কোন নিয়ম, কোন রীতি-পদ্ধতির মধো 

আপনাদের নাট্য-প্রতিভাকে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া উন্মুক্ত মন, উন্মুক্ত স্বাধীন 
দৃষ্টি লইয়] নাটক রচনা করেন তাহাদের নাট্যশিল্পে যে কোন নিয়ম-কান্ধন 
অনন্ত তয় না অথবা সে শিল্প যে সম্পূর্ণ অবাস্তব তাহা নহে। তাহারা কী 
নিয়ম, কী বাস্তব, কোন কিছুরই অন্ধ আনুগত্য স্বীকার করিতে বাজী নছেন, 

ইহাই তাহাদের রচনার বৈশিষ্ট্য । কারণ তাহাদের মতে অন্ধ অনুকরণ অথবা 
নিয়মের দ্াসত্বে আর যাহাই হুউক প্রকৃত আনন্দলোক স্ট্টি করা যায় না। 

তাই তাহার ছোট-বড়ো, উদ্দাত্ত-অন্দাত্র, সরল ও জটিল সব কিছু ঘটনার 

বিচিত্র মিশ্রণেই তাহাদের নাটক স্যঙি করেন এবং কম্পটন রিকেটের ভাষায় 

সেই রোমান্টিক হ্যইির বৈশিষ্ট হইল--:900819 96088 ০ 20586615, 

920082806 20691199608] ০৪108165010] এবং 82. 10968006 102 005 

81910091308] 81100011916199 ০01 119? 1 নানা চাঞ্চল্যকর ঘটনার মধা দিয়া 

উত্তেজনা, উৎস্থকা, বিম্ময় ও বহম্তন্যট্রি, প্রকৃতিপ্রেম, বাস্তবের মধ্য দিয়! 

অবাস্তবের ব্যগনাই 'বোষার্টিঙিজ মের বৈশিষ্ট্য । অতি স্থন্দর একটি উপমার 



৪২৮ ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংল! নাটক 

সাহায্যে গ্লেগেল ক্লাসিক? ও “রোমান্টিক? মাঠিতোর মধো মৌল পার্থকাটি 

ফুটাইয় তুলিয়াছেন। তীহার মতে ক্লাসিক" সাহিতা যেন ভান্বর্য, রো মাট্টিক? 

সাহিতা চিত্রকপা। ্ভাস্কর-নির্সিত মৃত্তির গতিটি অংগ-প্রতাংগ স্চ স্থগঠিত 

ও স্থুসংগত | কিন্তু চিত্রকলার মধ্যে আশেপ!শে নিকটবর্তী ও দূরবর্তী বস্সমূহ 
দেখানো হয়। চিত্রকলার মুক্তি ভান্বর্ধের মূর্ষির মত সুষ্টু নয়, কিন্ত চিত্রকর 
নানা রঙ ও রেখার সমাবেশে স্ক্াতিস্থক্্ ভাঁবব্যঞন! প্রকাশ করিতে পারেন 

(নাটকের কথা”--অজিতকুমার ঘোষ, পৃঃ ১৪৩ )। 

শুধু র্লাসিক নয়, বান্তব্ধমী নাটকের বিপরীতধর্মী হইল ত্রোমান্টিক 

নাটক । বাস্তবধমী নাটকে যেমন বাস্তবের যান্ত্রিক অনুকরণ থাকে, রোমান্সে 

তাহা থাকে না। বাঁস্তবকে একট আবেগধম্মী, একটু বিস্ময়কর, কিঞ্চিৎ স্ব 

ও রহস্তময় করিয়। প্রকাঁশ করাই রোমান্সে ধর্ম। প্রথমোক্ত নাটকে কল্পনার 

স্বান নাই, বস্থই সবন্ব, শেষোক্ত নাটকে বস্ত অপেক্ষা কল্পনাই প্রধান; এই 

কল্পনা-প্রাধান্তেই আরেক শ্রেণীর নাটকের উদ্ভব হয়, যাহার নাম 'রূপক, | 

বাহত রোমান্স ও রূপকের মধে একটি মিল দেখা গেলেও, বস্তুত ইহারা 

সগোত্র নছে। রোমান্সে কল্পনার স্থান মুখা হইলেও বাস্তব গৌণ নছে। 

বাস্তবের বৃহত্তর গভীরতর রূপই রোমান্স ' কিন্তু “বূপক' নাটকে বন্তজগং 

নিতাস্তই গৌণ, অনিত্য বস্ত জগতের উধের্ব যে অনৃশ্ঠ আধ্যাত্মিক নিত্য রহস্য 

জগৎ তাহাই প্রধান। রহস্তময় এই জগতের আনন্দ-সন্ধান, আনন্দ পঞিবেষণেই 

'রূপকঃনাটাকারগণের তৎপরতা । তীাহাদ্দেব মতে ৭059 ০] ০৫ 

00501086100 18 605 70210. 0£176901ট5? । “রোমান্টিক? নাটক করপনা- 

প্রধান হইলেও তাহাতে ঘটনা ও ঘটনার গতি সুম্পষ্ট স্থনির্দষ্ট, কিন্ত রূপক- 

নাট্যে ঘটনা “অক্ফুট ও গতিহীন+। “বাস্তবধমী” নাটকে বহির্জগৎ্ বৈষয়িক জগৎই 

সর্বস্ব,” বাছিরকে, বাহিরের ভালোমন্দ, শুভীশুভ ঙ্গীলতা-অশ্লীলতীকে সরস 

করিয়া প্রকাশ করিতে পারিলেই ইহার সার্থকতা । বৈষয়িক সুখ, ভোগন্থই 

এই জাতীয় নাটকের লক্ষ্য, ইহার ফলক্রুতি এবং এই বিষয়েই “রূপক নাট্যের 

সহিত ইহার চবুষ পার্থক্য । বৈষস্বিক স্থথ নয়, আধ্যাত্মিক আনন্দই 'রূপকের' 

আধর্শ। কিন্তু এই অসাধারণ আনন্দ সাধারণ কথায়, সাধারণ ভাষায় ব্যক্ত 

হইতে পারে না। এবং এই অসাধারণ আধ্যাত্মিক জগতের গভি-গ্রকুত্তিকে 

'বাস্তবধ্মী' নাটকে চিত্রিত সাধারণ জগতের গতি-প্রকৃতির মত সুস্পষ্ট করিয়। 

প্রকাশ কবাও সম্ভবপর নয়। ইংপিতে ব্াঞনায় এই অসাধারণ জগৎ 
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প্রকাশিত হয় “দ্ূপক” নাটো, তাই পক নাটোর যে তাহা তাহ! দবর্থক, ইহাতে 

অভিব্যক্ত যে অতীন্দ্রিয় জগৎ তাহা অস্পষ্ট রহশ্রময়। সাহিতাক্ষেত্রে এই 
রহম্যধস্তাই দূপকেব মর্ষবাণী। “009 85090091186 00059120901 ৪৪ 

1000810910681]5 0055108110৪ 00916] আ160 1981190) 89 60৪৮ 

8811810) 8৪ ৪ ৪৮০ ০1 5৩1৯০9, & ৪০0৮ 0? 67669650 17006670016817. 

(17109 01%5716101--0 0992০০00198 )। অতি সংক্ষিপ্ধ হইলেও 

গ্রীনউডের এই মন্তব্যটি বাস্তবধমী নাটক ও রহস্যামগ দ্ূপকের মধো প্রাণধমের 

যে পার্থকা তাহাৰ নিখত অভিবাক্তি। বাস্তবের প্রতি মায়ায় (11109190, 

০1 :981165 ১ বাস্তবধমী নাটকের উদ্ভব, কিন্ধ কপকনাটোর জন্ম অবাস্তবের 

আকর্ষণে (11100510910 01 007981165 ) 1 বাস্তব নয়, অবাস্তব সাজা 'ফিপক? 

নাটো! বুশীন্দ্নাটা প্রধানতঃ এইট সতোরই প্রকাশক ! আহধাগক নয়, আত্মিক 

প্রয়োজণের ত' গদেই এই নাটক অথাৎ রূপক-পাটোর 'আবিভাব। “পৃর্ণ-কে 

প্রকাশ করাই হহার সক্ষ্য! কিন্ত ভাষার শক্তি যেহেতু সীম, অতএব ভ!ষ্। 

দিয়া অসীযের সম্পূণ বর্ণনা সম্ভবপর নয়। যাহা অসীম, যাহা পূর্ণ, তাভা 

বর্ণনাব বিষয় নয়) ছ্যোতদার বস্ক। ভালা যাহা পারে শা, আভাসে তাহা 

ব্ল্গিতে হয়, সংকেত ছাড়া উপায় নাহ তাঙগাকে প্রকাশ করার | 18%109918 

&19 0109 00] 60010690799 9০91) 11000 81] 10908 60 ৪199%] 01 

09709০৮80. আঅতএপ একমাত্র দিপক' শাটোই পরম সতাটি বিধৃত হইতে 

পাকে, শুধু এই জ্াশীয় নাটকই পরম শিক) পরম সুনাবেখ প্রকাশ সম্তুব | 

এই জনা নাট্যজগতে িপকের? উদ্ভব । 

(রূপক নাটা) 

স'স্কত নাটাশাছে দশ্যকাবা মাত্র রিপক? । নট-নটীদন বাস্তণের 

কপারোপ হয় বলিয়া দৃশ্যকাবাকে দ্িপক? বঙ্গা হয়, একথা পৃরেহ াঁসেোচিত 

হইয়াছে। ইহা তইল কপকের' বাপক অর্থ । কিন্ত স'কার্ণ আর্ণে বাংলার 

রূপক" এক শ্রেণীর নাটক। এই নাটকে “রূপ” মুখ্য নয়, কপ হইল সাধ্যম। 
এই রূপের মাধ্যমে কোন একটি নীতি, কোন একটি হুগভীর হবু বা রহশ্তকে 

প্রকাশ করাই রূপক" নাটকের লক্ষ্য। এই কারণে এই শ্রেণীর নাটকের গন্ডি 

'অন্তমূ্ণী', ইহাতে বাস্তব ঘটনার বহিষ্“্ঘ বা বিক্ষোভ স্বল্ল। “রূপক নাটা+ 
ভ্বিবিধ--(১) নীতিমূলক (81198071081) ও (২) সাংকেতিক (৪৮20011- 



৪৩০ ভান্বতীয় নাট্যবে ও বাংল। নাটক 

0৪])। নীতিমূলক নাটকের উপাখ্যান-রচনার পশ্চাতে থাকে একটি নীতি। 

নীতি-মুলক উপাখ্যানের দৃষ্টান্ত, যথা__দাতকের গল্প, কথামালা, 711871709 

0£08798৪ ইত্যাদি। দাংকেতিক রচনায় বিশেষ একটি রূপের যাধ্যমে 

নির্বইশেষ একটি ভাব বা সত্তার সংকেত বা ব্যঞ্জনা থাকে । “কাবাপরিক্রমা* 

গ্রন্থে জিতকুমার চক্রবর্তী বলেন-_ 

“প্রেম, ভক্তি, করুণা, সৌন্দর্যবোধ প্রভৃতি হৃদক্বৃত্তি ঘে রসোদ্রেক করে 

তাহার ধারণ! আমাদের মনে সুম্পষ্ট, কিন্ত অন্তরের জন্য পিপাসা ঘষে রমকে 

জাগায় তাহার ধারণা তো! তেমন স্পষ্ট নহে; কারণ দেই বিশেষ অনুভূতিটিই 

কোনে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ধরা দেয় না, সেই কারণে তাহা তাষায় প্রকাশ 

করা যখন কঠিন হয় তখন তাহা প্রকাশের জন্ত ৪:০০] বা বিগ্রহকে আশ্রয় 

কৰিতে হয়, অর্থাৎ ইংগিত-ইশাবায় দেই বসের খানিকটা আতাপ দিতে 

হয় ।” 

স্থগভীর দৃষ্টিতে প্রকৃতি ও পৃথিবীকে দেখিবার ফলে অন্তরে অপৃ্ 

বিশ্ব়বোধের যে পুপক জাগে, সেই পুঙ্গকে কবি-মন অবাক্ত-অপরূপ- 

অতীন্দ্রিকে প্রকাশ করিতে ব্যগ্র হয়, এই ব্যগ্রতায় ঘে প্রকাশ, যে স্যরি 

তাহাই “সাংকেতিক' সি । অব্যক্ের বাঞন! হয় এই সৃষ্টিতে, অবাক্ত-ব্যঞ্কক 

এই স্বপ্টিই «দ্ূপক” | ববীন্দ্রনাথের ডাকঘর” নাটকে রোগে শধ্যাশায়ী “অমল, 

বাহিরে যাইতে চায়, বাহিরে যাইবার জন্য তাহার কি মর্মস্ত্দ ব্যাকুলতা, অথচ 

ভাক্ত'বের নিষেধে উঠিবার অধিকার নাই, উঠিতে পারে না, এইভাবে, এই 

অবস্থায় কিন ভাতার ইহগীলা শেষ হইল। ইহাই হইল এই নাটকের 

ঘটনা ঘটন এখানে সামান্যই, বিশেষ একটি তত্ব উদঘাটুনের জন্য ইহা 
জাধ'মষাত্র । নাটকায় লংলাপ শুনিলে মানুষের ছুবহ বন্দী-জীবন এবং মৃত্যুতে 

সেই দ্রীধনের মুক্তির ত্বট বাঞ্তিত হয় মনে । পাধিৰ মৃত্যু ব্যতীত সত্যলোক 

ও প্রকৃত ঘাননাপোকে উত্তরণ ও পৃণতার পরম আম্বাদ-প্রাপ্তি অপভ্ভব, ইহাই 

ং₹কে বা'দগণের ধারণা । এবং এই জন্তই মৃত্যু তাহাদের নিকট এত প্রিয় । 

আগ্োচা নাটকটির গাত বাহিবে নক, অস্তরে। অন্তমূ্থী এই গতি প্রেক্ষকের 

মনকে বহির্জগতের লকল চাঞ্চল্য, সমৃহ বিক্ষোতের ভরের নিস্তব্ধতা ও নৈকর্য্যের 

এক অপৃধ শাস্তি-সাগরে শিম করে। সাংকেতিক নাটকের এই যে গতি, 

ইছা। শবিপূর্ণ অবকাশের গতি, ইহার ঘে আনন্দ তাছা শান্ত অনুভূতির আনন্দ, 



বাংলার নাটা-বৈশিষ্টা ৪৩১ 

নিস্তব্ধতার আশ্বাদ। এই গতি অনেকে স্বীকার না করিলেও সংকেতবাদিগণ 
স্বীকার করেন। ববীন্ত্রনাথ বলেন__ 

“বাস্তবাদীরা মনে করে অবকাশট1 নিশ্চল, কিন্তু যাহারা অবকাশরলের 
রসিক তাঙারা জানে বস্তটাই নিশ্চল, অবকাশটাই তাহাকে গতি দেয়। 
রণক্ষেত্রে পৈস্ের স্ববকাশ নাই $ তাহারা কাধে কাধ মিলাইয়া বাহ রচনা 
করিয়া চলিয়াছে, তাহারা মনে তাবে আমরাই যুদ্ধ করিতেছি। কিন্তু যে 
সেনাপতি অবকাশে নিমগ্ন হইয়া দূর হইতে স্তন্ধভাবে দেখিতেছে, সৈন্যদের 
চলা! তাহারই মধ্যে । নিশ্চল্রে যে ভয়ংকর চল! তাহার ক্দ্রবেগ যদি দেখিতে 

চাও, তবে দেখ এ নক্ষত্রমগ্ডলীর আবর্তনে, দেখ যুগ-যুগাস্তরের তাগুবনৃত্যে । 

যে নাচিতেছে না তাহারই নাচ এই সকল চঞ্চলভায় |” 

নাটাশ্লী আদ্রিত বলেন-- 

“নাটকে ঘটনার গতিই একমাত্র সব নয়-ক্রিয়াহীন তপক্তার মধোই 

নাটকীয় গতির আধিকা দেখা যায়। বাহ ঘটনার অপেক্ষা সবযুপ্ত সুগভীর 
অনুভূতির মধো করুণ রস অধিকতর বিছ্যমান ।” 

সংগী্তর আনন্দ অপেক্ষাও নিস্তন্ধতার এই আনন্দ মধুরতর | নিস্তন্ধতার 
এই মাধুর্ধের বর্ণশ। দিতে গিয়া সংকেতবাদী ম্যালার্মে বলেন-:4]059 81197009 

জম10101) 18 00019. 22008109,] 6080 &0 90081 এই নাটকে ঘটনার 

তন্ব ও গতি নাই বলিয়। ইহাকে 'স্থিতিশীলঃ নাটক (965৮1০ 15108 ) বলা 

হুয়। চরিক্র-চিন্রণ অথবা ঘটনার দ্বান্থিকগতি ইহাতে প্রধান নয়, পূর্ণতার 
আম্বাদে সাত্বিকী স্থিতিই ইহার প্রেরণা, ইহার পরিণতি । "শান্ত রসেরই 

আত্বাদ হয় এই নাটকে । সংস্কুঃ অলংকারশান্ত্ের মতে ইহাকে শাস্ভতরসাত্মক 

নাটক বলা হয়। "শান্ত" রসের মতই “সাংকেতিক* নাটককে স্বীকার করিতে 

অনেকেরই তীব্র আপত্তি। সমালোচক “ড়” বলেন--4]09 ০:০৪ ০£ 

890698 8100 1086 ৪ 0908115 100980 0 05008 878 80617909099.” 

কিন্তু 'শান্ত” রসের আহ্বাদন যেমন সম্ভব, এই জাতীয় নাটক হইতে রসান্বাদ' 
তেঙ্ননি অসম্ভব নয়। তৰে এই আম্বাদদ সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। ইহার জন্য 

বৈরাগ্যপ্রবণ এক বিশেষ মানসিকতার প্রয়োজন । বহিষ্বন্ব না থাকায় এই 

নাটকের কলেবর দীর্ঘ হয় না। সাধারণত ইহা! “একাংকিকা হইয়া থাকে । 

বহিষ্বন্ঘের অভাবে ইহাকে স্থিতিশীল মনে হইলেও, স্থিতির মধ্যেই ইহার গতি 
আছে। যাহা মনকে নাড়া দেয়, তাহাই গতিশীল। বৃহত্তর আপ্তির অন্ত 



৪৩২ ভারতীয় নাটাৰেদ ও বাংলা নাটক 

সহদর চিতে ব্যাকুলতা স্যরি করে “ক্ষপকের” বিষয়বন্ত । এই ব্যাকুলভা-স্যহিই 

নাটকের গতি । যাহা একেবারে স্থিতিশীল, যে-স্থিতি প্রস্তরবৎ মান্থষের যনে 
কোন স্পন্দন জীগাইতে পাবে পা তাহা, নাটক ত" দুরের কথা, সাহিত্যেরই 

বিদয় হইতে পাবেনা । সকলে সকল বস্ত হইতে রসান্বাদন না করিতে পারে, 

কিন্ধু যাতা কাভার মনে কোন মাকূলতা সষ্টি করিতে পারে না, ভাহ! 

সাহিতা হইবে কিন্ধপে? 

( “কপক' নাটোবু প্রধান বৈশিষ্ট ) 

(.) কুপকে “রূপ? গৌণ, “তব? মুখ্য । 

(২) ইহাতে পাত্র-পাজ্জীর বাক্তিত বডো নয়ঃ। কোন একটি বিশেষে "শ্রেণী? 

বা “গুণের প্রতীক ইহার চরিব্রগুলি। 

(৩) হহ1 ঠিক 'কপকথা" পা হলেও দপকথার স্থর ইহাতে আছে। 
(6) ইহাতে বাহিরের ঘটনা বড়ে। নয়, বড় হষঈল “অরূপের+ ব্যঞরনা! 

(4) গ্রতিপাদ্ধ বিশেষ ভব্টির মধুর বান" দিতে পারে এমন হইবে 
ইহার সংপাপ। 

(*) ইহার গতি ও ছন্ব বাহিরে লু, অস্তরে। 

(৭) ইহা সাধারণত একাবাককা এবং 'শাস্ত' রলই ইহার প্রধান রস। 

এহ হইল “রূপকতত্ব' । “রূপক'-তত্ব যাহাই হউক, “রূপক? নাটক যে 

একটি বিশিষ্ট শ্রেণীর নাটক, এ বিষয়ে কোন সপ্দ্ছেই নাই | রুবীজ্রনাথের 

'ক্ূপক' নাটকগুপিতে ধ্বনিত হয় মুক্ত সর, এই মুক্তি 'মানবাজআ্মা4” মুক্তি, 

মুক্তি জড়তা হইতে 'চৈতন্টের” মাক্ত জড়বাদ, ভোগবাধ হইতে “অধ্যাত্বাদের”। 

ইহাই 'বুবীন্দ্-বূপকের” তত্বকথা । “তপত” নাটকে রাজা “বিক্রম” “হমিত্রাকে' 

কাঁশ্ীর হইতে জয় করিয়া বিবাহ করেন, কিন্ত বিবাহিতা “হমিত্রা' রাজশত্রী 

হইলেও বাণী হইবার অধিকার সাইপেন না। “খ্ামত্্রা চাহিয়াছিলেন স্বামীর 

সহধঞজিণী হইয়। হ্বামীর বাঁজাশাপনে সহায়তা করিতে, বিক্রম চাহিয়া।ছলেন 

শ্থমিতত্রাকে' প্রেমের পুতুল করিয়া ভাপবাপিতে। তাহা হম্ঘ নাই। সোনার 

খাচায় আবদ্ধ করিয়াও “হুমিত্রকে? শৃখপিত করা গেল না, যে মুক্তি চায় 
তাহাকে বাধিবে কে? এইখানেই নাটকের “বূপকত্ব” নাটকের 'সংকেত'। 

“রুক্তকরবী” নাটকে ঘক্ষপুরীর বাজ একটা অত্যন্ত জটিল আবরণের আড়ালে 

বা করে, বাহিরে যাছারা তাহারা শুধু অহোবাক্স কঠোর পরিশ্রম করিয়া, 
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মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া, আপন সত্তা, আপন হ্বাধীনতা বিপর্জন দিয়! এ 
ভয়ংকর রাজার জন্য পাতালে স্ড়ংগ কাটিয়। অনেক যুগের মধ! ধন, যক্ষের ধন 

বাহির করিয়া সোনার তাল খুঁড়িস্া আনে, ভূতাবিষ্টের মত খাটির়া চলে 
ইহারা, আপন পরিশ্রমের ফল সঞ্চিত করে ঘক্ষপুরীতে, কিন্তু এ পুব্বীতে প্রবেশ 

কবিবার অধিকার নাই ইহাদের । কিন্ত্ত এই জাস্তব পরিবেশের মধোও আছে 

'নন্দিনী', আছে রঞ্জন, আছে নন্দিনীর জন্য কঠোর কাজের মধ্যেও সময় চূষ্বি 

করিয়া ফুল খুঁজিয়া আনার প্রেরণা, আছে শতধা শোধিত, নিপীড়িত, জীবন্ম ত 

মানবগোঠীর মাঝখানে ন্বপ্রচারিণী নন্দিনীর” মুক্তি-প্রেরণ, মুক্তির আহ্বান, 
এই আহ্বান, এই প্রেরণায় সে বলে-- 

“আমি এসেছি তোমাদের রাজাকে তার ঘবের মধ্যে গিয়ে দেখব। 

আমি জালের বাধা মাঁনিনে, আমি এসেছি ঘরের মধ্যে ঢুকতে ।।” 

এইখানেই নাটকের ূপকত্ব, নাটকের 'সাংকেতিকতা?। 

অনেকেই বলেন, এই তত্ব, এইরূপ চিত্র যদি 'সাংকেতিকতার” লক্ষণ 
হয়, তবে নাটকযাত্রেই সে সাংকেতিকতা আছে। নাট্যকার দিজেন্্রলাস 
তীহার “শাজাহান” নাটকের ভূমিকায় (১ম সংস্করণ) বলেন, “নাটক 
চিবস্তন ও জগত্ব্যাপী সত্য প্রচার করে। অর্থাৎ যাহা দেশ-কাল-নিধিশেষে 
সতা। সামাজিক, রাজনৈতিক ব্যাপার তাহার গণনার মধ্যে নাই 1৮ অতএব 
নিহিশেষ সনাতন সতাপ্রচার শুধু রূপক নাটক নয়, সকল নাটকেরট লক্ষ! 
'শকুস্তগা আশ্রমবালিকা, কঠোর আশ্রমধর্মের নিয়ম-সংযমের মধ্যে থাকিয়াও 
আশ্রম-প্িবেশের মধোই ছুষ্বন্তকে ভালবাদিল, কিস্ক ভালবাসার পাত্রকে না 
জানিয়া, না বিচার করিয়া ভালবাদিপ বলিয়! তাহার জীবনে নামিয়! আপিল 
ছুর্বাসার' অভিশাপ। অর্থাৎ নর-নারীর যৌন-আকর্ধণ নিয়ম-ধর্ম মানে না) 
পাত্রাপা্র বিচার করে না, কিন্তু নিবিচারে জীবন-সংগী অথবা জাবন-সংগিলা 
নির্বাচনের পরিণামও শুভ হয় না, “শকুস্তলা” নাটকেএ ইহাই সংকেত, ইহাই 
তত্বকথা, এই তববোধ.প্রকাশের উদ্দেশ্য অথবা প্রেরণা হইতেই এই নাটকের 
জন্ম। 'দাংকেতিকতা* রূপক-ধর্ম বলিলে শকুদ্তলাকে ও “রূপকঃ বলিতে হয়। 
নির্জন দ্বীপে নির্বাসিতা “মিরাণ্ডা' পিতা] ছাড় অন্য পুরুষ দেখে নাই, অথচ 
“ফাডিনেগ্ডঃকে দেখিবামাত্রই আকৃষ্ট হইল, প্রথম দৃষ্টিতেই ভালবাসিয়া ফেলিল। 
এই যুবতী কোন দ্বিন কাহারও যৌন-আকর্ষণ প্রত্যক্ষ করে নাই, প্রেমিক- 
প্রেমিকার আচার-ব্যবহার দর্শন করে নাই, তবে পিতা ব্যতীত প্রথম পুরুষ, 

২৮ 
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দর্শনে তাহার এই আকর্ষণ আঙিল কিরূপে, ইহ! যুবক-যুবতীর সহজ আকর্ষণ, 
আর ইহাই এই নাটকের 'সংকেত' অথবা তত্বকথা, অতএব বস্তত ইহাকেও 

“সাংকেতিক” রূপক বলিতে ভয়। ববীন্দ্রনণাথ এই জন্তই আপন নাটকে 

নীতিধত্সিতা অথবা সাংকেতিকতা মানিতে রাজী নন। তিনি আপন রূপক- 

গুলি সন্বদ্ধে বলেন--“] ৪2) 91 10109. 0৫ 00620) 800. 60 106 6067 879 

00986 1109 06092 01859 6০ 208, 60097 829 ৪] 001003696.১, 

রূপক নাট্যে রবীন্দ্রনাথ" শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন--“তিনি 

(রবীন্দ্রনাথ ) বূপকের মধ্যে ঘরের কথাকে বড় করিয়৷ তুলিয়াছেন। তাহাব 

রূপক-কাবোর ইহাই সব চেয়ে বড় কথ] যে, তাহাতে অরূপ অভিব্যক্ত হইয়াছে 

দৈনন্দিন জীবনের সহজ সাধারণ ঘটনার মধ্য দিয়া ।--.+****" তাহার প্রত্যেক 

নাটকেই একটি চরিক্্র থাকে যে পাৰিপাশ্বিক আবেষ্টনের অতীত; যে অরূপ- 

পোকের বূপক। কিন্তু এই চরিন্রটিব সংগে পাধিব সাধারণ লোকর্দের একটা 

নিবিড় অন্তত্ধংগ সংশ্বব বৃহিয়াছে ।****সে অচেনা! নীল পাখি নয়, সে অনুশ্ব 

দ্বীপ নয়, সে অপরিচিত আলো নয়, সে আমাদের নিতান্ত আপনার 

লোক ।” 

অতএব তাহার মতে তাহার নাটকীয় পাত্র-পাত্রীগুলি সম্পূর্ণ মানবীয় চিত্র, 
এই চিত্রের আড়ালে অর্থ খুজিতে গেলে অনর্থ ঘটিবে। এই সব চিজ অসাধারণ 

হইলেও অস্বাভাবিক নহে। অবশ্ঠ ইহাও অনম্বীকার্ধ যে, তাহার নাটকগুলির 

এই অসামান্তত] ও অসাধারণ অপূব প্রকাশ-ভংগীর ফলে নাটকীয় 'সংকেত' 

সংগীতের স্বরে কানে বাজে, কানের ভিতর দিয়া মধ্ষে প্রবেশ করিয়া মন-প্রাণ 

সংগীতময় করিয়া তোলে । ইহাই ববীন্দ্রনাটকের টৈশিশ্ট্য, এই ঠবশিষ্টো বংগ- 

সাহিত্যে তাহার নাটক একটি বিশিষ্ট শ্রেণীর বিশেষ অবদ্দান। 

রবীন্দ্রনাথের পৃবেও “রূপক” ছিল, তবে ঠিক এই শ্রেণীর রূপক নয়। 
গুণ, ধর্ম অথবা মনের কোন একটি বৃত্তির উপর ব্যক্তিত্ব বা রূপ আরোপ 

করিয়া, উহ্নাকে প্রতীক চবিত্রে পরিণভ করিবার দৃষ্টান্ত সংস্কৃত ও বাংলা 

অনেক নাটকেই দৃষ্ট হয়। সংস্কতে পরমানন্দ সেনের “চৈতন্ত-চন্দ্রোদয়* নাটকে 

বিবেক, ভক্তি, মৈত্রী প্রভৃতি এই “প্রতীক চরিত্রের দৃষ্টান্ত । অবশ্ত এই 

নাটকের সব চবিত্রই এইরূপ নহে। অতএব ইহা অংশত “বূপক'। ক্- 

মিশ্রকত “প্রবোধচন্দোদক়'ও এই শ্রেণীর দূপক। গিরিশচন্দ্রের “বুদ্ধদেব চবিতে? 

মার, কুনংস্কার, বাগ, কাম, বতি প্রভৃতি এই জাতীয় চরিত। অস্তদ্বন্থের 
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সম্পূর্ণ রূপ, পূর্ণ চিত্র প্রকাশের উদ্দেশ্্েই এই নাটকে এই সব 'প্রতীক" 

চরিত্রের অবভারণা করা হইয়াছে । £&9৮:৪০6,কে 0০90০19০৮ করিয়া 

প্রকাশ করিবার এই যে নাটা-শৈলী, হা “ব্ূপকীয়” কপা-কৌশলেরই 

সজাতীয়। বংগ সাহিত্যে আধুনিক যাত্রার নাটকগুলিতে এই কলা-কৌশলের 
বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। কিন্ত পারিতাধিক অর্থে “রূপক নাটা বলিতে যাহা 
বুঝায়, রবীন্দ্রনাথ, মেটারুলিংক, ইয়েটস প্রভৃতি নাটাকারগণের রচনা যাহার 
প্রকৃষ্ট উদ্দাহরণ, সংস্কৃত বা বাংলা সাহিত্যে সে-অর্থে কোন বূপক ছিল না। 

কিন্ত রূপবা! ফর্ম যাহাই হউক, আদর্শের দিক হইতে সংস্কৃত নাটক মাত্রই 

ব্পক। পরম পূর্ণ, পরম স্ুন্দরকে প্রকাশ করাই যদি রূপশকের পক্ষ 

হয়, তবে সে-সক্ষা সংস্কৃত নাটকেরও বৈশিষ্ট্য । এবং এই লক্ষাটি চরিতার্থ 

করার জগ্তই সংস্কৃত নাটকে 'পছ্য সংলাপেন উত্তভব। পছ্যের ছন্দে পর 

পূর্ণতার ফ্যোতন' *য় ইহাতে। ফর্মের দিক্ দিয়! পক? নাটা তিন হইলেও 

আদশের দিক্ দিয় ইহা সংস্কৃত দৃশ্যকাবোরই সগোত। অধ্যাতস্থরই প্রধান 
স্তর এতছুভয়ের । 

( অভিব্যক্তিবাদ্ী নাটক) 

বস্ততান্ত্রিক যুগে মংকেতবাদ্দিগণের মত আরেক শ্রেণীর নাট্যকার বস্কবাদের 

বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তুলিয়া নৃতন ধরণের নাটক হৃষ্টি করেন, তাহারা হইলেন 

অভিব্যক্িবাদী | “সংকেতবাদের* (95780011870 ) যেমন উদ্ভব তয় ফ্রান্সে, 

“অভিব্যক্তিবাদের” (1050198810101810 ) তেম্গি প্রসার তঈয়াছিল প্রথম 

বিশ্বযুদ্ধে বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত জার্মেনিতে 1 এই যুদ্ধের পর যন্ববিজ্ঞানের ভয়ংকর 

রূপ ও পরিণতি দেখিয়া মানব "্মাতংকিত হইয়া উঠিল, যুগ খুগ ধরিয়া মহা- 
অনীবিগণ যে সব হন্দর স্ন্দর কাক ও চাকশিল্প স্টি করিয়াছিলেন তাহাদের 

ংপস্তুপ দেখিয়া মান্গষের দৃষ্টিতে বাস্তবের রূপ ৪ অবস্থা অনান্য অস্থায়ী, 

অতিক্ষণভংগুর বলিয়া মনে হইল। বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে এই দৃষ্টি পরিবর্তনের 

ফলেই সাহিত্যক্ষেত্রে দ্বেখ! দিল “অভিবাক্তিবাদ* । বস্তবারদিগণ বাস্তব সত্যকেই 

একসম্নাজ সন্ভা, প্রকৃত মতা বলিয়! মনে করেন, কিন্ত অভিবাক্তিবাদিগণ বাস্তব 

জগৎ, ফন্ত্রজগতৎকে অস্বীকার না করিলেও বস্তনর্স্বতার নীতি গ্রতণ করিতে 

পারিলেন না। বস্তকে অতিরঞ্চিত করিয়া নৃতন কল্পনা, স্বাধীন কল্পনায় 

বস্তর নৃতন বূপ তাহার! তুলিয়! ধরিলেন দর্শকের সমক্ষে। সাড়ম্বর মঞ্চশিল্পের 



৪৩৬ ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংলা নাটক 

মাধ্যমে জনতার লমষ্টিশক্তিকে নাটকের মধ্যে রূপায়িত করিয়া দর্শকের অন্ত- 

নিহিত চেতনার নিকট ভীহারা আবেদন স্ট্টি করিলেন। সংক্ষিপ্ত দৃশ্টে, স্বল্প 
কথায়, সাংকেতিক চরিজ্রের অবতারণায়, গণশক্তির ব্যঞনায় ও মনের অবচেতন 

স্তরের অভিব্যগুনায় তাহার! এক অভিনব ভাঁবাবেগ সৃষ্টি করিলেন তাহাদের 

নাটকে । এই নবতর নাট্য-আন্দোলন বিশ্বের বুদেশে ছড়াইয়া পড়িল। 

অভিব্যক্তিবাদ্িগণের নিকট সঙ্কয় ও স্থানের কোন অস্তিত্ব নাই। যে কোন 

ঘটনা যে কোন সময়েই ঘটিতে পারে, ইহাই তাহাদের ধারণা । তাই তাহারা 

ক্ষুদ্র একটি বস্তকে অবলম্বন কপিিয়া অনেক কিছু কল্পন। করিতেন, সামান্তের 
মধ্য দিয়া বৃহতের সন্ধান দিতেন? বহু অভিজ্ঞতা অভিব্যক্ত করিতেন । বাস্তবের 

এই অতিরঞনই হইল 'অভিব্যক্তিবাদের “মর্মবাণী। জর্জ কাইজারের “ভ্রা০] 

0102) 6০ 0100180৮5 আর্ন্স্ট টঙ্গারের 4380 &0 (00৪ 14.88898+ 

প্রভৃতি গ্রন্থ এই জাতীয় নাটকের শেঠ উদাহরণ। কিন্তু বস্তবাদের বিরুদ্ধে এই 
আন্দোলন খুব বেশি দিন স্থায়ী হয় নাই, ১৯১* থ্রী: হইতে ১৯২৫ গ্রীষ্টাব্দের 

মধ্যে ইহ। উদ্ভুত ও প্রসারিত হইয়া! বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে । বাংপা সাহিত্যে 

এই জাতীয় নাটক নাই, থাকিলেও আমার অজ্ঞাত। 

আধুনিক বাংলা নাটকের গতি-প্রগতি 

আধুনিক বাংলা নাটকের গতি 'বূপকে" আপিয়াই শেষ হইয়! যায় নাই। 
ইহা আরও বনহুরূপে ব্হুধারায় আত্মপ্রকীশ করিতেছে । “খেয়াল নাটক”, “চবি 

নাটক” 'সমস্তা নাটক”, “নৃতানাট্য', গীতি-নাট্য” “চিত্রনাট্য-_-আধুনিক বাংলা 

নাটকের এই সব হুইল আধুনিকতম ভিন্ন ভিন্ন রূপ। এই সব নাট্যশ্রেণীর 
রচনা-সংখ্যা ত্বল্প হইলেও নূতন নূতন আংগিকে নাট্যরচনার প্রেরণ! ক্রমশ 
বৃদ্ধি পাইতেছে। নিম্নে কয়েক শ্রেমীর নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া 

হইল। যথা 

(১) ' খেক্াল নাটক £-_ 

রবীন্দ্রনাথের “ধান্তনী' খেয়াল নাটকের দৃষ্টান্ত । “খেয়াল' সংগীতের মত 

এই খেয়াল পাটকটিরও কোন বন্ধন নাই। ইহা শিথিল, স্বাধীন ও মুক্ত। 

কবি-মনের ্বচ্ছ-স্বচ্ছন্দ খেয়ালেই ঘেন ই্হার জন্ম, খেরালের গতি থামিলেই 

ইহারও গতি থামিয়াছে। এই নাটকের প্রতি দৃশ্তের প্রারস্তেই 'গীতি-তৃমিকা' 



বাংলার ন'ট্য-ঠবশিষ্টা ৪৩৭ 

আছে, ইহাও এক অভিনব নাটাকৌশল। নাটকটির ভূমিকায় কবি স্বয়ং 
লিখিতেছেন-_- 

“স্খখোটা নাটা কি না তাহা স্থির হয় নাই, ইহা রূপক কি না তাহা 

লইয়! তর্ক উঠিবে এবং যিনি লিখিতেছেন তিনি কবি কি না মে সম্বদ্ধে ভেদ 

আছে। 'আঁর যাই ₹উক, ইভা উন্তিহাস নহে । ইহার সতা মিথ্যার জন্য 

মূলে তিনিই দায়ী যিনি জগতে বসন্তের মতো! এত বড়ো প্রগাপের অবতারণা 
করিয়াছেন ।” 

নাট্যকারের ম্ব-রচিত ভূমিকা এই যে সর, ইভা খেঙসালের স্বর, এই জন্যই 
এই নাটধটিকে অনেকে খেয়াল? নাটক "পিয়া থাকেন, অনেকে আবার বলেন 

'নাটাকাব্য' | সমালোচকেরা ইহাকে যে শরেণীরই নাটক বলুন, উহা মধ্যে 

যে একটি খেছপের সুর আছে, ভাহাত স্পষ্ট আভা পানয়া সা এই নাটকের 

যুবকদলেব সংগা” । মুবকর্দল গান করে 

“আমাদের প্রাস্তা সোজা, নাইকো গলি, 

নাইকো ঝুলি, নাইকো থলি, 

ওর। আর যা কাড়ে ক'ড,ক, মোদের 

পাগলামি কেউ কাডবে নারে । 

আমাদের ভয় কাহারে |” 

হাহারা অন্যজ গায় 

“পুথির কথা কইনে মোরা 

উল্টো কণা কহ ।?? 

এই নাটকেরু একত্র কিবিশেখর? বলেন- 

“আমি অগপ্রপ্তত হ»য়েই কাঞজ্জ করতে চাহ । বেশি বানাতে গেলেই সভা 

ছাই-চাপা পড়ে 1,১-০, চিত্রপটে প্রয়োঙ্ন নেই--আযমার দরকার চিঝপট।; 

পেহথানে শুধু সবরের তুলি বুপিয়ে ছবি জাগাব।...**গানের চাবি দয়েই এর 
এক একটি 'অংকের দরজা খোলা হবে।* 

এই সব খেয়ালের কথা, সুর ও সংগীত লইয়াই “ফান্ঘনী? | 

(২) চরিত জাটক £-- 

'জীবন-চরিত” অবলম্বনে যে নাটক, তাগাই “চরিত নাটক । গিরিশচন্দ্রের 

বদের চরিত ও কাচা, বনছুলের এমুন” ও বিষপাগব, 



৪৩৮ ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংল। নাটক 

বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের “নরোত্তম ঠাকুর ও 'ক্রুব+, অপরেশ মুখোপাধ্যায়ের 

চণ্ডীদাস” প্রভৃতি এই জাতীয় নাটকের উদাহরণ। অবশ্ত এই নাটকের 

নাট্যকলায় নৃতন কোন বৈশিষ্ট্য নাই । এই সব নাটকের মধ্যে বুদ্ধ-শংকর প্রভৃতি 

সাধক-পুরুষের জীবন খঅব্লগ্বন করিয়া যেগুলি রচিত, তাহাদিগকে ইংরাজী 

“মিরাকৃল? প্রে-র সহিত তুলনা করা যায়। 

(৩) সমন্য। নাটক 2-_ 

অনেকের মতে “সমস্ত নাটক'গ্পি (721001910 0185৪ ০7 10180008810 

878289 ) ঠিক নাটক নয়. কারণ এই সব নাটকে ৪০8০) প্রধান নয়, 
আলোচনাই প্রধান। এই সব নাটক আবেগ বা উত্তেজনা-প্রধান নয়, ইহার 
যুক্তি ও চিন্তা-প্রধান । নাটকীয় ছন্দের অভাবের জন্য এই সব বুদ্ধিধম্মী 
নাটককেও কেহ কেহ ০35৮০ 18008? বা স্থিতিশীল নাটক ও 78108 

০ 1088৪ বা ভাবনাটা বলিয়া থাকেন। ব্রবীন্দ্রনাথের “তপতী কতকটা 

এই শ্রেণীরই নাটক । শচীন সেনগুপ্তের 'ঝড়ের রাতে” ও “স্বামী-স্ত্রী”, জ্যোতি 

বাচম্পতির “নিবেদিতা ও সমাজ”, মনোজ বসুর “নৃতন প্রভাত", মন্থ রাক্মের 
“ধর্মঘট? প্রভৃভি নাটকও সমস্তাপ্রধান। বর্তমানে চিন্তা-জর্জবিত বংগ সমাজে 

এই শ্রেণীর নাটকের বিকাশের পথ ক্রশ্মশই প্রশস্ত হইয়া! পড়ার সুযোগ দেখা 

যাইতেছে । এই সব বুদ্ধিগ্রীহা নাটকারুতি সমস্তা-সংলাপ সামাজিক মনের 

বস্ততন্ত্র প্রবণতারই পরিচয় । ববীন্দ্রনাথের সমস্তানাটকগুলি একটু “ভঙ্গ 

ধরণের, ইহাতে সমস্তার আলোচনা থাকিগেও বস্ততত্ত্র-গ্রবণতা নাই, এই 

জন্য তাহার সমশ্া-নাটকগুলি অন্তর্গতিবেগনম্পন্ন আধ্যাত্মিক “রূপক? 

গোষীরই অন্তভুক্তি। 
বর্তমান বংসাহছিত্যে “সমন্তা-নাটকেবঃ ছুইটি রূপ, একদিকে ইহা 

“বস্ততান্ত্রিক+ ঘন্যদ্দিকে ইহা “আধাত্মিক” একদিকে ইহার গতি “বহিমূ্থী” 
অন্থদিকে ইহার গতি “অন্তরুখী'। একদিকে সমন্তার পর সমন্তায় মানুষ যত 
আঘাত থাইতেছে ততই বন্ততাস্ত্রিক হইয়া পড়িতেছে, অন্যদিকে আঘাত 

খাইতে খাইতে অতিষ্ঠ হইয়! সে তত্বান্ছসন্ধান করিতেছে, বস্তবাদী হইয়াও 
নিছক ভোগবাদী হইম্না পড়িতেছে না। যস্ত্যুগে যন্ত্র মাসকে ক্ষমতা 

দিয়াছে, কিন্তু দে-ক্ষমতায় মানুষ ষেমন জলে-স্থলে-অস্তরিক্ষে অনাধ্যনাধন 

করিতেছে তেম্ি ক্ষমতায় অন্ধ, উগ্র ও উন্নত হইয়া মাহষের 
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সংস্কৃতি ও সভ্যতার উপর আঘাত চানিতেছে, মাঙগষের জগৎকে 

পশুর অরণো পরিণত করিতেছে । স্ত্রের ক্রীতদাসত্বে মানুষের সহ, শ্রদ্ধা, 

ভাব, ভালবাসা, মহত্ব সমস্তই নীরস নিপ্রাণ হুইয়া মানগষকে এক অভিনব 
যন্ত্রদানবে পরিণত করিতেছে । কিন্তু মানুষ স্বভাবতই সৎ, সেইজন্য লমগ্র 

জগৎ একেবারে চৈতন্তহীন হইয়া! পড়িতেছে না, বাপক ধ্বংসলীলার মধোও 

মান্টষের কল্যাণী সত্তার পুনর্জীগরণ হইতেছে । এই জাগরণে ধর্ম ও বিজ্ঞানের 

শ্রত সমনয় ঘটিতেছে, বাক্তি-হ্বাতস্ত্রোর ভয়ংকর দিকৃটি পরিহার করিয়া শুভবুদ্ধি 

মানুষ গণতন্ত্রের পথ প্রশস্ত করিতেছে, একনায়কত্বের উচ্ছুংখলত্ব উপলব্ধি 

করিয়া সমাজতান্িক সমাজ গঠনের জন্য উদ্গ্রীব হতেছে। ানুষের এই 
উদ্গ্রীবতাব ফলেই “সমশ্তানাটকেরঃ উদ্ভব । 

বাংলা সাহিত্যে 'সমন্তানাটকগুলি এখনও ঠিক দান] বাধিতে পারে নাই, 

নিছক প্রচারধমিভায় নাট্যশিল্পীর শিল্প হইয়া উঠে নাই, ভবিষবাতে হয় ত, 

বস্বতান্ত্রিকতা এ আধ্যাত্মিকতার ছ্বিবেণীলংগমে এই নাটকের একটি সহজ 

স্বাভাবিক বিশিষ্ট রূপ, বিশেষ শিল্পকপা দেখা দ্বিবে। যে দিন দেখা দিবে 

সেইদিনই হইবে বর্তমান শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ নাটান্যি, সেই সিট হইবে সার্থক, 

হইবে কল্যাণ-প্রস্থ। এই স্যষ্টি বাংলা সাহিত্যে অবশ্ঠস্তাবী। ভাবপ্রবণ 

বাঙালী অবস্বা-বিপর্ষয়ে বস্তবাদী হইয়া পড়িলেও পাশ্চাত্তা বস্তবাদিগণের মত 

ভোগবাদী হইয়া! পড়িবে না । পড়িতে চাছিলেও বাংলার প্রকৃতি, ভারতের 

স্কতি তাহার গতিরোধ করিবে । চিবিপ্রবী, বাডালী যেমন ভাঙিতে 

জানে, তেম্ি গড়িতেও পারে, নতৃনকে যেমন স্বাগত জানায়, পুরাতনকেও 

তেম্সি পর্দাধাত করে না। বাঙালী বিপ্রবী হইলেও সমন্বয্বাদী। বস্তবাদকে 

সে গ্রহণ করিলেও ভাববাদিতাঁকে সে বিসর্জন দেয় না। এত বিপধয়ের মধ্যেও 

তাই তাহার কাবা-নাটকে বস্তবাদের মহিত ভাববাদের সম্পর্ক বিপর্যস্ত বিচ্ছিন্ন 

হইয়া পে নাই, উভক্ের অংগাংগিলম্পর্কে এক নুমহান্ সমন্বয় ঘটিতেছে। 

বাংল। নাটক সমন্তা-প্রধান হইলেও এই সমন্বরর ঘটিবে। 

সমস্যা হইতেই “সমস্যা নাটকে” উদ্ভব | সমশ্যা আজ শুধু বাঙালীর নয়, 
সমগ্র বিশ্বের । হস্্যুগে মাছ্ষের জগৎ, মানুষের প্রকৃতি যত জটিল হইয়া 
পড়িতেছে, মানুষের ততই সমন্কা বাড়িতেছে। এই সমস্যা বাহির অপেক্ষা 

অন্তরেই বেশি । ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে মানুষের অন্তরে ঘে প্রবল ঝড় 

বহিয়া যাইতেছে, মহুস্ত হৃদয়ের সেই প্রবল লাইক্লোনকে মানুষের কবি, 



৪৪৩ ভারতীয় নাটযবেদ ও বাংল! নাটক 

মচ্য্যমনের শিল্পী গ্রকাঁশ না করিয়া পারে না, কারণ আত্মপ্রকাশই ত' 
সাহিত্য। এই আত্মপ্রকাঁশের তাগিদেই কাবা, নাটক, উপন্তাস সব কিছুই 

আজ সমশ্যাপ্রধান হইয়া পড়িতেছে। নাটাকার ত, লম্স্া প্রকাশ না 

কয়িয়া পারেন না, কারণ নাটক ত? সমস্যারহ সাহিত্য, অস্তদ্বন্ৰ, বরছবের 

সমস্য), অস্তবের সংগে বাহিরের সংগ্রামের যথার্থ বূপায়শই ত” প্রকৃত্ত না্ট্যধ্ণ। 

সেই জন্তই নাটাকার বার্ড শ বলিয়াছেন_-]৮ আহ] ০৪ ৪91) 0186 

০015 10) 006 0:0019100 19195) 19 00919 &0 268] 01:9008) 09081096 

07:8108, 18 20919 ৪8৮106 00 ০01 8109 0800878 0 709,6079, 2 19 0109 

0768670688102. 10. 0001801 01 009 60727766 866066% 7107৮520284 

072. 725 27067075076 7) 2. 2001৫, 0 110818%.৮  ( 40০1085 

10100 17079 ৬৬ 9100৪ 09168510 1902) 

এই বিষয়ে বিপ্রণী নাটাকার 'শএর আরও দুই একটি মন্তু শা উদ্ধৃহ না 

করিয়া পারি না। 1তনি বলেন_-1018008 19 91800088100 800 2)0612)7)8 

9০ 01900851073. 1009 ৮90127519%] 2০911 3) 10591018 401858. 

শক প্রবন্ধে প্রচলিত নাটাধারার সহিত সমস্যা নাটকের তুলনামূলক 

আলোচনা করিয়া তিনি বলিয়াছেন-_-€ [0015 9০700198] 180603 110 009 

0195 18 610০ 02560485507, 01070061]5 5০5, 08৫ ১1) আ1।৯6 8৪ ০৪190 

৪ 91170809 7018 80 65008161020. 0. 0109 1758 ৪০6, ৪ 816086100 

10 6006 880000 800. 00189111086 10 6106 000. ওক. 5০০ 0856 

82170868075 $882650% 012. 2250%5520% ; ৪100. 01808.55100 19 6106 

9৪৮ ০01 6109 1018-5/7127)68১ 1008 01908 0706986 0 ৪100. [09৮ 

09019579018 0150038101)9 89 000 01808010500 6080 86 

৪1100]0 1)0% 08 010.80610+*--৮* 800 100ড 0109 5676068 19000720781 

60908101599 17) 008. 01800881010 20 01015 [09 10081) 05৪0 ০1085 

01815986 70056:8, ৮০6 8190 6108 2981 ০9109 01 1018 01818 

170067896 2? 

এই শ্রেণীর নাটকে নাটকীয় নাই, ইহাই অনেকের ধারণ! । নাটকীবত্ 

না থাকিলে 1897-এর নাটক কেষন করিয়া এত জনপ্রিয় হইয়াছিল ? 

এই জনপ্রিপ্নতাকে উদ্দেশ্য করিয়া মুনবে! একত্র বলিয়াছেন উল 8109 

£80% 19 (৮৪৮ [10892 898038 6০ 1089 10590 006 5786 6০ 0:90056: 
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6০ 07) 226০৮ (78916100500. 77082110926 10. 00106900700 

[106250079), 

নাটকীয়ত্ের উৎস হইল নাটকের ৪০৮০0 1 আকশন' না থাকিলে 

নাটক হয় না এবং এই ণমাকশন'কে স্মস্যানাটাকারগণও কখনই উপেক্ষা 

লরেন নাই । উপেক্ষা যে ককেন চা ভাতা শাহর নিজন্ব উক্তি হইতেই 

প্রাণিজ হয়। জিনি সলেন_-“ও 00 10৯5০ 0185৪.***--*71)191) 

99610 11) 01809038500. 900. 807. আট 80610081700 060979 হ 

70101) 60৪ 01809581027 1068:0909019669 (1009 9০৮1০020 110102 

০9101710660 9700. 
“আকশ০" ও ক্রাইশিস্? দাকিলে যে কোন বিষয়ই নাটকীয় হষ্টয়া উঠিতে 

পরে । পিমন্তা নাটক? সমস্যার নীরস আলোচন! নহে, আলোচিত সমস্যার 

কর্মময় রসোতীর্ণ সপ । নাটাক্ষেত্তরে সমন্যাবাদিগণের মতে নাটক শুধু বুস- 

কট্টির নয়, পোকশিক্ষারও শান; ষর্দ জনসাধারণকে নাটকের মাধ্যমে 

জাগাইষা তুলিতে হয়, মান্ব-মনকে ঘুগোপযোগী এ বিপ্রবী করিয়া তোলার 

প্রয়োজন থাকে, তবে মানুষের সমক্ষে ভাঙার সমস্ত ও সংকটের কাঁরণগুলি 
স্ষ্পট্টবূপে উপস্থাপিত করিম! সমশ্যাননুক্তিএ স্পট শির্দেশ নিশ্চিত অভিপ্রেত। 

ভাবের ধুত্রক্জাল "৪ ভাষার উন্দ্রজালের মধা দিয়া মাহবকে আনন্দ দেওয়া 
যাইতে পারে, কিন্ধ সে আনন্দে সান্গষের প্ররূত চৈওগোম্মেষ তয় না, মানুষকে 

বহত্বর আদর্শের জন্য কর্মভঙখ্পর করা যায় না। অতএব যাহা মাভষাকে 

গাইতে পারে, কর্ষতৎ্পর করিতে পারে, বিপ্রদ্রে পথে। সংস্কারের পথে 

অগ্রণী করিয়া দেয়, তাহা নিশ্চয় স্থিতিশীল (120&01০ ) নহে, সম্পূর্ণ গতিশীল 

(25:80010)1 নাটকের বিষয়বস্ত প্রক্ষত, প্রারুভ অথবা 'মতিপ্রারত, 

যাহাই হউক, বস্তা, ভাববাদ, অধ্যাত্মবাদ, সমস্যাবাদ অথপা যে-কোন 

বাদ ছারা ইভা প্রভাবিত হউক, যদি তাহ" সুচিন্তিত, স্থলিখিত) স্থপংবন্ধ, 

অতএব রণোতীর্ণ হয়, তবে তাহাতে “নাটকীয়তা অনস্বীকার্ধ। সংকেতবাদী 

মেতালিংক সেইজন্তই নাট্যজগতেএ নানা অভিজ্ঞ্ার পর শেষ জীবনে মন্তব্য 

করিয়াছি:-লন--“ ডা 1)901)97: & 018 ০৪ 968৮০) 0510803010১ 5 00018- 

০ ০02 £8811960 28 ০0৫ 116619 9010.98000970089  ড/17%৮ 0086691৪ 25 
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16 100991016 ৪019921)977081)***৮*, 

অতএব বাংলা সাহিত্যে যদি বস্তবাদের সংগে সংগে সমস্যাবাদ আসিয়া 

থাকে, তবে তাহা বুগপ্রয়োজনেই আসিয়াছে । ইহাঁকে অস্বীকার করিবে কে? 

অব্বীকার করিবার প্রয়োজনই বাকি? যাহা প্রয়োজন তাহা হইল নাট্ক্ষেভ্রে 

ইহার যথার্থ বূপায়ণ। প্রয়োজন শুধু দেখা সমস্যাবাদী নাটক যেন যথার্থ 

নাটক হয়, যেন নাটকের সমস্তাগুলি সমাজ ও শ্বদেশকে বিভ্রান্ত করিয়। 

নৃতনতর সমস্যার সৃষ্টি না করে ! 

(৪) নৃত্যনাট্য ও গীতিনাটায £__ 
এই ছুই শ্রেণীর নাটক গীতিগ্রধান, তবে গীত্ি-নাট্যে? গীতই সর্বস্ব, কিন্ত 

“নৃত্য-নাটোর? গীতগুলিও নৃত্যোপযোগী। গীতি-নাটোরঃ সংগীত সংগীতের 

জন্য, -নুতা-নাটোর' সংগীত নৃত্যের জন্তই । বস্তত ববীন্দ্রনাথই এই ছুই নাটা 

বিশেষের অ্ষ্টা। গাতিনাট্যের? উদাহরণ ববীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি-প্রতিভা» 

“মায়ার খেলা” 'ঝতু-উত্নব" গুভূতি। নৃত্যণাটোর দৃষ্রীস্ত কৰিগুরুর “চগ্ডিকা» 

'ইটাম]১ “চিত্রাংগদা” ও “তাসের দেশ? | 

(৫) চিত্রনাট্য :₹__ 
“চি্রনাটা? বংগমঞ্চের নাটক নয়, ইছা1 “চলচ্চিত্রের নাটক । অতএব 

পারিভাষিক অর্থে ইহা ঠিক নাটক নয়, গল্প, উপন্যাস বা নাটকের ইহ1 একটি 

চিত্রদপ। ইহাতে নাটকীয় বস্ত, গতি ও সংলাপ আছে, কিস্তকু নাটকের ফর্ম 

নাই । নাটকীয় ফর্ষ নাই বলিয়াই শ্বল্প সময়ে অস্থুল কজেববের মধ্য দিয়া 

দবীর্ঘকালের, দীর্ঘ দূরত্বের ঘটনার সরস উপস্থাপন সম্ভবপর হয়। চিত্রনাট্যেধ 
আরেকটি বিশেষ স্থবিধা এই যে, বিজ্ঞানের অরুপণ অনুগ্রহে অকতজিম দৃহা ও 

রূপসঙ্জার মধাদিয়। ইহ! অভিনীত হইতে পারে ও প্রায় একই সময়ে বিভিন্ন 

স্থানের দৃশ্য ও অবস্থা দেখানো যায়। বর্তমানে বিজ্ঞান বলে 15৪০111)8 

96589 1১986980079 395৫০-এ এই দুঃসাধ্য ব্যাপার সম্ভবপর হইতেছে 

বটে, তথাপি ইহাদের ক্ষমতা অনেক সীমাবদ্ধ 

ক 15155. 0046] 8556605 00057 ভা105 56005 (68 71566 90 & (০৮ 2187 
০020199107)617651 56585 0096 ০6615 ও. 00208150428 ৮1৬ 01 £8:460 10 056 ৮৪০- 

22 
310001091)608515 8৪6 05016 (25 9205 919০6 -- 00513306118) 90506529, 0: 0০0) 05০ 
1095 & [5070856626০ 55 20 006 ০3360)5512 

(120098500 90005148 01 1561 2185 1964 ) 
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(৬) পোস্টার নাটক :__ 
সম্প্রতি 'বাংলা, সাহিতো আরেক ধরণের নাটকের আবির্ভাব দেখা 

যাইতেছে, ভাহ। হইল “পোস্টার ড্রামা? । ইহার জন্ত বিশেষ কোন রংগমঞ্েরও 

প্রয়োজন হয় না। ইহা “মুক্তাংগন রংগমঞের' (02090. 41010159860 ) 

নাটক। আধুনিক কোন একটি সমস্তা অবলম্বন করিয়া রচিত এই নাটক 
যত্র তত্র, এমন কি রাস্তার ধারেও, সহসা অভিনীত হইতে পারে। কোন একটি 

মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে ইহ] রচিত হইলেও, ইহা ঠিক প্রচারধযাী নয়, বরং 

আবেগধমী। উত্তেজনাময় ঘটনার মধা দিয়। সহসা দশকের মধ্যে আবেগ স্থি 

এবং আবেগের মধ্য দিয়া সমশ্তাহ প্রত আকর্ষণই লক্ষ্য এই জাতীক্ব নাটকের। 

সাধারণত আধ ঘণ্টা, পয্নতালিশ মিনিটের মধোই ইহার অভিনয় সম্পন্ন হয়। 

ইহা সাধারণ “এক-দৃশ্টা? অথবা একাক হইয়া থাকে । গগণনাট্যসংঘের? 

“ভিয়েতনাম? নাটকটি এই শ্রেনী: পট্যসাহিত্যের প্রকষ্ট উদাহরণ । নাটকাঁকারে 

ইহ? বিজ্ঞাপনের কাজ করে, এইজন্ই ইহার নাম "পোস্টার ড্রামা?। শত 

সহআসমস্যা-আকীর্ণ জগৎ, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন মাছের জীবন, মন্ুষ্ুত্বের বন্ধন) এই 

সব সমস্যার প্রতি আঙ্খ দটি-আকধষণেব, ইহাদের আশঙ্ প্রতীকারের বিশেষ 

প্রয়োজন । এই কারণেই প্রচারধমী, বন্ততান্ত্রিক অথচ উত্তেজনাময় “পোস্টার 

নাটকের” প্রয়োজন অন্তভূত হয়। বীধা স্টেজ ও বীধা স্টেজে সকল মানুষের 

উপস্থিতি সহজ ও হ্ুসাধ্য নয়, মখচ সকলঞ্চে জাগাঠতে হইবে? জাগানোর 

প্রয়োজন, এই প্রয়োজনের তাগিদেই 'পোস্টার নাট্যের? উদ্ভব হইয়াছে। ইচা 

শিল্পীর খেয়াল নয়, গ্রয়োজনের পরিণতি । 

(৭) শীস্ত নাটক (€ 86$ 2185৪ ) :_বাংলা সাছিত্যে আরেক 
শ্রেণীর আধুনিকতম নাটক রচনার দিকে 'মাকর্ষণ দেখা যাইতেছে । তাহা 

হইল "শাস্ত নাটক,। এই শ্রেণীর নাটকের বিপ্রবী লঙ্্া হইলেন রুশিয়ার 

বিখ্যাত নাট্যকার চেকভ। এই নাটারচনায় তিনি এক সম্পূর্ণ নূতন রীতি 
প্রবর্তন কমিয়াছেন। সামন্ত ঘটনার মধ্যদিয়! দর্শকচিত্তে বিশেষ এক 

কৌতুহল ক্ষ্টি করে এই নাটক। রংগমঞ্চের জাঁকজমক, ঘটনার তীব্র 
উত্তেজনা থাকে ন1 বলিয়াই এই সব নাটককে "শান্ত নাটক' বলা হুয়। কিন্ত 

বাহত এই সব নাটক শান্ত হইলেও বন্তত ইহারা মানব মনকে বিশেষ 
আন্দোলিত করে। ঘটনার স্ৃতীত্র ঘাত-প্রতিঘাত ব্যতীত নাটকে কৌতুহল 
সৃষ্টি করা যায় না, ইহাই প্রচলিত ধারণা । এই ধারণার জগতেই বিপ্লব 



৪88৪ ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংলা নাঁটক 

ঘটাইয়াছেন মনন্বী নাট্যকার চেকভ। “কৌতুহল” সম্বন্ধে তাহার এক পিপ্রবী 
ধারণা ছিল নিয়োক্ত মন্তবাটি এ বিষস্গে প্রণিধানযোগ্য 1 

“কৌতুহল সম্বন্ধে চেকভের আবিষ্কার এই যে-_-যখন কিছুই শ্ঘটছে না 

তখনও দর্শকদের বসিয়ে বাঁখা যায় যদি সব সময়েই তাদের মনে করানো 

যায়--এখনই একটা কিছু ঘটবে । খিয্সেটাবে এইটেই চেকভের দান। তার 

নাটকে প্রীয় অনেক সময় ধরেই, ঘটার মতো! কিছু ঘটে না, কিন্তু সব সময়েই 

আমাদের মনে তয়--এখনই একটা-কিছু ঘটবে বা যে-কোন সমযেই একটা 

কিছু ঘটতে পারে ।” (নাটক ও নাঁটকীহৃত্? পৃঃ ১১৮ সাধনকুমার ভট্র'চার্ধ) 

সময়ে সময়ে জীবনের ঘে সব বিশেষে বিশ্ষে মুহূর্ত আমাদের মনকে নাডা 

দেয়, স্বপ্নময় করিয়া তুলে, সেই সব মুহূর্তগুলিই অদ্ভুত এক পরিরেশে রূপা য়িত 

হয় শান্ত নাটকে । পরিবেশ খুব ঘটপ*্বভুল নয়, অথচ ঘটনাবন্ুপ্তার যে 

বহুল কৌতুহণ, দর্শকচিত্তে তাহারট উদ্রেক হয়। অবশ্ত এই সব ণ'টকের 
অভিনযে স্বদ্ক্ষ নট-নটীর প্রয়োজন । নট নটার হাঁধ-ভাব-প্রকাশভংগী অর্থাৎ 

প্রয়োগনৈপুণোর উপব্ঠ ইহার সার্থকতা নির্ভর করে। চেকভের “থি, সিস্টার», 

“দি চেরি অর্চার্ড ও 'আংকেল ভেনিয়া" এঈ জানীয় নাটকের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ । 

বাংলার নাট্যমঞ্চে 'গণনাটা-সংঘ' সম্প্রতি এই জাতীয় দুই একটি নাটক 

উপস্থাপিত কবিতেছেন। 

'পাচালীর; যুগ হইতে “পোস্টার ও “শান্ত নাটকের যুগ পর্যস্ত বাংলার 

ৃশ্বাকাব্যেব একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা নমাপ্ধ হইল। বাংলা নাটকের রূপ 

কি ছিল, কি হইয়াছে, কোথায় ছিল, কোণায় আসিয়া পৌছিয়াছে, আবার 

হয় ত? পরিবতিতরূপে কোথায় গিয়া ঠেকিবে! সাহিত্য, বিশেষত নাটা- 

সাহিতোর ধারা ত' এই । “019 0:09: 0087696 ড7819108 01909 6০9 

09৬/.৮ মানুষের জীবন-প্রবাহেন পরিব্তনের সংগে সংগে নাট্াধারারও 

পরিবর্তন ঘটে, ঘটিতে বাঁধা, কারণ ছুহ? যে মন্যা-জীবনের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ারই 

প্রতিচ্ছবি, তাহার প্রভীক! জীবনের ছাবৰ আকিয়া, ছবি দেখাইয়া নব 

জীবন, নৃতন দুনিয়া স্থট্টি বাহ ত” নাটকের লক্ষা, নাটকের 'াজ। জনৈক 

ুরোপীন্স সমালোচক যথার্থ ই বলিয়াছেন-_ 
*1078,008, 19 609 01986:00 ৪00 290798900805070 9£ 1169 10 
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(:400159০9%92108£ 10:800৪,---10112809800 1039 ) 



বাংলার নাটা-€ৈশিষ্টা 8৪৫ 

নাট্যকার জীবনশিল্পী। কালক্সোতে মাহুষের হৃদয়, জাতির জীবন যখন 

যেখানে আ'সয়া ঠেকিতেছে সেইখানেই কথাশিল্পীর রুতিত্বে মানুষের আশা- 

আকাঙ্ষা লইয়া এক একটি “কথা'তীর্থ গড়িয়া উঠিতেছে! রবীন্দ্রনাথ যথার্থ ই 
বলিয়াছেন-_- 

“বিশ্বজগতের যে কোন ঘাটেই মাশ্রষের হদয় আসিয়া ঠেকিতেছে, 

সেইখানেই সে ভাষ! দিয়] একটি স্থায়ী তীর্থ কাধাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে 

--এমি কবিয়ী বিশ্বতটের সকল স্থবানকেই মে মানবযাত্রীর হৃদয়ের পক্ষে 

বাবহারষোগা, উত্তরণযোগা করিয়া তাঁলিতেছে।” 

( 'সাহিত্য'_ ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর ) 

পরিসমাপ্তি 

সংস্কৃত “দশবূপকের' আলোচনা সম্বপ কারয়া গ্রন্থ আবস্ভ হইয়াছিল, 

“বাংলা” নাটকের আলোচনা অবলম্বন করিয় গ্রন্থ শেষ হইল। “সংস্কৃত, 

রূপক এক দিনে এক যুগে দশ রূপক" ও অষ্টাদশ উপরূপক" হইয়া দেখা দেয় 

নাই, ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে ক্রমবিকাশের পথে এই রূপকের রূপ-ভেদ 

ঘটিয়াছে, এই বিষয়ে এই গ্রন্থে বিশেষ আলোচনা বিশ্তৃভভাবেই কষা হইয়াছে। 

ভারতীয় “ভার্ণকুলার? অর্থাৎ প্রাদেশিক ভ'ষার নাটক-নাটিকার উপর “সংস্কৃত 

দশবূপকে ৫ বিশেষ প্রভাব, এই গ্রন্থে শুধু 'বাংলা, দৃশ্ঠকাবোর উপর এই প্রভাবের 

ইতিহাস আপোচিত হইপ' আধুনিক বাংলা নাটক আজ আর ভারতীয় 
'নাটাশান্ত্রের নাগপাশে বন্দী নয়, ইহা সম্পূর্ণ “শ্বরাঁজ' অর্জন করিয়াছে। 

ভাবুভীয় নাটাশাস্ত্রও একদিনে গিয়া উঠ নাই, তাহা যদি হইত তবে সংস্কৃত 

বূপকের এত তেদ, এত শ্রেণী-্ষম্য ঘটিতে পারিত না, এত রূপে এত 

রূপকের বিকাঁশ হইত না, উপব্পকের উত্পত্তিই অপস্তব হইত। আক্সিকার 

বাংলা নাটকের মত একদিন সংস্কৃত বপকেরও উৎপত্তি ও বিকাশের পথ ছিল 

প্রশস্ত, ছিল স্বাধীন, নাট্যশাস্ত্রের নিয়ম বন্ধনের পরও সংস্কত রূপকের বন্ধ 

ৃষ্টান্তে যথেষ্ট নিয়ম- শৈথিল্য দৃষ্ট হয়, এই নিয়ম-শৈথিল্যের বহু উদাহরণ এই 

গ্রস্থে উদ্ধত হইয়াছে । নংস্কত ্পক-রচনায় যখনই কঠোয় নিকমতান্ত্বিকতা 

দ্বেখ। দিল, তখনই আর্ভ হইল ইহার অন্ধকার যুগ'। “শবশাস্ত্রের? অত্যধিক 

চাপে যেমন সংস্কৃত ভাষার সজীবতা। নষ্ট হইয়াছিল, 'নাট্যশান্ত্রেঞ নির্মম নিগড়ে 

তদ্জপ নষ্ট হইয়াছে “সংস্কৃত দৃষ্তকাব্যের' হ্বচ্ছ্দ সাধনা । একটি দেশ, একটি 
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জাতির স্বাধীন সত্তা, মুক্ত মানস, শ্তদ্ধ সামাজিকতা, হ্বচ্ছ সংস্কৃতি ও উন্নত 

সভাতার উৎকৃষ্ট পরিচয় হইল উহার 'নাট্যমঞ্চ*। উহার নাট্া-সাহিত্যণ। শিক্ষা ও 

সভাতায় মানুষ কত উন্নত হইলে 'রংগমঞ্চের? কল্পনা করিতে পাবে ! ভারতীয় 

খধিগণ সে কল্পনা করিয়াছিলেন কত পুবে। যখন পৃথিবীর অন্তান্ত দেশ 

অজ্ঞান-অন্ধকারে অসভ্য, তখন ভারতবর্ষে রংগমঞ্চ শুধু কুষ্টি হয় নাই, পুষ্টিও 
লাভ করিয়াঁছিল। ভারতের সবথা প্রিপুষ্টি এই বংগমঞ্চের সহিত যতর্দিন 

জাতি ও জনগণের নাড়ীর বন্ধন ছিল, ততাঁদন ইহ ছিল জাতীয় জীবন ও 

জাগরণের উত্স, জনসমাজের "প্রা ও "শাস্তি? নিকেতন, কিন্তু যেদিন এই 

রংগমঞ্চেথ নাটক-নাটিকা জাতির জাবন-ছন্দের সহজ স্বাভাবিক প্রতিচ্ছবি না 

হইয়। হইল নাট্যনিয়ামক আঙংকারিকের নিয়মের দাস, সেইদিন হইতেই স্থুরু 

হইল ইহার পতন, পংগু হই ভারতীয় লাহিত্য-সাধনার ক্ষেত্রে পাট্যসাধনার 

প্রেরণ! ভারতীয় নাট্যসাধনা় “যুগপর্ণ', যুগের চাহিদা উপেক্ষিত হইল, ফলে 

কতিম স্থর, কৃজিম ভাষা ও কৃত্িিম বস্ত-উপার্দানে €চিত হইল “ভারতীয় রূপকঃ। 

এই বচন] দর্ণী নট্য-প্রতিভার প্রেরণ]-প্র্থন নয়, ইছ। শু নাট্য-পাণ্ডিত্যের 

বৃদ্ধি-ক্রীড়নক। পাণ্ডিত্য-প্রধান এই কৃত্রিমতায় এই জন্যই ভারতীয় “সংস্কৃত' 
ব্ূপকের সম্মোহন স্থর, ইহার মহিমময় এঁতিহা ধীরে ধীরে নষ্, ভ্রষ্ট হইয়া 

কোথায় কোন স্চিভেগ্য অন্ধকারে অবলুপ্ত হইয়া গেল। এই অন্ধকাবের মধ্যেই 
“বাংলার? নাট্যসাহিত্যে একদ! স্থক্ু হইল 'পাচালী? ও “যাত্রার” যুগ। 

ংস্কৃত নাট্যসাহছিত্যের এই “অন্ধকার যুগের? মধ্যে বগসাছিত্যে যে নাটক- 

নাটিকার উত্তৰ হইল, তাহা প্রথমত সংস্কৃত রূপকের প্রভাব-মুক্ত হইতে না 
পারিলেও ক্রমে মে প্রভাব কাটাইয়া উঠিল; সংস্কত নাটক হইতে বাংল! 

নাটকের এই যে প্রভাব-মুক্তি, ইহা স্বেচ্ছা-সাধিত নহে, ইহা ম্বতংক্ফূর্ত। 

গণ-সংযোগ হইতে বিচ্ছিন্ন না হইলে আজ সংক্কভ রূপকের কাঠামোও অন্যব্ূপ 

হইয়। যাইত । সজীব ভাষা ও সাহিত্যের ইহাই লক্ষণ, গতাহুগতিকতা ও 

প্রাচীনপন্থিতা ইহার ধর্ম নহে, পরিবর্তনশীগতা ও গ্রহণক্ষমতাই ইহার 

বৈশিষ্ট্য । অতএব সংস্কৃত রূপকের সহিত বাংলা নাটক-নাটিকার তুলন। 

করিতে যাওয়া! ধৃষ্টতা, উভয় ভাষার নাট্যপাহিত্যের যোগাবোগের ধারা ও 

ইতিহাসের আলোচনাই স্থসংগত, এই দৃষ্টিতংগী হইতে এই গ্রন্থে যথাসম্ভব 
এই ছুই নাট্যপাহিত্যের ক্রমবিকাশের আলোচনাই কর! হইয়াছে । শ্তধু 

সাহিত্য কেন, কোন দ্বেশের কোন ব্যাপাবেই “অতীত, নিঃশেষে মুছিয়া যায় 
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না, অথচ অতীত ও বর্তমান একও হইতে পারে না। পাপি “মিপিন্দ- 

পঞ্ ছে গ্রন্থে বাজা “মিঙ্গিন্দ' “ভদস্তনাগসেনকে' প্রশ্ন করেন_-“যে পুনর্জন 

গ্রহণ করে, সেকি যে মধিয়! যায় সে, না অন্য? নাঁগসেন উত্তর করেন-- 

“একেবারে সে-ই নয়। আবার অন্বও নয়!” 'নাগসেনের এই মস্তবা সবজ্ত 

সর্ববিষয়েই প্রযোক্তবা। 

সংস্কৃত দশরূপকের অভুদয়-যুগে ভারতবধের যেরূপ, যে আকাজঙ্ষা, যে 

চাহিদা ছিল, বঙমান ভারতে তাহার কত "বিবর্তন ॥ “বিজ্ঞানের? অশ্ুগ্রহ 

অথবা ন্গ্রহে নমস্ত পপিবী আজ ছোট হুয়া গিয়াছে, আঙ্গ কোন একটা 

দেশের কোন বিষয় বা বাপার স্চার করিতে হইলে শুধু জাতীয় শ্ুখ- 

ত্বাচ্ছন্দোর দিকে লক্ষা রাখিয়া বিচার করা চলে না, আন্তর্জাতিক প্রভাব- 

প্রতিপত্তি, স্যষ্ট ৪ বিষ্টির কথাও ভাবিতে হয়। এই ভাবনার ফঙ্সে সব- 

বিষয়েই ্ট্টি এ সমালেন্চনার ধারা সম্পূর্ণ বদলাইয়া যাইতেছে । সংস্কৃত 

নাটকের যুগ ছিল বাঁজতস্ত্রের যুগ, এই জন্য এই যুগের নাট্যর্চনার রাজা 

অথবা আভজাঁত স্প্রদায়ের লোকই নায়ক হুইতেন, জনগণেরও ইচ্ভাতে 

আপত্তি হইত না, সে ষুগের সামাজিক নীতি ও জাতীয় আদর্শ নাটকীয় 

এই নীতি বা নিয়মের পরিপন্থী ছিল না। কিন্তু আজ? আজ 'পাজতন্তর 

অতীতের বন্ত হইয়! পড়িয়াছে, বাজ যতই উত্তম হউন, রাজতন্ত্র যতই আদর্শ 

হউক, সাজ রাজা ও রাজতন্ত্রের নামে সকলের অবজ্ঞা, সকলেরই উদ্মা ও 

উত্তেজনা । বাজশজির শ্বেরাচারে শোধিত ও উতৎপীড়িত হইতে হইতেই 

মাছষের মধ্যে এই বাজতমত্বিরোধী মনোভাব জাগিয়াছে, মাহষ অপজ বুঝিতে 

শিখিযাছে যে বাষ্রশাসন প্রজায়ত্ত বা জনায়ত্ব না হইলে তাছার কল্যাণ 

নাই। তাহার এই রাষ্রচেতনার ফলেই আজ গণতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র ও সামাবাদের 

অভুদয়। এই যদি আজিকার জগতের মনোভাব ও পরিস্থিতি হয়, তবে সে 
অবস্থায় নাটকের পরিবর্তন৪ অবশ্বস্তাবী ! রাঁজ্যে রাজনীতি, সমাজনীতি 

ও অর্থনীতির পরিবর্তনে নাটানীতিরও পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তনের 

নিয়মে সংস্কৃত দ্পকের যুগের জীবন-লমন্তার সহিত বাংলা নাটকরচনার দুগের 

জীবনসমস্তাবু অনেক পার্থক্য । ভাগ্যবিড়ন্বিত বাঙালীর জীবনে কত আঘাত, 

কত রকমের আঘাভ, কত কালব্যাপী আঘাত হইয়াছে । এই আঘাতের 

প্রকৃতি, পরিমাণ ও পরিণতি এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে । এই আঘাত 

বাঙালীর জীবিকার্জন, জীবন-ধারণের পথে সমস্যা বৃদ্ধি করিয়াছে, সমক্ক! 
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ভটিল করিয়াছে, এই জটিল সমস্তার ঘৃর্ণিপাকে বাঁডালী-পরিবার, বাংলার 

সমাজ নৃতন আদর্শ খুঁঞিতেছে, নব জীবনযাত্রার পথে ঝাপাইয়া পড়িতেছে, 

বাঙালী কুসংস্কার মুক্ত হইতেছে, 'অস্পৃশ্তা বর্জন করিতেছে, অপবর্ণ বিবাহ 

করিতেছে, কৃষক ও শ্রমিকের রাজনৈতিক অধিকার দাবী করিতেছে, শ্রেণী- 

বৈষমোর বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতেছে, ধনিকের প্রভূত্ব হইতে সাধারণ 

মানবের (09200007) 2590 ) মুক্তির জন্য সংগ্রাম করিতেছে। সর্ববিষয়ে 

বাঙালীর এই নৰ জীবন-সংগ্রাম, আদর্শ-সংগ্রামের ফলে বাংলার নাটক “সমন্যা- 

নাটক? হই] পড়িতেছে, এই নাটকের আদর্শ হইতেছে বাঙালীর মধো সব- 

বিষয়ে সম্পূর্ণ নূতন একটি জাতীয় চেতনার হ্ষ্টি-সাধন। এই সাধনায় বাংলা 

পাটক-নাটিকায় সাধরণ মানুষের আশা-আকাজ্কা, অভাব-অভিযোগের চিত্রই 

প্রধান হইয়া ফুটিতেছে, সাধারণ নর-নারীই নায়ক-নায়িকার মর্যাদা অর্জন 

ক বতেছে। সংস্কৃত নাটক-নাটিকায় যে সব চরিত্রের স্থান ছিল গৌণ, বর্তমান 

বাংলা নাটকে তাহাদেরই স্থান “মুখা” হইয়া! উঠিতেছে। সে যুগে যাচগা্দের 

কথ প্রধানভাবে ফুটাইয়া! তোলার প্রয়োজন ছিল না, এযুগে তাহার্দের কথ! 

ভাবিবার, তাহাদের কথা মুখাত বর্ণনা করিবার প্রয়োজন হইয়া পড়িতেছে। 

ইহ] ভাল হইতেছে কি মন্দ হইতেছে, কোন যুগ ভাল ছিল-সেযুগ না এ 

যুগ, এই তুলনামূলক বিচার চলে না, ইছা অন্তায় ও অযৌক্তিক, কারণ যে 

যুগের যাঁছা। ধর্ম, সেই অনুমারেই নাটারচনা হয়, ষুগধর্মের গতি রোধ করিবে 

কে? যেষযুগে যে সমন্তা প্রধান হইয়া মানুষকে পীড়ন করে, সেই নমস্তাটিই 

সম্থল করিয়া যুগের দরদী মন উৎপীড়িতের প্রতি সহান্থভূতি প্রকাশ করে, 

ভাষাশিল্পে এই সহাম্ভৃতিরই ব্ঞ্না হুইল 'সাছিতা”। কালিদাসের যুগে 

রাজপরিবারে বু ৰিবাছের ফলে দাম্পত্যজীবনে ছিল অশান্তিঃ কালিদাস? 

তাহার নাটকে তাই এই অশাস্তিরই চিত্র আকিয়্াছেন, উহার প্রতি দরদ 

প্রকাশ করিয়াছেন ; পুরুষের বহু বিবাহে সমাঙ্গের আপত্তি না থাকায় বহু 

বিবাহের মধ্য দিয়াই তিনি সমস্তার সমাধান করিয়াছেন । এ-ুগে অসবর্ণ 

বিবাহ, জাতিভেদ, অগ্নদমন্তা প্রভৃতি বহু সমন্তার পীড়ন, এ যুগের সাহিত্যে এই 

সব সমস্যাই তাই মুখ্য স্থান অধিকার করিয়াছে। অতএব সে যুগে যাহা 

ফুটিয়াছে তাহার যেন প্রয়োজন ছিল, এ ষুগে যাহা ফুটিতেছে তাহারও তেয়ি 
প্রয়োজন আছে । 

সে-যুগে নাটক-নাটিকার “অংক-সংখ্যা' নির্দিষ্ট ছিল, নাটক ও নাটিকার 



বাংলার নাট্য-বৈশিষ্ট্য ৪৪৯ 

মধ্যে কাঠামো" ও “বিষয়-বস্তর+ পার্থকা ছিল, এযুগে এ বিষয়ে কোন বাধা- 

ধরা নিয়ম নাই, এষুগে নাটক-নাটিকার 'অংক-সংখা”, “দৃশ্য সংখ্যা” সম্পূর্ণ 
ইচ্ছাধীন। এক “অংক, একটি মাত্র 'দৃশ্ঠ' লইয়াও নাটক বচিত হয়, তথাপি 
নাটক ব্যাহত হয় না । বড়ো হইলেই 'নাটক+ ছোট, হইলেই “নাটিকা", এই 
হইল বর্তমানে নাটক-নাটিকার মধ পার্থকা। নাটকের 01101006159 ফর্মই 

নাটিকা। নাট্যলগতে এই যে পরিবর্তন, ইহাঁও গ্রয়োজন-প্রশ্তত। এই যুগ 
হুইল সবব্ষয়ে জটিলতা-পরিহাবের যুগ, সহজ-সংক্ষেপের যুগ, যুগধর্ষে, যুগের ' 

আবহাওয়ায় মাহুদের আকৃতির মত নাটকেরও আরুতি হইয়াছে খর্। লে 

যুগে এক 'মুদ্রারাক্ষম' ব্যতীত নিছক “বস্ততাস্ত্রিক' নাটক দৃষ্ট হয় না, এধুগে 

নাটক ক্রমশই 'বস্ততান্ত্রিক' হইয়া পড়িতেছে ; সে যুগে '্র্যাজিডি ছিল না, 

এ যুগে 'উ্র্যাজিডিই” প্রধান, ট্র্যাজিডি না হইলে নাটকীয় বস্ত বা ভাব 
হাদয়ওাতী হয় না, এই এযুগের ধারণা । সেযুগের নাটক ছিল 'আবেগ? ও 

“আদশ'-প্রধান, এ যুগের নাটক হইল “বৃদ্ধি' ও 'বিতর্ক' প্রধান । মে যুগের 

নাটক মৃখ্যত “পারিবারিক”, 'পৌরাঁণিক ও তিহাসিক, এ যুগের নাটক 

মুখ্যত “দামাজিক'। এ যুগের “পৌরাণিক” ও এঁতিহাসিক চরিজ্গুলি এ 
যুগেরই ভাবধারায় পুষ্ট। পৌরাণিক নাটকে পুরাণের গল্পটি মাত্র থাকে, 
কিন্তু সে গল্প পুরাতন নয়, আধুনিক তাবেরই বাহন হইয়া উঠে। এঁতিহাপিক 

নাটকে ইতিহাসের একটি কাঠামো, একটি কংকাণ মাত্র গৃহীত হয়, কিন্ত সে 

কংকাল নৃতন অধি-চর্ম-মেদ-মজ্জায়, নবীন রক্কে নুতন মানুষ হইয়া উঠে। 

প্রান সত্যটুকু মৃছিয়া যায় না, অথচ নৃতন সত্যের প্রতিষ্ঠ। হয়। মন্মথ রায়ের 

পৌরাণিক “কারাগার” মহেন্দ্র গুপ্চের এঁতিহাসিক “টিপু স্থলতান', শচীন 
সেনগুপ্তের “মিরাজদ্দৌলা” তাহার জলস্ত নিদশন। মে যুগের নাটক- 

নাটিকায় দেশ-প্রেমঃ দেশের কল্যাণ “আভাসে' ব্যক্ত, এ যুগেব নাটারচনায় 

দেশপ্রেম 'আন্দোলনে* যুর্ত। সে যুগের রোমান্দ ছিল বস্তবিরোধী, এ 

যুগের রোমান্দ বাস্তবধমী। সে যুগ ও এ যুগের নাট্যাদর্শে এড ভেদ, 

এত বৈষম্য! কিন্তু এই বৈষম্যের কারণ কি? কারণ যুগধর্ম, যুগের 
প্রয়োজন । বুগ প্রয়োজনেই মানষের সিঙ্খরসের বিষয় বদল হইতেছে, 

মননশীল মানুষ মনোরঞনের নৃতন ক্ষেত্র খু'জিতেছে। 

মানুষের এই যুগধর্ম, যুগপ্রয়োজন, এই যুগমনের কাঁষনা-ভাবনা, সুখ-ছুঃখ, 

আবেগ-অস্থভৃতি সম্মুখে রাখিক়্াই রচিত হইল এই “ভারতীয় নাট্যবেদ”। 
৪) 



৪৫5 ভারতীয় নাট্যবেছ ও বাংল! নাটক 

যুগধর্ষের আলোক-সম্পাতে সংস্কত “দশরূপক? হইতে বাংলার “পোষ্টার নাটাঃ 

পস্ত ভারতীয় নাট্যলাহিত্যের হহা এক্ত ক্রম-বিকাশ ও ক্রম-পরিণতির 

আলোচনা, এই আলোচনা কোথ1ও৪ বিস্তৃত, কোথাও সংক্ষিত । আলোচনা 

যথাসন্তব শবাংগাৎ কক্িবার চেষ্টা করা ভহগাছে এই গ্রন্থে, সাথক হইয়াছে 

কিনা বিচাধ॥ বিচারের রায় যাহাই হউক, প্রবল পাগুত্য-অভিমান অথবা 

ণিছক গব্েণার নীবস মনোবৃত্তি লইয়া এই গ্রন্থ রচিত হয় নাত এই গ্রন্থ- 

রচনার মূলে ছিল দীর্ঘাদনের প্রেরণা, দীর্থকালের আকর্ষণ। গ্রন্থপ্রণয়নের 

এই প্রেরণ; আ'ত্ম প্রচার অথবা শংকীর্ণ জাতীয়তাবোধপ্রন্থত স্বদেশমহিমাপ্রচারের 

প্রেরণা নহে, এই প্রেরণা ভারতীয় দশরূশকের অপরূপ নাটাসম্পদ্দে বিস্ময়ু- 

বিমৃদ্ধ অন্তরের তর্ষ-শিহরণ। এই আনন্দ-শিহরণ। এই বিস্ময-বিমোহনের্ত 

ফল এই গ্রন্থ । গ্রস্থারস্তে ছিল যে বিন্মক্স। যে আনন্দ, গ্রন্থ -শযষে৪ তাহা 

ফুবাইয়া যায় নাই, এই বিস্মঘ এই আনন্দে কেবলই মনে ভয়, স্থদুব 

হ্ববিশ্বত অচীতঙে ভারতীয় নাটাকারগণ ভারতের নটাযঞ্চে কি অপরূপ 

অমৃতফলই ন1 দান করিয়া গিয়াছেন, “ভারত? হইতে দূরে, অন্দরে যে 

অমুতকফলের একটির 'নির্বচনীয় আস্বাঙ্গে ভাবমুগ্ধ 'জার্ধানির? শ্রেষ্ট কবি, শ্রেষ্ট 

দার্শনিক মহামতি 'গেটে? (90996০৪9) “ম্বর্গ* ও “মর্তের? অভিনব মিলন-বন্ধণ 

উপলব্ধি করিয়াছেন, প্রাচ্য প্রতিভার যে অমুতফলের এশ্বর্ধ ও মহিমা 

অকপটে শ্বীকার করিতে বহু প্রতীচা মনীষী এতটুকু সংকোচ বোধ করেন 

নাই। গ্রন্থ-সমাঞ্ধির পূর্বে একজন মনীষীর এম্সি একটি উক্তি নিম্নে উদ্ধৃৎ 
হইল, এই মনীষী হইলেন শ্বনামধন্ত “শ্লেগেল' । তিনি বলিয়াছেন-- 
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পণ্ডিতপ্রবরের এই উক্তি পড়িয়া কোন্ ভারতীয় না গর্ব অন্থভব কবিবে, 
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আনন্দ অন্তভব করিবে, প্রেরণা লাভ করিবে, শ্বদেশের গৌরবময় শ্রেঠ 

সংন্ক'তর প্রতি সশ্রঙ্গ কুতজ্ঞতা নিবেদন করিতে উন্াখ না ছইবে। 

বৈক্গানিক য্গ ম্মজ অ'মবা ঠিক অতীতের দিকে ভাকাইতেছি না? হয় 

ত' ভাঁকাঁহতে পাকিভেগ্ছ না। জলে-স্থলে অস্থরিক্ষে বিজ্ঞানের অপুব দীপ্তি 

আমাদের দক্ষ ঝস্সাতয়া দিতেছে, কল-কারখানায়, পাহাড়ে প্রাঙ্গরে বিজ্ঞানব 

প্রচণ্ড শক্ষি দেখিয়া আমরা বিস্ময়ে বিষাদ হইয়া পডিচ্েছি, ভাবিতোছি এই 

দীঁপ্সি, এই শক্তি বাতীত অ'ম'দের কলাণ নাই, ইহাই মামাদের পরম বন্ধ 

বম ভরস'। আমাদের £ই ভাবনা দোষের নহে, আমানের পূর্ব পুকষগণও 

হহ] ভাবিয়াছেন, বৈজ্ঞানিক দুই তাহ'দের৪ ছিল, দে যুগে বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন 

ফতখ'নি সঙ্গব ছিল তাহা সাধিত হইয়াছে, বিজ্ঞান চিরকালই আছে, চিবদিন 

থাকিবে । আবে লিজ্ঞান বিষয় াহাদের সহিত আমাদের ভান 'ও জানা, 

দষ্টী “০ পর্থকা ঘটন্চছে | নৈজ্ঞানক বুঙ্ধাক তাহারা সঘজ রাখিতে 

পাঁরিততন১ আমরা পারিতেছি না। অস্থরকে যেমন ঠাহারা অযুতের অধিকার 

দেন নাচ, অন্তরের ভাতে তেম়ি তীহাবা পিজ্ঞাণকে সীপিয়। ছিতে সন্মন ছিলেন 

লা। ধর্া'পাধ, ধর্ম-সশস্কৃতি দিয়া ত হাতা শিজ্ঞানণক শিযষ্বিত করিয়াঙিশিন। 

পরমাণথু-বহশ্তঃ পারমাণবিক শাক্তর কথা তাহারা ও জাশিতেন। বৈশোধিকণ দর্শন 

তাহ'4 জনক নিদশন। ব্যোমযান র5পার কল্প ও লাধনা তারাও 

কারষাছিলেন। পুষ্পকরথ,, বাছ্যধ্র ও প্রাণধর নামক দুই স্যহধার 

উদ্ভাবিত “বাতযন্ত্র-খিমান'_(কথাপরিৎসাগর? জবা) এবং ভোজবরাজ-কৃত 

“সমরংগন-স্থত্রধর? নামক শিল্প-নির্যাণ-গ্রন্থে বিমান যন্ধষের বর্ণনা ভাত তাহার 

কৃষ্ট প্রমাণ। এই সব বৈজ্ঞানিক বিশেষ বিশেষে উদ্ভাবনের সংহারিণী 

পরিণতির কথা ভাপিযাই হয় ত এই সব বিষয়ে তাহারা অর্ধিক অগ্রপর 

হইতে সাহসী হন নাই । অর্থও কামচিস্তা তাহাদেরও ছিঙ্গ, কিন্তু ধর্মকে 

বিসর্জন দিয়া নয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সবশাখায় তঠাভার বক্ভ চিস্বা, বন্ধ 

গবেষণা করিয়াছিলেন, কিন্তু সকল চিন্তা, সমস্ত কর্মের মূলে ছিল তাহাদের 

ধর্ষ। ধর্মচিন্তা ব্যতীত অন্য চিন্তা, অঙ্ন-চিন্তায় মাচ”ষর প্ররূত কলাণ ভয় না, 

এই ছিল তাহাদের ধারণা । অবশ্ট তাহারা যে ধর্মের কথা বলিতেন তাহা! 

ক্ষুদ্র খণ্ড সংকীর্ণ ধর্ষ নয়, সর্বত্র সমদশিতার ধর্ম, সর্বজীবে চেতনে-অভেতনে 

পরমাত্ম!। পরঙ্ব্রন্দের অন্তিত্ে জীবস্ত বিশ্বাদের ধর্ম। মাক্চষকে তাহারা 

ছোট করিয়া দেখেন নাই, তাহার] মানুষের অন্তনিষ্থিত অগাধ শক্তিতে বিশ্বাস 



৪৫২ ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংল! নাটক 

করিতেন । এই বিশ্বাম ছিল বলিয়াই পুরাণের বহু উপকথায় ছ্লেখি দেবতার 

দুর্দিনে দেবতার অগ্রভাগে দাঁড়াইয়া মানুষ তাহার অস্ত্র শক্তিতে দেবাহর 

সংগ্রামে অন্থরের পরাজয় ঘটাইতেছে, মর্ত বিপনুক্ত করিতেছে দ্বর্গকে। এই 

বিশ্বাস ছিল বলিয়াই ব্বর্গের দেবতাকে তাহার] মর্তে নামায়! আনিয়া দেবতার 

মনুষ্যলীলায় মানুষকে নরপস্ুর কবল হুইতে মুক্ত করিবার কল্পনা করিয়াছিলেন । 

তাহাদের ধর্ম মানুষকে ক্লীব অকর্মণ্য করিয়া তাহাকে সংসার পমরাংগন হইতে 

গহন অৰণ্যের দিকে ছুর্বল বৈরাঁগোর পথে ঠেলিয়া দেয় নাই, মোক 

তাহাদের দর্শনশান্্রের লক্ষ্য হইলেও প্রয়োজন হইলে তাহার সত্য-রক্ষার 

জন্য সংগ্রামের উপদেশ দিয়াছেন, তাঁহাদের ভগবান্ তাহাদের মহামানৰ 

শ্রীকষ্ণ অর্ভূনকে তীক্ষু যুক্তি ও তীব্র ভাষায় প্রেরণ! দিয়াছেন সংগ্রামে, উদাত্ত 

কণ্ঠে আহ্বান করিয়াছেন-__“তন্মাদ্ যুধাস্ব ভারত, তাহাদের ধর্ম ধর্মরক্ষার 

জন্য খবিপুরর পরশুরাম, ব্রাহ্মণ চাঁণক্যকে ঠেলিয়1 দিয়াছে সংগ্রামের পথে । 

এই ছিল আমাদের ভারতবর্ষ, আমাদের অতীত । আমরা শুধু দানবীর, 

দয়ার, ধর্মবীরের নয়, যুদ্ধবীরেরও বংশধর । তবে আমাদের প্রাঙস্মরণীয় 

পূর্বপুরুষগণ আমাদিগকে অকারণ উন্মত্ত হইতে নিষেধ করিয়াছেন, আমাদের 

শাস্ব আমাদের সকল কর্মের সম্মুখে দতত এক সতর্ক সংকেত রাখিয়া উপদেশ 

করিয়াছেন__ম্মর নিত্যমনিতাতাম্ঠ। সংসারের অনিত্যতা ভূপিয়া যাই 

বলিয়াই সংসারে অনর্থ ঘটে, আমর] বৈষমাবোধে বিদধিষ্ট হই, সামগ্রশ্তবোধ 

হারাইয়া ফেপি। এই অনিত্যতা, এই অনর্থ, এই বৈষম্য-বিদ্বেষের কথা স্মরণ 

করিয়াই হয়ত” আমাদের পূর্ব-পুরুষগণ তাহাদের ইতিহাস রাখিয়া যান নাই। 

যে জীবন অতিক্ষণভংগ্তর ঘষে এশ্বর্ধ আজ আছে, কাল নাই, যে আধিপত্য 

ভড়িল্লতার মতই ক্ষণভাম্বর, ক্ষণিকের জৌলুষ, তাহার আবার ইতিহাঁদ কি? 

সংসারের এই অনিত্যতাবোধ যেমন ভাঁর'তবর্ধকে উন্মত্ত উচ্ছুংখল হইতে দেয় 

নাই, তেম্ি ইহারই জন্ত এই দেশ বিনস্বর জীবনকে বৃহত্তর বিশ্তুদ্ততর, উন্নততর 

করিবার প্রেরণ! পাইয়াছে, সাধনা করিয়াছে । ধর্মের সছিত বিরোধ না করিয়া 

ধর্মার্থকামের সমন্বরপাঁধনই বৈশিষ্ট্য এই সাধনার । ধধর্যার্থকামা: সমেব সেব্যাঃ 

এই তাহাদের সাধনার লক্ষ্য ছিল, ছিল সাধন-নরপি এই দাধনার কল্যাণী 

শক্তিই ভারতীয় সংস্কতি। এই সংস্কৃতিরই কল্যাণতম রূপ হন্দরতষ হইয়া 

ফুটিয়াছে সংস্কৃত সাহিত্যে, বিশেষত গতিশীগ নাট্যসাহিতোর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায়, 

উহার হ্বষহৎ চরিজ-চিত্রণে। ] 



বাংলার নাট্য-বৈশিষ্ট্য ৪৫৩ 

বিজ্ঞানের বলে বিশ্ববাণী আজ পরম্পর কাছাকাছি আপিবার, স্লিজিভ, 
হইবার অপূর্ব স্থফোগ পাইয়াছে, কিন্ত মিলিত হইয়াঁও মিলিত হইতে 
পারিতেছে না, কাছে আসিয়াও দুরে সরিয়া! যাইতেছে । কেন সরিতেছে? 
প্রকৃত ধর্মকে বিসর্জন দিয়াছে বলিয়!। কোথাও মন্দির-মসজিদের ধনে মানুষ 

উন্মত্ত হইয়া নিঃসংকোচে মানুষের বুকে ছুরি বনাইতেছে, কোথাও আবার 

ধর্মহীন ওদ্বত্যে প্রলয়ংকর মারণান্তপ্রতিতন্িতায় কালক্ষয়। আত্মক্ষয় 

করিতেছে। প্রতীকার কি? প্রতীকার ভারতের মহামৃত্তিকা, ভারতের 

সনাতন সাধনা ও সর্বকল্যাণী সংন্কতি। ভারতবর্কেই এই সংস্কৃতির 

পুনরুদ্ধার করিয়া পথ দেখাইত হইবে। নিবীর্ঘ ভারত নয়, শকিমান্, সংহত, 
সংযত ভাবত্তবধই এই পথ দ্েখাইবে। এই পথ ছাড়া মুক্তি নাই পথিবীর। 

প্রতিটি ভারতবাসীকে মাহুসের এই কল্যাণ, এই বহ্প্রতীক্ষিত মানব-মুক্তির 
জন্ত ভারতের প্রকৃত সংস্কৃতি, প্রকৃত এতিহাকে মনে প্রাণে গ্রহণ করিতে হইবে, 

আপন জীবনে প্রয়োগ করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে, গ্রয়োজন হইলে জীবন 
পণ করিতে হইবে। অমুতত্তের সাধনায় তারতবর্য একদা শাস্তির ষে পথ 'মাবিক্কার 

করিয়াছিল, সেই পথ আজ গ্রহণ করিতেই হবে, গ্রহণ না করিলে ভারতের 

স্বাতঙ্ত্য থাকে নাঃ ভাবতবধের বুগ-যুগান্তের চিন্তা, সাধনা ও সিদ্ধি বিফল হইয়। 
ষায়। এই পথেষদি কিছু প্রেরণা সঞ্চার কবিতে পারি তাহার আশাম্প 

জামার এই গ্রন্থ রচনা করিলাম। যাঁদ এই গ্রন্থ প্রেরণা দিতে না পারে, তবে 

সেআমার অক্ষমতা । আমার যে অক্ষমতা তাহা অমার্জনীয় হইলেও, 

ভারতীয় সংস্কৃতির বৃহৎ স্বাতন্্া ও বিশিষ্ট এতিহা কোনক্রমেই বিশ্মরণীয় অথব। 
উপেক্ষণীয় নহে । এই এতিহা, এই স্বাতসত্রকে সম্পূ্ণক্ধণে মুছিয়া দিয়! যদি 
ভারতবর্ষ নতৃনত্বের মোহে আত্মবিস্থত হইতে চায়, তবে তাহার সে আত্ম- 
বিশ্বৃতি আত্মহত্যারই নামান্তর হইবে। ভগবান্ করুণ, ভুল করিয়াও ভারতবধ 
যেন কোনদিন এই পথ বাছিয়] না লয়! নৃত্য, শিব ও সুনারের যে সাধনায় 

ভারতবর্ষ চিরকাল আত্মমগ্্ ছিল, আজিও তাহার সেই সাধন] বিশ্বকল্যাণে 

ফলবতী হোক! ইতি শম্। 

সত্যং শিবং লুন্দরম 





এই গ্রন্থে মুখাত উল্লিখিত পুস্তক, প্রবন্ধ, পত্র বা 

বন্তৃতাবলীর নাম 

( সংস্কত) 

খথেদ-- বাস্ায়ণ_বাল্সীকি 

মহাভারত-_ব্যাপ প্রমদ্তগবদণীত- 

অষ্টাধ্যায়ী_-পাণিনি অথশাপ্্র__কৌটিশা 

মনুসংহিতা-- সবদশন-সংগ্রহ--মাধৰাচার্ 

বিষুঃপুবাণ__ অগ্রিপুরা৭ 

নাটাশাস্্--তরত (অতিনবভারতা)-- অভিনব গুপ্ত 

দ্বশরুবক- ধনওয় দশরূপক টাঙ্কা (অবঙগোক)_-ধনিক 

লরদ্বতীকঠাভরণ-_ভোঁজ ধ্বন্যাপোক- আনন্দ বর্ধন 

ধন্তালোক টাক (লোচন)-- কাবাপ্রক1শ__মন্মটভট্ু 

অভিনব গু 

সাহিত্যদর্পণ-_বিশ্বনাথ কবিরাজ 

এ টাকা (কুহ্ছম-প্রতিমা)- হরিদাস 

সিদ্ধাস্তবাগাশ 

কাব্যমীমাংলা- রাজশেখর 

কাব্যালংকারবৃত্বি--নমিসাঁধু 

নাটাদপণ-(রামচন্ত্র ও গুণচন্্র) 
বপ্রবাসবত্তা__ 
পঞ্চরাত্র--তাদ 
চারুদত্ত--ভাস 

দৃত-ঘটোতৎকচ _ভাদ 
বৃতুবংশ- কালিদাস 

বিক্রমোর্বশী-_-কালিদাস 

অতিজ্ঞান-শকুম্তল--.কালিদাস 

যুস্তারাক্ষদস্ম্বিশাখদত্ত 

সাহিত্যদর্পণ-টাকা (দর্প-বিবৃতি)- 

রামচরণ তর্কবাগীশ 

রসগংগাধর--জগন্নাথ 

কাব্যাপংকার-_কুদ্রট 

নাটাপ্রদীপ-- 

রলতরংগিনী- ভাহুদত্ত 

অভিষেক-নাটক--ভাস 

উরুভংগ--ভাস 

মধামব্যায়োগ--ভাল 

অবিষারক-_ভাস 

মেধদূত_কালিদাস 
মালবিকা প্রিমিত্--কালিদান 

ুচ্ছকটিক--শৃদ্রেক 
মহাবীরচরিত--তবভৃতি 



( 

উত্তররামচরিত-_তবভৃতি 

মালতীমাধব_ * 

গ্রভাবতীনাটক- বিশ্বনাথ কবিরাজ 

অনরমংগলম্__পঞ্চানন তকরিত্ব 
কপূরমঞ্জরী__রাজশেখর 
গীতগোবিন্দ--জয়দেব 

ললিতমাধব--বূপগোস্বামী 

চৈতন্যচন্দোদয়- পরমানন্দ সেন 

প্রবোধচন্ত্রোদয়-কষ্ণ মিশ্র 

কৌতুকপর্বন্ব-_গোপীনাথ 

২ ) 

রত্বাবলী--্রীহ্র্য 

শৃুগারপ্রকাশ-__তোজ 

কথানরিৎসাগর--সোমঞ্ধেব 

বেণীনংহার--ভষ্টনারায়ণ 

প্রসন্নরাধব--জগ়়দদেব 

বিদগ্ধমাধব-_ক্ূুপগোদ্বামী 

সংগীতাধব-_গোবিন্দর্দাস কবিরাজ 

জগম্াথবল্লভ-_রায় রাষানন 

বংগীপপপ্রতাপ-_হুরিদাস সিদ্বাত্তবাগীশ 

পালি 
মিলিন্দ পঞ.ছে। 

(বাংল।) 

চর্যাচর্যবিনিশ্চয় চগ্ডিদামের 'পদাবলীঃ 
দাশুরায়ের “পাঁচালী, বিদ্যাহন্দর--ভারততন্তর 

চণ্ডী--ভারতচন্ত আত্মতত্বকৌ মুদদী-_কাশীনাথ তক'- 
কৌতুকপর্বন্ব-_বামচন্ত্র তক্ণালংকার পর্ধানন ইত্যাদি 
কীতিবিলান-_-যোগেন্দরনাথ গুপ্ত 

ভাঙুমতী চিত্তবিলাস--হরচন্তর 

ঘোষ 

শমিষ্-মাইকেল মধুনুদন 
কৃষ্কুমীরী- মাইকেল মধুসদন 
জমিদারার্পণ__মীর মসারফ 

হোসেন 

পুরুবিক্রম--জোতিরিজ্রনাথ ঠাকুর 

শবৎসরোজিনী-উপেন্দ্রনাথ দাস 

বিবিধার্থসংগ্র--রাজ। রাজেন্্রলাল 
মিত্র 

ভ্রাজুন--তারাচরণ সিকধার 
কুলীনকুলসর্বন্ব-_রামনারায়ণ 

তকররত্ব 

পন্মাবতী-_মাইকেল মধুন্ঘন 
নীলদর্পন-__দীনবন্ধু মিজ 

চাকরদর্প৭--দক্ষিণাচরণ 

চট্টোপাধ্যায় 

সবোজিনী--জ্যোতিরিন্্রনাথ ঠাকুর 

সতী-_মনোমোহন বন্ধ 

জাতীয় সাহিত্য ও জাতীয় উদ্দীপনা 

(প্রবন্ধ)--শিবনাথ শাহী 



(৩) 

বিবিধ প্রবন্ধ-_বংকিম চটোপাধ্যায় 

“আনন্দ রহো।'__গিরিশচন্ত্র ঘোষ 

বলিদান-_ 

প্রফু-_ 
মায়াবসান-__ 

মিরকাশিম টি 

বুদ্ধদেব-চরিত- » 

“বিষবৃক্ষের' মমালোচনা- রবীন্দ্রনাথ 

ঠাকুর 

ঠ 

পঙ্জপুট-_ রি 

তপতী-_ 

ফাল্পনী-_ 5 

মায়ার খেলা রব 

চগ্ডালিকা-_ টা 

চিত্রাংগদ্দা-_ 

শাজাহান--দিজেজ্লাল বায় 

শ্রমধুন্দন-বনফুল 
বি্যাসাগর--বনফুল 

গিরিশচন্্র-_কুমৃহদ্ধু সেন 

স্বামী-্ত্রী--শচীন সেন 

লমাজ--জ্যোতি বাচস্পতি 

বিশ্বনবী-_গোলাম মোস্তফা 

“পৌরাণিক নাটক" (প্রবনধ-পুস্তিকা) 
হারানিধি-_ গিরিশচন্দ্র ঘোষ 

শান্তি কি শান্তি ॥ 

বিষার্দ-_ ৪ 

রাবণ-বধ-_ 

ছত্রপতি শিবাজী-- » 

বিলমংগল-_ 9 

সাহিতা -রবীন্ণাথ ঠাকুর 

পথের সঞ্চয়-_ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
ডাক ত্বর-_ 

রক্তকবুবী-__ 

বাল্মীকি-প্রতিতা_ » 

ঝতৃ-উৎসব-_ রর 

হামা 

তাসের দেশ-_ 

নর-নারায়ণ-ক্ষীরে দপ্রপাদ 

বিচ্াবিনোদ 
'গিবিশচন্জ'-ডর ছেমেজরনাথ 

দ্বাসগুথ 

$) 

৪. কুমুদ্ধদু সেন, 
ঝড়ের রাতে--শচীন মেনগ% 

নিবেদিতা---জ্যোতি বাচম্পতি 

গোৌরদাস বসাককে পিথিত পত্্-- 

যাইকেল মধূন্ন 
সাহিত্য বিচার-_মোহিতলাল মজুমদার 

প্রাচীন তারতীয় সভ্যতার ইতিহাস-_ডর্টর প্ররফুল্পচন্ত্র ঘোষ 
ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাম--ড্টর শ্রকৃার বন্দ্যোপাধায় 

ংলা নাটকের ইতিবৃত্ব_ ডক্টর হেমেন্্রনাথ দাসগুধ 
কাব্যালোক--ডক্টর সুধীর দাসগপ্ত 

বাংল! সাহছিত্োর নবযুগ--ডক্টর শশিভৃষণ দাসগুপ্ 



(৪ 0) 
চ 

রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা-_-ডক্টর নীহাররঞন রায় 
কাব্য-পরিক্রমা- অজিত চক্রবর্তী 
বাঙালীর জাতীয় চরিত্র ও প্রাচীন সাহিত্য (প্রবন্ধ) _কালিদান রায় 

রসসমীক্ষা-_ডক্টর রমারঞুন সৃখোপাধ্যায় 
নাটকের কথা-_-অজিতকুমার ঘোষ 

অলোক বায়-পম্পা্দিত__'সাঁহিত্যকোঁধ' (নাটকাংশ) 

ই ঙ 

ই 

সে 5 ৯৯ 99 

টি 

10. 

1]. 
19. 
18. 
14. 
16. 
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এই গ্রন্থে উল্লিখিত কতিপয় বিশিষ্ ব্যক্তি ও 

লেখকের নাম 

ইউরিপিডিস, সফোরিম, হবহাঁউম, শেক্ষ্পীয়র, বাণার্ড শ, ইব সেন, শেলি, 

আর্নজ্ড বেনেট, নবলক, আযারিস্টোট ল্। ফ্রেটেগ (65688), মলিয়ার, 
সেটারলিংক, সিলার, আড্রিভ, গেটে (30880৪), পিরানডেলো (73150. 

৫611০), হাগ সাইক্ ডেভিল (081) 95৮9 108198), আরুন্ষ্ট 

টলার, ঠিভেনসন, জেরামিম লেবেডফ, ভামহ (সংস্কৃত আলংকারিক), 
ধর্মদত্ত (সংঘ্বত আলংকারিক ) শ্রীশ্ররামকষ্জ পরমহংপ, হ্বামী 
বিবেকানন, রামপ্রসাদ, অমতগাল বন্ন। হরিনাধ দে (বিখাত 
তাধাতাত্বিক), হেচন্ত্র (সংস্কৃত) আলংকাবিক ), 
ষাতৃগুপাচার্য। 9 &০০ 00068, 

000878%9, গোঁতিয়েট অভিনেতা নিকোলাই 

চেরকাঁসভ, জর্জ কাইজার, কম্পটন রিকেট, 

কবিশেখর কালিদাস রায়, ডক্টর 

শীহারবঞ্চন রাঁয়। 



এই গ্রে প্রায়শ প্রমাণস্বরূপ উল্লিখিত নিয়লিখিত পুম্তক 
সমূহের নিয়োক্ত সম্পাদন। ও সংস্করণ দ্রব্য 

১। 'নাটাশান্বম-_-তরত (অধ্যাপক বটুকনাঁথ শর্মা, এম. এ. ও 

অধ্যাপক বলদেব উপাধ্যায়ঃ এম. এ. কর্তৃক সম্পাদিত, 

জয়কষ হরিদাস গু কর্তৃক বারাশলীস্থ “বিগ্যাবিলাঁস” প্রেস 

হইতে ১৯২৭ খুষ্টাৰে প্রকাশিত ) 

২। “দশরূপকম্+ _-ধনঞয় (কাশীনাথ পাওরংপরব-সম্পার্দিত, ৫ম 

সংস্করণ, নির্ণয়সাগর প্রেস, বোশ্বাই--১৯৪১ খুষ্টাবধে 

প্রকাশিত) 

৩। “সাহিত্যদর্পণ'--বিশ্বনাথ কবিরাজ (হরিদাস দিদ্ধাস্তবাগীশ- 

সম্পাদিত, ২য় সংস্করণ, নকীপুর হরিচরণ চতুপ্পাঠী হইতে . 
১৩৩৫ বংগাঁৰে প্রকাশিত) 

৪। 'রসগংগীধর+-জগক্লাথ পগ্ডিতরাজ (সহামহোপাধ্ায় 

পণ্ডিত শ্রীহুর্গা প্রসাদ ও বাস্থদেৰ লক্ষণশান্ত্রী পণশীকর কর্তৃক 

সম্পার্গিত, ৪র্থ সংস্করণ) 

সমাপ্ত 

5882 06170551508 

৮155851048৬ 

০৬/১০/5528 












